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ভারতের ইতিহামকথা! 


[ ছ্বিবান্বিক কআাভক সংস্করণ ও 
চ্হিত্জীক নাজ 


[ ১৭০৭---১৯১৮০, প্রনিহ 2 


এএম. এ-১ এহব.এক, ব-., পি. এইচ, ভি, 


মভার্প বুক এজেন্সী ও্রাইতভট কিমিটেড 


৯০, বাঞ্কম ভ্যাট্াজশ স্ত্রশাট, 
কাঁলকাতা_ ৭০০ ০৩৩ 


(8) 


দণ্ডম সংস্করণের ভূমিক। 


এই সক্কেরণে ছান্-ছাতীদের প্রয়োজন হইতে পারে এযুপ জারও কিছ: নুঙন 
বিষয় মংযোজন করা হটয়াছে। যাঁদও কলিকাতা বিদ্বাব্যালয়ের পাঠরম ১৯৪৭ 
সাল পর্যন্ত তথাপি “ভার়তয় প্রজাতন্মু" সম্বম্ধে জানিবার জন্য বহু ছান্হাী 
জাগ্রহী। এইজনা আমরা বইটিতে ১৯৫০ সাল পর্যান্ত সংঘোজন কারলাম। এর 
ফলে পাস ও অনার্স উভয় পায়ের ছাল্ন-ছান্ীরা উপকৃত হইবে আশাকরি। 

এট পৃল্তক সম্পরকে ছান্নহথান্রী এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের নকল মতামত সাদরে 
গৃহীত হইবে। 


বিনা 
প্রকাশক 


অধ্যায় ১ £ 


অধ্যায় ২ঃ 


অধ্যায় ৩ 2 


অধ্যায় ৪ ২ 


অধ্যায় & এ 


অধ্যায় ৬ * 


সূচনা (10901501107) 

ওরংজেবের মৃত ও মুঘল সাগ্রাজা, ১। 

পরবত মুঘল সমাটগণ (1006 1,816 11061 015 ) 

ওরংজেবের উত্তরাধিকারিগণ, ৪; শাহ আলম বা প্রথম বাহাদুর 
শাহ, ৪3 জাহান্দার শাহ, ৭; ফাবুকশিয়ার, ৮; রফ উদ 
দারাজাত, ১০; রাঁফ-উদবদৌলা বা দ্বিতীয় শাহজাহান, ১০ ) 
মহম্মদ শাহ্‌, ১০২ আহম্মদ আহ্‌, ১০ ১ দ্বিতীয় আলঙ্গগণর, 
১১; দ্বিতীয় শাহ আজম £ দ্বিতীয় আকবর ই দ্ব্তীয় বাহাদ,র 
শাহ, ১১; দৈদেশক আব্রমণ £ নাঁদর শাহ ১১; আহঞ্দ্দ 
শাহ আব্দালী, ১৩); পানপথের তৃতীয় যুদ্ধের ভাংগযঞ 
১৭৬১, ১৪ ; মূঘল সাম্রাজোর পতনের কারণ, ১৮ । 

স্বাধীন রাজ্যসমূহের উত্থান (13186 60117061)70671 18165) 
হায়দরাবাদ, ২২; বাংলাদেশ) ২৩7 অযোধ্যা, ২৩) জাত শান্তর 
উত্থান, ২9) রাজপুত ভা, ২৪) শিখ শান্তর উ্থান। ২৫) 
মারাওা শৃঙ্তন পননকুভু দয, ২৬ » বালাভট নিশবনাথ। ২৬7 প্রথম 
বাজীরাও, ২৮) গুম বাজটরাও-«র কুতিত্র বিচার, ২৯) 
বালাজী লাজীবাও, 201 

অণ্টাদশ শতক্চে ভারতণয় রান্দ্র, সমাজ, অর্থনিটতি, শিক্ষা, সাহিত্য 
ও সংস্বৃতি (51516) 9০61615) 600110হ05)10100681100) 
[1161 816018 হা।0 €00118016 011116 1811) 0617110 111018) 
রা, ৩২; সমাজ, ৩৩ , ভন, ৩৫ ; শিক্ষা) শিজগ, সাংহত্য 
ও সংস্ক।ত,। ৩? | 


নদ 


্ 
জে 
৪/৮ 


৩৩৮ 


আধু।নক যুগের সংচনা (06111771700 1006 01006102109) ৩১৫৪ 


আধুনিক যন্গ» ৩৯; আধুংনক যুগের এতিহা'সক উপাদান) ৪0) 
(১) সরকারী বাগভপল্ত, ৮১) (২) সাধারণ ক্াকরশের নিব 
হইত প্রাপ্ত সমসাময়িক দলিলপতাদ, ৪১ (৩ ইওরোপখয় 
বাণ্জাকুঠতে প্রাপ্ত কাগজগলুাদ, 5১318) ভারতটয়দের হুচনা, 

২; (৫) ব্িটশ এরাত্হাঠসবদের লুচনা, 5২7 ই€রোপনয়দের 
আগমন, ৪২; পোতহগীজ বাণ্বদের ভারতে আগমন £ত) 
ওলন্দাভা াঁণকদের আগচন, ৪৫; ফরাস্ন বাঁণকদের আগমন) 5৭; 
ইংরাজ বাঁণকদের আগমন, ৪৮; অপরাপর ইওরোগ্*য় 
বাঁণকদল, ৫৪ । 

।রতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ " ব্রিটিশ শান্তর উথান ( &11£10- 
ঢা€1)]) 09011110111 [7018 2 186 01 1106 17131111517 10৮61) 
দাক্ষিণাতো ইঙ্গ ফরাসী দবরম্দহ, ৫৫; বর্টের প্রথম যুদ্ধ, ৫৫) 
কণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ৫৯ : দগ্লের চব্তি, নীতি ও কাতিত্ব। ৬৩ ; 


৫৫ ** 


অধ্যায় ৭ £ 


অধ্যায় '৮-৪ 


অধ্যায় ৯ £ 


(৬) 


দুস্লের বফলতার কারণ, ৬৬ ; কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ, ৬৮ ; ইঙ্গ- 
ফরাসী দ্বন্দেবর দ্বতীয় এবং শেষ পযায়, ৬৯; ফরাসীদের 
বিফলতার কারণ, ৭০। 


ইস্ট- ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনোৌতিক শান্ততে পাঁরণাঁত 
(17810810710860]) 01 006 1788 11015 যি 1100 & 
1১০]10105] 7১০০1 ) ৮০ ৭৩-১০১ 
বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রভৃত্বের সূত্রপাত, ৭৩) বনি দোলা, 
৭৮ ; পলাশীর যুদ্ধ, ৮২; পলাশশর যুদ্ধের ফলাফল, ৮৪; 
1সরাজ-উদ-দৌলার চরিন্র ও কৃতিত্ব বিচার, ৮৬ ; মিরজাফর, ৮৭; 
মিরকাশিম, ৯০ ; মুর্শিদাবাদের নবাবীর পতনের কারণ, ৯২; 
রবার্ট ক্লাইভ ৯৩; ক্লাইভের দ্বিতীয় শাসনকাল, ৯৫; ক্লাইভের 
সংস্কার, ৯৭; ক্লাইভের চিত্র ও কাতিত্, ৯৯; ভেরেলস্ট- £ 
কাটয়ার, ১০০। 

ভারতে 'ব্রাটশ শান্তর প্রসার (00511) 01 1176 [31019] 
১০জা৪া" 1) [11015 ) এ ১০২-১৩২ 
ওয়ারেন হেস্টিংস্‌, ১০২ ; সীমান্ত-নীত, ১০২; রুহেলা বা 
রোহিলা যুদ্ধ, ১০৩ ) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, ১০৬ ; হোস্টংস 
ও মহীশুর রাজ্য £ দ্বিতীয় মহীশুর যুদ্ধ, ১০৮; হেস্টিংসের 
অভ্যন্তরধীণ নীতি ও শাসন, ১০৯; হোস্টংস্রে বিচার বিভাগণয় 
সংস্কার, ১১২; মফঃস্বল দেওয়ানী আদালত, ১১২; মফঃস্বল 
ফোক্রদারী আদালত, ১১২; হেস্টিংসের অপবাপর সংস্কার ১১২; 
হেস্টিংপের অত্যাচার, ১১৩ $ 1১) বর্ধমানের রাণীর আঁভযোগ, 
১১৩; ২) রাণশ ভবানীর আভযোগ, ১১৪; 1৩) নন্দকুমারের 
অভিযোগ, ১১৫; চৈং সিংহের প্রাতি হোস্টংসের মাচরণ, ১১৮) 
অযোধ্যার বেগমদের প্রাতি হোস্টিংসের আচরণ, ১১৯) ওয়ারেন 
হেস্টিংস ও রোহিলা বা রুহেলাগণ, ১২০; ইস্ট ইশ্ডিয়া 
কোম্পানির ভারতটয় শাসনবাবস্থায় ব্রিটিশ পালমেন্টের হস্তক্ষেপ, 
১২৩; রেগুলেটিং গ্যাং € ১৭৭৩), ১২৩; ১৭৮১ থ্রীন্চাব্দের 
চার্টার এরান্ট-ঃ ১২$) পিউ-এর ভানতআইন (১৭৮৪), ১২৬ 
ওয়ারেন হোঁস্টংসের ইম্পীচমেন্ট,। ১২৮; ওয়ারেন হেস্টিংসের 
কৃতিত্বাবচার, ১২৯। 

মারাঠা শান্তর পুনরভ্যু্খান £ মহশ?র রাজ্যের উত্থান (1176 
7118151085 1২615] 8 0196 01 )0155019 ) ১৩৩-১৩৮ 
পাঁনপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর মারাঠা শাল্তর পুনরভ্যুতথান, ১৩৩; 


€( ৭) 


মহীশুর রাজ্য £ হায়দর আলি, ১৩৪ ; হায়দর আলির চরিত্র ও 
কৃতিত্ব, ১৩৬। 


অধ্যায় ১০ £ ভারতে ব্রিটিশ শত্তির প্রসার (পববানৃদতি )2 (07011) 01 
(076 13711151) 17059] 10 11018) "** ১৩১-১৬০ 
লর্ড কর্ণওয়ালস, ১৩৯; তাঁহার সংস্কার-কায্দি ঃ 
(১) কোম্পানির কমণচারীদের দুনপতি মস্ত করা, ১৪০; 
(২) বাণিজ্া-সংক্লান্ত সংস্কার, ১৪০; (৩) বচার-ব্যবন্থার 
সংস্কার, ১৪১; (৪) পুিস-ব্যবস্থার সংস্কার, ১৪২) 
(৫) রাজস্ব সংস্কার, ১৪৩ ; কণ“ওয়ালিসের সংস্কার-কাযাঁদির 
সমালোচনা, ১৪৪ ; চরস্থায়শ বন্দোক্ভ, ১৪৫; শোর- 
কর্ণওয়ালিস বিতর্ক, ১৪৬ ; চিরস্থায় বন্দোবন্ভের গুণাপগুণ, 
১৪৭; চিরচ্থায়ী বন্দোবষ্ভের দোষঘুটি দুরশীকরণের চেষ্টা, 
১৫০ ; লর্ড বণয়ালিস ও মারাঠাগণ, ১৫০; তৃতগয় ঈঙ্গ- 
সহখশূর যুদ্ধ, ১৫১) বয়ালিস বাধ, ১৫২; লর্ড 
কণওয়ালিসের কৃতিত্ব বিচার, ১৫৩; সনন্দ বাচাটরি এ্যাই 
(১%৯৩, ১৫৫3; সার জন শোর, ১৫৫; অন্টাদশ শতকে 
ভারঙাীয় সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কাতি, ১৫৭ । 


অধ্যায় ১১£ লর্ড ওয়েলেস্‌লী £ অধাীনতামূলক মিত্রতা £ মহণশুর রাজ্যের 
পতন (1,077 ৮/611651675 : ১0051018115 48111851009 : চল] 
01 715801৩ ) তি ১৬১-১৭৫ 
লর্ড ওয়েলেসলীর নিয়োগ £ তাঁহার সমস্যা, ১৬১; 
ওয়েলেস্লীর উদ্দেশ্য ও নীতি, ১৬২; চতুর্থ ইঙ্গ-মহীঁশ্‌র 
যুদ্ধ, ১৬৫ ; দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, ১৬৬; হোলকার 
ও ওয়েলেসলী, ১৬৮; টিপু সুলতান, ১৬৮); পুর 
কার্যকলাপ, ১৬৯; টিপুর পতনের কারণ, ১৭০; টিপুর 
কৃতিত্ববিচার, ১৭১; ওয়েলেসলীর কৃতিত্ব বিচার, ১৭২) 
ওয়েলেস্লীর সংস্কার, ১৭৪1 


অধ্যায় ১২: ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্যের পরিপর্ণতা £ মারাঠা শন্তির পতন 
( 09100119110 01 7711181) 45061108110$ 17) 11012: 
[00%57018]] 01 1116 17187860788 ) *** ১৭৬-১১৪ 
না-হচ্তক্ষেপ নীতি £ লর্ড কর্ণওয়ালিস (দ্বিতীয়বার), ১৭৬ ; 
সার জর্জ বালে, ১৭৬ ; লর্ড মিশেন, ১৭৭; চার্টার ঞ্যাকট 
(১৮১৩), ১৭৯) লর্ড ময়রা বা লর্ড হেস্টিংস্‌, ১৮০) 


(৮) 


লর্ড ময়রা ও নেপাল, ১৮০ ; পিণ্ডারি দমন, ১৮১ ; লর্ড 
হোঁস্টংস: ও মারাসাগণ £ তুতার ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধ, ১৮২7 লড' 
হেস্টিংস ও রাজপ-ত রাজ।শমহ, ১৮3 ; মারাঠা শন্তির পতন, 
১৮৫ ; হোল:কার রাজা (ইন্দোর )১৮$ ; পেশওয়া (পুণা)£ 
নানা ফড়নবিশ, ১৮৬ ; পিন্ধয়া (গোয়ালিওর )£ মাহদী 
[সন্ধিয়া, ১৮৭ ; গাইকোয়াড় (বরোদা) £ ভোসলে (নাগপর), 
১৮৯; মারাঠাদের পতনের কারণ, ১৮৯ ; অন্টাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে ও উনাবংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইঙ্গমারাঠা সম্পক্ 
১৯১) (১) ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ ও মারাঠাগণ, ১৯২) 
(২) লর্ড কর্ণওয়ালিস ও মারাঠাগণ, ১৯৩ ; (৩) সার জন 
শোর ও মারাঠাগণ, ১৯৩? (৪) লর্ড ওয়েলেপ্‌লা ও মারাঠাগণ, 
১৯১৩; (৫) সার জর্জ বালেণ, লর্ড মিশ্টো, লর্ড ময়রা 
(হেস্টিংস-) ও মারাঠাগণ, ১৯3 । 


অধ্যায় ১৩£ ভারতে বিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার £ শিখদের উত্থান ও পতন 
( ছায0209101) 01 1109 13111191) [700])115 10 [10015 : [70186 
8100 11511 01 (176 311075 ) *** ১১৫-২৩৩ 
লর্ড আমহাস্ট? ১৯% ; প্রথন ইঙ্গ-বঙ্গ যুদ্ধ, ১৯৫; ভরতপুর 
আধকার, ১৯৭১ ১৮২৪ খীন্টাব্দে বারাকপুর সীপাহী বিদ্রোহ, 
১৯৭; লর্ড উইীলরাম বোণ্টিঙক, ১৯৭ ; তাহার সংস্কার-কাধণাঁদ, 
১১৮ ; লর্ড উহীলম়্াম বোণ্ঠঙ্কের পররাষ্ট্রনীতি, ২০১3 লর্ড 
ইলয়াম বেণ্টিত্কের কীতত্ব। ২০২ 7 চাটণর এাক্ট: (১৮৩৩ ), 
২০২; সার চার্লস মেউকাফ:, ২০৩ 3; লর্ড অকল্যান্ড, ২০৩ ; 
প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ, ২০৪; লর্ড অক্ল্যাণ্ডের আফগান- 
নগাতর সমালোচনা, ২০৭; লর্ড এলেন বরা, ২০৯) সিশ্খুবিজয়, 
২০৯; লর্ড এলেনব্বরা ও গোয়ালিওর রাজা, ২১০; এলেনবরার 
₹স্কার-কার্যাদি, ২১১; রঞজিং সিংহ, ২১১; তাহার চরিন্ন ও 
কৃতিত্ব ২১৪; রঞ্জং সিংহের উন্তরাধিকারিগণ, ২১৬ ; লর্ড 
হাঁড'ঞজ, ২১৬; লর্ড হাঁডেব সংস্কার-কার্যাঁদ, ২১৭; 
লর্ড ডালহোসী, ২১৭; 1১) যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য-বিস্ঞার, 
২১৮; দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ, ২১৮) দ্বতায় ইঙ্গব্র্ধ যুদ্ধ, 
২২০; 'সাকম রাজোর একাংশ আধকার, ২২০; (২ স্বত্ব- 
[বলে।প-নশীতির প্রয়োগ দবারা রাজা দখল, ২২০; (৩) অরাজকতার 
আভযোগে দেশীয় রাজা আঁধকার, ২২৩) চার্টার গ্যানই 
(7১৮৫৩ ), ২২৩ ; লর্ড ডালহৌসাঁর সংস্কার কারাদ, ২২৫; 


(৯) 


১৮৫৭ শ্থীষ্টাব্দের বিদ্রোহের জন্য লর্ভ ডালহোসাীর দাঁয়ত্ব, 
২২৭ ; ইস্ট- ইপ্ডিয়া কোম্পানির আমলে সমাজ, অর্থনীত ও 
সংস্কৃতি, ২২৮ ; সামাজক, ২২৯; অর্থনীতি, ২৩০। 


অধ্যায় ১৪.৪ লর্ড ক্যাঁনং £ ১৮৫৭ গ্রীণ্টাব্পের বিদ্রোহ (1,070 08100100 £ 
76৮০1 091 1857) **" ২৩৪-২৫২ 
লর্ড ক্যানিং, ২৩৪; ১৮৫৭ প্রীষ্টাব্দের £এদ্রোহ, ২৩৪ ; কারণ, 
২৩৫ ; বিদ্রোহের বিজ্ঞার, ২৪০ ; বিদ্রোহ-দমন, ২৪১; ১৮৫৭ 
শ্ৰীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি ২৪২; ১৮৫৭ ্রাণ্টাব্দের 
বিদ্রোহের বিফলতার কারণ, ২৪৪ ; বিদ্রোহের ফলাফল, ২৪ ; 
প্রথম ভাইসরয় হিসাবে লর্ড ক্যানিং, ২৪৮; ভারত সরকার 
আইন (১৮৫৮), ২৪৯; ভারতীয় কাউন্সিলস্‌ এ্যাক্ত্‌ 
(১৮৬১ ), ২৫০। 


অধ্যায় ১৫ £ ব্রিটিশ ভাইস€রয়দের শাসনাধীন ভারত (10015 00067 69 
"₹*]6 01 116 13101815 %108105৪ ) “৭, ২৫৩-২৬৬ 
লর্ড এপ্‌গিন, ২৫৩3 সার: জন লরেন্স, ২৫৩; লরেন্সএর 
আফগান-নীতি, ২৫৪; লর্ড মেয়ো, ২৫৫; লর্ভ মেয়োর 
আফগান-্শীতি, ২৫৫ ; লর্ড নর্থবুক্‌, ২৫৬ ; লর্ড নর্থবুকের 
আফগান-নশীতি, ২৫৬; লর্ড লিটন, ২৫৬; লর্ড গলটনের 
আফগান-ীতি, ২৫৭) ছ্বতীয় আফগান যুদ্ধ, ২৫৯; 
লর্ড লিটনের অপরাপর কার্যকলাপ, ২৬০; ল রিপন, 
২৬০; তাঁহার সংস্কার-কার্যাদি £ (১) শুল্ক ও রাজস্ব" 
সংক্রান্ত সংস্কার, ২৬১; (২) শাসনব্যবস্থা বিকেবপীকরণ, 
২৬২; (৩) মসংবাদপণ্রের স্বাধীনতা, ২৬২; (৪9) শিক্ষা, 
২৬৩; (৫) আশ্রত রাজ্োর প্রাত আচরণ, ২১৩; (৬) 
সামাজিক সংস্কার, ২৬৩; লর্ড 'রপনের শাসনকালের 
গুরুত্ব, ২৬৪। 


অধ্যায় ১৬ £ ভারতের জাগরণ £ নবচেতনা ( ৯ 21060117501 210015 : 
[ঘ6ত 91171) তত ২৬৬-২৯১ 
বাংলার নবজাগরণ, ২৬৬ ; রাজা রামমোহন রায়, ২৬৭ । 
রাজনৈতিক আন্দোলনের আদ পর্বে রাজনৈতিক সং্ঘ ও 
সামাত, ২৭৪$ নূতন ধমর্টয় ও সামাজিক সংস্কার, ২৭৪; 
ব্রহ্মসমাজ, ২৭৪; প্রার্থনাসমাজ, ২৭৬ ; আর্ধপমাজ, ২৭৭ ; 
হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন, ২৭৮; রামকৃ মিশন, ২৭৯; 


(১০ ) 


স্বামণ বিবেকানন্দ, ২৮১১ থিওসোফিক্যাল সোসাইটি, 
২৮২; বাংলার নবজাগরণের পারণতি, ২৮৩ ; ভারতের জাতীয় 
ংগ্লেসের প্রাতিষ্ঠা পর্যন্ত (১৮৮৫) জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, 
২৮৫ ; ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠা, ২৮৮ ; কংগ্রেসের 
উদ্দেশ ও আদর্শ, ২৯০ । 
অধ্যায় ১৭ £ জাগ্রত ভারত (1168.56106 ]17018 ) *** ২৯২-৩৩২ 
লর্ড ডাফরিন, ২৯২; পররাস্ট্রনীত, ২৯২+ আফগান- 
নীতি, ২৯৩, তৃতীয় বহ্গযুদ্ধ (১৮৮৬), ২৯৩; লর্ড 
ল্যান্সডাউন, ২৯৫ ; অভ্যন্তরশীণ নাত, ২৯৫ ; পররান্ট্র-নগীতি, 
২৯৬; ভারতীর কাউন্সিল গান (১৮১২), ২৯৬; লর্ড 
এল-গিল, ২৯৭ ; লর্ড কার্জন, ২৯৯; পররাম্্রনধতি, ২৯৯) 
(১) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি, ৩০০) (২) আফগান- 
নীতি, ৩০১; (৩) পারসা-নীতি, ৩০২; (৪) তিব্বতের 
সাহত সম্পক্+ ৩০২ ; লর্ড কাজনের অভান্তরীণ নীতি, ৩০৩; 
বঙ্গ বাবচ্ছেদ বা বঙ্গ-ভঙ্গ, ৩০৬ ; স্বদেশী আন্দোলন, ৩০৮ ; 
জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগাত (১৮৮৫-১৯১৯), ৩১৫; 
সংগ্রামশশীল জাতীয়তাবাদ? ৩২০ ; বিপ্লবী সন্তাসবাদ, ৩২৪; 
শাসনতান্তিক সংস্কার (১৯০৯-১৯), ৩২৮; ১৯১১ 
থীত্টাব্দের সংস্কার আইন, ৩২৯; লর্ড মিশ্টো, ৩৩০; লডঃ 
হাঁডঞ্জ, ৩৩০) লর্ড চেমসূফোর্ড, ৩৩১; লর্ড ডং, 
৩৩২। 
অধ্যায় ১৮ £ স্বাধীনতার পথে ভারত (11015 010 (116 13080 €0 [-6809) 
* ৩৩৩-৩৭ খা 
১৯১৯ থীম্টাব্দ, ৩৩৩; আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন £ 
খিলাফৎ আন্দোলন, ৩৩৩; স্বরাজ পার্টির উদ্ভব ও 
কার্যকলাপ, ৩৩৭ ; বিগ্লবী সন্পাসের পূনঃপ্রকাশ, ৩৩৯; 
আইন অমান্য আন্দোলন, ৩৪৯ ; ১৯৩৫ প্রীষ্টাব্দের ভারত- 
আইন, ৩৫১) 'দিবতীয় বিশ্বযুদ্ধ £ জাপানী আক্রমণ £ 
ক্লীপ্স মশন (১৯৪২), ৩৫৩; 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন 
(১১৪২, আগস্ট ), ৩৫৫) আজাদ হিন্দ ফৌজ, ৩৫৮) 
শিস. অন, সূত্র (১৯৪৪) ওয়াভেল পাঁরকজ্পনা (১৯৪৫ ), 
৩৫৯; দ্বতীয় মহাযুদ্ধের অবসান £ সাধারণ নবণচন 
€ ১৯৪৫-৪৬ ) ৩৬০; ক্যাবনেট মিশন, ৩৬১; জাতীয় 
এেতবগের কয়েকজন- মহাত্মা গান্ধী, ৩৬৫) নেতাজণ 


অধ্যায় ১৯£ 


অধ্যায় ২০ 


(১১) 


সুভাষচন্দ্র বসু, ৩৬৯; সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ৩৭১; 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ৩৭২। 
সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাঁহত্য ও সংস্কৃতি (9০০36, 
ঢ০000]05) 71000861017) [,106181075 & 0816016 ) ৩৭৩-৪১০ 
উনাবংশ শতকে সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহত্য ও 
সংস্কৃতি £ সমাজ, ৩৭৩ ; মধ্যাবত্ত শ্রেণী, ৩৭৬ ; অর্থনীতি, 
৩৮০; শিক্ষা, ৩৮৮ ; স্তী-শিক্ষা, ৩৯৬; পাশ্চাতা শিক্ষার 
প্রভাব, ৩৯৮); সাহত্য, ৩৯৯; বিংশ শতকে (১৯৪৭ ধ্ৰীঃ 
পর্যন্ত) ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি, সাহত্য ও সংস্কৃতি, 
৪০১ ) শিক্ষা, ৪০৩; সংস্কাতি, ৪০৫; অর্থনীতি, ৪০৭) 
শুল্কনীতি, ৪০৯। 
বটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া (76801101) 01173716157 [816 ) 
৪১১-৪৬৭ 
[রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলন, ৪১১) 
মুসলমানদের ব্রিটশশীবরোধী আন্দোলন, ৪১৪; কৃষক 
বিদ্রোহ, ৪২১; ১৮৫৭ থীন্টাব্দের পৃববত্ সামরিক বিদ্রোহ, 
৪২৪; উনানশ ও বিংশ শতকের সমাজ-সংস্কার, ৪২৫ ; 
সংবাদপন্র ও জনমত, ৪২৯; ১৮৫৮ খ্ীষ্টাব্দের পরন্ঁ 
কালে ভারতের সাংবাদকতা, ৪৩৩ ; ১৮৫৮ হইতে ১১০৫ 
( ক্যাঁনং হইতে কার্জন পযন্ত) খীষ্টাব্দের অন্তর্নতশ কালে 
শাসনতাম্িক পরিবর্তন, ৪৩৭; ১৮৬১ প্রীষ্টাব্দের 
কাউীন্পলস- এর, 9৩৮) ১৮৬১-১৮৯১ খ্াঙ্টাব্দের 
অন্তব কালের আইনসমূহ, ৪5097; ১৮৯২ ধা" ১।ব্দের 
কাউন্সিলস্‌ এান্, ৪৪১; ১৯০৯ প্রীষ্টাব্দের কাউীন্সলস 
এাত্ং বা মোলেমিশ্টো সংস্কার, ৪৪৩; ১৯১৯ শ্রীষ্টাব্দের 
সংস্কার আইন, ৪৪৬; ১৯৩৫ থ্রীষ্টাব্দের ভারত-আইন, 
৪৫২; সাম্প্রদায়িক সমসা £ মূশ্লিম লীগ £ পাকিস্তান, 
৪৬০) ১৯১৪ হইতে ১৯৪৭ থীম্টাব্দ পর্য*ত ভারতের 
শিলেপান্নতি, ৪৬৬ । 


অধ্যায় ২১ £ ভারতীয় প্রজাতন্ত্র (11090187) 1791000110 ) ক ৪৬৮-৪৮৭ 


স্বাধীন ভারত, ৪৬৮ ; ভারতীয় সং. খানের প্রস্তাবনা, ৪৬৮9 
ভারতীয় সংাবধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ, ৪৬৯ ; শনর্দেশমূলক 
নত, ৪৭১; সংাবধান সভা £ সংঁবধান রচনা, ৪৭২; নূতন 
সংবধান £ ভারতীয় যুস্তরাষ্ট্র £ কেন্দ্রীয় সরকার, ৪৭৩ ; কেন্দ্র- 


(১২ 


শাসিত অঞ্চল, ৪৭৪; রাম্ত্রপাতি। ৪৭৪; উপরাশ্ট্ীপতি। ৪৭৭; 
পার্লামেন্ট, ৪৭৭) রাজাসরকার £ রাঙ্গ্যপাল, ৪৭৮; রাজ- 
মণ্মিসভা, ৪৭৯; রাজা আইনসভা, ৪0) বিধান পারফ_ 
উধধ্বকক্ষ। 8/01 বিধানসভা বা নিম্নকক্ষ। ৪/১ ইউনিগনন 
অঞল বা কেন্দুশানত অঞ্চল, ৪৫১; ভারতের বিচারবাবস্থা 
৪৮২; হাইকোর্ট ৪/৩) নিম বিচারালয়সমূহ। 84৪; 
কেন্দ্রীয় মরকার ও রাজা সরকারের মধ্যে ক্ষমতা-বণ্টন, 8/9; 
ভারতাঁয় নাগারকের মৌলিক আঁধকার। ৪৫; মৌলিক কর্তবা, 
8৮৫; স্বাধীন ভারতের জাতীয় গতাকা। ৪৫৬। 


কাঁ্কাতা বিধবাবদ্যানয়ের প্রত্নপতু 8/৮. ৫০8 


অধ্যায় ৯ 


হচন] 
( 17000101101) ) 


“মোগল-উষীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে 
পকুপর্র যথা 


সঃ যা রস 


“তার পরে শুনা হল ঝঞ্ধাক্ষুৰ নাবড় নিশথে 
দিল্লিরাজশালা - 
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে 
দীপালোকমালা ৷ 
শবল.ব্ধ গৃধরদের উধর্ধদ্বর বীভৎস চীৎকারে 
মোগলমহিমা 
রাঁচল *মশানশযা--ম-আ্টমেয় ভস্মবেখাকারে 
হল তার সীমা ॥” 
রবীন্দ্রনাথ 


ওরংজেবের মৃত্যু (১৭০৭ ) ও মুঘল সাম্রাজ্য (108811) 01 80018100261) (1707) 
& 100৩ 1102118119000119 ) £ ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৭০৭ খ্রীন্টাব্দ এক যুগা*হকারা 
ঘটনার নিদেশক । এ বৎসর মুঘল সম্রাট ুরংজেবের মৃত্যু ভারতইতিহাসের এক বিরাট 
অধ্যায়ের সমাপ্ত ঘটাইয়া এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা কারয়াণছল। 
এই নৃতন অধ্যায় ছিল এক দুর্বল অস্পন্ট অধ্যায়। এই 
দুবলতা শাসনব্যবস্থাব প্রতি ক্ষেত্রে প্রকট হইয়া উয়াছল। 
শাসনযন্লের 'বাঁভল্নাংশের পূঝেকোর ভারসামা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশের 
পারস্পারক সম্পর্কে অস্পম্টতা দেখা দির়াছল । ইহা ভিন্ন, সম্াঠ্রে ব্ক্তত্ব ও প্র“তভাব 
উপর নিরভ'রশশীল শাসনব্যবস্থায় দুর্বল শাসকগণ যখন সিংহাপনে আরোহণ করিতে 
লাগলেন তখন শাসনব্বাবস্থা স্বভাবতই শাথিল হইয়া পড়ল । পরস্তাঁ মুঘল সম্রাটদের 
দুবলতা ও অকর্মণ্যতা এজন্য দায়ী ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ওরংজেবের অনুদার শাসন- 
নশীত উহার ক্ষে্র প্রস্তুত কাঁরয়া গিয়াছিল, এ-কথা অনস্বীকা । 
ওরংজেবের মত্যুকালে ( ১৭০৭ ) মুঘল সাম্রাজা মোট একুশাট প্রদেশ লইয়া গঠিত 
ছিল। এগুলির একটি-_ আফগানিস্তান ছিল ভারতবর্ষের বাহিরে, মোট ছয়টি ছিল 
দক্ষিণ-ভারতে এবং অবাঁশম্ট চোদ্দটি ছিল উত্তর-ভারতে। মূঘল 
১৭০৭ খ্রীছ্টাত্দে মৃঘল সাম্রাজা তখনও হিন্দ্‌কুশ হইতে তাঞ্জোরের উত্তর সীমা পযন্ত 
সায়াজোর ব্তাতঃ বিস্তৃত ছিল: কিন্তু মহারাষ্ট্র, কানাড়া, মহীশংর এবং কর্ণাটকের 
কোন কোন অণ্চলে ৫ র্‌ 
মুঘল শাসন অদ্বীকৃত পূর্ব অংশে মুঘল আঁধপত্য অস্বীকৃত হইতেছিল। ওরংজেবের 
দরর্ঘকাল দাঁক্ষণাতা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবার অবশ্যম্ভাবী ফল 


হিসাবে উত্তর-ভারতের আভিঙ্জাত শ্রেণী ও চ্ানীয় রাজকর্মচারীরা আইনের শাসন 


এক অধ্যায়ের অবসান 
অপব অধ্যায়ের শুবু 


২ ভারতের ইতিহাসকথা 


অমান্য করিতে শুরু করিলে উহার ফল কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতায় পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল। 
ওরংজেবের আমলে মুঘল সেনানাহিনীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল বটে, 
গর যার সেনাবাহনীর জন্য রাজকোষের অর্থবায় শাহজাহানের সময়ের 
নিত তুলনায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ওরংজেবের সামারক 
মান হ্রাস দক্ষতা, কঠোর সামরিক পরিদর্শন ব্যবস্থা সত্বেও মুঘল সেনা- 
বাহিনীর দক্ষতা তাঁহার আমলে পূর্বেকার তুলনায় অনেক পরিমাণে 
হাস পাইয়াছিল । সেনাবাহিনীর মধ্যে নৈতিকতার মানও বহু নিচু পর্যায়ে পৌছিয়াছিল। 
ওরংজেবের গোঁড়ামি এবং আকবর প্রবার্তত হিন্দ: রাজপুত প্রভাতি অমুসলমান 
এ. সম্প্রদায়ের প্রতি উদার, সহিষ্ণু নীতি ব্জন সাগ্রাজের ভিত্তি 
৪5 শীত দুঝ'ল কাঁরয়া দিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুকালে স্বভাবতই মুঘল 
দুঝ'লতার কারণ শাসনের নিরঙ্কুশ আঁধকার মুঘল সাম্রাজ্যের সবন্র বিস্তৃত ছিল 
না। পরবত। মূখল সম্রাটদের দক্ষতার অভাব, এাহাদের 
অকর্মণাতা, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদের সম্রাটোচিত ব্যান্তত্বের অভাব মুঘল 
সাম্রাজ্য ও শাসনের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল । ওরংজেবের পরবতর্ট মুঘল 
[ও সম্রাটগণের মধ্যে প্রথম বাহাদুর শাহ্‌ তেষট্টি বৎসর বয়সে 
পরবতাঁ ম.ঘল 
সমাটদের শ্রকর্মণাতা সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াছিলেন । তাঁহার পুত্র জাহান্দার শাহ্‌ 
সিংহাসন লাভ করেন একান্ন বসর বয়সে । এর্প বদ্ধ বা প্রায় 
বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য শাসনভার গ্রহণ করিয়া দক্ষতা প্রদর্শন করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল 
আমীর-ওমরাহদের বলা যাইতে পারে। স্বাভাঁবকভাবেই স্বার্থান্বেষী আমশীর- 
প্রভাব বৃদ্ধি ওমরাহ্‌গণ এই সকল সম্রাটকে ক্লীড়নকে পাঁরণত করিয়ন প্রকৃত শাস্ন 
ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইয়াছিল। 
বৈরাম খাঁ, মুনিম খাঁ, আসফ খাঁ, মহবৎ খাঁ, সাদংল্লা খাঁ-এর ন্যায় ওয়াজীর ও আমীর- 
ওমরাহের দিন তখন গঁত হইয়াছে । আমীর-ওমরাহদের মধ্যে ইরানী, তুরানী ও 
হিন্দস্ছানী এই তিন পরস্পর-বিবদমান ও প্রাতযোগী গোম্ঠী প্রসাশনের উপর প্রভাব ও 
আঁধকার বিষ্ভারের নেশায় মন্ত ছিল। এই স্বার্থদ্বন্দেরর আবর্তে পড়িয়া দূর্নল মুঘল 
সমাটগণ শাসনযন্পের উপর নিজ ক্ষমতা বজায় রাখতে সক্ষম হন নাই। এইর্‌প 
স্বার্থলোভ, অলস, আরামীপ্রয়, ব্যভিচারী আম্ীর-ওমরাহ গণ 


উন রি শাসনব্যবস্থায় নশীতহীনতা, অকর্মণ্যতা ও বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া মুঘল 
বাহনীর উচ্ছৃ্খলতা, শাসনের অধঃপতনের পথ প্রন্তত করিয়াছিল । পদস্থ আমীর- 
ব্যাভচার ওমরাহদের নৈতিক অধঃপতন, ব্যভিচার সংক্রামক ব্যাধির মতই সকল 


পর্যায়ের রাজকর্মচারী এমন ক, মৃঘল শাসনের মূল শান্ত সেনা- 
বাহনশীর মধ্যেও ছড়াইয়া পাঁড়গ্লাছিল। একদা দর্ধর্ষ মৃঘল বাহিনী এক শঙ্খলাহীন, 
অধঃপাঁতিত উন্মন্ত ব.হিনীতে রুপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। অর্থের অপচয়, শাসনকাষে 
মৃঘল শাসনের অবহেলা, রাজকর্মচারী, সেনাবাহনী সকল পায়ের রাজ- 
কাঠামো কর্মচারীর মধ্যে আলস্য ও আরামপ্রক্পতা মৃঘল শাসনব্যবস্থার 
আতঃসারশলা কাঠামো যেমন অন্তুঃসারশন্য কাঁরয়া তুলয়াছল, তেমান মুঘল 


সূচনা 9 


শাসনকে শার্থক দিক্‌ দিয়া দেউালয়া কারয়া দিয়াছিল। অর্থের অপচয়ের ফলে 
আর্থক দর্বলতা যতই বাড়িয়া চাঁলয়াছল ততই জনসাধারণের শোষণের মাতা 
নি বু পাইতোছল। সন্তুষ্ট প্রজামাধারণ রাজা শাসনের 
চরম দরবন্থা পণ্চাতে যে এক বিরাট বল সেই কথা উপলাব্ধ কারবার মত 
বৃদ্ধি বা মানামকতা তখনকার ম.ঘল সম্রাট বা আমীর-মরাহদের 
ছিল না। জনসাধারণের আর্থক দ:রবস্থা স্বভাবতই হলমে পৌছিতোঁছল। 
এককোন্দ্ি ব্যান্ত-মাশ্রয়ী শাসনের প্রধান ভ্রুটই হইন। এই যে, যখনই ব্যন্তিতবসম্পন্ন 
এককেন্দ্ি বান্তিশাসনের সংদক্ষ ও শিচক্ষণ শাসকের অভাব ঘটে তখনই সমগ্র শাসনব্যবস্থা 
মূল দূর্বলতা ভাক্গয়া পড়ে। ওঁংজেবের পরবতাঁ কালেও মুঘল সাম্রাজোর 
রশথিহীন শাল. ক্ষেতে তাহা ঘটিঘাছিল। গ্রন্থিহন, অবিন্যস্ত নূঘল শাপনযন্ত 
মন মষ্টিহইতে যেঁদন দুর্বলতার চরমে পৌছিত্নাছল সেই দিন শাঁথল মুঘল 
রাজবস্ড ইংরেজগণ. মাযান্টি হইতে পাজদণ্ড বিদেশী ইংরেজ বাঁণক-সম্প্রদায় হস্তগত করিয়া 
কর্তৃক হস্তগতকরণ লইয়াছিল। পরবতণ ইতিহাস বাঁণকের মানদণ্ড বাজদণ্ডে 
পরিণতিরই ইতিহাস। 


অধ্যায় ২ 


পরবতী মুঘল সম্াটগণ 
( 1176 1,206] ১10211719 ) 


ওরংজেবের উত্তরাধিকারিগণ (8900899078 01 80180£88 ) 2 স্পার্ধত মুঘল 
সাম্রাজ্যের ততো ধক স্পার্ধত সম্রাট ওরংজেব আলমগীরের জীবদ্দশায়ই মৃঘল সামাজোর 


পতনের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বেই ম:ঘল সাম্রাজ্যের 
রর ভবিষাৎ সম্পর্কে হতাণ হইয়া ওংজেব তাঁহার দ্বিতীয় পূত্র আজমের 
নিকট লিখিত তাঁহার সর্বশেষ পৃত্নে অকপটে স্বাঁকার কাঁরয়াছিলেন 
যে, রাজ্য শাসনের প্রয়োজনীয় কিছ তিনি কাঁরয়া যাইতে পারেন নাই, কৃষক'দর 
অবস্থা উন্নয়নেরও চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে ।* অসাধারণ 
পাঁরশ্রম, সদা-জাগ্রত সতর্ক দংজ্টি, ধর্মীয় গোঁড়ামি, প্রশাসণ-কার্ষে দক্ষতা, কটকৌশলে 
পারদার্শতা, সর্বোপরি সংদক্ষ সেনানায়ক-সুলভ সামরিক প্রতিভা প্রভৃতি নানাবধ গণ 
সত্বেও ওরংজেবের শাসনকাল বিফল হইয়াছিল । এ-কথা তিনি শুধু উপলাধ্ধই করেন 
নাই, আজমের নিকট পত্রে ্বীকার করিতেও কষ্ঠত হন নাই। মূতুর পূর্বে তান 
. পুত্রদের নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসৃত বহু সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন। মৃত্যুর 
পৃবেই তাঁহার অবর্তমানে মুঘল সাম্রাঞ্য কিভাবে বণ্টন করা হইবে, সেই নিদে'শ দিয়া 
তিনি উইল করিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার তিন পুত্র মোয়াজ্জেম, আজম ও কামবক্সের 
মধ্যে সামাজ্য বণ্টন করিয়া লইবার শেষ নিদেশ রাখয়া গিয়াছিলেন। 


শাহ আলম বা প্রথম বাহাদুর শাহ্‌ (১৭০১২) কিন্তু ১৭০৭ প্রীঙ্টাব্দে 
ওরংজেব শেষ নিঃ*বাস ত্যাগ করিতে-না-কারতেই তিনি মতত্যুশষ্যায় যেশেষ নির্দেশ 
রাঁখয়া গিয়াছিলেন তাহা লঙ্ঘন করিয়া তিন পুত্র মোয়াজ্জেম, আজম শ"- ও কামবন্স 
_.. এক উত্তরাধিকার দ্বন্দেও লিগ্ত হইলেন। পিতার মূত্যুসংবাদ 

উত্তরাধিকার দ্বন্দ রর 
পাইবামান্র মোয়াছ্জেম বা শাহ: আলম প্রথম বাহাদুর শাহ্‌ উপাধি 
ধারণ করিয়া নিজেকে "দিল্লীর বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করলেন । এ-দিকে আজম শাহ 
আহ্মদনগরের নিকটবতাঁ একস্ানে থাকাকালীন ওরংজেবের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া নিজেকে 
দিল্লীর সম্ভাট বালয়া ঘোষণা করিলেন এবং আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন । কামবন্পও 


বাদ গেলেন না। তিনিও পতার মততুসংবাদ পাইবামান্র নিজেকে বাদশাহ বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন। 
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পরবরতাঁ ম.ঘল সম্রাটগণ ৫ 


আজম শাহ্‌ আগ্রার সন্নিকটে পেশছাইয়া দেখিলেন যে, মোয়াজ্জেম অর্থাৎ বাহাদুর 
চারা শাহ্‌ আগ্রা দখল কাঁরয়া লইয়াছেন। বাহাদুর শাহ আজম 
রা শাহকে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব দিলে তান সেই 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বাহাদুর শাহের সাহত যুদ্ধে অবতীর্ণ 

হইলেন। সামুগড়ের নিকট আজম শাহ য্‌ণ্ধে প্রাঁজত ও হত হইলেন । 


কামবক্সকেও বাহাদুর শাহ্‌ শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ মিটাইয়া লইতে জানাইলেন। 

টন কিন্তু কামবনস সেই প্রস্তাব গ্রহণে রাজী না হইয়া হায়দরাবাদের 

টার নিকট বাহাদুর শাহের লেনাবাহনীর সাহত যুদ্ধে অবতণ 

| হইয়া শোচনীয়ভাবে পরাজত হইলেন (১৭০৯) এবং যুদ্ধ 

কার্লাব কালে যে-সাঘাত পাইয়্াছলেন সেই আঘাতের ফলেই শেষ পযন্ত তাহার 
মৃতু হইল। বাহাদুর শাহ্‌ এইভাবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাব আঁধকারণ হন । 


এদিকে রাজপূতানার যোধপুকে আজত সিংহ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া (১৭০৬ ) 
আম্নরে মৃঘলদের মাকুমণ কাঁরতে শুন কারলে বাহাদ্‌র শাহ আজত সি“হের বরুদ্ধে 
অগ্রসর হইলেন । আঁজত সিংহকে পবাইজত কাঁররা [তান শেষে তাঁহাকে ক্ষমা প্রদর্শন 
কারলেন এ২২ তাহাকে মহারাজ উপাধিতে ভূষিত কারয়া তিন হাজার পি শত 
সোৌনকের মনসবদারের সম্মানে সম্মানিত কারলেন। তারপর 
[তান দাক্ষিণাত্যে কামবক্সপের বিরুদ্ধে রওয়ানা হইলে আঁজত 
ধসংহ, দৃগদাস ও মেবাতোর মহারাণা অমর সিংহ ষ্মভাবে মুঘল শক্তির বিরবৃদ্ধ 
দাঁড়াইবার জনা চুন্তিবদ্ধ হইলেন । যোপপুর হইতে মুঘল সেনাবাহনীকে তাঁহারা 
বিতাঁড়ত কিয়া মঘল-আশ্রত অম্বরের রাজা জয়াসংহ কচ্ছাওয়াকে পরাজত কাঁরয়া 
টি অম্বর দখল কারয়া লইলেন । মেবারের মৃঘল সেনাধ্যক্ষ হুসেন 
বি সাত  খাঁকেও তাঁহারা হত্যা কারলেন। বাহাদুর শাহ কামবন্সকে পরাজিত 
কারয়া (১৭০৯) রাজপুতানার 'দকে অগ্রসর হইলেন (১৭১০ )। 

কিন্তু সেই সময়ে পাঞ্জাবে টিখরা বিদ্রোহ ঘোষণা কারলে নিজ সামরিক 
দুনলতার কথা বিবেচনা করিয়া রাঙ্জপূত নেতৃবর্গের সাহত তান এক মিন্রতার 


চুত্তি স্বাক্ষর কারলেন। এইভাবে রাজপুতদের সাহত অন বিবাদ 'মটাইয়া 
লইলেন। 


বাজপত বিদ্রোহ 


পাঞ্জাবে বান্দা নিজেকে পুনরুজ্জীবিত গুরুগোঁবন্দ সিংহ বলিয়া ঘোষণা করিলেন 
এবং মুসলমান আধিপতা হইতে শিখাঁদগকে স্বাধটুন কারবার জনা আববির্তি হইয়াছেন 
বাঁলয়া প্রচার কারলেন। তাহার চেহারার সহিত গুরুগোবিন্দ সিংহের অনেকখানি 
সাদৃশ্য ছিল। [তিনি শখদের লইয়া সোনেপেট ও শরাহন্দের 
ফৌঞ্দারদিগকে হত্যা কারয়া মৃঘ- আঁধকৃত 'বাভন্ন স্থান লহ্ঠন 
করিলেন । এমন কি, এক শিখ বাহন লাহোর আক্রমণ কাঁরল। 
লাহোর আক্রমণ কাঁরতে গিয়া অবশা মুঘল সেনাবাহনীর হচ্চে তাহাদিগকে পরাজয় 
বীকার কাঁরতে হইয়াছিল । 


ক.'বি (২য় খশ্ড)--২ 


শিখগুর; বান্দার 
[বদ্রোহ 


৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


বাহাদুর শাহ্‌ বান্দার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে শিখরা লোহগড় দগ্গে আশ্রয় গ্রহণ 
কঁরল। লোহ্‌গড় দখল কারতে বহু সংখ্যক মুঘল সেনাকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। 
টিজার বান্দা অবশ্য সেখান হইতে পলাইয়া গিয়াছিলেন । শরহিন্দ শহরটিও 
১ বাহাদুর শাহ পুনদ'খল করিয়া লইয়াছিলেন । কিন্তু তাহাতেও 
শিখদের দমন করা সম্ভব হয় নাই । তাহারা মুঘল-আধিকৃত হ্থান 

বিশেষভাবে উত্তর-পাঞ্জাব, পূনংপুনঃ আকুমণ করিতে বিরত রহিল না। অবশ্য 
যাহাদ্‌র শাহের মৃত্য ঃ বান্দা মুঘল সেনার হস্তে পরাজিত হইয়া জদ্মুর নিকটবর্তী 
বান্দা কর্তৃক লোহ্‌গড় পাহাড়ে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ে 
ও শহদারা পনখল (ফেব্রুয়ার ১২, ১৭১২) বাহাদুর শাহ্‌ মৃতুমুখে পতিত হইলে 
বান্দার বিরুদ্ধে আর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

সম্ভব হইল না। অজ্পকালের মধোই বান্দা লোহ্‌গড় ও শহদারা দখল করিয়া 


লইয়াছিলেন। 


বাহাদুর শাহ্‌ ব্যক্তিগত ব্যবহার ও চরিঘ্রের দিক 'দিয়া ছিলেন আতি নম্র, উদার এবং 

মযাদাসম্পন্ন ৷ কিন্তু সম্রাট-সূলভ দক্ষতা বা দঢ়তা তাঁহার চরিত্রে ছিল না। ফলে 

টি তাঁহার শাসনবাবস্থা ও শাসননশাতি কোন স্থির সিদ্ধান্তের উপর 

নিভ'রশীল হইতে পারে নাই । আমীর-ওমরাহৃগণ স্বাভাবিকভাবেই 

সমাটের এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাহার শাসনের উপর এক অবাঞ্ছিত প্রভাব 

নি বসার, করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাহাদুর শাহ কাহাকেও 

পার অসন্তুষ্ট কাঁরিতে চাহিতেন না। এমন কি, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও 

[তান এই মনোভাব লইয়া চালতেন। তান মুনম খাঁকে তাঁহার 

প্রপানমন্তুগ দিঞ়াগ। করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পিতার আমলের প্রধানমন্ত্রী আসাদ 

খাঁ সেই পদপ্রাথী হওয়ায় তান মুনিম খাঁকে উজীর বা অথমন্থ? 

সাহাকেও অসঠ১ এবং আনাদ খাঁকে প্রধানমন্ত্রণ নিয়োগ করিলেন । শাসন-ব্যাপারে 
ল। কারবার লাবল চিনি রর 

নতি এরূপ বিভন্ত দায়িত্ব শাসনের দুর্বলতা ডাকয়া আঁনয়াছিল। 

ধর্মব্যাপারে তান পিতার অনহিষ্ণ; নীতিই অনুসরণ কারয়া 

চলরাছলেন। অ-মসলমানদের উপর 'জাজয়া কর স্থাপন এবং রাজকম'চারি-পদে 
হিন্দুদের নিয়োগ না করিবার নিয়ম অব্যাহত রাখয়াছিলেন । 


ধর্মভীর: এবং অমায়ক হইলেও শাসন-ব্যাপারে সুনার্ষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের বা 
কোন দঢ় পিদ্ধান্তে পৌছিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তাঁহার আমলে সাগ্রাজ্ো 
তাঁহার কাঁতত্ব বিচার. সাধারণভাবে বালতে গেলে বাহ্যত শান্তি তিনি বজায় রাখতে 
পারয়াছিলেন। রাজপুতদের বিদ্রোহ দমন করা অসম্ভব মনে 
কাঁরয়া তান তাহাদের সহিত মিন্রতার নীতি অবলম্বন কাঁরয়াছিলেন এবং 'মিন্ততা- 
চুত্ততে আবদ্ধ হইয়াছিলেন । শম্ভুজীর পুত্র শাহুকে মন্তি দিরা এবং নিজ জীবদ্দশায় 
ধশখদের দমন কাঁরয়া সাম্রাজ্যে শান্তি বজায় রাখতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই 
সকল দিক বিবেচনা করিলে- তাঁহার রাজত্বকাল মোটামুটিভাবে সফল ছিল বলা 
যাইতে পারে । 


পরবতাঁ মুঘল সম্াটগণ ণ 


জাহান্দার শাহ্‌ €১৭১২-১০)£ বাহাদুর শাহের মৃতু তাঁহার চার পৃত্র 
জাহান্দার শাহ আজম-উস্‌-শান, রফউস্‌-শান- ও জাহান-শাহের মধ্যে এক উত্তরা- 
্াতিরোধ $জাহাপ্দার কার দ্বন্দের সূচনা করিল। পিতা বাহাদুর শাহের আমলের 
শাহের হস্তে তিন প্রধানমন্ত্রী আসাদ খাঁর পুত্র জুলাফিকর খাঁর সাহায্যে তিন ভ্রাতা 
ভ্রাতার পবাজয ও আ'জিম-উস-শানের রুদ্ধ যুশ্মভাবে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । 
মৃত্যুঃ জলাফকর যুদ্ধে আজিমউস-শান্‌ পরাজিত ও মুখে পাঁতত হইলেন। 
খাঁর সহাযতা তাঁহার যাবতীয় ধনদৌলত তাঁহার তিন ভাইদের হস্তগত হইল। 
ইহার পর তিন ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে জ.লাফকর খাঁর সাহায্যে জাহান্দার 
শাহ রীফ-উস-শান্‌ ও জাহান-শাহকে পরাজিত কারলেন। যুদ্ধে উভয়েরই মৃত্যু 
হইল। এইভাবে সিংহাসন আঁধকার নিরঙ্কুশ করিয়া জাহান্দার শাহ হিন্দ-গ্তানের 
বাদশাহ হইয়া বসিলেন। জূলাঁফকর খাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত তাহাকে তিনি প্রধান- 
মন্তিপদে নিয়োগ করিলেন। 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই জাহান্দার শাহ আমোদ-প্রমোদে আত্মহারা হইয়া 
উঠলেন। শাসনকারে চরম অবহেলা শাসনযন্তের গ্রন্থি ক্রমশই শিথিল কাঁপা 
জাহান্দাব শাহেব. দতে লাগিল। একাম্ন বৎসর বয়সে সিংহাসন লাভের কালে 
বাভিচাব ও হার পু্-প্রপোত্র সংখা ছিল অনেক। কিন্তু তিনি সেই 
',কমণ্যতা £ শাসন-. বয়নে্ ব্যভিচারে গা ঢালিয়া দিয়া লাল কুয়ার নামে জনৈক 
নিজ নিনতা উপ-পত্ৰীব প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পাঁড়লেন। শাসনকার্যে লাল 
কুয়াবের হস্তক্ষেপ, আমীর-উলউন্লারহ্‌ কতৃকি জ.লাফকর খাঁর অপসারণ--সব-কিছু 
মিলিয়া শাসন্ক্ষেপ্রে এক দার,শ বিশৃঙ্খলা ও অব্যবন্থার সষ্টি করিল । 
এ-দিকে আন্রমউসৃতশানের দিবতীয় পুত্র ফারুক্শিয়ার জাহান্দার শাহের সপ্রাট-পদ 


সা ৫ ০ রঃ শসা ০ 
ফা, শেল বত দাঁখ অস্পীকার করিলেন! তান সেই সম্ময়ে বাংলার সহকাবা 


হান্দাব শাহে সুবাদার |ছলেন। তিন পাটনার সহকারী সুবাদার সৈয়দ হহসেন 
না আল শাঁ এবং এলাহাবাদের সহবারী সবাদার প্যৈদ আব্দুলা 
5 আলি খাঁর সাহাযা লইয়া সসৈনো দিল্লীর ?দকে শ৫সর হইলেন । 


জাহান্দার শাহ্‌ তাঁভান পুত্র আজউদতদিনকে সেই আক্রমণ প্রতিহত কারবার জনা 
সসৈনো পাখাইলেন নি আজ-উদুদিন পরাজিত হইয়া আগ্রায় আশ্রয় লইলেন। 


সৈমদ প্রাতদ্বনে তাঁহার যানতীয় অর্থ, সামারক সাজসরঞ্জান ফারুকাশয়ারের 


শাহাসে ফাক ২শুগঙ হণ । জ্াহাম্দার শাহ নিজে ফারুকাশয়াব্রে বিবদ্ধে 
(শযাবে? দি লব ভগ্রসন হইলেন, শি আুদেধে শোচলীয়ভাবে গরয়জত হইংলন 
[সিংহাসন লাঙ (গানয়া।র ১০১ ১৭১৩ )। 'দলী ফারষা গলা জাহান্ার 
ভিন শাহ পিতার প্রধাননন্ত্ি আসাদ খাঁর আাশ্রয়প্রার্ হইলে 
আসাদ খাঁ তাহাকে ধরিয়া ফার.কশিয়াবের নিকট পাঠাইয়া ০ । জাহান্দার 
শাহ্‌কে হত্যা কয়া ফারুকাশয়ার ১৭১৩ প্রীম্ঠাব্দে দল্লর সিংহাসন আধকার 
কাঁরলেন। 


এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, মুঘল সমাটদের মধ্যে জাহান্দার শাহই ?ছলেন 


৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ অসমর্থ, অপদার্থ এবং অক্ষম সম্রাট । তাঁহার ব্যভিচার, শাসনকাষে 
অবহেলা, সম্রাট-সূলভ চালচলন ও আচার-আচরণে অসামর্থ), 
তাঁহার নিচ রুচিজ্ঞান তাঁহার পতনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। 
তাঁহার অল্প সময়ের রাজত্বকালে পূব্বতাঁ বাদশাহদের আমলে সপ্চিত যাবতীয় 
ধনদৌলত নিঃশোঁষত হইয়া গিয়াছিল, এমন কি, মুঘল দরবারের মুল্যবান বহঃ বস্তু 
হন্ভচাত হইয়াছিল । 
ফারুকশিয়ার (১৭১৩-১৭১৯ )£ প্রিশ বংসর বয়স্ক, সবদর্শন ফারুক্ণীশয়ার 
সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন | . কিন্ত তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
দুর্বলচেতা এবং দৌহক ও মানাঁসক দৃঢুতাহীন। দুর্বল 
শাসকদের ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়া থকে, ফারুকহিয়ারের ক্ষেত্রেও 
অন্যথা হইল না। তিনি তাঁহার পারদ এবং সৈয়দ ভ্াতৃদ্বয়ের প্রভাবে সম্পূর্ণ 
প্রভাবত হইয়া পড়লেন । অথচ তাঁহাদের উপর 1ব*বাস স্থাপন 
তিনি করিতে পারেন নাই। স্বাভাবিকভাবেই অন্তরে সন্দেহ 
লইয়া অপরের মত অনসারে চাঁলবার ফলে তাহার 'বচার-বুদ্ধি 
অনেক ক্ষেত্রে লোস পাইল । তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত করিতে 
[িরজূমলা ও খাজা শর কারলে তাঁহার এবং সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিরোধের সঘ্টি 
আঁসম মান্তপদে হইল। ফারুক-শিয়ার ০4 ও খাজা আসিমের উপর আস্থা 
নিত স্থাপন করিয়" চাঁললেন । হ সৈয়দ ভ্রাতদ্বয়ের বিরোধিতা 
কারবার সাহস তাহাদের ছিল না। ফলে রা ০৭ অকর্গণাতা ও ভীরুভা 
মিশয়া শাসনব্যবস্থায় চরম অব্যবস্থা দেখা দল । 
এদিকে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি জাহান্দার শাহের ওয়াজীর জুলফিকর 
নিজাম উল-মলক  খাঁকে হত্যা করাইলেন, আসাদ খাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ কাঁরলেন। 
রি [তান চিন কলিচ খাঁকে নিজাম-উল-মূলক উপাধিতে ভাষত করিয়া 
দাক্ষিণাত্যের ছয়াট মৃঘল প্রদেশের শাসনকর্তা নিযনন্ত করিলেন । 
এদিকে আঁজত সংহের এ সি রা হইয়া যোধপুর হইতে 
মৃঘলসেনাকে বিতাড়িত করিল এবং আজমীর দখল করিয়া লইল। 
টা চিনি ফারুকৃশিয়ার সৈয়দ হুসেন আলিকে আজত সিংহের বিরুদ্ধে 
পাঠাইলেন। আজত সিংহ মুঘল বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজ 
পুত্র অভয় [সংহকে মৃঘল দরবারে প্রেরণ করিতে এবং নিজ কন্যাদের একাটকে 
সম্রাটের সহিত বিবাহ দিতে রাজী হইলেন। সেই সময়ে সৈয়দ 
মরজসলার পদ্ছাতে হুসেন জানিতে পারিলেন যে, ফারুকশিয়ার অপর সৈয়দ জাত 
খুশিকরণ “ আব্দুল্লা খাঁর বিরুদ্ধে গোপন ফড়যন্্ কারতেছেন। তিনি 
রাজপৃতদের সাঁহত সকল ব্যবস্থা পাকাপাকি কারবার আগেই 
দল্লশ ফিরিতে বাধ্য হইলেন। এই পাঁরাক্ছীতিতে ফারূকশিয়ার অতান্ত ভঁত হইয়া 
পাঁড়লেন এবং সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে খুশি করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পরামর্শদাতা 
মিরজুমলাকে পদছ্যত করিলেন । 
শিখগর বান্দা এ-দিকে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিযাছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে 


তাঁহার কৃতিত্ব বিচার 


দর্বলচেতা সগ্রাট 


সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বযের 
প্রত সন্দেহ 


পরব মুঘল সম্ভাটগণ ৯ 


লাহোরের শাসক আব্দুসৃ-সামাদ খাঁকে প্রেরণ করা হইল। শিখরা প্রাণপণ চেষ্টা 

নি করিয়াও শেষ পযন্তি শহদারা ত্যাগ করিয়া লোহ-গড় দর্গে আশ্রয় 

লইতে বাধ্য হইল। আব্দুস্‌-সামাদ লোহগড় আক্রমণ করিলে 

বান্দা ও তাঁহার অনুচরগণ দুর্গ ত্যাগ করিয়া গেলেন । শেষ পর্নন্ত মুঘলদের হচ্ছে 

্ পরাজিত হইলে তাঁহাকে ও তাহার ৭৪০ জন অনচরকে গ্রেপ্তার 

শিখর শাতা্। . করিয়া দিল্লী পাঠান হইল। তাহাদিগকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কারতে 

অন্যথায় মৃত্যুবরণ করিতে বলা হইলে কেহ ধর্ম ত্যাগ করিতে 

স্বীকৃত হইল না। সকলকেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল । বান্দা এবং তাহার তিন 
বৎসর বয়সের পূত্রকেও অমানুষিক অত্যাচার করিয়া হত্যা করা হইল । 

'চ্‌ড়ামন জাঠ আগ্রার নিকটবতাঁ অঞ্চলে লণ্ঠন শুর কারলে অম্বররাজ জয়সিংহ 
চূড়ামনকে বিরাট বাহিনী লইয়া আক্রমণ কারলেন, কিন্তু মুঘল সৈন্য তাহার সাহায্যে 
প্রোরত হইলেও তিনি চূড়ামনের নিকট হইতে তাঁহার থান দুগ্গাট 
দখল করিতে পারিলেন না। অবশেষে সৈয়দ ভ্রাত্ুদ্বয়ের চেষ্টায় 
চূড়ামন মৃঘল আঁধপত্া স্বীকার করিরা লইয়া তাঁহার দুগের আঁধকার লাভ করিলেন । 

ইতিমধো ফাবুকাঁশিয়ার গোপনে তাঁহার কটটক্রান্ত চালাইতে লাগিলেন । প্রথমে 
তান নিজামউলমুলক্কে দাক্ষিণাতোর ছয়টি মুঘল প্রদেশের শাসনকর্ত নিয়োগ 
নিন রা করিয়াছলেন। পরে তাঁহাকে অপসারণ করিয়া সৈয়দ ভ্রাতাদের 
কটচক্ান্ত অবাহত অন্যতম হুসেন আলিকে সেই স্থলে নিয়োগ করিয়াছিলেন । এখন 
| আবার গোপনে নিজামউল্‌-মুলকের সাহায্যে হুসেন আলিকে 
[বতাড়নের চে্টা শুরু করিলেন । হূসেন আলি 'বিরন্ত হইয়া মুঘল দরবার ত্যাগ 
করিয়া গেলেন । ফারুকশিয়ার এনায়েৎটল্লাকে উজীর নিযস্ত করিলে তান জিজিয়া 
কর পুনঃহ্থাপন কাঁরলেন এবং অর্থনোতিক সংস্কারের চেণ্টা শুরু বারলেন। কিন্তু 

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে বা তাঁহাদের নিরঙচুশ প্রভাবকে প্রাতিহত কারবার 

5 ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব্ন্ত হইবার জন্য 

তান মহম্মদ মুরাদকে প্রধানমন্ত্রষ নিয়োগ করিলেন, কিন্তু 

তাহাতেও কোন কাজ হইল না। অবশেষে ফার্‌ক-শিয়ার সৈয়দ ভ্রাতা আব্দুল্লা খাঁকে 

ঈদের নামাজের সময় হত্যার ষড়যন্ত্র করিলেন । কিন্তূ একথা ফাঁস হইয়া গেলে ক 
করা সম্ভব হইল না। 

আব্দুল্লা খাঁ তাহার অপর ভ্রাতা হুসেন খাঁকে দাক্ষিণাত্য হইতে দিল্লী 'ফাঁরয়া 
আসিতে জানাইলেন। হুসেন খাঁ মারাঠাদের সহিত 'মিন্রতা স্থাপন 


জা নেতা চ্‌ড়ামন 


সৈয়দ ভ্রাতুদ্বব ও 
[শিখদের দ্বাবা করিয়া তাঁহাদের সাহাধ্য গ্রহণ কারলেন। হুসেন খাঁ দিল্লী ফিরিয়া 
প্রাসাদ আক্রান্ত আসলেন, সঙ্গে আসিলেন আঁজত 'সংহ ও তাঁহার অনচরবৃন্দ | 


সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সমগ্র প্রাসাদ 'ঘাঁরয়া ফেলিলে ফারুকশিয়ার হারেমে আশ্রয় গ্রহণ 

করিলেন । 
১৭১১৯ ( ২৮শে ফেব্রুয়ারি) ফার.ক্শিয়ারকে সিংহাসনচ্যত করিয়া রাফ-উস্‌-শানের 
বাসি পুত্র রফ-উদ-্দারাজাতকে 'পংহাসনে বসান হইল । ফারুক 
[শয়ারকে ধাঁরয়া আনিয়া তাঁহার চক্ষু দুহাট ডিংপাটন কাঁরয়া 


১০ ভারতের ইতিহাসকথা 


কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। অল্প কিছদন পর তাঁহাকে হত্যা করা হইল । এইভাবে 
এক অকমণণ্য, ষড়যন্্রপ্রয় বাদশাহের রাজত্বের অবসান ঘটিল। 

তাঁহার আমলেই ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে বিনা-শুল্কে তাহাদের 
বৈদেশিক বাণিজ্য চালাইবার আঁধকার পাইয়াঁছল। 


রফি-উদ--দারাজাত ( ২৮শে ফেব্রুয়াঁর _৪ঠা জ;ন, ১৭১৯) বিশ বৎসর বয়স্ক 
ক্ষয়রোগগ্রন্ত রফি উদ-দারাজাত 'দ্বভাবকভাবেই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্নয়ের হাতের পূতূলে 
পারণত হইলেন । কিন্তু তাঁহার মৃত্যা ঘনাইয়া আসলে তাঁহার স্থলে রফি- উদ-দৌলা 
বা দ্বতীয় শাহজাহানকে সংহাসনে স্থাপন করা হইল । ইহার কয়েক দিন পরই রফি- 
উদ-দারাজাতের মৃত্য হইল। 

রফিউদ্‌দোলা বা দ্বিতীয় শাহজাহান (জুন _সেপ্টেম্বর, ১৭১৯) £ রাঁফ-উদ্‌ 
দৌলাও ক্ষয়রোগগ্রস্ভ ছিলেন । 'তাঁনও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতের পৃতুল ভিন্ন িছ 
ছিলেন না। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহারও মৃত্যু ঘটে । 


মহম্মদ শাহ্‌ (১৭১৯--১৭৪৮ )£ মহম্মদ শাহ অনাভজ্ঞ ও দুর্বল ছিলেন বটে, 
জিন কি কিন্ত পূর্ববতাঁ কয়েকজন সম্রাটের ন্যায় ততটা অকর্মণ্য ছিলেন 
শকর্মণ্য নহে না। মুঘল সাম্রাজ্যের তখন যে-অবস্থা একমান্র আকবরের ন্যায় 
বিচক্ষণ, ক্ষমতাশাল, দুধর্ষ সম্রাটের পক্ষেই সাম্রাজোর গ্রন্থি 

পুনরায় সুদৃঢ় করা সম্ভব ছিল ! 


মহমদ শাহ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় হুসেন ও আব্দুল্লাকে হত্যা করলেন । এই ব্যাপারে 
তিনি দাক্ষিণাত্যের নিজাম-উল.-মুল্‌কের সাহায্য লাভ করিয়াছলেন। নিজাম-উল-- 
মূলক প্রথমে কিছুকাল মহম্মদ শাহের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ 
করেন । কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাজ তাঁহার মনঃপূত হইল না। 
[তান দাঁক্ষণাত্যে ফিরিয়া গিয়া মৌখিকভাবে মুঘল সাম্রাচ্জার 
প্রাধান্য মানিয়া লইয়া এক স্বাধীন রাজ্যের প্রাতিষ্ঠা করেন । 


মহম্মদ শাহ সিংহাসনলাভের প্রথম কয়েক বংসর দক্ষতার সীহত শাসনকাষ 
পারচালনা কাঁরলেন বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তান বিলাস- 
ব্যাপক বিদ্রোহ £ দিঠিনিতিি রর 
জাতে ব্যসনে গা ঢালয়া দলেন। শাসনব্যবস্থা তাহাতে স্বভাবতই 
ভা [শাথিল হইয়া পঁড়ল। ফলে, দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা ও বাংলাদেশ 
মৃঘল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ল । মারাঠাগণ মুঘণ 
সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন অংশে অপ্রাতহতভাবে হানা দিতে শুরু কারল। আগ্রার সাম্লকটে 
জাঠগণ, পাঞ্জাবে শিখগণ ও রুহেলখণ্ডে আফগান রুূহেলাগণ স্বাধীন হইয়া উঁঠল। 
অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যখন এইর্‌প ব্যাপক বিদ্রোহ ও অব্যবস্থা দেখা দিয়াছে, ঠিক সেই 
সময়ে নাদির শাহের আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানিলে ওরংজেবের 
বিশাল সাম্রাজ্য 'ছন্নাভন্ন হয়া গেল। (নাঁদর শাহের আক্রমণ বৈদেশিক আক্রমণ" 
শীর্ষে দুষ্টব্য |) 


আহম্মদ শাহ্‌ ( ১৭৪৮-৫৪ ) £ মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পু আহম্মদ 


মহম্মদ শাহ 
(১৭১৯-৪৮) 


পরবতণ মুঘল সম্ভাটগণ ১১ 


শাহ: দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বিধৰন্ভ মুঘল সাম্রাজ্যকে পুনর্গঠিত 
আহম্মদ শাহ্‌ বা পুনঃসঞ্জীবিত কারবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ক্রমেই মৃঘল 
(১৭৪৮-৫৪) সাম্রাজ্য সংকৃচিত ও সংকীর্ণ হইতে লাগল । 

দ্বিতীয় আলমগীর €১৭৫৪-৫৯) £ আহম্মদ শাহকে সিংহাসনছ্নাত করিয়। 
জাহান্দার শাহের পুত্র আজ-উদ্দিন "দ্বতীয় আলমগণীর' উপাঁধ ধারণ করিয়া সিংহাসনে 
আরোহণ কাঁরলেন। নিজামউল.-মুলকের পৌর ইমাদ-উল: 
মূল্কের সহায়তায় দ্িবতীয় আলমগণর [সিংহাসন লাভ কাঁরয়া- 
ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু 
অল্পকালের মধ্যেই ওয়াজীর বা প্রধানমন্ত্রী ইমাদউলু-ম.ল্‌কের প্রাধান্য দ্বিতীক্র 
আলমগীরের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল । তিনি নিজেকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা শুরু 
কাঞুলেন ; কিন্তু শেষ পধন্তি ওয়াজীর ইমাদ্উল্‌মুলকেব হস্তে নিজেই প্রাণ 
হারাইলেন । 

[দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম ( ১৭৫৯-১৮০৬ ) £ দ্বিতীয় আকবর ( ১৮০৬-৩৭ ) £ ক্বিতগয় 
বাহাদুর শাহ্‌ (১৮৩২-৫৮ ) অতঃপর দ্বিতীয় আলমগীরের 
পুত্র 1দবতাঁয় শাহ্‌ আলম সম্রা-পদে আধাম্ঠত হইলেন । ওয়াজীর 
ইমাদউলমুল্ত+ব ওদ্ধত্যে আঁতষ্ঠ হইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত ইংরেজগণের আশ্রয় 
টব গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য হন। ১৮০৬ প্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ড 

য় আকবর 

তিন ইংরেজদের বৃত্তিভোগণ হসাবেই জীবন ধারণ করেন 
দ্িবতীয় শাহ আলমের পপ দ্বিতীয় আকবর দিল্লীর ?সংহাসনে আরোহণ কারয়াছিলেন 
অবশেষে তৈমুর বংশের সবশেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ- ১৮৫৭ 
গ্রীন্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করিয়া ইংরেজগণ কর্তক দেশ 
হইত নির্বাসিত হইলেন । কয়েক বৎসব শ্রহ্মদেশের রেঙ্গনে নির্বাসিত অবস্থাষ 
আতবাহত কারয়া ১৮৬২ খ্রীন্টা? 'দ তান মতাম;খে পাঁতিত হন । 


দবতীয় আলমগীন 
(১৭৫৪-:৫৯) 


দ্বিতী শাহ্‌ আলন 


দ্বিতীয বাহাদব শাছ 


2বতদিশিক আভ্রুসণ (110761£0 11)৬85101 ) 


নাদির শাহ, ১৭৩৮-৩৯ (501 90150) ) £ ওরংজেবের মৃত্যুর ব্রিশ বংসরের 
মধোই ভাবুতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুযোগের ঘনমেঘ দেখা দিল, সেই সময়ে 
গ্রাতিরক্ষার দিক দিয়া সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে অরাক্ষত হইয়া পাঁড়য়াছে। ওংজেব কান্দাহার 
পুনরাধকার করিবার চেম্টা না কাঁরলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তাঁহার দৃম্টি এড়ায় 
নাই, কিন্ত পরব সম্রাটদের আমলে সেই সতর্কতার অভাব ঘটিয়াছল। ওরংজেবের 
আমলে উত্তর-পশ্চস সীমান্তে কাবৃলের শাসনকর্তা আমন খাঁ ও পরে যুবরাজ 
শাহ: আলম সেখানকার শাসনব্যবদ্থা সুদ রাখিতে সমর্থ হইয়াছলেন। উপজাতি 
দলগুলিকেও স্ববশে রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭০৭ শ্রীষ্টাব্দে ওরংজেবের 
মৃত্যর সঙ্গে সঙ্গে শাহ: আলমের কাবৃল ত্যাগ উত্ত--পশ্চিম সীমান্ত অশান্ত করিয়া 
তুলল । পারসোর সাফাবী বংশের পতনের (১৭২২) পর পারস্যে আফগান 
প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সাফাবী সাম্রাজ্যের পতন বহ্‌ পৃবেই শুরু হইয়াছিল, 


১২ ভারতের হইতহাসকথা 


কছ্ত: অন্টাদশ শতাধ্দীর দ্বিতীয় দণকে যখন আফগানগণ কর্তৃক সাফাবাঁ সাম্রাজ্য 
আক্রান্ত হয় তখন মহম্মদ শাহ: ছিলেন মুঘল সম্রাট । তাঁহার 
ওয়াজীর নিজাম-উলমুলংক মহম্মদ শাহকে সাফাবী সম্রাটের 
সাহায্যে অগ্রসর হইতে পরামর্শ 'দিয়াছিলেন । মহম্মদ শাহ অবশ্য এই পরামর্শ গ্রহণ 
করেন নাই। বস্তৃত এই সময়কার মুঘল সম্রাটদের সাহসিকত দেশরক্ষার জন্য যুণ্ধ- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার মনোবৃত্তি, অর্থবল, চরিপ্রবল বা সামরিক বল কোন কিছুই 
ছিল না। ইরানী, তূরানী ও হিন্দভ্তানী-এই তিন দলে বিভন্ত বিবদমান আমীর- 
ওমরাহ্‌দের স্বার্থদ্বন্দৰ তখন মুঘল সাম্রাজাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফৌলয়াছে । এই 
সময়ে নাঁদর ইমাম কুল খাঁ পারস্য হইতে আফগানদের বিতাড়িত করিয়া সাফাবগ 

বংশের সম্রাট তহমাস্পৃকে সিংহাসনচাত করেন এবং নিজে পারসোোর 
ঠা রঃ সিংহাসন আধকার করেন ! তিনি প্রথমে (১৭৩২ ) রাজপ্রততিনিধি 
নামধারণা " হিসাবে শাসনকার্য শুরু করেন এবং ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্য়ং নাদির 

শাহ্‌? উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাঁদর 
ইমাম কুলি খাঁ প্রথম জীবনে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং কিছুকাল দসা দলের সর্রও 
[ছিলেন । এ-দিকে তখনও কাবুল ম.ঘল আ'ধকারে রহিয়াছে ৷ তথাকার শাসনকতণ 
নাঁদর শাহের সম্ভাব্য আক্রমণের সংবাদ [দল্লবতে প্রেরণ করিলে উহা অযথা ভগতিঃস্ত 
মনের বিকার বালয়া অগ্রাহা করা হইল। পর বংসর (১৭৬৭ ) নাদির শাহ: কান্দাহার 
আক্রমণ কাঁরলে পলায়মান আফগানদের অনেকেই ভারতবধে" আশ্রয় গ্রহণ করে । নাঁদর 
শাহ এ-বিষয়ে প্রাতবাদ জানাইঠা দিল্লীতে দত প্রেরণ করেন। দীর্ঘ এক বৎসরের 
মধ্যেও এবষয়ে কোন উত্তর না পাইয়া, উপরন্তু পারস্যের দূতকে 
মুঘল দরবারে আটক করিয়া রাখিলে নাঁদর শাহ: অতান্ত রুদ্ধ 
হইলেন । তান ভারত আক্রমণ কাঁরয়া ইহার প্রাতিশোধ গ্রহণ করিতে 
কৃতসংকল্প হইলেন। প্রথমে তিন আফগানিস্তান দখল করিলেন। আফগানিস্তান 


সাফাবী বংশের পতন 


ভারত আকমণের 
কারণ 


আফগানিস্তান ও ও পাঞ্জাব রক্ষার উপয্ক্ত বাবস্থ। উবংজেবের পর্বত মুঘল সম্রাটগণ 
পাঞ্জাবের নিরাপত্তা করেন নাই। ফলে আফগানিভ্ভান ও পাঞ্জাব সহজেই নাঁদির শাহ: 
অবহেলিত কৃকি আঁধকৃত হইল। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ার গাসে 
নাঁদর শাহ্‌ পাঁনপথের অদুরবতণী কার্ণাল নামক স্থানে সসৈন্যে উপাস্থিত হইলেন। 
কালে মৃঘল মুঘল সমাট মহম্মদ শাহ্‌ নাদির শাহকে বাধা দিবার জনা 
সম্রাটের পরাজয় অগ্রসর হইয়া শোচনপয়ভাবে পরাজ্ত হইলেন। পণ্াাশ 
(১৭৩৯) লক্ষ মুদ্রা ক্ষাতপূরণ 'দবার শর্তে তান সাম্ধ স্থাপন করিতে 


বাধা হইলেন । এই অর্থ আদায় করিবার উদ্দেশো নাদির শাহ: স্বয়ং সম্রাট মহচ্মদ 
শাহের সাহত দিল্লীতে প্রবেশ কারলেন এবং শাহজাহানের প্রাসাদভবন দেওয়ান-ই- 
খাসে অবস্থান করিতে লাগলেন । তাঁহার দিল্লী অবস্থানকালে অবস্মাৎ গুজব রিয়া 
নাদির শাহ-কতক গেল যে, নাঁদর শাহের মৃত হইয়াছে । এই মিথ্যা রটনার উপর 
দিল্লীতে হত্যাকান্ড নির্ভর কাঁরয়া দিল্লাবাসীরা নাঁদর শাহের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ 

করিল এবং মোট নয় শত সৈনোর প্রাণনাশ করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ 
হইয়া নাদির শাহ্‌ প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে নিিচারে দিল্লীবাসীদের হত্যা করিতে 


পরবতাঁ মূঘল সম্রাগণ ১৩ 


নিজ সৈন্দলকে আদেশ দিলেন । দশর্ঘ সাত ঘণ্টা ধরিয়া ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও 


মনরাঁসংহাসন, লু'্ঠন চলিল। অসংখ্য নরনারীর রন্তে দিল্লীর ধূলি রঞ্জিত 
কোহিনূর মণি, পনর হইল । মহম্মদ শাহের কাতর অনুনয়ের ফলে নাদর শাহ্‌ 
কোটি মুদ্রা ও হত্যাকাণ্ড হইতে নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি দিল্লী সম্রাটের 
প্রত গাওয়া? যাবতীয় জা এবং গ্রভৃত পারমাণ লুণ্ঠিত ধনরত্ব লইয়া স্বদেশে 
ধনবত অপহরণ 


ফিরিয়া গেলেন। শাহজাহানের বিখ্যাত ময়রসিংহাসন ও 
কোহিন,র মণি এবং প্রায় পনর কোটি মূদ্রা, বহ্‌ মাঁণ-মাণিক্য, আসবাবপত্র, পোশাক- 
পারচ্ছদ লইয়া নাঁদর শাহ ভারতবর্ম ত্যাগ কারলেন। ইহা ভিন্ন, দশ হাজার ঘোড়া, 
তিন শত হাতী ও বহূসংখ্যক উটও [তান সঙ্গে লইয়া গেলেন। সম্ধু, কাবুল ও 
পশ্চম-পাঞ্জাবও নাঁদর শাহকে ছাঁড়গ্া দিতে হইল। এই বিপুল পাঁরঘাণ এ*বষ' 
মৃঘর সামাজোব অপহৃত হওয়ায় মুঘল মাশ্রাজোর পতন আসন্ন হইয়া উঠিল। 
উপর চবম আঘাত দিল্লীর আমীর-ওমরাহদের ভীরু-কাপুরুষতা এবং বিদেশ আক্রমণ 

হইতে দেশরক্ষা কাবাব অনীহা তাঁহাদের ক্লীবত্ব ও স্বার্থপরতার 
এব আতশয় নিচ দঙ্গান্ত স্থাপন করিয়াছিল। নাঁদর শাহের আক্ুমণ পতনোন্ম:খ 
মুঘল সাম্রাজ্্যকে যেচরম আঘাত হানিল, তাহা হইতে ইহার পুনরুজ্জীবনের আর কোন 
আশাই রহি:। ৮।' স্পর্ধিত মুঘল সাগ্রাজোর মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। এক 
এক্যাবদ্ধ মুঘল সাগ্রাজোর রাজধানী হিসাবে 'দল্লীর মধদি। হাস পাইল। 


আহম্মণ শাহ, আবদালশ ( 181)17)080 51)817 /১018]1) 8 নাঁদর শাহের ভারত" 
আক্লমণকালে আহম্মদ "হ্‌ আবদালী নামে জনৈক আফগান উপজা তায় দলপাঁত 
টান ভারতবর্ষে তাঁহার অন:চর হিসাবে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ১০৪৭ 
খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীব হস্তে নাদর শাহের মৃত্যু হইলে আহম্মদ 

শাহ আন্দ(লী আফগানিস্তানকে স্বাধীন কারতে সমর্থ হন। তারপর তান স্বয়ং 
দুর-ইদরান্‌ত উপাধি ধারণ করিয়া পারসোর সম্রাট-পদ গ্রহণ করেন । নাঁদর শাহের 
অন.চর হিসাবে ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি ভারতের অভাবনীয় এ“বর্ষের পরিচয় 
পাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, ভারতনর্ষের নামরিক দুবলিতাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। 
রানা, [সংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই তান ভারতবর্ষ আরমণে 
প্রবৃত্ত হন। ১৭৪৮ হইতে ১৭৬৭ প্রীঘ্টাব্দের মধ্যে তিনি মোট 

নয়বার ভারওবর্য আরুমণ করেন । ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবধে প্রবেশ কাঁরয়া 
লাহোর অধিকার করেন। কিন্তু শীঘ্ইই তিনি ভাব মুঘল সম্রাট আহম্মদ শাহ এবং 
ওয়াজীর পুত্র মীব মন্লুর যুগ্ম চেষ্টায় মানপুরের যুদ্ধে পরাজিত 
হন। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, 
[কিন্ত দিল্লীতে তখন ইরান ও তুরানীদের মধ্যে অন্তদ্বন্দিঃ 
চলিতোঁছল বিয়া পাঞ্জাবের শাসনকত মীর মন্ব স্ইবার দিজ্ল হইতে কোন সাহায্য 
পাইলেন না। এককভাবে আহম্মদ শাহ আব্দালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কাঁরয়া মীর মন্লু 
পরাজিত হন। তানি সিন্ধু নদীর পূবতীরহ্থ চারাটি জেলা মোট রাজস্ব হইতে 
যাহা উদ্বৃত্ত হইত তাহা আবদালীতে ভপ্ররণ করিতে প্রতিশ্রুত হন। পর বংসর 


[দ্বতীধ আরুমণ 
(১৭৫০) 


১৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


(১৭৫২) আহম্মদ শাহ- আবদাল পুনরায় ভারতবর্ষ আব্রমণ করেন৷ এইবারও তিনি 
মীর মনকে পরাজিত স্করিয়া শিরৃহিন্দ পযন্ত মুঘল সাম্রাজাতুস্ত 
যাবতীয় চ্ছান দখল করিয়া লন এবং মীর মন্নুকেই পাঞ্জাবের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। “কয়েক বৎসর পরই মীর মন্নুর 
মৃত্য হইলে পাঞ্জাবে অবাবস্থা দেখা দেয় । মন্বুর স্ত্রী মঘলানগ বেগম এইরুপ 
পাঁরাশ্থীতিতে দিল্লীর সম্রাটের সাহাযা চাঁহলে ওয়াজীর ইমাদ-উনল মুলক এই সুযোগে 
পাঞ্জাব অধিকার করেন । ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আব্দালী আহার চতুর্থ অভিযানে 
চারার হ্যা অবতীর্ণ হন (১৭৫৬ )। তিনি এইবার দিল্লী প্রবেশ করিয়া 
অবাধে লু'্ঠন করিলেন | বৃন্দাবন এবং মথুরাও আণদালাঁ কর্তৃক 
লুশ্ঠিত হইল। তারপর দিল্লীর সম্রাটকে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, শিরুহন্দ, সিন্ধ প্রভৃতি 
স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধা করিয়া তিনি ভারতবর্ষ তাগ করেন । এইবার তিনি নিজ 
পুত্র তৈমুরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তপতে নিপন্ত কারয়া গেলেন । তৈমুরের শাসন- 
কাষে অক্ষমতার ফলে পাঞ্জাবে পিদ্রোহ দেখা দিশে জলম্ধরের শাসনক ৩ মারাগা নেণা 
পরান ডি রা প্রভীতির সাহায্যে পাঞ্জাব হইতে আফগান শাসনের 
অবসান ঘটে । অতঃপর আবাল পণমবার (১৭৫৯ ) ভারত 
আক্লমণ করেন এবং পাঞ্জাব পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন। তারপর তিনি মারাঠাদেব 
বিরদ্ধে অগ্রসর হন; ১৭৬১ গ্রীম্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আবদালী মারাঠা- 
গণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের শন্তি বিধবস্ত করেন। ইহার 
পানিপথর ততীয় সিরা দির 
রা ফলে মারাঠাদের সাগ্রাজা ন্তারের আশা চিরতরে নর্পিত 
নন হয়! এই আঘাতের প্র মারাঠা শত্তি পুনঃসঞ্জীনিত হইতে পারে) 
সেই আশা তখন কেহ করে নাই। এই দিক দিয়া চার করিলে পানিপথের তু শায় 
যুদ্ধ ভারতইভিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা বলা যাইতে পারে। মারাঠা শানুর 
দুর্বলতার সুযোগে শিখ জাতির উত্থানের প্থ সহজ হয় এবং ইংরাজদের শান্তবদ্ধর পঃ 
প্রশস্ত হইয়া উঠে । 
ষষ্ঠ, সপ্তম, অদ্টঘ ও পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পরও আহম্মদ শাহ আববদালণ 


নবম আক্রমণ (৯৭৬৯, আরও চারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ কারয়াছিলেন, কিন্ত; পাঞ্জাবের 
৯৭৬৪,১৭৬৫, ১৭৬৭) শখ জাতিকে দমন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই । 


আহঞ্মদ শাহ আব্দালীর পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে 


আহম্মদ শাহ আব 

দালশীর আক্রমণের.  পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি বিঃবস্ত হইয়া গেল। মারাঠা 
ফলাফল শান্তর পরাজয়ে শিখ ও ইংরেঞ্জ শন্তির উথ্থানের সুযোগ বৃদ্ধি 
পাইল । 


পানিপথের ততীয় যুদ্ধের তাৎপর্য, ১৭৬১ ( 910711708009 01116170700 735 6616 
01 78010501761) £ মঘল সাম্রাজোর পতনোম্মুখতা যখন বাঁহরাগত আক্রমণের 
সুযোগ সৃষ্ট করিয়াছিল, সেই সময়ে নাঁদর শাহের আক্রমণ (১৭৩৯ ) মৃঘল সাম্াজ্যকে 


পরবতাঁ মঘল সম্রাটগণ ১৫ 


এক কঠ্ঠোর আঘাত হানয়া শিয়াছিল। ইহার পর আহম্মদ শাহ আব-দালপর 
আবদালশর আক্রমণ পুনঃপুনঃ ভারত-মাক্রমণ মারাঠাদের ভারতে প্রাধান্য বিষ্ঞার- 


মারাঠা স্বার্থের নীতর পাঁরপন্থী বিবেচনায় স্বভাবতই আবদালীর আক্রমণ 
পাঁরপন্থী প্রতিরোধ কারবার প্রয়োজনীরতা মারাঠারা নণাঁত হিসাবে গ্রহণ 


কাঁরল। পক্ষান্তরে আবদরালীও দিল্লীর দুর্বল মুঘল বাদশাহ- অপেক্ষা মারাঠাদগকেই 
চান তাঁহার ভারত-লুষ্ঠনের প্রকৃত বাপ। হিসাবে বিবেচনা করিলেন । 
52 হ'দৎ এদিকে মারাঠাগণ শুধু শকিই সণ্ঘয় করে নাই, তাহারা এক বিশাল 
সামাজ্য 1৮7 তি ০ 
মারাঠা পাববঙ্পনা . অঞ্চলে তাহাদের প্রাধান্য স্থাপন কাঁরয়াছে এবং সমগ্র ভারত লইয়া 
এক হিন্দু সাম্রাজা গণনের দ্বঙ্ন দেখিতেছে ।  ভাহারা মুঘল 
সামাজাকে কেবল নামেই টিকাইয়া রাখিতে চাহিল এবং সর্ভারতে নিজ ক্ষমতা বিজ্ঞাবের 
মন শাসনকে সঙ্গে সঙ্গে ম্ঘল সাগ্রাছ্ছোর অবসান ঘঠাইবে এইন্‌প পরকল্পনা গ্রহণ 
বাহাত [কাইণা ব্রাথা কারুল। উীঁজন র্খাঙ প্রপাননন্ত্রী সফদনদঙ্গও মনে-প্রাণে এই 
_যতাদন না মাবাঠা কথা বিশ্বাস করিতেন যে, তখনকার পরিস্থিতিতে আফগান আন্রমণ 


055 হইতে দেশরক্ষার একমাত্র ভরসাই হইল গাশাঠা সাহাধ্য। [তিনি 
নিবি, মারাঠাদের সহিত একটি মি্ততা-ুন্ডি স্বাক্ষর করিলেন | শাপশাহ: 


অবশা এই ছক আনুস্ঠানিক ভাবে অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু ইহা হইতে এই কথা 
স.সপছ্ট হইল বে, ভারতবর্ষে সেই সনয়ে মাবাঠাগণই ছিল একনার 
শান্ত, যাহা বিদেশী আকমণ হইতে দেশ রা কারিতে সক্ষম । 
১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আন্দালী ভাত্রত আক্রমণ কাঁরলে মারাঠাগণ মুঘল লাদশাহের 
সাহায্যে অগ্রনর হইল । অবশ্য দুই পক্ষে কোন যুদ্ধ হইল না এ বৎসরই মাব্দাল? 
ভারতবর্ষ তাগ কবিয়া গেলেন । এইদিকে পাঙ্গাব জন করিবার 
মাবাগাগণ কতক. পর আবদালী নিজ পুত টৈমূরকে সেই হ্থানেট শাসনজ হল নিপু 
রর নু বর কার্য়া 'গরা'ছলেন । ১৭০৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মালাগ্ভাগণ পাঞ্জাব হতে 
চি তৈমুরকে িতাড়িত করিয়া তাঁহার ছলে মূ বাদশাহের পখে 
আঁদনা বেগ খাঁঁকে শাসনকর্তা নিয়োগ করে। আদিনা বেগের মাছ হইলে সাবা 
ধসন্ধিয়া সেই পদে নিযুন্ত হন। 
মারাঠাদের ক্ষমতা ও প্রাতিপত্তি বদ্ধ আহম্মদ শাহ্‌ আবঞ্ালী নিজ ক্ষমতা ও 
প্রীতপাত্তর এক শাশ্তশা্গ প্রতিদ্বম্দবীর উদ্ভব বলিয়া স্বভাবতই 
আবদ্রালীর ভাবতীয় ধাঁরয়া লইলেন। এদিকে মুঘল সম্রাটের অধীন নাজির খাঁন ও 
আফগান নেতাদের এ 
পাহারালা বাঙ্গাস দুই পাঠান ( আফগান ) নেতা আবদালীর ভারত-আক্রমণে 
মারাঠাদের প্রভাব হইতে মৃঘল সম্রাটকে মুক্ত কারবার সুযোগ 
দোঁখতে পাইয়া আব দালীর পক্ষ গ্রহণ করিলেন। 
নাজির খাঁন অযোধ্যার নবাব সূজা-উদদৌলা ও রোহিলা সর্দার হাঁফজ রহমৎ 
খাঁন, সাদল্লা খাঁন, দৃন্দি খাঁন পভৃতির সমর্থন সংগ্রহ করলেন। 
25 আবৃদালী ছিলেন একজন গোঁড়া মুসলমান । তিনি হিন্দ্ভানে 
্রভীতর সাহাযা লাভ মনসলমানদের উপর হিন্দুদের আধিপত্য হ্থাপন, অর্থাৎ মারাঠাদের 
আধিপত্য কোন মতেই সহ্য কারবার পান্র ছিলেন না। 


সামাঠা-মঘল িন্রতা 


১৬ ভারতের হীতহাসকথা 


পক্ষান্তরে মারাঠাগণ রাজপুতদের সাহত কোনপ্রকার মিন্রতা স্থাপন কয়া 
বালাঁজর মারাঠা-নপীত সঞ্ববদ্ধভাবে আব্দালীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত 
রাজপৃত, শখ তথা হইতে পারল না। বালাজর নীতিতে রুষ্ট রাজপুতগণ 
ভারতীয় রাজগণেব স্বভাবতই আবদালী-মারাঠা যুদ্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রাহল। 
ই নাস  মারাঠাগণ শিখদেরও সাহায্য লাভে সমর্থ হইল না। জাতীয় 
ই দুর্দনে বালাজর ভ্রান্ত নীতি ভারতবর্ষের সমসাময়িক রাজগণের 
সাহায্য হইতে ব%ত হইল । 
১৭৬০ গ্রীচ্টাব্দে দুই মাস ধরিয়া মারাঠা ও আফগান সৈনিকদের মধ্যে কতকগুলি 
খণ্ডধুদ্ধ হইল যাহার ফলে মারাঠা বাহিনী কেবল পরাঁজত্ই হইল না, তাহারা 
প্রয়োজনীয় খাদ্য-সরবরাহের অভাবহেত্‌ প্রায় উপবাসের সীমায় 
রর গিয়া পৌছিয়াছিল। ঠিক এইর্‌প পারস্থিতিতে মারাঠা বাহিনধ 
রা পাঁনপথের প্রান্তরে আফগান নেতা আহম্মদ শাহ আব-দালর 
সাহত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে অগ্রসর হইল (জানুয়ার ১৪, ১৭৬১)। 
ইহা তৃতীয় পাঁনপথের যুদ্ধ নামে পরচিত। মারাঠা সেনানায়ক মলহার রাও 
হোলকার, জানকোঁজি পিয়া, সদাঁশিব রাও ভাও, বিশ্বাস রাও 
পানিপথেব তৃতীথ প্রভাতি মারাঠা সৈন্য পাঁরচালনা করিলেন । কিন্তু আব্দালীর 
যুদ্ধ জোনুয়াব ১৪, ৫ পু ৮ 
৬১ সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠতর সমরকৌশল, তাহাদের ধমেন্মাদনা-প্রসূত 
যুদ্ধে সবগান্ত নিয়োগের চেষ্টা, তাহাদের 'বশালতর সংখ্যা এবং 
সবেপির আফগান অশ্বারোহী সৈনিকদের দুধর্ধ যুদ্ধ-ক্ষমতা সব মিলিয়া আবুদালগর 
সেনাবাহিনীকে মারাঠা বাহিনী অপেক্ষা বহু গুণে বেশি শান্ত- 
১৮০৮ সম্পন্ন কারয়া তুলিল। সামান্য প্রাথমক সাফলোর পরই মারাঠা 
পতন সেনানায়ক বি*বাস রাও শন্রুপক্ষের গোলায় প্রাণ হারাইলেন এবং 
ইহার অব্যবাহত পরে সদাশিব রাও প্রাণ হারাইলেন । আহম্মদ শাহ 
আব্দালীর অম্বসেনার পাঁচজন সদাশব রাওয়ের দামী পোশাকের" লোভে তাহার চগ্তক 
ছেদন কারয়া সেই মূল্যবান পোশাক আত্মসাৎ কারিল। 


সদাশব রাওয়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা বাহিনীর মধ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা 
দিলে সহম্র সহম্্ মারাঠা সৈন্য আবূদালীর সেনাবাহিনীর 


মারাঠা বাহনার পবাজয় তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ হারাইল । সাধারণ নর-নারখ, [শিশ* কেহই 


_মারাঠা বাহন নু 
দির ভিন তারপর তাদ পাড়া না। এইভাবে তৃতীয় পাঁনগথর যুদ্ধের 
নর-নারী, শিশু নিহত অবসান মারাঠাদের সম্পূর্ণ পরাজয়ে এবং মারাঠা বাহনশীর ধ্ৰংসে 


সম্পন্ন হইল । 


পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজষের এক স.দরপ্রসারী ফল পাঁরল£ক্ষিত 
হয়। এই পরাজয় মারাঠাদের ক্ষেত্রে স্বনাশাত্মক হইয়াছিল । 

৬ কারণ এই.পরাজয়ে মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের পণ্রকষ্পনার আদশ 
পরিবার্তত হইয়া গিয়াছিল। মারাঠা সামরিক ও বেসামারক 

ব্যান্তদের এক বিরাট সংখ্যা এই যুদ্ধে বিনাশপ্রাণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু প্রাণনাশ 


পরবতাঁ মুঘল সম্রাটগণ ১৫ 


অপেক্ষাও যে-ক্ষতি মারাঠা শান্তৃকে আঁধকতর আঘাত করিয়াছিল তাহা হইল তাহাদের 


মনোবল নাশ মনোবলের বিনাশ। তদপার এই পরাজয় একথা সংস্পজ্ট 

রা রা রর তুলিয়াছিল যে, মারাঠা শক্তি নিভ'রযোগ্য শক্তি নহে। 

রন মারাঠাদের উপর নিভর করিয়া সামরিক নিরাপত্তা লাভের কোন 
আশা নাই। 

ইহা ভিন্ন, মারাঠা রাষ্ট্রসঙ্ঘ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর বিচ্ছিন্ন হইয়া 

মাবাঠা রাষ্্রসঙ্ঘ পড়ে এবং পেশওয়ার পদমযা্া অতাধক পরিমাণে হাসপ্রাপ্ত হয়। 


বাচ্ছ্ব, পেশওয়ার. . সর্বত্র এই ধারণারই সৃষ্টি হয় যে, মারাঠা শান্তর পুনরুজ্এখবন 
নাহ আর সম্ভব হইবে না। 
সামাজিক তথা মানাবক দিক হইতে বিচারে এই কথা উল্লেখ বরা প্রয়োজন যে, এই 
যুদ্ধে মারাঠা নৈতৃবৃন্দ ও যুবশীন্ত একেবারে নিশ্চহ হইয়া গ্িয়াছিল। প্রথম 
বিশ্বয:দ্ধে ফ্রান্সে যেমন যুবশান্ত সম্পূর্ণ নিশ্চহ হইয়া গিয়াছিল। সেইরূপ 
পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা যুবশান্ত ও নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন 
যারা হইয়া গিয়াছল । রা বলেন, এমন কোন পাবার ছিল 
ভাবে শা ম্যান এই যুদ্ধে পারবারের প্রধানকে বা যুবদের হারায় 
নাশ্চহ্‌ নাই। এক আঘাতে এক প্রজন্মের যাবতীয় নেতৃবন্দ ধৰংসপ্রাপ্ত 
হইয়এছল। রফ্ডেন ফিল্ডের যুদ্ধের ন্যায়ই তৃতীয় পানিপথের 
যুদ্ধ ছিল এক জাতীয় সহ্নাশ। 
মহারাম্ট্রীয় ্রীতহাসকগণের মধ্যে সাধারণত পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলাফলকে 
অনেকখানি লঘ করিয়া দোঁখবাব প্রেরণা পরিলাঁক্ষত হয় । কিন্ত 
৮28 সামান্য নিরপেক্ষ বিচারে এই কথা উপলব্ধি করা যাইবে যে, 
আভিমত যাঁদও মারাঠাগণ ১৭৭২ ঘ্রীষ্টাব্দে নির্বাসত মুঘল সম্রাট শাহ 
আলমকে দল্লীতে লইয়া আসিয়া 'সংহাসনে পুনংস্থাপন 
করিয়াছিল, বন্ভত তাহারা মুঘল সগ্রাটের পারচালক হইতে পারে নাই, বা তাঁহার মল্্ী 
ও সেনাধাক্ষেত্র উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে নাই । সেইর্‌প ক্ষমতা 
করিস মহৃদঞ্জী 'সান্ধিয়া ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরবর্তী কালে (১৮০৩) 
ইংরেজগণ প্রয়োগ করিতে পারিয়াছিল, এই কথা যদ্নাথ বলিয়াছেন । 
মারাঠা ই'তহাদসক সরদেশাই'এর মতে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাগণ সৈনা 
সংখা ভিন্ন [বিশেষ কিছু হারায় নাই । আব্‌দালীও এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তেমন 
এ লাভবান হন নাই । নানাফড়নাবশ ও মহদঞজী িন্ধিয়া, যাহারা 
০ ভাগ্যক্রমে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে প্রাণে বাঁচয়া ছিলেন, তাঁহারা 
০ মারাঠা শান্তকে পূর্বেকার গৌরবে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিও কাঁরয়াছিলেন। 
[কিন্তু এখানে উল্লেখা যে, নানাফড়নাবশ বা মহদজা সান্ধিয়া মারাঠা শান্তকে ১৭৬১ 
্রষ্টাব্দের পূর্বেকার পারাস্থাততে ফিরাইয়া আনিতে 'ঢারেন নাই। সরদেশাই বলেন যে, 
পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) মারাঠা জাতিকে যুদ্ধ ও রাজনীতি সম্পকে অভিজ্ঞতা 
লাভের এক অপূর্ব সুযোগ দিগ্াছিল এবং তাহাদের জাতীয় মযাদাবোধ বহ;গ.ণে বাড়াইয়া 


১৮ ভারতের হীঁতহাসকথা 


দিয়াছিল। কিন্তু সরদেশাই-এর এই উত্তি সত্বেও এই কথা অনগ্বাীকার্য যে, এই যদ 
মারাঠাদের মযদদা ও সম্মান ভারতীয় রাজনীতিতে বহূলাংশে হাস কারয়াছিল ৷ বস্তুত, 
এই যুদ্ধের পর অপর কোন দেশীয় শঙ্তি মারাঠাদের সাহায্য চাহে নাই। পানিপথ 
স্বভারতব্যাপা একচ্ছ্র মারাঠা সাম্রাজোর আদর্শের সমাধ রচনা করিয়াছিল । [ বালাজী 
বাজীরাও শীষরধীন আলোচনা দ্রষ্টব্য | ] 

মুঘল সাম্াজ্যের পতনের কারণ ( 0800888 011110 00/1)1581] 01 116 11021)01 
[01001 )৪ উত্থান ও পতনের চক্রবৎ আর্তন- ইহাই প্রাকৃতিক 
নিয়ম । মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম 
ঘাঁটল না। একদা বশাল, শান্তশালী মুঘল সাম্রাজ্য কালের অতল 
তলে তলাইয়া গিয়া ইতিহাসের পঙ্ঠায় স্থানলাভ করিল। 

কোন সাম্রাজ্যের পতনই কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ বা বাঁহরাগত কারণে ঘটে নাই, 
দুই প্রকারের কারণ_ এই উভয় প্রকার কারণের একন্র সল্লিবেশের ফলেই পূকঝেও বহু 
অভ্যন্তরীণ ও সাম্রাজ্যের পতন ঘাঁটয়াছিল। মুঘল সাগ্রাজোর পতনের পণ্চাতেও 
বহিবাগত অভ্যন্তরগণ ও বহিরাগত কারণ পরিলক্ষিত হয় । 

প্রথমত, ম.ঘল সাম্রাজোর শক্তি মুঘল সম্রাটগণের ব্যান্তগত ক্ষমতা, উদাম ও 
সমরীনপৃূণতার উপর নিভ'রশশীল ছিল, প্রজাবর্গের স্বাভাবক 
আনুগত্যের উপর নহে । একমান্র সম্রাট আকবর আহার স্বাভাবিক 
উদারতা, দুরদার্শতা ও গভশর রাজনীতিজ্ঞানের স্বাহায্যে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি 
(৯) একমাত্র আকবৰ  প্রজাবগ্েরি স্বাভাবিক ও অকপট আন.গত্য লাভ, কারতে সমথ 
ভিন্ন অপবাপব হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবত সম্াটগণ এই সকল নীতি অনুসরণ 
সমাটের প্রজাব্গর করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই ৷ বান্তগত ক্ষমতা ও 
০ আকবর-গঠিত সাম্রাজের দৃঢ়তা এই দুই কারণেই ওরংজেবের 

আমল পর্যন্ত মূঘল সাম্রাজা (টিকিয়াছিল, কিন্তু এই বিজ্ঞীর্ণ 

সান্রাজোর মূল ভাত্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রমেই দুর্বল হইতে দরুর্বলতর হইতোছিল। 
ওরংজেবের মৃত্র সঙ্গে-সঙ্গেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হইল। 

দ্বিতীয়ত মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা 1ছল এককোন্দ্িক স্বৈরতন্ত । সম্রাট 
আকবরের আমলে এককেন্দ্রক শাসনব্যবস্থায় জনকল্যাণের ও প্রজাবগ্গের প্রীতি সম- 
ব্যবহারের নীতি অনুসৃত হইল, ফলে শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশ না থাকলেও 
সৃশাসন দাবি করিবার আঁধকার স্বীকৃত ছিল। কিম্ত আকবরের 
পরব স্মাটগণের মধ্যে এবার জাহাঙ্গীর ভিন্ন অপ্রাপর্‌ 
নমাটগণের ধর্মান্ধ, সংকীর্ণ নীতির ফলে প্রজাব্গের এই দাখি 
উপেক্ষিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, এককৌন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সহজাত ভ্রুাটই ছল 
এই যে, যখনই কেন্দ্রীয় সরকার দুর্ধল হইয়া পাঁড়ত, তখনই দূব্বতর্ঁ অঞ্চলগযাল স্বাধীন 
হইয়া যাইত। ওরংজেখের পরবর্তাঁ মুঘল সম্রাটদের দুর্বলতা স্বভাবতই সাম্রাজ্যের 
[বাভন্ন অংশে স্বাধীনতার-্পৃহা জাগাইয়া ত্ালয়াছিল। 

তৃতীয়ত, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ওরংজেবের 
দাক্ষিণাত্য-নীতি। দাক্ষণাত্যের স্বাধীন, সুলতানিগ£ীলর অবসান ঘটাইয়া উরংজেব 


মৃঘল সাম্নাজ্যের পতন 
_ প্রাকৃতিক নিম 


অভ্যন্তরীণ কারণ £ 


(২) জনকল্যাণের 
নত পার্ত্যন্ত 


পরব মুঘল সগ্রাটগণ ১৯ 


মুল সাম্রাজোর সর্বাপেক্ষা শান্তশালগ ও দুধর্ষ শন মারাঠাগণের উত্থানের পথ সহজ 

কারয়া দিয়াছলেন। দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানি রাজ্যগুলি 
0৩) ওনংজেবের নিজ-নিজ নিরাপ 
বাতি পাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যেই মারাঠা শান্তর বিরুদ্ধে 

অবতীর্ণ হইত । কিন্তু এগীলর স্বাধীনতা হরণ করিয়া ওরংজেব 
সেই পথও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং উুরংজেবের দাঁক্ষণাত্য-বিজয় মুঘল 
সাম্রাজোর শত্তি নাঁদধ না কাঁরয়া বরণ দুবলিতা বাঁদর কন্ম্িছিল। সার যদুনাথ, ডর 
রায়চোপুরীমজ.মদার-দত্ত প্রমুখ আধূনিক ধীতহাসিকদের মতে দাক্ষিণাতোর সুলতান 
রাজাগুলি ওরংজেব কিক অধিকৃত না হইলেও মারাঠা জাতির অভাথান বন্দ করা সম্ভব 
হইত না। সযোগা নেতা শিবাজীর অধীনে জাতীয়লাবোধে উদলেদ্ধ মারাঠা জাতিকে 
দমন করাও বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলহানদেন পক্ষে সম্ভন হইত, এইরৃপ ননে করা 
যুক্ত হইবে না। তথাপি ইহা আনস্বখকার্য যে, দাঁক্ষণানা নিজয়ের জনা উরংজেপের 
দীর্ঘবাল রাজধানী হইতে অনুপাস্থতি তাঁহার শাসনবাবস্থাকে বহুল পারনাণে শিগ্থল 
কারয়া দিয়াছিল, এনং উত্তব-ভারতে অব্যবস্থার সযোগ বৃদ্ধি করিগ্াহিল। সাং 
ওরংজেবের দাক্ষিণা হানীতি মুঘল সাম্রাজোর পতনের জনা যথেছ্ট পরিমাণে দানি ছিল 
একথা অদ্বীকার করা যায় না। 


চতুর্থত, ভাট আকবর কতকি অনুস্তে উদার, পবধর্মসহিষু এবং প্রজাবণেরি প্রত 
সম-বালহারের নীত শাহজাহানের আমলেই পারত্যন্ত হইয়াছিল | গুরংভেরর আমলে 
ভারা উদারতার পারণতে সংকীর্ণতা, প্রমধম সাহফুতার স্থলে পরধর্মী 
পবধম অসাহঞ্-তাব. বিদ্বেষ ও ধর্মান্থতা, প্রলাবগেরি শ্রীতি সম-বাবহারের স্থলে অমুসল- 
দগীত ্‌ মানদের উপর গনধাতননশীত রাজপৃত১ জাঠ, প্রভীত সকল 
হিন্দ--সম্প্রদারকেই মুঘল সাম্রাজোর ঘোর শত্রুতে পরিণত 
করিয়াছিল। থাহাদের আনগত্য ও সহযোগিতায় সম্রাট আকবর মুঘল সাগ্রাজোর ভাত 
দৃঢ়ভাবে স্থাপন কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রাতি অবিচার ও অত্যাচার 
কাঁববাব অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই মুঘল সাম্রাজোর 'ভান্ত বিপশন্ভি হইয়া পাঁড়ল' 
এই দিক দিয়া বচার কারলে শাহজাহানের, বিশেষভাবে ওরংজেবের অধপ্রদাশিতা মুঘল 
সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ, একথা স্পণ্টভাবে বুঝা যায় । ফারুকাশয়ারের 
কয়েক বৎসর রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের দিকে দ্রুত ধাবিত হইয়াছিল । 
[বিশৃঙ্খলা সাম্রাজোর সর্বত্র দেখা 1দয়াছল । আঁভজাঙগণ, জমিদার শ্রেণী, উপদলীয় 
নেতৃবন্দ সরকার নিয়মকানুন অগ্নান্য কাঁরতে দ্বিধাবোধ কাঁরত না। রাজপথগীল 
দসুযদের কবলে চলিয়া গিয়াছিল। লম্রাটের আদেশ অমান্য করিতে অথবা 
সম্রাটের অনৃমতি না লইয়া পদস্ছ রাজকর্মচারী নিজ পদ তাগ কাঁরতে দ্বিধাবোধ 
করিত না। 
পণ্চমত, শাহজাহানের আমল হইতে একমাত্র ওরংজেব ভিন্ন, মৃঘল সম্রানদের মধ্যে 
ষে-বিলাসীপ্রয়তা দেখা দিরাছিল, তাহা ক্রমে আভজাত শ্রেণী এমন কি, সেনাবাহিনীর 
মধ্যেও ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল। ফলে সেনাবাহনীর সামারক দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও 
দায়িত্ববোধ প্রভৃতি লোপ পাইয়াছিল। দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সাঁহত 


২০ ভারতের ইতিহাসকথা 


যুঝিয়া একেই মুঘল সেনাবাহিনী পধর্দস্ত হইয়াছিল, তদুপাঁর তাহাদের মধ্যে 
বিলাস-ব্যসন দেখা দলে, স্বভাবতই মারাঠাগণের আক্রমণ প্রাতিহত কারবার বা 
বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা কারবার ক্ষমতা তাহাদের রাহল 
রঃ এ না। এদিকে রাজকোষ ক্রমেই অর্থশুন্য হইরা পড়ায় সেনাবাহনীর 
[বলাসাপ্রযতা মাহিনা সময়মত দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় সেনাবাহন বদ্রোহী 
হইয়া উঠিল । যথেচ্ছভালে জায়গীর প্রদান, শাসনকাধে বায়-বাহূল্য, 
একদিকে যেমন সম্রাটের নিজস্ব ভূ-সম্পন্তির পারমাণ হাস কারয়াছিল, অপর দিকে তেমনি 
রাজকোষের আর্থিক দ:বলতা আ'নয়াছল । 
ষষ্ঠত, মুঘল রাজসভায় আভজাত শ্রেণীর প্রাধান্য-প্রাতপান্ত এবং পরস্পর 
স্বার্থদ্বন্দৰ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ বাঁলয়া বিবেচ্য । 
ওরংজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে মুঘল দরবারে আঁভজাতবর্গের মধ্য হইতে দুইটি 
দল-প্রাধান্য লাভ করে। পরবতর্ঁ প্রায় চর দশক ধারয়া এই দুইটি দল মুঘল 
রাজসভা তথা মুঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অসাধারণ প্রতিপাত্ত বিস্তার করে। এই 
দুইটি দল “ইরানী ও তুরানী' দল নামে পাঁরচিত ছিল । ওত্ংজেবের মৃত্যুকালে 
আসাদ খাঁ ও জুলফকর খাঁ দুইজন ইরান আভজাত ব্যান্তি ওয়াজীর ও মীর 
বক্‌সী-_এই দুইটি সর্বোচ্চ প্রশাসীনিক-পদে আসীন হন। অপর দিকে, তুরানী 
(৬) মুঘল দরবাবে দলের নেতৃত্বে ছলেন ফিরুজ জঙং ও আমন খাঁ। ওরংজব 
আঁভঙ্ঞাত শ্রেণর আমিন খাঁক্কে সদর-পদে নিষ,ন্ত করিয়াছিলেন । ইরানী আভজাত 
দলাদাল ও দলের তুলনায় তুরানশ দলের প্রভাব ও প্রাতপাস্ত কম ছিল। 
রাজনৌতিক প্রভাব প্রথম হইতেই এই দুই দলের মধ্যে রেষারোষ শর হইয়াছিল । 
প্রত্যেক দলই নিজেদের জন্য নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে বাজ্জ 
থাঁকিত। দীর্ঘকাল পূর্বে যেসকল জাতির লোক ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস কাঁরতে- 
ছিল তাহাদের বংশধরগণ হিন্দুম্থানী দল নামে পাঁরাঁচত ছিল । নিজাম-উল্‌ মুল্‌্ক 
ছিলেন এই দলের অন্যতন প্রধান নেতা । গওঁরংজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া 
উত্তরাধকার দ্বন্দব দেখা দিলে এই সকল আঁভজাত ব্যান্ত সুবিধা-সুযোগ আদায় 
কারবার উদ্দেশ্যে কোন-নাকোন পক্ষে যোগদান কাঁরত। উত্তরাধকারীরাও এক 
বা অপর দলের সাহাষ্য গ্রহণ কাঁরতেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সিংহাসন 
আরোহণের পর যাহাদের সাহায্য লওয়া হইয়াছিল তাহাদের তন্বাবধানাধীন হইয়া 
সম্রাটকে কাজ কাঁরতে হইত । অভিজাত শ্রেণীর বিভিন্ন দলের নিজ নিজ স্বার্থাসদ্ধির 
চেস্টা এবং সেই কারণে উত্তরাধিকার দ্বন্দেৰ অংশগ্রহণ এবং উত্তরাধিকার দ্বন্দেহ বিজয়ী 
সম্রাটের উপর প্রভাব-প্রাতপান্ত বিস্তার সম্রাটদের ক্ষমতা হাস করিয়া প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 
অব্যবস্থার সৃন্টি কারয়াছিল। এজন্য মুঘল দরবারে অভিজাতদের দল ও তাহাদের 
স্বার্থপ্রণোদত রাজনশীতি মুঘল সাম্রাজোর পতনের পথ সহজ কাঁরয়া 'দয়াছিল, বলা 
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না। পাঁরস্থিতি পারবঙ্নের সঙ্গে-সঙ্গে সাগ্রাজা রক্ষার ব্যবস্থারও যে উন্নতি সাধন 
(৭) মুঘল সম্রাটগণের করা প্রয়োজন মুঘল সম্রাটগণ ইহা বুঝলেন না । মুঘল সামাজ্োর 
নৌ-বাহনী গঠনে নৌ-শীন্তর অভাবহেতুই ইওরোপাীয় বাঁণকগণ ভারতবর্ষের রাজনীতি 
সিবহেরা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার স্‌যোগ লাভ কাঁরয়াছিল। 
অন্টমত, মুঘল সাম্রাজ্যের বিশালতাও উহার পতনের অন্যতম কারণ ছিল, সন্দেহ 
নাই । ওরংজেবের পরবতার্ঁ সম্রাটগণের মধ্যে কেহই এত বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার 
উপযনুস্ত ছিলেন না। একে নে অকর্মণ্যতা তদ-পাঁর 
€৮) মুঘল সাম্রাজ্যের 
বিশালতা- অন্তদ্বন্দ্ৰ সংহাসনের জনা অন্তপ্বন্দৰ ও ঘন ঘন সম্রাট-পারবর্তন রং 
সেনাবাহিনীর জেবের পরবর্াঁ কালে মুঘল সামাজ্যের শান্ত নাশ করিয়াছিল । 
উচ্ছৃ্খলতা ও বাবর, আকবর ও ইউরংজেবের মত সম্রাটগণের উত্থানের দিন ন্ষে 
রি হইয়া গিয়াছিল । দূর্বল উত্তরাধিকারিগণের শাসন-দক্ষতার অভাব- 
". হেতু শাসনব্যবস্থা দুন্গীতিগ্রন্ত হইয়া উঠিল, সেনাবাহিনীও 
উচ্ছুঙ্খল হইয়া পাঁড়ল। এমতাবস্থায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যে দ্ব-্ব প্রধান হইয়া 
উঠিবেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার বিছ.ই নাই । দাক্ষিণাত্যে নিজাম'উল-মুল্‌ক এক 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপন কাঁরলেন, বাংলা-বহার-উঁড়ষ্যা মৃর্শদকুলশ খাঁর অধীনে এক- 
প্রকার স্বাধীন হইয়া গেল। অযোধ্যা, রুহেলখণ্ড প্রভৃতি স্থানও স্বাধীনতা ঘোষণা 
বাহরাগত কারণ£  কাঁরল। [শিখ ও জাঠগণ স্বাধীন রাজ্য গাঁড়য়া তুলল । বিদেশী 
বাঁণক ইংরেজগণও কেন্দ্রীয় শাসনের দুবলিতার সুযোগ গ্রহণে 
পশ্চাৎপদ রাহল না। তাহারাও ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য-গঠনে প্রয়াসী হইল। 
এমন কি, দিল্লশর নিকটবতর্শ অঞ্চলের নিরাপত্তাও বিস্মিত হইয়া পাঁড়য়াছিল। শিখ 
জাঠ, রোহলা, মারাঠা প্রভাতি দিল্লীর চতুষ্পাশ্র্ব উপাস্থত হইয়াঁছল। অভ্যন্তরীণ 
কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের ভীত্ত যখন এইভাবে প্রাযু-বিধবন্ত, মৃঘল সাম্রাজ্য যখন 
ধবংসের মুখে, এমন সময়ে পারস্য-সম্রাট নাদির শাহের ভারত- 
আক্রমণ এবং 'দিল্লগতে প্রবেশ করিয়া হত্যাকাড ও লু্ঠন মুঘল 
সামাজ্যের উপর চরম আঘাত হানিয়া গেল। এই. আঘাত হইতে 
মুঘল সাম্রাজাকে পুনরুজ্জীবিত করা পরবতর্ণ কালে মুঘল সম্রাগণের পক্ষে সম্ভব 
হইল না। নাঁদর শাহের আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্কে পতনের 
(২) মা যে পোছাইয়া দিল। কিন্তু ইহাতেই মুঘল সাম্রাজ্য বাহরাক্রমণ 
রি হইতে নিষ্ভার পাইল না। কয়েক বৎসরের মধোই আহম্মদ শাহ: 
আক্রমণ আব্দালী বা আহম্মদ শাহ দুররাণী পর পর নয়বার ভারত 
আক্কমণ করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যকে 'ছন্নভিন্ন করিয়া দিয়া গেলেন । 
মুঘল যুগের শেষভাগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তরক্ষার উপযযূত্ত বাবস্থা ছিল না। এই পথেই 
নাদর শাহ: ও আহম্মদ শাহ- আব্‌দালী ভারতবর্ষ আক্রমণ কাঁরয়া মুঘল সাম্রাজোর 
উপর চরম আঘাত হানিতে পারিয়াছিলেন। এইভাবে অভ্যন্তরণণ 
55 ও বাহরাগত কারণে আকবরের অক্লান্ত চেষ্টা ও অনন্যসাধারণ 
দূরদাঁশতায় যে-বশাল মুঘল সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিল তাহার 


১) নাঁদর শাহের 
আক্রমণ 


পতন ঘাঁটল। 
ক. ব. (২য় খণ্ড)-৩ 
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স্বাধীন রাজ্যসমুহের উথান 
(8156 01 171061)67)06111 ১(8(99 ) 


ধ্বংসোন্ম:খ মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয়-শাসন শিথিল হইয়া পাঁড়লে দিল্লী হইতে 
দূরবতাঁ অঞ্চলগুলি একে-একে স্বাধীন হইয়া গেল। ক্রমে দিল্লীর নিকটবত' অযোধ্যা, 
এমন কি, দিল্লীর উপকণ্ঠে জাঠগণও স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। 
হায়দরাবাদ (1150618)080) £ হায়দরাবাদ রাজোর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মীর কামার- 
উাদ্দন। ইনি নিজাম-উল-মৃলক নামেই সমধিক প্রাসম্ধ। ওরংজেবের রাজত্বকালে 
তাঁহার পিতামহ খাজা আবিদশেখ-উল্ইস্লাম ও পিতা গাজাী-উীদ্দন ফিরৃজ- জঙ- 
বোখারা হইতে ভারতবর্ষে আসেন এবং ওরংজেবের অধধনে চাকার 
জান গ্রহণ করেন। মার কামার-উদ্দিনও অল্প বয়সেই মুঘল সেনা- 
বাহিনীতে কার্য গ্রহণ করেন। কিন্তু অজ্পকালের মধ্যেই তানি 
নিজ ক্ষমতার পারচয় দিয়া দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদে উন্নীত হন এবং “চন-কিলিচ 
খা' উপাধিতে ভাষত হন। ওরংজেবের মৃত্যার পর সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌ তাঁহাকে 
দাক্ষিণাত্য হইতে অযোধ্যার শাসনকর্তা হিসাবে বদলি করেন। তারপর কয়েক বংসর 
দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা, মুরাদাবাদ, মালব প্রত্তীতি বিভিন্ন গ্থানের শাসনকর্তা হিসাবে 
কাজ করিয়া তিনি সম্রাট মহম্মদ শাহের ওয়াজীর বা প্রাধানমল্লী নিযুস্ত হন। কিন্তু 
অল্পকালের মধ্যেই দিল্লী-দরবারের অভিজাতবর্গের বড়যন্ ও স্বার্থদ্বন্দের অতিষ্ঠ 
জারির হইয়া নিজাম-উল্‌-মুলক পুনরায় দাঁক্ষণাত্যে ফারিয়া গেলেন এবং 
্যাধীনতা '.. একপ্রকার স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য চালাইতে লাগলেন। তান 
অবশ্য মুখে মুঘল সম্রাটের প্রতুত্ব স্বীকারে ঘটি কারলেন না। 
এ-দিকে সম্াট মহম্মদ শাহ্‌ তাঁহার সভাসদ-গণের প্ররোচনায় নিজামউল্‌-মুল্কের 
বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের শাসনকর্তা মুবারিজ খাঁকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে আদেশ 
দলেন। মূবারিজ খাঁ নিজাম-উল-মুলংকের হস্তে পরাঞ্জত ও নিহত হইলে (১৭২৪) 
মহচ্মদ শাহ বাধ্য হইয়াই নিজাম-উল-মুল্‌ককে দাক্ষিণাত্যের 
স্বাধীন হায়দরাবাদ একপ্রকার স্বাধীন শাসনকর্তা ছরিসাবেই স্বীকার কারয়া লইলেন। 
টু 0 ইহা ভিন্ন, তিনি নিজাম-উল্‌মুল্ককে 'আসফ-জা' উপাধিতে 
ভুঁষিত কারলেন। এইভাবে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্বাধশন 
হায়দরাবাদ রাজ্যের গোড়াপত্তন হইল। ইহার পর আরও দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর 
দক্ষতার সহিত শাসনকার্য পারচালনা কাঁরয়া ১৭৪৮ গ্রীষ্টাব্দে আসফ-জা'র মৃত্য 
ঘটে। 


স্বাধীন রাজ্যসমূহের উত্থান ৩ 


বাংলাদেশ ( 897188] )£ সমগ্র মুসলমান যগ ধরিয়াই বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় শাসন 
অমান্য করিয়া চাঁলবার প্রবণতা পাঁরলাক্ষত হয়। আকবরের আমল হইতে ওরংজেবের 
নীরা শাসনকাল পযন্ত বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শাসন মানিয়া চলিয়াছিল 
* বটে, কিন্তু ১৭০৫ প্রীষ্টাব্দে গুরংজেব কর্তৃক মুর্শিদকুলণ 
খাঁ বাংলা সুবার শাসনকত্ণ নিযুত্ত হওয়ার সময় হইতেই বাংলার স্বাধধনতার 
সূত্রপাত হয় । 
মুর্শিদকুল" খাঁ বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদা চেম্টিত ছিলেন। ১৭১৭ 
নার থরীষ্টাব্দে সম্রাট ফারূকৃশিয়ার ইংরেজ বণিকগণকে বাংলাদেশে 
হার 
প্রজাহতৈষী মনোবত্তি বিনা-শুজ্কে আমদানি ও রখানি বাণিজ্য পাঁরচালনার আঁধকার 
___ 'দিয়াছিলেন ৷ মুণদকুলী খাঁ বাংলাদেশের প্রজাবর্গের স্বার্থ ক্ষন 
করিয়া ইংরেজগণকে বিনা-শুল্কে বাণিজ্য কারতে দিতে অস্বীকার করেন। তানি সম্রাট 
ফারুকশিয়ারের 'ফারআান" অগ্রাহ্য করিতেও কু"্ঠাবোধ করেন নাই । 


মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজা-উদ্দিন খাঁ বাংলার শাসনভার 
গ্রহণ করেন (১৭২৭)। তিনি বিহার সুবা জয় করিয়া বাংলার সাঁহত যুন্ত করেন 
সজা-উদ্দিনঃ নহার (১৭৩৩) এবং আলাবদাঁঁ খাঁকে বিহারের নায়েব্নাজম পদে 
জয় (১৭৩৩) নিহুভ্ত করেন । সজাউদ্দনের পর তাঁহার পূত্র সরফরাজ খাঁ 
বাংলার নবাব হইলেন (১৭৩৯)। কিন্তু পর বংসর (১৭৪০ ) 
বিহারের নায়েব-নাজিম (19045 0০৮৪০: ) আলাবদরশ সরফরাজ খাঁকে পরাজিত 
ও নিহত করিয়া স্বয়ং বাংলা-বহার-উাঁড়ষ্যার নবাব হইলেন। 
আলনবদাঁ একাধারে সুদক্ষ শাসক, মমরকূশল সেনাপাতি ও দৃরদশ 
রাজনীতিক ছিলেন । তান ইংরেজ বাণিকদের অভিসাঁন্ধ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং 
তাহাদের প্রতি সতর্ক দা্ট রাঁখয়াছিলেন। অবশ্য তিনি তাহাদের 
প্রতি অন্যায়মূলক কোন ব্যবহার করেন নাই । তাঁহার আমলে 
মারাঠাগণ বারংবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। শে পযন্ত ১৭৫১ 
প্রীষ্টাব্দে আলীবদর বসরে বার লক্ষ টাকা “চৌথ' দানে স্বীকৃত হইয়া মারাঠা আকুমণ 
হইতে নিষ্ভার পাইয়াছলেন। ইহা ভিন্ন, উীড়ষ্যার একাংশের বাংসরিক রাজস্ব 
মারাঠাগণকে দিতে স্বীকৃত হইয়াছলেন। 


১৭৫৬ প্রীন্টাব্দে আলীবদাঁর মত্যুর পর তাঁহার দোঁহনর সরাজ-উদ্‌-দৌলা বাংলার 
(সিরাজউদ্দৌলা. মসনদে আঁধঙ্ঠিত হন। তাঁহার মসনদ লাভের এক বৎসরের 
(১৭৫৬-৫৭) মধ্যেই পলাশীর যুদ্ধে বাংলা তথা ভারতইতিহাসের এক বিরাট 

পটপাঁরবর্তন ঘটে । 

অযোধ্যা (081॥) £ বর্তমান অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও কানপরের একাংশ এবং 

বাণারস লইয়া মৃঘল যুগে অযোধ্যা সৃবা গঠিত ছিল। অযোধ্যা 
সাদাত খাঁ, সফদর জঙ. রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সাদাত খাঁ । ১৭২৪ প্রীষ্টান্দে তাঁহার 
দি মৃত্যু হইলে তাহার ভাতুষ্পুত্র সফূদর জণঙ্‌ অযোধ্যার শাসনকতা- 
পদ লাভ করেন। তান দিল্লশর সম্রাট্রে ওয়াজীর অর্থাং প্রধানমন্ত্রী নিষত্ত 


সরফরাজ খাঁ 


আলনীবদ খা (১৭৪০) 


২৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


হন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্য হইলে তাহার পত্র সৃজা-উদদৌলা সম্পূর্ণ 
ইংরেস হস্তে সা. স্বাধীনভাবেই অযোধ্যায় শাসনকার্থ চালাইতে থাকেন । তিনি 
উদ-দৌলার প্রায় সম্রাট শাহ আলমের ওয়াজীর-পদেও নিযুস্ত ছিলেন। তিনি মীর 
(১৭৬৪) কাঁশমের পক্ষে যোগদান করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্সারের 

যুদ্ধে (১৭৬৪) অবতীণ হইয়াছিলেন । কিন্তু এই যুদ্ধে 
শোচনশয় পরাজয়ের পর তানি ইংরেজদের আশ্রিত হইয়া পড়েন । 


_ জাঠ শান্তির উত্থার্ন (9186 01 1116 08$5 )£ দিল্লী এবং আগ্রার মধ্যবত অগ্ুলে 
জাঠ নামক এক সমরকুশলী, অধ্যবসায়ী এবং দুঃসাহসী জাতর বসবাস ছিল। 
ওরংজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে জাঠগণ শীল্তশালী হইয়া উঠে 
এবং ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গোকলা নামক নেতার অধীনে মুঘল 
সামাজ্যের আনহগত্য অস্বীকার করে। রাজারাম, ভজহ, চূড়ামন প্রভৃতি নেতৃগণের 
অধানে জাঠগণ 'দিজ্লন ও আগ্রার উপকণ্ঠে হানা দিতে শুরু করে। অন্টাদশ " শতাব্দীর 
মধ্যভাগে জাঠগণ সঙ্ঘবদ্ধ জাতি হিসাবে সংগঠিত হয় । ঢূড়ামনের 
ল্রাতুষ্পুর বদন 'সংহের অক্লান্ত চেষ্টা, অপারসীম অধ্যবসায় ও 
বীরত্বে মথুরা ও.আগ্রা জেলার সকল চ্ছান জাঠগণ কর্তক আধকৃত হয়। ১৭৫৬ 
খ্রীষ্টাব্দে বদন সিংহের মৃত্যার পর তাঁহার পোষাপূত্র সরজমলের নেতৃত্বে জাঠগণ এক 
বিশাল রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হয়। রাজনোৌতিক দরদৃষ্টি, তীক্ষ বুদ্ধি, জটিল 
সমসা সমাধানের অসাধারণ ক্ষমতার বলে সূরজমল জাঠ জাতিকে 
এক বিশাল স্বাধীন রাজ্যে প্রার্তিষ্ঠত করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি 
এটোয়া, হাতরস, রোটক, মশরাট, গ:রগাঁও, মেওয়াট, মৈনপর, রেয়ারশী, মথুরা, আগা, 
ঢোলপুর প্রভৃতি স্থান জাঠ রাজ্াভুস্ত করিয়াছিলেন । ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জাঠনেতা 
সূরজমলের মৃত্য হয় । 


জাঠ জাতির অত্যুর্থান 


বদন সিংহ 


সূরজমল 


রাজপ্‌ত জাতি (1056 73510865 ) £ ওরংজেবের ধর্মান্ধ অত্যাচারী নীতির ফলে 
রাজপুত জাতি মৃঘল সাম্রাজোর দংপ্রীতজ্ঞ শুতে পাঁরণত হইয়াছিল । মেবার 
( উদয়পুর ), মাড়বার (যোধপুর ) এবং অম্বর (জয়পুর ) ওরংজেবের মৃত্যার সঙ্গে 
সঙ্গে মূঘল সাম্রাজা হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু মেবারের 
রাণা রাজসিংহের মৃত্যুর পর রাজপুত জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ কাঁরলেন মাড়বারের অজিত 
সিংহ এবং অম্বরের দ্বিতীয় জয়াসংহ ৷ সম্রাট বাহাদুর শাহ অবশা সাময়িকভাবে 
রাজপ্তগণকে তাহার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু 
তি অল্পকালের মধোই রাজপূতগণ তাঁহার বরোধিতা শুরু করিল । 
পূনঃ-সঞশীবত সমাট বাহাদুর শাহ্‌ শিখ অভ্য্থানের বিরুদ্ধে মুঘল-রাজপৃত 
মৈতীর প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া রাজপুত জাতির প্রতি বম্ধূত্ব- 

পূর্ণ ব্যবহার শুর করিলেন। রাজপহতগণের স্বাধীনতা একপ্রকার স্বীকার করিয়া 
লইয়া তান তাহাদের বিরোধিতা হইতে রক্ষা পাইলেন । কিন্তু তাঁহার মৃতন্যর পর 
মাড়নারের অজিত সিংহ মুঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলেন । সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে 
হুসেন আলী অজিত সিংহকে দমন করিতে সসৈন্য অগ্রসর হইলেন। আঁজত সিংহ 


স্বাধীন রাজাসমৃহের উত্থান ২৫ 


ও হুসেন আলশর মধ্যে বিনা-যদ্ধেই এক সন্ধি স্থাপিত হইল ॥। অজিত সিংহ নিজ 
কনাকে ম.ঘল সম্রাটের সহিত বিবাহ দিতে স্লীকৃত হইলেন । ফলে 
[তান মুঘলদের িশ্নন্ত বন্ধৃতে পাঁরণত হইলেন এবং তাঁহাকে 
আজমশীর ও গুজরাটের শাসনকর্তা-পদে নিয-স্ত করা হইল । অম্নরের দ্বতায় জয়সিংহও 
মুঘল সম্রাটের অধীনে কার্য গ্রহণ করিলেন । দিল্লীর প্রায় উপকণ্ঠ হইতে সুলাট 
দির পযন্ত ভূভাগ রাজপুত শাসনাধীনে স্থাপিত হইল । ইহা ভিন্ন, 
কলহ ও শন্তহীনতা. অন্যান্য রাজপুত রাজাগনীল মুঘল সাগ্রাজা হইতে সম্পূর্ণ স্বাধসন 
হইয়া গেল। কিন্তূ রাজপুত জাতি আত্মকলহে ছিপ হইয়া ক্রমে 
নিঙ্গ শোর্য ও স্বাধীন চেতনা হারাইয়া একে-একে মুঘল শাকির নকট মাত্মসমপণ 
কারতে লাগল । 'একাবোধ এবং স্বাধীনচেতা রাজপুত বীরের অহ্বাবহেতু রাজপূত 
গৌরব লংপ্তপ্রায় হহল। রাজপুত প্রাধান্য ও দ্বাধীনত চার আপা কমে সম্প রণ নিল ক হইল । 
[শিখ শত্তির উত্থান (7138 ০1 886 9106; 8 ১০০৮ খ্ক্টান্দে শিখ 
গোবিন্দ সিংহ জনৈক আততায়ীর হস্তে প্রাণ হার াইলে শিখগণ বান্দা নামে এবজন 
নেতার অধীনে সজ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠে। শিবৃহিন্দের ফৌন্তদাব 
ওয়াজীর খাঁ গুরুগোবিন্দের শিশুপতদের হভা করিয়াছিলেন । 
ইহার প্রাতশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বান্দা ওয়াজীর খাঁকে হতা কাঁরয়। শির হন্দ আধকার 
করেন। অল্পকালের মধোই শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধাবহ্ধু অগ্চলও তাহার অধিকার- 
ভুন্ত হয়। বান্দয এক শান্তশালী ও স্বাধীন শিখরাজা গাঁড়য়া তুলিবার উদ্দেশো 
মুখলীসপুরে লোহশ্ঠ নমে একটি দংগ স্থাপন করেন। মুঘল বাহিনী লোহগড় 
আক্রমণ কাঁরলে বান্দা তাঁহার অনুচরবর্গ লইয়া লাহোরের উত্তরে পাতা অঞ্চলে 
পলায়ন করেন। কিন্তু ইহার অজ্পকাল পরই সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্য হইলে বান্দা 
লোহগড় দূর্গ পৃনরধিকার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে বান্দা 
গুরুদাসপুর দূ্গে মুঘল বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। আপ্রাণ যুদ্ধ করিয়াও শিখগণ 
ৃ পরাজত হইলে বান্দা মৃঘলসৈংন্যর হস্তে বন্দ' হন। বান্দা ও 
বান্দা ও তাঁহার রী ৃ 
পর্রর নশংপ হতা  ভাঁহার প্রধান অনুচরগণকে বন্দী অবস্থায় দিজীতে প্রেরণ করা 
| হইলে প্রথমে এাহার চক্ষের সম্মুখে তাহার পূত্রকে বর্বরোগ্চিত 
অত্যাচার কাঁরয়া হত্যা করা হয়। পরে তাহাকেও হাতীর পায়ের তলায় নিক্ষেপ কাঁক্য়া 
হত্যা করা হয়। এইভাবে নেতৃহন হইলেও শিখজাতি গুরূগোবিন্দের শিক্ষা ভূলিল 
না। নাঁদর শাহের আক্রমণের ফলে পাঞ্জাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সেই সুযোগে 
শিখগণ পুনরায় শাল্ত সণ্যয় করিল। ইহার অঞ্পকাল পরে আহঙ্মদ শ।্‌ আবদালী বা 
দুররাণীর আক্রমণের সযোগে '*শখজাত আধকতর শান্তশালী হইয়া উঠিল ৷ পানিপথের 
তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) জরগ হইলেও আহম্মদ শাহ আব্‌ালী কতক পাবমাণে হাতল 
হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে ফিরিবার পথে শিখদে : আকুনণে 
স্বাধীন চট [তাঁন ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছিলেন। ইার পর আহম্মদ শাহ্‌ আবপাশী 
1 আরও কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্ুমণ করিলে শিখগণ তাঁহাকে বাধা 
দিতে ত্রুটি করে নাই। এইভাবে ১৭৬৭ প্রীন্টাব্দে আহম্মদ শাহের শেষ আভিযানের 
পর শিখগণ সমগ্র পাঞ্জাব লইয়া এক স্বাধীন রাজ্য গঠন করে । 


রাজপূত প্রাধান্য 


বান্দা 


২৬ ভারতের ইতহাসকথা 


মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুদয় (15৮158] ০1 105 1187860810৩") £ ম,ঘল 
সাম্রাজ্যের পতনোন্মখতার সুযোগে যে-সকল হিন্দু রাজ্য গাড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির 
মধ্যে মারাঠা রাজ্যের অভ্যুর্থান-ই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য | মারাঠা রাজোর প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন ছন্রপতি শিবাজী। ওরংজেব শিবাজীর পুত্র শম্ভুজণীকে হত্যা করিয়াছিলেন 
এবং তাঁহার শিশুপূত্র শাহুকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। ওরংজেবের মৃতুার পর 
কয়েক বৎসর মারাঠাগণ আত্মকলহে লিপ্ত থাকায় মারাঠা জাতি শান্তবদ্ধির কোন চেষ্টা 
করে নাই। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধোই তাহারা পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মুঘল 
মারাঠা জাতির আত্ব সাগ্াজোর বিভিন্ন অংশে হানা দিতে শুরু করে। এমন সময় 
লহ তারারাটত জাজ গাই জূলফিকার খাঁর পরামশ্ক্রমে শাহ্‌ বা দ্বতীয় 
শাহ্‌ বা দ্বিতীয় শিবাজীকে বাঁন্দদশা হইতে মুক্তি দিলেন । এই মুক্তিদানের 
শিবাজী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মারাঠা জাতির মধ্যে আত্মকলহের সৃস্টি করা । 
ৰ এ সময়ে রাজারামের বিধবা পত্রী তারাবাঈ নিজ নাবালক পুত্রের 
প্রতিনিধি হিসাবে মারাঠা রাজ্যের শাসনকাহ পরিচালনা কাঁরতোছিলেন । শাহকে 
মুক্তি দিলে মারাঠা রাজ্যের আঁধকার লইয়া গোলযোগ সৃম্টি হইবে এই কথা উপলাব্ধ 
কারয়াই জুলাঁফকার খাঁ শাহ্‌কে মুক্তিদানের পরামর্শ 'দিয়াছলেন । ফলও হইল 
তাহাই । শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজী স্বদেশে ফিরিয়া গেলে তারাবাঈ শাহুর দাবি 
অস্বীকার করিলেন । ফলে মারাঠাদের মধো এক অন্তদ্বন্দেবর সূত্রপাত হইল । শেষ 
পর্যন্ত শাহ আংশিকভাবে সাফল্য লাভ কাঁরয়া সাতারা দুগ্গে নিজ আভষেক-ক্রিয়া 
সম্পন্ন কারলেন। ফলে মারাঠা রাজ্য তারাবাঈ-এর পুত্র ও 
টা ৬ শাহ্ব শাহুর মধ্যে বিভন্ত হইয়া গেল। এই সময়ে তারাবাঈএর পুত্রের 
| মৃত্যু ঘাটলে রাজারামের অন্যতমা পত্রী রাজস-বাঈ তাঁহার পূ 
শম্ভুজীকে এ সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজ পত্রের পক্ষে শাসনকার্য পাঁরচালনা 
করতে লাগলেন । ইতিমধ্যে শাহর রাজ্েও নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছল। 
সেই সময়ে শাহ্‌ কোগু্কণের বালাজী বিশ্বনাথ নামে জনৈক দুরদশর্+, শাল্তমান চিৎপাবন 
ব্রাহ্মণের সহযোগিতালাভে সমর্থ হইলেন । বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন অনন্যসাধারণ 
রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন দূরদর্শর্শ নেতা । তাঁহার সদক্ষ পরিচালনায় বিচ্ছিন্ন ও আত্মকলহে 
লিপ্ত মারাঠা জাতি পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ ও শান্তশালন হইয়া উঠিল। 


বালাজশ বিশ্বনাথ £ বালাজী বি*বনাথ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করিয়া 
১৭০৮ থ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌ বা দ্বিতীয় শিবাজীর সেনাপাঁত ধনাজী যাদব কর্তৃক সামান্য 
'কার্কুন? অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগের কেরানি হিসাবে নিষূস্ত হন। ধনাজীর মৃত্যুর পর 
লিলা তাঁহার পুর চন্দ্রসেন যাদব বালাজী বিশ্বনাথকে সেনাকর্তা অর্থাৎ 
্ সেথাবাহনীর সংগঠক হিসাবে নিষূন্ত করেন। এই কার্যে নিষ্্ত 
হইয়াই বালাজী বিশ্বনাথ নিজ প্রাতিভার পাঁরচয় দিবার সুযোগ পাইলেন । ১৭১৩ 
সি প্রীষ্টাব্দে.তিনি পেশওয়া” বা প্রধানমান্প-পদে নিযুস্ত হইলেন। 
পেশওয়াতন্বের ণ: বালাজশ বিশ্বনাথ নিজ প্রতিভা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা শীঘ্রই 
মারাঠা রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। “ছত্রপাঁত' বা রাজা পেশওয়ার উপর শুধু 


স্বাধীন রাজ্যসমূহের উত্থান ২৭ 


নামেমা্ই অধাঙ্ঠত রাহলেন। বালাজী বিশ্বনাথের আমল হইতে 'পেশওয়াতন্মোর 
সৃন্টি হইল। 
বালাজী বিশ্বনাথের নেতৃত্বে মারাঠাগণ ধ্বংসোন্মুখ মুঘল সামাজ্যের কতকাংশ 
দখল করিতে সমর্থ হইল । অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও বালাজশ বিশ্বনাথ মারাঠা জাতিকে 
সঙ্ঘবদ্ধ করতে সক্ষম হইলেন । মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বালাজী সৈয়দ- 
লরাতৃদ্বয়ের মধ্যে হুসেন আলার নিকট হইতে দাঁক্ষণাতোর মৃঘল সবাগুলির ছয়টি 
হইতে “চৌথ” ও “সরদেশমুখাী” আদায় করিবার আঁধকার প্রাঞ্চ হইলেন (১৭১৪) । হুসেন 
আলীর উদ্দেশ্য ছিল কোনপ্রকারে মারাঠাদিগের মিত্রতা অর্জন 
রা সাঁ১১৪) করা। ইহা ভিন্ন, শিবাজীর রাজোর যে-সকল অংশ মুঘলগণ 
ূ কর্তৃক বাজত হইয়াছিল সেগুলি তিনি মারাঠাঁদগকে ফিরাইয়া 
দিলেন । বেরার, খান্দেশ, গণ্ডোয়ানা প্রভৃতি রাজ্য যেগহাল মারাঠাগণ জয় কারয়াছিল 
তাহাও মারাঠা রাজ্যভুত্ত হইবে, একথাও হসেন আলণ কর্তৃক স্বীকৃত হইল । বালাজা 
অবশ্য প্রয়োজনবোধে পনর হাজার অশ্বারোহী সৈনা দ্বারা মুঘল সম্রাটকে সাহাযা 
কারতে এবং দশ লক্ষ টাকা বাৎসারক কর 'হসাবে দিতে রাজী হইলেন । মুঘল 
সম্রাটের প্রভৃত্ব স্বীকার করা মারাঠাদের আদর ও নশীতি-বিরুদ্ধ ছিল বটে, তথাপি 
এইরপ নামেমান্র মুঘল প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া দাক্ষিণাত্যের মাকাঠাগণ যে-শন্তি ও 
প্রাতপান্তির আঁধকারণ হইয়াছিল তাহা মারাঠা সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী 
ঘটনা সন্দেহ নাই । সেই সূন্রেই বালাজশ বিশ্বনাথ সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধী দলকে 
দমন কারবার উদ্দেশো যখন হসেন আলার সাহত সসৈন্ো দিল্লী প্রবেশ করিলেন, 
তখন হইতে মারাঠাগণও দিল্লীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে 
টা উ লাগিল । মারাঠাদের সাহাযোই সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় সম্রাট ফারুক-- 
অংশগ্রহণ. শিয়ারকে সিংহাসনচ্যত কাবয়া শাহ্‌ আলমকে সিংহাসনে স্থাপন 
কারলেন। হুসেন আলী বালাজী বি*বনাথের সাঁহত যে-চুক্ত 
সমপাদন"করিয়াছলেন শাহ্‌ আলম সেই চুন্তর শতগি*ন মানিয়া লইঃ.ন। এইভাবে 
বালাজী বিশ্বনাথের আমলে মারাঠাগণ এক দূধর্ষ শাল্তুতে পারণত হইল । 
বালাজী বিশ্বনাথ স্বার্থান্বেরী ব্যন্তি ছিলেন, এর্‌প মনে করা ভুল হইবে। 
অন্তদ্বন্দেৰ 'বাচ্ছন্ন ও বিক্ষিপ্ত মারাঠা জাতিকে পঙ্ঘবদ্ধ কিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে এক 
নব-চেতনা ও প্রাণশীন্তর স্চার কাঁরয়াছিলেন। তিনি মারাঠা রাজস্ব-নীতির সংস্কার 
সাধন কাঁরয়া তাহাদিগকে অর্থনোতিক ক্ষেত্রেও এক্যবদ্ধ করিয়া তুঁলিয়াছিলেন। তিনি 
চোৌথ ও সরদেশমুখী আদায় ও বণ্টনের নূতন বাবস্থা করিয়াছলেন । সরদেশমূখী 
টির হিসাবে আদায়কৃত রাজস্বের সবই রাজা পাইতেন, চৌথেরও 
কতক মারাঠা রাজম্ব- শতকরা প চিশ ভাগ তাঁহাকে দেওয়া হইত। অবশিষ্ট ৭৫ ভাগের 
নীতির সংস্কার মধ্যে মোট নয় ভাগ রাজা নিজ ইচ্ছামত যেকোন অনুচর বা রাজ- 
কমচারীকে দান করিতে পারিঙেন। ইহার পর যাহা অবশিষ্ট 
থাকিত তাহা মারাঠা দলপতিগণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতেন। এইভাবে 
রাজস্বের অংশ মারাঠা দলপতিগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবার ব্যাবস্থা করিয়া বালাজা 
[বশবনাথ তাঁহাদের মধ্যে এক্যবোধ আরও বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইলেন। চোৌথ ও 


২৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


সরদেশমুখাীঁ আদায়ের ব্যাপারে বালাজনী বিশবনাথ রাজা টোডরমলের নীতি অনুসরণ 
করিয়াছিলেন ৷ তাঁহাকে মারাঠা রাম্ট্রের দ্বতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে । মারাঠা 
রাষ্ট্রের দ:দনে তানি উহার পাঁরচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও 
দঢ়তা আনয়ন করিয়া উহার পুনর-জ্জীবন সাধন করিয়াছিলেন । তাঁহার আমলেই মারাঠা 
রাষ্ট্র রাজতন্ত্র হইতে পেশওয়াতন্তে রূপান্তরিত হইয়াছিল । 
মারাঠা শত্তিকে পূনঃসঞ্জীবিত করিয়া ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজশ বিশ্বনাথ মৃত্যম:খে 
বালাজব িবনাথের পাঁতিত হইলেন । তাঁহার মৃত্যুর পর হার পত্র বাজীরাও 
মৃত্যু (১৭২০) পেশওয়া-পদ গ্রহণ করিলেন । 
প্রথম বাজীরাও £ সামারক বৌশল, রাজনোতিক দুরদন্টি এবং অক্লান্ত কর্মীনষ্ঠায় 
বাজীরাও হাহার পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন । পতনোন্মুখ মূঘল সাম্রাজ্যের 
উপর আঘাত হানিয়া তিনি কৃষ্ণা হইতে সম্ধু নদী পযন্ত বিশাল ভূভাগে এক এক্যবদ্ধ 
'হন্দ্ সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তাীলবার স্বপ্ন দোঁখতেন । সমগ্র ভারতের হিন্দু জাঁতর মধো 
জাতীয়তাবোধ জাগাইবার উদ্দেশ্যে এবং হিন্দু দলপাঁতগণকে একই আদর্শে উদ-বদ্ধ 
কারবার জনা বাজীরাও তহার “হন্দু-পাদ-পাদশাহশী” বা ৃহন্দু 
সাম্রাজ্য গঠনের পারিকল্পনা সকলের সম্মূখে তুলিয়া ধারলেন। 
১৭২৩ গ্রীষ্টাব্দে তিনি মালব আকুমণ কাঁরলে এ অগুলের হিন্দু 
দলপাঁঙগণ এঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করেন । তন ক্রমে মালন, 
গুজরাট ও ব:ন্দেলখণ্ডের একাং* জয় করিতে সমর্থ হন । তারপর কর্ণাট জয় করিবার 
উদ্দেশো এক অভিযান প্রেরণ করিয়া তিনি সেই অণ্চল হইতেও কর আদায় করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন ৷ করদ রাজ্যগুলি বাজীরাওয়ের এক কঠিন সমস্যা সৃস্টি করিয়াছিল । কিন্তু 
[তিনি একে-একে এই সকল রাজাকে মারাঠা রাঙ্টরের প্রীতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য করেন ॥ 
বাজীরাও জয়পুরের “ওয়াই” অর্থাৎ ছিবতীয় জয়াসংহ এবং বুন্দেলরাজ ছণ্রশালের 
সাঁহত ।মন্রতা স্থাপন কারয় মারাঠা শীন্তকে দ্‌ঢ্ুতর করিয়া তোলেন । তিনি গঙ্গা- 
যমুনার দোয়া অঞ্চল বারংবার আক্ুমণ করেন এবং কলমে দিল্লীর উপকণ্ঠে উপাস্থিত হন । 
মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ্‌ ইহাতে ভঁত হইয়া হায়দরাবাদের নিজামকে বাজীরাও-এর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য অনুরোধ জানান । নিজাম এই সূত্রে দাক্ষণাভের 
মুঘল সুবাগুলি হইতে চোথ ও সরদেশমুখব আদায়ে বাধা দান করেন। পালের 
নিকট নিজাম ও নাজীরাও-এর মধ্যে এক যুদ্ধ ঘটে (১৭৩৮)। 
নিজাম পরাজিত হইয়া নর্মদা ও চম্বল নদশর মধ্যবর্ণ যাবতীয় 
চ্ছান নাজীরাও-এর নিকট ত্যাগ করেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে পণ্চাশ লক্ষ টাকা 
দিতে স্বীকৃত হন। পর বৎসর (১৭৩৯) বাজীরাও-এর ভ্রাতা চিমনূজী আস্পারাও'এর 
অধীনে এক মারাঠা বাহিনী পোত'গণীজগণকে পরাজিত করিয়া সলমস্টে ও বোঁসন দখল 
করে। সেই সময়ে নার শাহের ভারত-আক্রমণের সংবাদ তাঁহার নিকট পেশছিলে 
তিনি নাদির শাহকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । 
তিনি প্রতিবেশী মুসলমান রাজাগুলির সাঁহত শান্তি স্থাপন 
. করিয়া বিদেশ শুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতৈ মনম্থ করিলেন । কিন্তু 
প্রস্তৃত হইবার পূর্বেই আকস্মিকভাবে মাব্র ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্য হইল (১৭৪০)। 


বাঞজজীবাও-এর চাব্ব্ন 
ও হন্দ্‌-পাদ- 
পাদশাহ” আদশ€ 


মারাঠা রাজ্যের প্রসাব 


বাজীরাও-এর 
মৃত্যু ১৭৪০) 


স্বাধীন রাজ্যসমূহের উত্থান ২৯ 


বাজীরাও মারাঠা শাল্তকে সঞ্জীবত কাঁয়য়াছলেন সন্দেহ নাই । কিন্তু মারাঠা রাজ্য 
আপাতদৃষ্টিতে সঞ্জী- তথাঁপ সুসংহত ও সবিন্যন্ত রাষ্ট্র হিসাবে গাঁড়য়া উঠিতে পারে 
বিত মারাঠা শান্তর. নাই। রাজারামের আমলে জায়গণর-প্রথার পুনঃ-প্রবর্তনের ফলে 
অগ্্তরাণ দ্বলতা কয়েকটি শাসক-পাঁরবারের উথথান ঘাঁটয়াছিল। বেরারের ভোঁসলে, 
বরোদার গাইকোয়।ড়, গোয়ালওরের 'সাম্খিয়া, ইন্দোরের হোলকার এবং ধার নামক স্থানে 
পবার__এই পাঁচাট পাঁরবারের অধানে পাঁচটি রাজা গড়িয়া উঠে। 
ভোঁসলে, গাইকোয়াড়, . ্ . রি 
সিনহার এই রাজা পাঁচাট মুখে পেশওয়ার অধীনে ছিল বটে, িন্তু 
ও পবার রাজা গঠন সর্বদাই নিজেদের মধ স্বার্থদ্বন্দেহ লিপ্ত থাকত । এই রাজাগুলির 
উত্থানেই মারাঠা শান্তর পতন ঘটয়াছিল । 
প্রথম বাজণরাও-এর কাতত্ব বিচার (12811707916 ০1 7801 3801] )  বাজরাও-এর 
দুরদাঁশতা ও কৃতিত্ব সম্পর্কে এঁতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে । কোন 
কোন এীতহাঁসিকের মতে প্রথম বাজীরাও ছিলেন অননাসাধারণ 
তাহার কৃতি ্ এ 
7185 গৃণসম্পন্ন ব্যন্তি। তিন ছিলেন একজন অত্যন্ত সুদক্ষ সৈনিক, 
দ.রদশী নেতা এবং রাষ্ট্রনায়ক । বাজীরাও এ-কথা সংস্পঙ্টভানেই 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পতনোন্মহখ মৃঘলদের হাত হইতে রাম্ট্রক্ষমতা একমাত্র 
মারাঠারাই হণ করতে পারে । এজন্য ভারতে 'হন্দু-চেতনা জাগাইয়া ?তালা প্রয়োজন । 
[তান এই উদ্দেশ্যে 4হন্দু-পাদ্‌-পাদশাহ?” তাঁহার আদর্শ হিসাবে 
প্রচার করেন । তিনি তাঁহার পিতার অনুসৃত মারাঠা সাম্রাঞ্জাবাদ 
অনুসন্রণ কাঁরয়া চালতে থাকেন। তিনি তাঁহার বিরোধী শন্তি- 
গুলিকে ভাবে দমন করিতে হয় সেকথা ভালভাবেই জানিতেন এবং তাঁহার প্রাতি 
দবন্দবী ্িম্বক রাও, নিজাম এবং দ্বিতীয় শম্ভুজীর পাঁরকজ্পনাকে প্রাতহত 
কাঁরয়াছিলেন ৷ তাঁহার অসাধারণ ব্যন্তিত্ব :ও নেতৃত্বের ক্ষমতা হোলকার, "সায়া, 
ফাদকে, পাওয়ার প্রভাতিকে নিজপক্ষে টানিতে সাহাযা করিয়াছিল । 
রী রাজপুত বুন্দেলা, জাঠ প্রভাতি হিন্দৃদের সহিত সম্মালতভাবে 
সমগ্র ভারতে হিন্দ সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা তান করিয়াছিলেন । সোরাই জয় সিংহ 
এবং ছব্রশালের সাঁহত মিন্রতা তাঁহাকে বপদে সাহায্য কারয়াছিল । 


বাজরাও ছিলেন সাম্রাজাবাদী। তিনি পাঞ্জাব হইতে বাংলাদেশ মারাঠাদেব 
অধীনে (১৭৬০ ধ্রীন্টাব্দের মধ্যে) আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন'। বাজীরাও-এর 
চেষ্টায় 'পতা ও পিতামহের ন্যায় কেবল মাবাঠা রাষ্ট্রে 
রাজপদেই শাহ্‌র মর্ধাদা সীমাবদ্ধ ছিল না, উহা ভারতের 
শবন্ঘনর্ণ অঞ্চলে প্রসারত হইয়া পাঁড়য়াছিল। রাজওয়াড়া, 
সাভারকার, এবং বহ্‌ অপ্রাপর লেখক বাজীরা$ তাইমরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজা 
বধহন্ত কারয়া এক বিশাল হিন্দ; সাম্রাজোর পত্তন করিয়াছলেন বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । কে. এম. পানিককরও অনুরূপ মন্তব্য কারয়াছেন। 
তান বলিয়াছেন, িবাজী যেখানে মারাঠা রাজোর প্রাতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, বাজীরাও সেখানে সেই রাজাকে এক সাম্রাজ্ো রুপান্তারত করিয়া- 


পহন্দ-পাদ- 
পাদশাহশ'র আদশ' 


[বাভল্র ্রীতহাসিকের 
মতামত 


পানকরের মতামত 


৩০ ভারতের ইতিহাসকথা 


ছিলেন। তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মারাঠা নেতা ধিনি মৃঘল সাম্রাজোর উত্তরাধিকারা 
খহসাবে মারাঠাদিগকে স্থাপন কারবার স্বস্ন দেখিয়াছিলেন। 
কোন কোন এীতিহাঁসিক বাজীরাও-এর ব্যক্তিগত জীবনে ব্যভিচার, ধর্মাচরণে অনীহা 
প্রভীতির কথা উল্লেখ কাঁরয়াছেন এবং দাক্ষণাত্যে নিজামকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত 
রা করিবার পৃবেই উত্তর-ভারতের দিকে অগ্রসর হইবার অদূরদর্শতার 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 'নিজামের বিরুদ্ধে একমান্ন সাফল্যে তিনি 
যাহা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা হইল চোথ ও সরদেশমুখা আদায়ের 
অধিকার । এই সকল এঁতিহাসিকের মতে নিজামের ন্যায় শন্ুকে পশ্চাতে রাখিয়া 
হিন্দ-ভ্ঞান জয়ে প্রবৃত্ত হওয়া বাজারাওয়ের পক্ষে নিরববদ্ধিতার কাজ হইয়াছিল । 
ডন্তর 'ডাঁঘ'র মতে বাজাও মারাঠা রান্ট্রেরে অভান্তরীণ, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক 
ৰ বাঅপর কোন সংস্কার সাধন করেন নাই; জনসাধারণের উপকার 
ভিউ হইতে পারে, সেইরূপ কোন কম্পন্হা তিনি গ্রহণ করেন নাই । 
সামন্তপ্রথা-জনিত যে-সকল বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতা শিবাজীর মৃত্যুর পরই দেখা 
দিয়াছিল, সেগুলি তানি দমনের চেষ্টা করেন নাই । 
তথাপি উপসংহারে এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার কৃতিত্বের সসক্ষে ও 
[পক্ষে যেসকল মতামত ব্যন্ত হইয়াছে তাহা বিচার করিলে সপক্ষের যৃগ্ডিই আধকতর 
রা শক্তিশালী প্রমাণিত হয়। সার যদুনাথ বলেন, অন্যান্য বহু 
পসংহার 
কাতত্বের উপর, সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল বাজীরাওয়ের 
দূরদশিতা, সামারক দক্ষতা, এবং ইংলণ্ডের সার ওয়ালপোলের ন্যায় মারাঠা রাষ্ট্রের 
প্রধানমান্মিপদের সুযোগ্য দঙ্টান্ত স্থাপন । আঁধকাংশ এীতহাসিকই বাজীরাও-এর 
কাতিত্ব ও ব্যান্তত্বের এবং দুরদশিতার উচ্ছবাঁসত প্রসংশা করিয়াছেন । 
বালাজী বাজীরাও £ বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তহার পুত্র বালাজী বাজীরাও 
পেশওয়াপদ লাভ করেন। ইনি নানাসাহেব নামেও পরিচিত। ১৭৪৯ থ্রাষ্টাব্দে 
বালাজণ বাল্গীরাওএর শাহ'র মৃত্যু ঘটে। কিন্তু মৃতুর পূ্বে' তান উইল কারিয়া 
পেশওয়া-পন লাভ. পেশওয়ার হন্তে মারাঠা রাষ্ট্রের সর্বাত্মক ক্ষমতা দান করিয়া 
গিয়াছলেন। অবশ্য শবাজীর বংশধরগণকে রাজপদে আঁধষ্ঠিত 
রাখিবার শর্তও এই উইলে 'াপবদ্ধ ছিল। তারাবাঈ ও গাইকোয়াড় এই উইল 
অগ্রাহা করিয়া সামায়কভাবে বালাজী বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু বালাজী বাজীরাও এই বিদ্রোহ দমন করিয়া মারাঠা রাষ্ট্রে পেশওয়ার 
প্রাধান্য অক্ষ-প্র রাখিয়াছলেন। 
বালাজী তাহার পিতার ন্যায়ই সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন, কিন্তু ?তাঁন তাঁহার পিতার 


অনুসৃত নীতি ত্যাগ করিয়া মারাঠা বাহনীতে অশহন্দু সোনক গ্রহণ কারতে শুরু 
করেন। ফলে মারাঠা বাহিনীর জাতীয়তাবোধ হাস পাইতে থাকে। 


ও িযাদিজোনিরাতি ইহা ভিন্ন, তিনি তাঁহার পিতার হন্দ্‌-পাদ-পাদশাহন” আদর্শ 
রি ত্যাগ করিয়া" হিন্দু রাজগণের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। 
এই নূতন নীতির ফলে আপাতদৃষ্টিতে কোন কুফল পাঁরলক্ষিত না হইলেও ক্রমে এই 
সকল কারণেই মারাঠা সংহৃতি বিনষ্ট হইয়াছিল। 


স্বাধীন রাজাসমৃহের উত্থান ঙ১ 


বালাজী বাজীরাও তার নীতি অনুসরণ কারিয়া মারাঠা রাজোর সীমা বিস্তার 
করেন। তাঁহার আমলে মারাঠা শান্ত ও মর্ধাদা চরমে পোদ ছিল, এমন কি দিল্লীর 
সম্রাট শাহ্‌ আলম বালাজী বাজনীরাও-এর হাতের পৃতুলে পা' শত হইয়াছিলেন। তিন 
উদগীর নামক স্থানে নিজামকে পরাজিত কাঁরয়া এবং বি গর, দৌলতাবাদ, অসীর- 
গড় প্রভীত স্থান আঁধকার কারয়া মার।গা জাতিকে এক অপ্রতিহত 
৯৪:৬৫৪প৪ল শান্ততে পরিণত কারয়াছিলেন। কিঃ এই প্রাধান্য ও প্রাতিপান্ত 
চরমবকাশা অধিককাল স্থায়ী হইল না। মারাঠাগণ পাঞ্জাব অধিকার কাঁরলে 
আহম্মদ শাহ আব্দালীর সাহত তাহাদের সংঘর্য অনিবা* হইয়া 
উঠিল । ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাঁনপথের প্রান্তরে আহম্মদ শাহ্‌ আব্দালীর সাহত 
মারাঠাগণের এক যুদ্ধ হইল । ইহা পানিপথের তীয় যুদ্ধ নামে 
9 তর খ্যাত। অযোধ্যার নবাব সংজা-উদ্‌দৌলা, রুূহেলা দলপাত 
পরাজয় (১৭৬১)  নাঁজব খাও মারাঠা পক্ষে যোগদান কারয়াছিলেন। কিন্তু এই 
যুদ্ধে আবদালীর সমরকুশলী সেনাবাহিনীর হস্তে মারাঠাগণের 
শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। মাবাঠা পক্ষের বহু সেনাপাঁত ও অগাঁণত সৈনিক যুদ্ধে 
শনহত হইল । বালাজণী বাজীরাও পূর্ব হইতেই অসুস্থ ছিলেন, যুদ্ধে মারাঠা বাহিনীর 
শোচন"য় পরাজয়ের সংবাদ পাইয়ই আহার মৃত্যু হইল ( ১৭৬১ )। 
পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর আর মারাঠা শান্তকে পুনঃ-সঞ্জীবিত করা 
সম্ভব হইল না। এই যুদ্ধে পরাজিত হইবার ফলে নারাঠা সাম্রাজ্যবাদের অবসান 
ঘাঁটল। মারাঠা শান্তস্্ৰ অর্থাৎ পেশওয়ার অধীনে গাইকোয়াড়, 'সাম্ধয়া, হোলকান্‌। 
ভোঁসলে প্রভৃতি লইয়া যে মারাঠা রাষ্ট্র গণ্ঠত ছিল, উহা ক্রমেই 
পাঁনপথের তৃতীয় টে 
ঘদ্ধেরেফলাফলা . বিচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়ল। মারাঠা শান্তর পতনের ফলে পাঞ্জাবে 
| শিখদের অভ্যুর্থান সহজ হইল। তথাপি পাদনপথের দ্ধের পরে 
আংাঁশব ভাবে মারাঠা শান্ত পূনর্গঠিত হইলেও উদীয়মান ব্রিটিশ শান্তিকে প্রতিহত কারবার 
মত শান্ত আর তাহারা সঞ্চয় করিতে পারিল না। সুতরাং পানিপথের তৃতীয় যৃদ্ধের ফলে 
ইংরেজগণের ভারতবর্ষে সাগ্রাজা গঠনের সুযোগ বহুগৃণে বাদ্ধ পাইল । 'ব্রটিশ শাল্তকে 
বাধা দিবার মত কোন শীন্ত আর ভারতবর্ষে রহিল না। 
বালাজী বাজীরাও-এর মৃত্যুর (১৭৬১) পর তাঁহার সঞ্চদশবষাঁয় তরৃণ পন 
মাধবরাও পেশওয়া হইলেন। তিনি অসাধারণ রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রতিভা- 
রা সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে মারাঠাগণ তাহাদের হতগোৌরব 
ারিররাও কতকাংশে উদ্ধার কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৭০২ খ্রীঙ্টাব্দে 
মাধবরাও-এর মত্যু হইলে মারাঠা শীন্তকে পুনরংুজ্জীবত করিবার 
আর কেহ রহিল না। 


অশ্ায় ৪ 


অঠাদশ শতকে ভারতীয় রাষ্ট্র, সমাজ, 
অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি 


(১686০, ১০০1০, £,০01070% চ:008 0101 
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নার (96869) £ সাধারণ্যে এই ধারণা বিদ্যমান যে মুঘল তথা অঞ্টাদশ শতকে 
মুসলমান রাষ্ট্রগুলি ছিল এ*লামিক রাম্ট্র। কিন্তু সামান্য অনুধাবন করিলেই বুঝিতে 
মুসলমান রাজত্বে. অসুবিধা হয় না যে, যদিও মন্ঘল বাদশাহৃগণ ধর্মে মুসলমান 
এশ্লামিক শাসন ছিলেন, তাঁহাদের অধান রাষ্ট্র ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্র ছিল না। কারণ 
ছিল না এই রাম্ট্র কোন মুসলমান ধর্মজ্ঞানীদের নিদেশ অন:যায়শ চলিত না। 
ইহা ভিন্ন, বাদশাহের ব্যন্তিগত ধর্মমত তাঁহার প্রশাসনিক নীতির উপর কোন প্রকার 
এ্লামিক শাসন ছিল প্রভাব বিস্তার করিত না। অধ্যাপক হাঁবব বলেন, বিদেশী জাতি- 


না-_এই কারণে সম্ভূত মুসলমান শাসকগণ ভারতের সিংহাসনে ছয় হইতে সাত শত 
১ বংসর আঁধাষ্ঠত ছিলেন। তাঁহারা “এ*লামিক প্রশাসন” বালিতে 


যাহা বুঝায় ঠিক তাহাই যাঁদ চাল- করিতেন তাহা হইলে ভারতে 
মুসলমান শাসন এক পুরুষও টিকিয়া থাকতে পারিত না।* 
মূঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর এত অল্প সময় রাজত্ব করিবার সুযোগ পাইয়া- 
ছিলেন, এবং হুমায়ুন এত বেশি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা কেহই 
বাবর ও হূমায়নের মুঘল প্রশাসনের দিকে নজর দিতে পারেন নাই । আকবরই সর্ব 
প্রণাসনের প্রাত নজর প্রথম রাষ্ট্রের প্রশাসানক নীতি নিধধারণ করেন, কিন্তু তিনি, 
দিবার সুযোগের অভাব প্রশাসনকে এশ্লামিক ধর্মনীতির প্রভাবাধীন করেন নাই। তান 
সকল ধর্মের প্রতিই সমান দাম্ট দিতেন এবং ধর্মে ও ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক/ করিতেন 
না। রাচ্ট্রের সর্বোচ্চ পদগুলিতে তিনি অ-মুসলমানদের নিয়োগ করিয়াছিলেন । 
রি এমন কি, উলেমাদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া তিনি নিজেই ধর্মসম্পকে 
নিররালান মতামত দিতেন। এই সকল মতামতের অন্যতম প্রধান উল্লেখ্য 
হইল জিজিয়া করের অবসান। আবুল ফজলের মতে রাজপদ 
ছিল ভগবানের দান। এই পদাধিকারশ সকল প্রজাকেই যাঁদ সমান চক্ষে না দেখেন 
আকবরের সকলের এবং কাহারো কাহারো প্রতি পুঘের মত এবং কাহারো কাহারো 
প্রীত সমব্যবহারের প্রীতি বিমাতৃসূলভ আচরণ করেন, তাহা হইলে তিনি সেই 
হি উচ্চপদের উপযুস্ত নহেন। আকবর আবুল ফজল এর সংজ্ঞা 
অন:সারে শ্রেম্ঠ সম্রাট ছিলেন । 
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অন্টাদশ শতকে ভারতীয় রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৩৩ 


পরবতণ বাদশাহদের পরবতঁ বাদশাহ জাহাঙ্গীর হইতে শুরু করিয়া উরংজেব 
৮ অবাধ সকলেই আকবরের উদার প্রশাসানক নীতি অনুসরণ করেন 
895 নাই। ওরংজেব আকবরের নশীতর সম্পূর্ণ বপরণত প্রশাসনিক 
নীতি চালু করিয়াছিলেন। 

এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুঘল বাদশাহ্গণ সুলতানগ আমলের 
সমলতানদের ন্যায় খলিকার প্রাতানাধ হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন না। 
তাঁহাদের রাষ্ট্রধারণা ছিল পারাঁসক রান্ট্রধারণার অনুসরণ । 

মুসলমান রাত্রের আইন প্রণয়নের কোন ক্ষমতা 'ছল না। হজরত মহম্দ্দ কর্তক 
প্রদত্ত আইনের পর আর কোন নৃতন আইন সংযোজন করা সম্ভব ছিল না। মুজাহদ 
অর্থৎ ম?সলমান ধর্মজ্ঞানীদের মধ্যে ধমর্ধয় আইন সংক্রান্ত বিভেদ দেখা দিলে আকবর 
চিরহর নিজ অভিমত িদ্বান্ত হিসাবে চাল কারবার হূকম দিতেন ' 
না হিন্দুদের আইন-কানুন রঘুনন্দন, ত্র মিশ্র প্রভৃতি শাস্তজ্ 

পণ্ডিতদের টাকার উপর নিভ'রশীল ছিল । এশলামিক আইনশাদ্ত 

কোরান ও হাদিত হইতে গৃহীত হইয়াছে । এইগৃলিতে ব্যান্তগত, সামাজিক, দেওয়াদন, 
ফোঅদার+, শাসনতান্লিক, সবপ্রকার আইনের উল্লেখ আছে । বিবাহ, সম্পত্তি বিষয়ে 
এ*লামিক আইন অত্যন্ত দৃঢ় এবং কঠোর | ম*সলমান-অ-মুসলমান 
(ববাহ এশলামিক আইনে স্বীকৃত । িবচারের ক্ষেত্রে মহকুমা, জেলা, 
প্রদেশ প্রভৃতিতে কমপযাঁয়ে কাজি বিচাবের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সর্বোপার ছিলেন 
প্রধান কাঁজ (কাঁজ-উল-কাতাত)। সবশেষ পর্যায়ে বাদশাহের সম্মুখে বিচাবপ্রার্থী 
হওয়া যাইত। 

মুঘল শাসনব্যবস্থায় তিনটি সংস্পম্ট প্রভাব পাঁরলাক্ষিত হয়। একাঁট হইল মোঙ্গল 


[বচার-ব্যবস্থা 


মৃঘল প্রশাসনে প্রভাব । সামারক সংগঠন, এবং সেনাবাহনীর শ্ুর-বিন্যাসে 
মোঙ্গল, ইরানী ও  মোঙ্গল প্রভাবের সংস্পন্ট ছাপ দেখা যায়। প্রশাসানক ব্াবস্থায়, 
ভারতী ম প্রভাব শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজসভার মর্যাদা, *শ্ল্পকলা, 7 স্বান প্রশ্তীতিতে 


ইরানশয় প্রভাব এবং অর্থনৈতিক প্রশাসন ও ভূমি-রাজস্ব ব্যাপারে ও “তীয় প্রভাব 
পারলক্ষিত হয়। 

সমাজ (90০161$ )$ ভারতের সমাজ-সংগঠন চিরকালই এক আতশয় জটিল 
ব্যবস্থা । "চন্রাচারত ব্রাহ্মণ, ক্ষাঁয়, বৈশ্য, শদ্র-এই চার শ্রেণী ভিন্ন বহহ সংখাক উপ- 
শ্রেণী, সংকর শ্রেণীর উদ্ভব সমাজ-সংগঠনকে জাটলতর কাঁরয়া তুলয়াছে। 'হন্দু 
সমাজে শ্রেণী বা জাতি, জন্ম, পেশা, বিবাহ-সম্পন্দ খাদা-পানায় 
গ্রহণ, এই ধননের নানা প্রকার কারণে নিণর্শত হইত । স্বভাবতই 
হন্দু সমাজের জাত-প্রথা সম্পর্কে বহ গ্রন্থাদ রচিত হইলেও 
সেই সম্পর্কে সুস্পন্ট এবং সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া সম্ভব হয় নাই। হিন্দ জাঁত বিভাগ 
মোটামুটি একই র্‌প থাকলেও তাহাতে আগুণলক ॥ 2শম্টা বা তারতম্য পীরলাক্ষত 
উপদলের আস্তিত্ব হয়। হিন্দু সামাজিক সংগঠনের জটিলতা উপদলগনলি আরও 
জাঁটলতা বাদ্ধর জটিল করিয়া দিয়াছে । বিভিন্ন উপদলের বিবাহের রীতি-নীতি, 
5 এক দলের সাহত অপর দলের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের 'নিয়ম- 


হিন্দু সমাজ-সংগঠনেব 
জাঁটলতা 


৩৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


কানুন বা বাধা-নষেধ- পারস্পারক খাওয়া-দাওয়া করিবার বিধি-ব্যবস্থা, বিভিন্ন দলের 
আপেক্ষিক সামাজিক মযাদা সমজ্ত কিছু 'মাঁলয়া সমাজ-ব্যবস্থার জটিলতা বহুগৃণে 
বাড়াইয়া দিয়াছে । মূলত একই জাত-সম্ভূত হইয়াও উপদলায় 
স্বার্থ কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্ছিল্নতা আনিয়াছে। যেমন, জয়প:রের 
কচ্ছয়াইওয়া, যোধপুরের রাঠোর, উদয়পুরের শিশোদিয়া_ এই 
[তিনটি প্রধান রাজপৃত জাতি উপদল, পারস্পারক বিদ্বেষ ও মধার্দার প্রতিযোগিতায় 
অন্ধ হইয়া মুঘল বা মারাঠাদের অধীন থাকিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। তথাপি এক্যবদ্ধ 
জাতি হিসাবে সংগঠিত হইতে তাহারা রাজণ ছিল না। 


উপদলায় বিদ্বেষ 
[বচ্ছিত্রতার সহায়ক 


অন্টাদশ শতকের বহু পূবেই মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমন হিন্দ: সমাজকে 
একদিকে যেমন আধকতর রক্ষণশীল করিয়া তুলিয়াছিল, অপর দিকে মুঘল সম্রাটদের 
মসলমানদের আগমন£ আমলে বিশেষভাবে, এবং কাশমীরে, হিন্দ-মৃসলমান বৈবাহিক 
হিন্দু সমাজের রক্ষণ- সম্পর্ক স্থাপনের পথও উন্মন্ত কারয়াছল। ইহা ভিন্ন, হিন্দ-দের 
শীলতা বাদ্ধ  হন্দ্‌- যে-অংশ ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়াছিল উহা “নৌ-মুসলমান” 
মঃসলমান বৈবাহক অর্থ নৃতন মুসলমান নামে আঁভাহত হইত। মুসলমান 
সম্পক' স্থাপন 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও উপদলীয় মুসলমানদের আ্তত্ব মুসলমান 
সামাজিক সংগঠনের জটিলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল | এশ্লামিক ধর্মনীতি অন-সারে 
মুসলমানদের মধ্যে একাধক জাত অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথা থাকা নাঁষদ্ধ ছিল, কিন্তু 
বাস্তব ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবধান অষ্টাদশ শতক এবং উহার পূর্ববতাঁ কালেও বিদ্যমান 
ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, সৈয়দ বংশ আরব এবং 
মধ্য-এীশয়ার মৃঘলদের বংশসম্ভূত বাঁলয়া দাঁব করিতেন। বস্তুত 
মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দগণ বিশেষ মযা্দার আঁধকার ছিলেন৷ 
হিন্দুদের ন্যায় মুসলমান সমাজেও “শাঁরফ” (০৮1৪ ) এবং “রাধিল” (1৫0016) 
এই দুই শ্রেণী ছিল। শেষোল্ত শ্রেণী প্রধানত ধর্মীন্তারত হিন্দুদের লইয়া গঠিত 
ছিল। ইহা ভিন্ন, পেশাগত শ্রেণী যেমন জোলা, 'ভীস্ভ,। কসাই, লালবেগণ প্রীতি 
মুসলমান সমাজের নিম্নন্তরে ছিল । 


সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন ভারতবাসণী বালিতে অন্টারদশ শতকে হিন্দ, মুসলমান 
ইক্যবদ্ধ ভারতীয়. উভয় সমাজকেই বুঝায়, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই 
জাত ( টিও(107 ) দুই শ্রেণ এক এঁক্যবদ্ধ জাতি (15801017 ) বাঁলতে যাহা বঝায় 
গাঁড়য়া উঠে নাই তাহা তখন গাঁড়য়া উঠে নাই। 

সমাজ-জীবনের কেন্দ্রন্থছুল ছিল গ্রাম । গ্রামের অধিবাসীরা সাধারণত উচ্চ শ্রেণী 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষান্িয়, বৈশা, শরিফ", কৃষক, শ্রীমক এবং অন্তযজ শ্রেণী ও রাধিল (নিচ 
মুসলমান শ্রেণর ) এই বাভন্ল শ্রেণিতে বিভন্ত ছিল। অবণ্য 
এই কয়টি শ্রেণীই যে গ্রামে বসবাস করিত এমন নহে, আরও 
বাভন্ন উপশ্রেণধী, উপদলীয় লোকও বসবাস কারত। মোটামুটি 
ভাবে একটি গ্রামে সাধারণত পনর হইতে কুঁড়ীটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের 
বাস ছিল। 


মুসলমান সামাজক 
সংগঠন 


গ্রাম সমাজ-জীবনের 
কেন্দ্রস্থল 


অন্টাদশ শতকে ভারতীয় রাঞ্ম, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহত্য ও সংস্কৃতি ৩৫ 


গ্রামবাসীর কার্যকলাপের মধ্যে নিজ নিজ শ্রেণী বা জাতির নিয়ম শৃঙ্খলা বজ্ঞায় 
গ্রামবাসীর সামাঁজক, রাখা, নানাবিধ ধর্মীচরণ করা, কৃঁষ, কুটিরশিজ্প প্রভৃতি 
অর্থনৈতিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, মহাজন প্রথায় অর্থ লশ্নির বাবদ্থা ৷ 
ধর্ম প্রভাত নানাধধ উদ্বৃত্ত ফসল গ্রামের বাহিরে চালান দেওয়া, টুল, মন্তব পরিচালনার 


বিষয়ে কত'ব্য 
সম্পাদন মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি ৷ 


অর্থনীতি (76070 )£ অন্টাদশ শতকে ভারতের অর্থনোতিক চিত্রাঙ্কনে সব 
প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তখনকার গ্রাম মাত্রেই ছিল অঞ্থনাতির দিক দয়া 
স্বয়ংসম্পূর্ণ । কৃষি, গ্রামের প্রয়োজননয় জিনিসপন্রের উৎপাদনের 
উপযু্ত কুটিরশিল্প ব্যবস্থা, উদবৃত্ত ফসল অন্যন্র চালান দেওয়া 
প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্তবাকার্ষের মাধ্যমে গ্রামগুল ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ । 

গ্রাম-প্রধান ভারতবর্ষে সেই যুগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে নগর, শহরের অভাব ছিল 
না। কিন্তু এই সকল নগর, শহরের সামানা অংশই শিল্প ও 
বাণিজোর কেন্দ্র হিসাবে গাঁডিয়া উঁঠয়াছিল। আঁধকাংশ গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল গ্রাম হইতে ক্রম-বিবর্তনের মাধামে । আকবরের আমলে 
১২০টি নগর এবং ৩২০০টি শহর ছিল । "দিল্লী সমসামায়ক কালের ফ্লান্সের রাজধানণ 
প্যারিস নশরীর সাহত তুলনীয় ছিল এবং আগ্রা জনসংখ্যার দক দিয়া লণ্ডন শহর 
অন্টাদশ শতকে অর্থ- অপেক্ষাও বৃহত্তর ছিল। কিন্তু ইওরোপীয় নগর-শহরের ন্যায় 
নোতক [বিপ্ধয়_. ভারতীয় নগর-শহরে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী সমাজ গড়িয়া উঠে 
ইওরোপীয বাণকদের নাই । অন্টাদশ শতকে পুন+পুনঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদেশী আকুমণ 
মির প্রভৃতির ফলে উত্তরে লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা এবং দক্ষিণে 
9, দাঁক্ষণাত্য বিধবস্ত হইয়া 'গয়াছিল । কিন্তু ইওরোপীয়দের আগমনের 
ফলে ব্যবসায়-বাঁণজ্যের যেউন্নাতি হইয়াছিল তাহাতে এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা বহুলাংশে 
দূরীভূত হইয়াছিল । ইওরোপাঁয় ব্যবসায়ীরা ভারতীয় ইজনিসপন্ন কীনবার ফলে সোনা, 
রুপা যাহা ভারতে আসিয়াছিল তাহাতে ভারতের শিল্পের পুনরুজ্জীবন « টয়াছল। 


ভারতের শিল্প, কলা যাহা সমাজের উচ্চ শ্রেণীর প্রয়োজন মিটাইও, তাহা কেবল 
শহরেই উৎপন্ন হইত এমন নহে । এইগ্ীল গ্রাম ও নগর-শহরে উভয় 

শিল্পোৎপাদনে গ্রাম 
ও নগর-শহরের সম- স্থানেই উৎপন্ন হইত। কৌন কোন জীনস আবার কোন কোন 
টা গ্রামে বা শহরে উৎপন্ন হইত। কোন কোন গ্রাম মসলিন, সংক্ষর 
ঃ সৃতীবস্ত প্রভৃতি উৎপাদনে বিশেষ পারদর্শিতা অঞ্জন করিয়াছিল । 
রেশমী কাপড়, সোনালী ও র.পালী সূতা উৎপাদনে কয়েকাঁট কেন্দ্র বিশেষত্ব অর্জন 
কারয়াছিল। 

ভারতীয় বণিকগণ ভারতে উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয়ার্থ পারস্য উপসাগর ও লোহত 
ভারতীয় বাবসায়দের সাগর অগ্চল এবং কান্দাহার, কাবূল, বখৃঃ বুখারা, খাসগড়, 
বিদেশে বাঁণজ/-কেন্্র মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তান, [শির।জ, ইসপাহান, রাশিয়া, ইরান 
54 প্রভৃতি দেশে ব্যবসায়-কেন্দ্রু স্থাপন করিয়াছিল ।* 


স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম 


ভারতে নগর ও 
শহবের প্রারুর্য 





পপি ০ ০ 
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৩৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


গ্রামাঞ্চলের শিল্প দ্রব্যাদি গ্রামের কৃষক শ্রেণীই কৃষিকাষের উদ্বৃত্ত সময়ে উৎপাদন 
গ্রামের শিল্পোৎপাদন কারত। গ্রামের শিজ্পোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার উল্লেখ পৃবেই 
কষকগণ উদ্‌ব্ত্ত করা হইয়াছে । 
সময়ে করিত 

শহরাণ্চলে কারখানা নামে উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। এইগুীল সমাজের 
উচ্চতম শ্রেণী, বাদশাহ-, আমীর-ওমরাহ, প্রভৃতির প্রয়োজন"য় 
সামগ্রী প্রস্তৃত কারত। 

শিল্প কমাঁরা প্রায়ই দারিদ্র ছিল বাঁলয়া তাহাঁদগকে উৎপন্ন সামগ্রীর দালালগণ 
জা দাদন অথাৎ আগ্রম অর্থ দিত এবং তাহার 'বানময়ে উৎপন্ন সামগ্র 
দাদন-প্রথা লইয়া যাইত। ইহাতে প্রকৃত উৎপাদন অর্থাৎ প্রস্তৃতকারক বা 

মজুর স্বভাবতই উৎপন্ন সামগ্রীর উপযুক্ত মূল্য হইতে বপ্চিত হইত । 

ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় বলিতে ব্যবসায়ী, মহাজন এবং ঝণদানের প্রতিষ্ঠানগ-লির 
সাহত সম্পৃন্ত ব্যন্তিবর্গকে বুঝাইত। ইহা ভারতণয় মধ্যাবত্ত শ্রেণন 
হিসাবে পরিগণিত হইত। ইহাদের অনেকেই বাণিজা-বন্দরে 
তাহাদের কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিত । 

উৎপন্ন সামগ্রসর মধো সূতীবস্ত। রেশমী সূতা ও বস্ত্র, ধাতুীনারত দ্রব্যাদি 
যেমন লোহা, ইস্পাত, তামা, কাঁসা, সোনা, র:পা প্রভৃতি দিরা 
তৈরী নানাবিধ সামগ্রী, অলঙকার প্রভাতি, নীল, তামাক, আফিং 
প্রভৃতি কষজাত সামগ্রী ; খনিজ দ্রব্যের মধ্যে লবণ, হারা, টিন, সোরা প্রভাতি উৎপন্ন 
সামগ্রীর মধো প্রধান হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

সৃতীবস্ত উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল ঢাকা, বারাণসী, আগ্রা, মূলতান' 
রুরহানপূর, লাহোর, আহম্মদাবাদ, পাটনা, বরোদা, ভারুচ, 
সরাট প্রভৃতি । রেশম দ্রব্য, পশমণী সামগ্রী, শন, পাট প্রভৃতি 
প্রধানত বাংলাদেশে উৎপন্ন হইত। 

অন্তদেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্য প্রধানত জলপথেই পাঁরচাঁলিত হইত । এজন্য 
প্রয়োজন হইত নৌকা এবং সমদুদ্রগামী বাণিজাপোতের। নোকা 
নিমাণের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা, এলাহাবাদ, লাহোর, মসুলিপত্তনম, 
কালিকট, পূঁলকট, বোসিন, সুরা ও গোয়া । সমদ্রপোত 
নিমাণে ভারতবর্ষ ইওরোপনীয় দেশগৃলি হইতেও অগ্রসর ছিল, একথা পার্কনসন 
নামক ইতিহাস গ্রন্থ প্রণেতা উল্লেখ করিয়াছেন ।* সমুদ্রপোত গোয়া, বোৌঁসন, সুরা, 
মসুলিপত্তনম-, সাতগাঁও, ঢাকা ও চট্রগ্রামে নির্মিত হইত । 

অগ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে কাঁচা রেশম, হাতীর দাঁত, সাঁসা, 


কারখানা 


বাণক-সম্প্রদায় 


উৎপন্ন সামগ্রন 


উৎপাদনের কেন্দুসমূহ 


সমূদ্রপোত নির্মাণ- 
কেন্দ্রসমূহ 


আমদানি কচ্ছপের খোলা, প্রবাল, টিন, জিঙ্ক, পারদ, সোনা, রূপা, 
তামা আমদানি কারিত। রপ্তাঁন করিত সক্ষম সূতীবস্ত্, রেশমী বস্ত্র, মসলা, 
রপ্তানি নীল, চিনি, ওষধ, মূলাবান পাথর এবং নানা ধরনের অপরাপর 
মুল্যবান সামগ্রী । 
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অজ্টাদশ শতকে ভারতীয় রাষ্ষু, সমাজ, অর্থ নীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কতি ৩৭ 


শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (7:05956107 4) 110721075 800 
081৮৩ )$ অঞ্টাদশ শতকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শিক্ষা-ব্যবস্থাই ছিল অনগ্রসর 
এবং পাশ্চাত্য রাত সম্পর্কে তাহাদের কোন ধারণা এমন কি, 

ঁ ংস্মক্যও না। অথচ মধ্যযুগের অন্ধকার হইতে মাৃস্ত 
০42 পাইবার উপায় হিসাবে পাশ্চাত্য জগৎ ভারতীয় গাঁণত, বীজগাঁণত, 
জ্যামিতি, জ্যোতীব্দ্যা, জ্যোত্ষ প্রভাতি নানা শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানের ব্যবহার 
পূর্বেকার হন্দও  করিয়াছিল। অনুরূপ মুসলমানের মধ্যেও গ্রীক ও ভারতীয় বিজ্ঞান 


মুসলমান জ্ঞান- সম্পর্কে যথেষ্ট উন্নত জ্ঞান ছিল । চাঁকৎসাশাস্দ্রে, রসায়নশাস্দো 
বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন আরবের মুসলমানগণ যথেষ্ট জ্ঞান সপ্চয় কারয়াছিল। মুসল- 
বদ্মৃত মানদের নিকট হইতে লব্ধ বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্পর্কে পঠন-পাঠন 


ইওরোপাঁয় যথা, ইতালীয়, স্পেনীয়, ফরাসী প্রভৃতি খ্রীষ্টান বিশ্বাঁবদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে 
চাঁলতেছিল। অথচ সেই সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দু 
হন্দদের টোল, সম্প্রদায় তাহাদের সেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা 
মুসলমানদের মন্তব_ ত্যাগ করিয়া কেবল ধর্মীভাত্তক শিক্ষা অর্থাৎ টোল ও 
শক্ষা-ববসথা মন্তবের পড়াশুনায় সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল। উনবিংশ শতকের 
পূর্বাবধি পাশ্চাত্যের শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের কোন ব্যবস্থা ভারতে শুরু 
হয় নাই। 

অন্টাদশ শতকের ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবন্থার লক্ষণীয় বিষয় ছিল উহার সাম্প্রদায়িক 
পঠন-পাঠন। হিন্দুদের শিক্ষা ছিল সংস্কৃত-ভিন্তিক । ইহার মাধ্যমে দর্শন, মীমাংসা, 
তরকশাস্ত, জ্োতিষ, বযঃকরণ। চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু সাধারণত 
ব্রাহ্দণরাই এই সুযোগ গ্রহণ কাঁরত। অপর শিক্ষা-ব্যবস্থায় কেবল দৈনন্দিন জীবনের 
সম্পদ ভীত্রক. হিসাবপত্র রাখা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় হিসাব রাখা 
বট প্রভীত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও 

অনুরুপ মাদ্রাসা-মন্তবে আরবী, ফাসাঁ শিক্ষা দেওয়া হইত। 

সাধারণ লোকের জন্য সামান্য হিসাবপন্র জানবাব জন্য প্রার্থামহগ শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। সরকারী চাকরি গ্রহণেচ্ছুদের ফাস ভাষা ভালভাবে শিক্ষ কাঁরতে হইত। 
হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করিত। 

অম্টাদশ শতকের মানাঁসক প্রসার ও উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় সেই যুগের 
শিপ, স্থাপত্য ও সাহত্যে । ওরংজেবের রাজত্বকালের পূর্বাবধি শিল্প ও স্থাপত্য- 
টানানিনা কর্মে মুঘল বাদশাহদের অবদান অদ্যাবাধ দর্শকের বিস্ময় 
পালিত উৎপাদন করিয়া থাকে । কিন্তু ওরংজেবের সময় হইতে এই 

বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়। অন্টাদশ শতকে সেই 

কারণে শিল্পকলা ও ম্থাপত্য-কার্ধের যাহা কিছ: নিদর্শন পাওয়া যায়, সে-সকলই 
ওরংজেবের রাজত্বকাল প্রাদেশিক শাসনকতণাদের উৎসাহে সম্পন্ন হইয়াছিল। অযোধ্যার 
হইতে চ্ছাপত্য ও চি- নবাবদের অবদান এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু 
কলার অবনতি ওরংজেবের আমল হইতেই শ্থাপত্য-ীশল্পের উৎকর্ষে যে-অবনাত 
ঘাঁটতে শুর হইয়াঁছল অম্টাদশ শতকে তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। চিন্রশিল্প 
স্ক, বি (২য় খণ্ড) ৪ 


৩% ভারতের ইতিহাসকথা 


যাহা শাহজাহানের পচ্টপোষকতায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা পরব কালে িশেষ- 
রা উনি ওরংজেবের গোঁড়ামির ফলে যেভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল 
অঞ্চলে চিশিল্পের.: তাহাতে ক্রমেই অতিশয় দ্ব'ল এবং শিঃপ-কৌশলে নিম্নমানের 
উৎকর্ষ দিদামান হইয়া পাঁড়য়াছিল। 'দিল্লী হইতে দুরবতণ অঞ্চলে যেখানে বৈদেশিক 
আক্রমণের সবঝনাশাত্বক ফলাফল বা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাৎ 
দিল্লীর বাদশাহের গোঁড়ামর আওতার বাহিরে ছিল, সেই সকল অঞ্চলে চিন্রশিল্প 
উহার বলিষ্ঠ শিল্প-শৈলী বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল । 
সাহিত্য হইল সমাজের দর্পণস্বরূপ । সমাজের পারবর্তন সাহিতোই বিধৃত হয়। 
সমাজের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সখ-দঃখ, আলো-অম্ধকার সাহত্যে প্রতিফলিত 
হইয়া থাকে । সঙ্গীতও অনুরপ সমাজের মানুষের অন্তস্তলের 
গভীর অনুভূতি প্রকাশের সহায়ক । মুঘল আমলে এই সকল 
ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধি আসিয়াছিল। দিল্লশ, গোয়ালিওর, আগ্না প্রভৃতি 
অঞ্চলকে কেন্দ্রে করিয়া আমীর খসর-, তানসেন, বৈজ., আবুল ফজল প্রভৃতির উদ্ভব 
ঘটিয়াছিল। কু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা যখনই হাস পাইতে লাগিল, তখন হইতেই 
এই সকল ক্ষেত্রে এক অবনাতি পরিলাক্ষিত হইতে লাগিল । উর্দু 
নিও ও হিন্দি সাহত্যে এই অবনতি অত্যন্ত সংস্পন্ট হইয়া উঠিল। 
নৈরাশ্য ও হতাশা. কিন্তু অষ্টাদশ শতকে উত্তর-ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রসারিত হইবার 
ফলে উর্দ্‌ ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পাঁড়ল। মুসলমান, হিন্দ 
সকলেই উর্দু ভাষাকেই সাংস্কীতক ও সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যম হসাবে ব্যবহার 
করিত। এই সময়ে যে-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সমসাময়িক সমাজের যাবতীয় 
দদ্শার চিত্র স্বভাবতই সংস্পম্ট হইয়া উঠিয়াছিল। হতাশা ও 
মা নৈরাশ্যের অন্ধকার যেন সেই সাহিত্য-কশীর্তিকে আচ্ছাঁদত কাঁরয়া 
রাখিয়াছিল। এই অবস্থা হইতে মুক্তির উপায় হিসাবে উর্দু ও হিন্দি সাহিতিকগণ 
বাস্ভববাদিতা ত্যাগ কাঁরয়া “কম্পনাজগতের অর্থাৎ রোমাশ্টিসিজমের সৃহ্টি করিতে 
লাগলেন ৷ তাঁহাদের শব্দ-যোজনা, তাঁহাদের সীমাহীন কল্পনার 
এল জগত উর্দু ও হিন্দি ভাষাকে এক অতি সুন্দর, অভিনব রূপ দান 
চর ॥ কারল। উর্দু সাহিত্যিকদের মধ্যে সৌদা, মীর, মোমিন এবং 
গালিবের নাম বিশেষ উল্লেখা ৷ হিন্দি ও উর্দু ভিন্ন উত্তর ও দাঁক্ষণ- 
ভারতের সাহিত্য ক্ষেত্রেও এক অবনতির যুগ অষ্টাদশ শতকে দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা 
সাহিত্যেও প্রাচখন সাহিত্য-রীতিরই এক দূর্বল অনুকরণ এ সময়ে পারলক্ষিত হয়। 


পচ 


মুঘলযূগে সাহত্ের 
উৎকর্ষ 


অধ্যায় & 


আধুনিক যুগের হন! 
(39817171175 01217611006] 1১671090 ) 


“আনিল বাঁণকলক্ষী স:রঙ্গপথের অন্ধকারে 

রাজাসংহাসন। 
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে আভধিন্ত কীর 

নিল চুপে চুপে 

১ চি সু 
বাঁণকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শবরণ 
রাজদণ্ডর.পে ॥৮ 
--রবীন্দ্রনাথ 


আধুনিক যুগ (11081 78100) $ "চ্ভমিতপ্রায় ম-ঘল সাম্রাজা ফেদন 
*মশানশয্যা রচনা কাঁরয়া যবনিকার অন্তরালে আত্মঅগসরণে উদ্যত, স্পার্ধত মুঘল 
ইংরাজ বণিক-সম্পরদায় সাম্রাজ্যের রাজদ'্ড যেদিন ধূল্যবলুশ্ঠিত, সেইদিন এক 
কর্তৃক মুঘল অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রেই ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় এ রাজদণ্ড শাথিল 
সাম্মাজের পতনের  মৃঘল-মুম্টি হইতে হস্তগত করিয়া বিশাল ভারতের কোটি কোটি 
সুযোগ গ্রহণ ঃ নরনারীকে এক নূতন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার 
বাঁণকের টড সযোগ লাভ করিয়াছিল। তদানশন্তন ভারতবাসীর রাজনৈতিক 
পাতে পারত. ওদাসীন্য ও অনৈক্যের শান্তিস্বরুপ প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া 
ইংরাজগণ অপ্রতিহতভাবে ভারতের বৃকে শাসন ও শোষণ চালাইতে সক্ষম হইয়াছিল 
ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাসের প্রথমাংশ সেই কারণে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে 
পারণাীতরই ইতিহাস, বলা বাহুল্য । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রধানত বাণিজ্য-বিস্তারের সত্র 
ধাঁরয়াই প্রসারলাভ কাঁরয়াছিল। 
দীর্ঘকালব্যাপী ইংরাজ শাসনে ভারতের জাতীয় জশবনের প্রা রে দেখা দিল 
এক বিরাট পরিবর্তন । পর-সম্পদলোভাী ইংরাজ বাঁণকদের প্রাতিষে।গতায় ভারতীয় 
[শল্পগ-লির অপমৃত্যু ঘটিল। ভারতীয় অর্থনতির ভিভি'ংরূপ স্বয়ংসম্পর্ণি 
গ্রামগুলি হইয়া পাঁড়ল পরমুখাপেক্ষী । যান্লক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার এবং 
রেলপথ প্রভৃতি স্থাপনের ফলে একাঁদকে যেমন গ্রাম্য জীবনের স্বাতন্ত্য ও স্বয়ং" 
সম্পূর্ণতা বিনাশপ্রাপ্ত হইল, অপরদিকে তেমনি মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ীভান্তক এক নূতন 
ইংরাজ শাসনে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠিল । কিন্তু যে-বষ প্রাণনাশ করে, 
ভারতেব জাতীয় উহাতেই জবার বিষক্ষয়ের ওষধ নিহত থাকে । ইংরাজ শাসনের 
জীবনে পরবর্তন ক্ষেত্রেও এই উীন্তির সত্যতা প্রমাণিত হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
[শাক্ষিত মধ্যাবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমে দেখা দিল এক্* নব-চেতনা বা জাগরণ । সমাজ- 
রা সংস্কার, কুসংস্কার হইতে মুস্তির আগ্রহ, জাতীয় আন্দোলন প্রভৃতি 
বিভিন্ন দিকে এই নব-চেতনা গ্রকাশলাভ করিল। বাংলাদেশ ও 
বাঙালী জাতি হইল এই নব-জাগরণের অগ্রদূত । 


90 ভারতের ইতিহাসকথা 


ইহার পর বহু বাধা-বিপাশ্ত, দূঃখ-দুর্দশা ও নানা ঘাত-প্রাতঘাতের মধ্য দিয়া 
ভারতের জাতীয় আন্দোলন সাফল্যের পথে অগ্রসর হই'তে লাগিল । সাম্রাজ্যবাদের 
রা বিরুদ্ধে ভারতবাসীর আল্ফোলনের আভিনবত্ব, ভারতবাসণর নিষ্ঠা 
কংগ্রেস, সন্্াসবাদ, ও একান্তিকতা পাঁথবীর সকল অংশের নরনারণীকে বিস্ময়াভিভূত 
আই. এন্‌. এ., করিল। এই আন্দোলনের শান্তকে প্রতিহত করিবার ক্ষমতা ব্রিটিশ 
নৌসেনাদের বিদ্রোহ, সাম্রাজাবাদেরও ছিল না। প্রধানত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
আন্তর্জাতক আহংস আন্দোলনে ভারতের ম্যান্ত আন্দোলন জয়যূস্ত হইল। 
ই ভীতির অবশ্য এবিষয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সন্মাসবাদ, দ্বিতীয় 

মহাযুদ্ধের কালে নেতাজী সূভাষচন্দ্রু কতৃক সংগঠিত আজাদ- 
হন্দ ফৌজ বা আই. এন. এ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবাহত পরে ভারতীয় নৌসেনাদের 
[বদ্বোহ এবং আন্তর্জাতিক পারস্থিতির চাপ প্রভৃতির উল্লেখযোগা দান রহিয়াছে, এ-কথা 
অনস্বীকার্য । 

১৯৪৭ শ্রীন্টাব্দের ১৫ই আগস্ট, প্রায় দ-ইশত বৎসরের পরাধীনতার পর ভারতব্ষ 
হরির ইংরাজ কবলমন্তত হইল । কিন্তু ভারতে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদ মারবার 
শেষ আঘাত কালেও ভারতভূমিকে দ্বখাণ্ডত করিয়া শেষ সর্বনাশটুকু সাধন করিয়া 

যাইতে ভরাট করিল না। ভারতবাসীর জাতীয় এক্য, সাংকৃতিক ও 
ভৌগোলিক এঁক্য উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্থকে সাম্প্রদায়িকতার এবং দ্বি-জাতিতত্বের কান্নিম 
ভিন্ততে দুই ভাগে ভাগ করা হইল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভস্মাবশেষ হইতে ভারত ও 
পাকিস্তান এই দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃন্টি হইল। ভারতের জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত, 
ধারক ও বাহক বাঙালী জাতিকে ছ্ব-জা তিতত্বের ভিন্ততে ভাগ করিয়া পৃববিঙ্গকে পাকিস্তানের 
অংশ হিসাবে পূর্ব-পাকিন্তান' নামকরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু পঁচিশ বৎসরের আঁধক 
এই কৃত্রিম ব্যবচ্ছেদ টাকল না। জাতি, ভাষা, সংস্কৃতির এঁক্য ও এাতিহ্যকে উপেক্ষা 
কাঁরয়া যে-রাজনৈতিক ব্যবচ্ছেদ কার্যকর করা হইয়াছিল, প্র্ববঙ্গের বাঙালী তাহা যে 
অসম্ভব, এ-কথা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন । ৮৫ শতাংশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী অধ্াষত 
পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান হইতে স্বাধীন হইয়া গিয়া ধর্মের ভিত্তিতে দেশ-বভাগের মূঢ্তা প্রমাণ 
কাঁরয়া দিয়া স্বাধীন সার্বভৌম “বাংলাদেশ' গাঁড়য়াছেন এবং ভারতের বাঙালীদের সাঁহত 
আত্মার বন্ধন পুনঃস্ছাপন করিয়াছেন । পাঁকন্ভান হইতে স্বাধীন হইবার পূর্বে বাংলা- 
দেশের আঁধবাসিগণের অনেকে বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আন্দোলন করিয়া 
শহীদ হইয়াছেন। বাংলা ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাহিত্যসেবীদের 
অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয় । বাংলাদেশ পৃথক, সার্বভৌম রান্ট্র কিনতু রাজনোতিক 
আদর্শ, সাংস্কৃতিক এীতহ্য, ধর্মনিরপেক্ষতা সকুল দিক দিয়া উহা পাঁশচমবঙ্গ তথা 
ভারতের সহিত একাত্ম । পাকিস্তান বলিতে আজ একমাত্র পশ্চিম পাঁকন্তানকে 'ই বুঝায় । 


আধুনিক যুগের এীতিহাসিক উপাদান (900196৪ 901 1100010 11001207 
[71501 )$ ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানের অভাব 
নাই। পরম্তু উপাদানের প্রাচ্য এীতিহাসিককে কোনূটি ত্যাগ 
করিয়া কোনটি গ্রহণ করা উচিত, সে-বিষয়ে কতকটা বিভ্রান্ত 


পাঁচ প্রকারের উপাদান 


আধূনিক যুগের সূচনা ৪১ 


করিয়া তোলে । এই সকল উপাদানকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ কারা বিচার করা 
বাছনীয় । যথা, (১) সরকারণ কাগজপন, (২) সাধারণ ব্যান্তবর্গের নিকট হইতে প্রা 
সমসামপ্লিক দলিল, (৩) ইওরোপীয় বাণিজ্য-কৃঠিতে প্রাপ্ত কাগজপর্াদি, (৪) সমসামায়ক 
ভারতীয়দের রচনা ও (৫) 'ব্রটিশ প্ীতইাসিকগণের রচনা । 

(১) সরকারণী কাগজপত্র (8186 [887৪ ) £ ভারতবর্ষের আধুনিক ষৃগের 
ইতিহাস রচনায় সরকারণী কাগজপন্রের গৃরুত্ব অত্যধিক, বলা বাহূল্য। অভ্যন্তরীণ 
এবং পররাম্্রীয় বিষয়াদি সম্পাকত যাবতীয় কাগজপন্র এবষয়ে অত্যন্ত সহায়ক । 
সরকারী কাগজপন্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ফরাসী পর্যটক জ্যাকেমো 
()806901)1)-এর উীন্ত প্রাণধানযোগ্য । তিনি ১৮৩১ প্রীন্টাব্দে 
ভারতবর্ষ পর্যটনে আসিয়া তদানীন্তন সরকার কার্ধপদ্ধাতি 
সম্পকে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের সরকার 'কাগজ-কলমের দ্বারা পাঁরচাঁলিত” । 
জ্যাকেমৌর এই মন্তব্য হইতে এ যুগের ইতিহাস রচনায় সরকারী কাগজপনাদির গুরুত্ব 
সহজেই অন:মেয় । '্রিটশ শাসনকালে সরকারণ কাগজপত্রের প্রাচ্য এত অধিক যে, 
সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পাঠ করিয়া এ যুগের হীতহাসের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা 
কোন কালেই স্ম্দন হইবে কিনা সন্দেহ । ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজা প্রতিষ্ঠান 
যখন রাজনোতক প্রাতিষ্ঠানে পরিণত হয়, সেই সময় হইতে নানাপ্রকারের নাথপন্র, 

সরকারী কাগজপন্রাদ সণ্চিত হইতোঁছল। এগুঁল ভারতবর্ষের 
১ আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান সন্দেহ নাই। নৃতন 
দাঁললপর্লাদ দল্লখতে জাতীয় মহাফেজখানায় ( [860209] £১০১1৮55 ) রক্ষিত 

কাগজপন্রাদি, পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পুণা, লাহোর প্রভৃতি স্থানে 
রক্ষিত সরকারণ দলিলপন্লাদি এ যুগের ইতিহাস রচনার অপারিহার্য মূল্যবান. উপাদান । 
পোর্ুগণজ, ফরাসণ ও পোরুগীজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সরকারের মহাফেজখানায় 
ওলন্দাজ মহাফেজ-. রক্ষিত অনুরূপ দাললপন্রাদতেও ব্রিটিশ শাসনকালে ইওরোপীয় 
থানার রক্ষিত দেশগুলির সাঁহত ভারতবর্ষের যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের 
দাললপত্াদ নানাবধ তথা পাওয়া যায়। 

(২) সাধারণ ব্যান্তবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত সমসামায়িক দ্নিলপন্তা্দ ( 71158 
071217081 [9০001161105 ) £ ব্রিটিশ শাসনকালে রাজনৈতির্ক বা অর্থনৈতিক কারণে 

রাটশ সরকারের সাহত বহু সংখ্যক পরিবারের আদান-প্রদান ও 
রাজনৌতক ও অর্থ. পান্রশীবানময় চলিত। এ সকল কাগজপত্রাদ বহ পাঁরবারে 
রে এখনও পাওয়া যায় । এগুলি হইতেও বহু মুল্/বান এঁতিহাসিক* 

তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কিন্তু এষাবং এইরূপ দলিলপন্রের 
সাহায্য এরীতহাসিকগণ তেমন গ্রহণ করেন নাই । 

(৩) ইওরোপাীয় বাণিজ্য-কুঙিতে প্রাপ্ত কাশজপন্রাদ (80019681 চ801০7 
ইওরাপাঁর বাণিজা ৮8099) 8 পোতুগীজ, ও-দ্দাজ, ফরাসী, 'দিনেমার প্রভৃতি 
কৃঠির কাগজপত্াঁদ. ইওরোপাঁয় বণিকদের বাঁণজ্া-কুঠির কাগজপন্রাদি হইতেও সমসামাক্িক 

কালের এঁত্হাসিক, বিশেষভাবে সমসাময়িক বাণাজাক ও অর্থ- 
নৌতিক তথ্যাঁদ সংগ্রহ করা যায়। 


সরকারখ কাগজ- 
পন্লাদর গ্রুত্ব 


৪২ ভারতের ইতিহাসকথা 


(8) ভারতীয়দের রচনা ( 77116105 ০01 0176 10016617008 7771695 ) £ ব্রিটিশ 

যুগ তথা আধুনিক যুগের ইতিহাস গঠনে ফার্সী ভাষায় রচিত 

3৪ রা ্র্থাদি সাধারণত সহায়ক নহে। কিন্তু “সয়ার-উল্‌-মৃতাখুরিণ' 

তামিল প্রভাত ভাষার নামক ফারংসণ গ্রন্থখানি অঞ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসনের 

্রস্থাদ ইতিহাস রচনায় অপরিহার্য বলা যাইতে পারে । ইহা ভিতর, মারাঠা 

ভাষায় রচিত সমসাময়িক গ্রম্থাঁদ হইতেও এ-বিষয়ে যথেন্ট সাহায্য 

পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলির কয়েকখানি ইতিমধ্যে মদ্রুত হইয়াছে । তামিল ভাষায় 

লিখিত এ. আর. পিলাই-এর ডাইরণ, ফরাসী গবর্ণর দুশ্লে রচিত 

“দুবাস” (10৮০9) প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সমসাময়িক ইতিহাস 

রচনার বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থের কয়েকটি ইংরাজি ভাষায় 
অনূদিত হইয়াছে । 

(৫) ব্রিটিশ এীতহাসিকদের রচনা ( ডা10008 01 06 137161817 11186018108 ) £ 
ভ্রিটশ যুগে বহ্‌ ইংরাজ কর্মচারী ভারতবর্ষে তাঁহাদের আভজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের আবার জীবনস্মৃতিও প্রকাশিত হইয়াছে । এইগুলি 
হইতে সমসাময়িক কালের এীতহাসিক তথাঁদও সংগ্রহ করা ষায়। এইরূপ ব্যান্তগত 

রচনা ভিন্ন জেমূস্‌ মিল (09109 71]1 ), উইলক-স- ( ৬৬115 ), 
িল, উইলক্‌স্‌, ডাফ.. গ্রাণ্ট ডাফ (01806 1004), কাযানিংহাম ( 00001708210 ) 
শা প্রভাত প্রীতি রীতহাসকগণের রচিত এতিহাসিক গ্রন্থাদি ব্রিটিশ শাসনের 
(রাজ এ্রীতহাসক- 
ডিপ প্রথম যুগের ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপাদান। অবশ্য একথা 

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সকল এীতিহাঁসিকের রচনা সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ নহে । কিন্তু তাঁহাদের রচনায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে, 
এ-কথা মনে করা য্ন্তযুন্ত হইবে না। 


ইওরোপশয়দের আগমন (১০৮61) ০01 6176 90701098708 ) $ পাশ্চাতোর সহিত 
ভারতবর্ষের যোগাযোগ আধুনিক কালের কথা নহে । আঁতণ-্প্রাঈনকাল হইতেই 
পাশ্চাত্যের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের 
সাহত ভারতবর্ষের বাণ্ধিজ্যক সম্পর্ক ও দৃত-বনিময়ের কথা আমাদের আঁবাঁদত 
নহে। কিন্তু শ্রীজ্টায় প্রথম শতকে আরব 'সাগর ও লোহিত 
সাগর পথে আরবগণের একচ্ছত্র আধপত্য হ্থছাপিত হওয়ায় 
ভারতের সমদূ্রবাহী বাণিজ্য তাহাদের হাতে চলিয়া যায়। অবশ্য 
তখনও ইতালির ফ্লোরেম্স্‌. জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতি নগরের বণিকগণ আরবদের নিকট 
হইতে রেশম, মণি-মুন্তা, মূল্যবান পাথর, মসলা? প্রভৃতি ভারতীয় পণ্যদ্রব্যাদি কয় 
কাঁরয়া ইতালির সর্বত্র এবং পাশ্চাত্যের সকল দেশে রপ্তান কারত। কিন্তু মধ্যযুগের 
শেষ ভাগে ভোগোলিক আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে পরস্পর 
অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা যেমন বৃদ্ধি পাইল, তেমনি নব-আবিজ্কৃত সমূদ্রূপথ ধারয়া 
প্রাচের দেশগুলির শোষণের ইতিহাসও শুর হইল । বজ্ঞুত, ভারতবর্ষে পৌৌছিবার 
সমুদ্রপথ আঁবম্কিত হওয়ায় পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাসে যে-সুদরপ্রসারী প্রভাব 


দুগ্লে রাঁচত 'দৃবাস' 


পাশ্চাত্যের সাহত 
ভারতের যোগাযোগ 


আধুনিক যৃগের সূচনা ৪৩ 


পারলক্ষিত হইয়াছিল, সমগ্র মধ্যযুগের অপর কোন একটি ঘটনা হইতে সেইর্‌প 
পাশ্চাত। হইতে হয় নাই। ১৪৮৭ প্রীম্টাব্দে পোর্তুগজ নাবিক বারথলোমউ 
ভারতবর্ষে পেণোছবার দয়াজ (8910১019006 10192) আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ 
জলপথ আবদ্কত সীমায় উত্তমাশা অন্তরণপ প্রদক্ষিণ কাঁরয়া আসলেন । ইহার 
বি কয়েক বৎসরের মধ্যেই (১৪ই মে, ১3৯৮ ) এ পথ ধারয়া ভাস্কো- 
ডা-গামা ( ৬৪$০০-৫৪-02/78 ) কালিকট বন্দরে আঁসরা পেশীছিলেন। এইভাবে 
পাশ্চাত্য হইতে জলপথে ভারতবর্ষে পৌঁছিবার এক নৃতন পথ আঁবক্কৃত হইল। 
ভারতে পোতুগীজদের আগমনের পশ্চাতে ভয়, ঈর্ষা ও উদ্দীপনা এই তিনাঁট ভিন্ন ভিন্ন 

প্রভাবের সমাম্টগত ফল পরিলক্ষিত হয়। শ্রীন্টান দেশগুলির 


১ উপর ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের আধিপত্য বস্তারের ফলে 
রর হইবার পোর্ত্গীজ জাত 'নজেদের ভাবষ্যৎ সম্পর্কে অনেকটা ভীতিগ্র্ঞ 
মূল কারণ হইয়া পাঁড়য়াছিল। ভূমধ্যসাগরের পূবাঞ্জলীয় দেশগুলির সহিত 


ভারত তথা দক্ষিণ-পূৰ্ এশীয় দেশসমহের বাঁণজ্য-সম্ভার একমান্র 
আরব দেশীয় মুসলমানগণই চালান দত এবং প্রভূত পারমাণ অর্থ রোজগার কারত। 
পোর্তৃগীজ বণকণণ ইহাতে অতান্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই বাণিজোর অংশ 
তাহারাও গ্রহণ কারতে বদ্ধপারকর ছিল। ইহা ভিন্ন, ভারত এবং ভারতীয় অন্চলের 
অশ্ীষ্টানদের মধ্যে প্রীষ্টধর্ম প্রচারের উৎসাহ-উদ্দীপনাও তাহাদিগকে ভারতীয় অণ্চলের 
দিকে অগ্রসর হইতে অন/প্রাণিত করিল । 


পর্তুগীজ বাঁণকদের ভারতে আগমন (40510 01 676 [১0110820686 11) 
10015 )$ ১৪৯৮ গ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা কালিকট বন্দরে উপস্থিত হইলে স্থান*য 
'জামোরণ' অর্থাৎ রাজা তাহার প্রাত উদার এবং প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার 
করিতে ঘ্রুটি করিলেন না। কিন্তু ভাস্কো-ডা-গামা প্রতিদানে 
জামোরিণের পাঁচজন প্রজাকে ধারয়া লইয়া গিয়া পোর্ভগীঁজ-সুলভ মনে বৃত্তির পরিচয় 
দিলেন । পোত্যগীজদের ভারতে আগমন সর্বপ্রথম জলপথে '-।রত-আক্রমণের 
উদাহরণস্বর্প । ইহার পূর্বাবাধ একমাত্র ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথেই 
পেড্রো আল্ভারেজ ভারত-আক্রমণ ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, ভাস্কো-ডা-গামার 
কান্তাল সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া দুই বংসরের (১৫০০) মধ্যেই পেড্রো 
আল্‌ভারেজ. কারান (810 4£১1৮০:62  09001) নামে জনৈক নাবিকের 
নেতৃত্বে তেরোখানি জাহাজ, বারো শত পোর্তহগীজ এবং প্রচুর পারমাণ পণাদ্রব্য লইয়া 
কালিকট আভমুখে যাত্রা করিল ! ইহাই পোতগাল হইতে 'দবতীয় বাণিজ্য আভষান। 
আল্‌ভারেজ কাঁলিকটে পেীছয়াই নিজ উদ্ধত আচরণহেতু জামো'িণের শব্রুতে পরিণত 
হইলেন । কালিকট বন্দরে এ সময়ে অসংখ্য আরব বণিক বাণিজ্যব্পদেশে যাতায়াত 
কারত। বস্ভৃত, কালিকট বন্দরের সমৃদ্ধি আরব .ণর সাঁহত বাণিজ্যের ফলেই 
গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আল্‌ভারেজ কালিকট বন্দর হইতে আরব বাণিকগণকে 


ভাস্কো-ডাশ্গামা 


ক ৬100, 716 0০771171226 1215107) ০) 17210, ৮০]. ৬, 0. 4. 


৪৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


হিসাবে নেদারল্যান্ডের ক্ষ-্রু ক্ষদ্রু কোম্পানিগুলি 'ইউনাইটেড ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি' 
নামে এক সংযব্্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল (১৬০২)। এই সংযুত্ত 
8 প্রাতষ্ঠানটি নামে বাণিজ্য-প্রাতিষ্ঠান হইলেও যুদ্ধ-বিগ্রহে যোগদান, 
গঠন (১৬০২) শান্তিচুত্তি হ্থাপন, দুর্গনির্মাণ, সৈন্য-পোষণ প্রভৃতি আধকারও 
নেদারল্যা'ড সরকার হইতে লাভ করিল । ওলন্দাজ নাবিকগণ 
দক্ষিণ-পূর্ব এাশয়ান্থ দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ কাঁরতে আসিয়া প্রথমেই 
পোতঞগীজগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পঁড়ল। ১৬০৫ প্রণস্টাব্দে তাহারা পোতগীজ 
আঁধকৃত এ্যাম্বোয়ানা (£১00509) দখল করিয়া লইল ; ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা জেন 
পীটারসূন কোয়েন (020 52015000000.) নামক নেতার নেতৃত্বে জাকাতা জয় 
করিয়া সেই স্থানে বাটাভিয়া নামক ওলন্দাজ বাণিজ্য-কেন্ছু স্থাপন কারল। পাঁটারসূন 
কোয়েনই ছিলেন প্রাচ্যে ওলন্দাজ শান্তর প্রকৃত ম্থাপায়তভা। সেই সময়ে ইংরাজ 
বাঁণকগণও মালয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিল । কিন্তু ওলন্দাজগণের 
অক্লান্ত চেষ্টায় অপর কোন ইওরোপাঁয় বাঁণক-সম্প্রদ।য় এ অঞ্চলে বাঁণজা বা সাম্রাজ্য 
বস্ঞারে সমর্থ হয় নাই। ওলন্দাজগণ পোত্গীজদের বাণিজ্য-কেন্দ্ুগুলি দখল 
| কারবার জন্যও চেষ্টার ভ্রুটি কারলনা। ১৬৩৬ হইতে ১৬৩৯ 
ওলন্দাজ-পোতুর্গাঁজ প্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহারা প্রাত বৎসর একবার করিগ্রা গোয়া আক্রমণ 
করিতে লাগিল। অবশ্য এব্যাপারে তাহারা সাফলা লাভ 
কারতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু ১৬৪১ শ্রীঙ্টাব্দে মালাক্কা এবং ১৬৫৮ খান্টাব্দে 
সিংহলের সর্বশেষ পোতর্গনীজ বাণিজ্য-কেন্দ্রাটি জয় করিয়া ওলন্দাজগণ দাঁক্ষণ-পাঁশ্চম 
এশিয়াস্ছ দ্বীপগ-লিতে এক অগপ্রাতহত শীন্ততে পরিণত হইল । যবদ্বীপ স.মাল্রা, 
মালাক্কা প্রভৃতি স্ছান অধিকার করিয়া ক্রমে ওলন্দাজ বণিকগণ 
ও ওগ্দাজ-করি করমণ্ডল, গুজরাট, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বাণিজ্য-কুঠি 
চ্ছাপন কারতে সক্ষম হইল । ভারতবর্ষে ওলন্দাজ-কুণিগুলির 
মধ্যে পৃলিকট, সংরাট, নেগাপষ্রম, কোচিন, চণ্চুড়া, কাশিমবাজার, বরানগর, পাটনা, 
বালেশ্বর প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগা । নীল, রেশম, সোরা, চাউল, সূতীবস্ত, আকিং 
প্রভৃতি ছিল তাহাদের প্রধান রপ্তানি সামগ্রণী 


দক্ষিণ-পূবণ এশিয়াস্থ দ্বীপপুঞ্জে এবং ভারতবর্ষে ওলন্দাজ বাণিজ্যের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ছিল পোর্তুগটজ ও ইংরাজ বাঁণকদের সাহত সংঘর্ষ । ১৫৮০ হইতে ১৬৪৯ 
ডি জরাত শন্টাবদ পর্যন্ত পোর্তুগালও স্পেনের অধীন ছিল। স্পেনের 
সবরের কারন অধীনতাপাশ "ছিন্ন কারবার উদ্দেশ্যে ওলন্দাজগণ সর্বদাই বিদ্রোহ 
করিত। এই কারণে ওলন্দাঙ্জু ও স্পেনীয়দের মধ্যে পরস্পর 

সম্পর্ক অত্যন্ত তিন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পোর্তুগাল স্পেন কর্তৃক আঁধকৃত হইলে 
ওলন্দাজগণ পোরতুগজদের সহতও শন্লুতা শুরু করিয়াছিল। ধর্মের ব্যাপারেও 
প্রোটেস্টাপ্ট ধর্মাবলম্বী ওলন্দাজগণ ক্যাথালক স্পেনীয়দের অনমনীয় শু ছিল। ইহা 
ভিন্ন, প্রাচ্যের বাণিজ্যের একচেটিয়া আধকার লাভের ইচ্ছাও" এই প্রাতিদ্বন্দিৰতা বৃদ্ধি 
করিয়াছিল। এই সকল কারণে ওলন্দাজ-পোর্তুগীজ দ্বন্দ; অনিবার্ধ ছিল এবং এই 


আধুনিক যুগের সূচনা ৪৭ 


দ্বন্দেধ ওলম্দাজগণের হচ্তে পোতুগিণজ বাণিকগণ পরাজিত হইলে তাহাদের শান্ত ও 
বাণিজ্যক প্রাধান্য হাসপ্রাপ্ত হইল । 


স্টুয়ার্ট যূগে এবং ব্রমওয়েলের আমলে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের মধ্যে বাণাজাক ও 
সামুদ্রিক প্রাধান্য লইয়া দ্বন্দেবর সৃষ্টি হয় । সেই সূত্রে দাক্ষিণ-পৃব এশয়াস্থ দ্বীপ- 
পুঞ্জ এবং ভারতবর্ষের ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। ১৬৭২ 
হইতে ১৬৭৪ প্রী্টাব্দ পর্যত দুই বংসর গলন্দাজগণের হন্তে ইংরাজ 
বণকগণকে নানাভাবে লাঞ্ছনা ভোগ এবং বহু ক্ষতি স্বীকার করিতে 
হইয়াছিল। অজ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইঙ্গ-ওলন্দাজ বাঁণাজ্যক প্রাতিযোগিতা- 
সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদ সমভাবেই বিদ্যমান ছিল । ১৭৫৯ খ্রষ্টাব্দের পর হইতে এই 
দ্বন্দের কতক উপশম হয়। সেই সময় হইতে ওলন্দাজগণ মালয় দ্বীপপুঞ্জেই 
একা'ধপত্য স্থাপনে মনোযোগণ হইয়া পড়ে এবং ইংরাজগণ ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তারের 
সুযোগ লাভ করে । 


ইন্গ-ওলম্দাজ সংঘর্ষ 


ফরাসী বাঁণকদের আগমন (40%606 01 10178 [71610018008 )£ যোড়শ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ফরাসী বাণকগণের একখানি বাণিজাপোত পোতু'গণীজ 
বাণিজ্যকেন্দ্র 1দউতে পোঁছিয়াছিল ; কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ বা সগ্ডদশ 
শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন ফরাসী বাণিজ্যপোত ভারতবর্ষের কোন 
বন্দরে না আসলেও ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে দইখানি ফরাসী জাহাজ সংমান্রায় পৌছিয়াছিল 
এইব্‌গ প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃর্বোঁ বংশের প্রাতিষ্ঠাতা চতুর্থ 
ফবাসা বাঁণকগণের হেনরী ইংলণ্ড এবং নেদারল্যাপ্ডের অনৃকরণে “ফরাসী ইস্ট: 
প্রাচোর সাঁহত 
বাঁণজ্য-সম্পকের . ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বাঁণিজা-প্রীতঘ্ঠান স্থাপনে প্রয়াসী 
স্‌চনা হন। কিন্তু এ-বিষয়ে বিশেষ কোন সাফল্য লাভ করা সম্ভব 
না হওয়ায় সাময়িকভাবে প্রাচোর সাইত ফরাসী বাঁণিজ্য-সম্পর্ক 
স্থাপনের চেষ্টা স্থগিত থাকে । তথাপি কয়েকজন নর্মান নাবিক সরক? ী সাহাষ্য না 
লইয়াই সেই সময়ে পারসা, আরব, ভারতবর্ষের বাংলাদেশ ও দাঁক্ষিণ। এর কয়েকটি 
বন্দরে আসিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে গাইলস ডি রোজমেন্ট (0555 4০ £৩£100200) 
ও রিগ্যাল্ট ( [২1590410), এই দ.ইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সপ্তদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে ফরাসধ পষ'টক টেভানিয়ে মৃঘল দরবার এবং ভারতবর্ষের এব ও পণ্য- 
দুব্যাদি সম্পকে” যে-প্নন্তক প্রকাশ করেন তাহা পাঠ করিয়া ফরাসী নাবিক ও বাঁণকদের 
মনে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের এক ব্যাপক উৎসাহ দেখা দেয় । 
ইহার অল্পকালের মধ্যেই ফরাসীরাজ চতর্দশ লই (10005 20৬ )এর অর্থসাঁচব 
কলবেয়ার (0০1৮০: )-এর চেম্টায় ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ফরাসাঁ 
র টা | ইস্ট- ইন্ডিয়া কোম্পানি” (00920098016 065 10069 0:151.9165 ) 
নামে একটি বাণিজ্য-প্রাতিষ্ঠান শাপিত হয়। চতুর্শ লুই 
এই কোম্পানিকে বিনা-সৃদে ন্রিশ লক্ষ লান্র (11755) ধণ দিয়াছিলেন। 
এইভাবে সরকারণ সাহায্য ও পৃজ্ঠপোষকতায় ফরাসণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
গঠিত হইলে ১৬৬৮ প্রান্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া ক্যারোঁ ( 0121)0015 (০৪১০০) সুরাটে 


৪৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


সর্বপ্রথম ফরাসী বাঁণজ্য-কুঠি স্থাপন করেন। মার্কারা নামে অপর একজন 
বাঁণক পর বংসর (১৬৬৯) মসূলিপট্রমে আরও একটি ফরাসী কুঠি হ্থাপন করেন । 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই ফরাসী বাঁণকগণ ওলন্দাজ বাণকদের সাঁহত দ্বন্দেৰ প্রবৃত্ত 
চারার হইল। ১৬৭২ খ্রীন্টাব্দে তাহারা ওলন্দাজ বাণিজ্য-কেন্দ্র সান: 
বাণিজ্য-কৃঠি টোম (581) 1১006) বলপূর্বক দখল করিলে গোলকুণ্ডার 
সুলতান ও ওলম্দাজগণের এক যুশ্মবাহিনী ফরাসী এযাডামরাল 
ডি লা হে (10৩ [9 [795০ )কে পরাজিত করিয়া সান টোম ওলন্দাজগণকে 
ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করিলেন। পর বৎসর (১৬৭৩) ফ্রাঁসোয়া মার্টিন ( হ3190019 
11137:07)) ও লেসপিনে (82119065105 175501295 ) পাঁণ্ডচেরি নামক ফরাসী 
উপনিবেশটি চ্থাপন করেন। এই উপনিবেশটি ক্রমেই সমহ্ধ হইয়া অজ্পকালের মধ্যেই 
ভারতবর্ষে ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্ুগলির সর্বপ্রধান হইয়া উঠে। ফ্রাঁসোয়া মার্টিন, দুমা 
(19009 ) ও দুগ্লে (109001615 )-এর চেষ্টায় পণ্ডিচোর ফরাসী বাঁণিজ্য-কেন্দ্রুগুলির 
মধ্যে সর্বাধিক সমন্ধ ও শান্তশালী হইয়া উঠিয়াছিল।* ১৬৭৪ খ্রীম্টাব্দে ফরাসীগণ 
বাংলার তদানীন্তন নবাব শায়েন্ভা খাঁর নিকট হইতে চন্দননগর নামক শ্থানাটির অধিকার 
লাভ করে। কয়েক বংসর পর এখানেও একটি ফরাসী কুঠি স্থাপিত হয় । অজ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরাসী ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির অর্থবল 
অঙ্টাদশ শতাব্দীতে ্ রি 
ইরানে: ছা পাইলে স:রাট ও মসূলিপট্রমে তাহাদের কুঠি পারত্যন্ত হয়, 
স্তপাত কিন্তু ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি পুনর্গঠিত হইলে ফরাসীগণ 
কারকল ও মাহে আধকার করিতে সমর্থ হয় । ইহার পরবতাঁ ঘটনা 
হইল দুছ্লের অধীনে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য গঠনের চেম্টা। এই সূঘেই ইঙ্গ-ফরাসী 
কবন্দেবর সল্ট হইল। 
ইংরাজ বাঁণকদের আগমন (001017/ 01 1১6 197051181) 1780018 ) £ 
পোতুগিঈজদের দল্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ইংরাজ বাঁণকগণও প্রাচ্যের স'হত বাণিজ্য- 
সম্পর্ক চ্াপনে আগ্রহান্বিত হইল। ১৫৫৮ খ্রশষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের 
1সংহাসনারোহণের সময় হইতে পরবতর্ণ একশত বৎসর অর্থাৎ ব্লমওয়েলের মৃত্যু 
পর্যন্ত (১৬৮০) ইংলণ্ড 'বদেশে বাণিজ্য বিষ্ভারের জন্য এক অদম্য উৎসাহ লইয়া 
চেষ্টা করিতেছিল। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফাঁন্সিস্‌ দ্রেক ( ৪0,515 0121৩) সমৃদ্ুপথে 
পাথবী প্রদাক্ষণ করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ইংলগ্ডে ফিরিয়া গেলেন। আবার 
১৫১৯১ গ্রীষ্টান্দে র্যালৃফ ফণীচ (2২911) চ10০) ) ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ পর্যটন কাঁরয়া 
দেশে ফিরিয়া গেলে ইংরাজগণের মধ্যে প্রাচ্যের সাহত বাঁণাজ্যক যোণ-যোগ স্থাপনের 
এক ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেল। ইতিমধ্যে স্পেনীয় আর্মীডার বিরুদ্ধে ইংরাজ 
নৌবাহিনীর সাফল্যে ইংরাজ নাঁবকদের মধ্যে এক বিপুল উৎসাহ ও আত্মপ্রত্যয় 
প্রানের সাত জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জলপথে নিকোবর, 
বাণিক্-সম্পক পেনাং, যবদ্বীপ প্রভীতি দেশে আঁসয়া উপস্থিত হইলেন। 
শ্থাপনে বাণকদের. এই সকল নাবিকের মধ্যে জেমস্‌ ল্যাংকাস্টার (031565 [5817- 


০ ০8506£)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৫৯৯ গ্রীষ্টাব্দে জন 
ই রি রর 
ক 1912, 0, 67. 


আধ্শিক যুগের সূচনা ৪৯ 


মিল্ডেন্হল (০10. 2114801211 ) হ্ছলপথে ভারতবর্ষে আয়া পৌীছিলেন। 
ইংলশ্ডের রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে ইংরাজ বাঁণকগণকে পোর্তুগজ 
বাঁণকদের ন্যায় বাণিজ্যক সুযোগ-সৃবিধা ভোগ করিতে 'দিবার অনুরোধ-পন্র 
লইয়া তানি মুঘল সম্রাট আকবরের দরবারে উপাস্থিত হইলেন। কিন্তু প্রাচ্যের সাঁহত 
বাণিজ্য-সম্পক স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা শুরু হইল ১৬০০ গ্রীঘ্টাব্দ হইতে । এ বৎসর 
রাণী এাঁলজাবেথ 02 9০৬60901250 00000205০0৫ 216:00805 0৫ [000 
ই্ট- ইন্ডিয়া [10106 1000 006 936 100165 নামক বাণক কোম্পানিকে 
কোম্পানি শ্থাপন প্রাচোর যাবতাঁর় দেশের সাঁহত বাঁণজ্য-সম্পর্ক চ্ছাপনের 
আঁধিকার দান করিলেন। এই কোম্পানিই সাধারণ্যে ইস্ট: ইশ্ডিয়া 

কোম্পানি নামে পরিচিত। প্রথম কয়েক বৎসর অবশ্য এই কোম্পানি ভারতবর্ষের 
সাহত'বাণিজ্য চ্ছাপনের চেষ্টা না করিয়া সূমান্রা, ষবদ্বীপ, মালাকা প্রভৃতি অগ্জলে 
মসলার ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণে সচেষ্ট হইল। ১৬০৮ প্রজ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স 
ইংলস্ডের রাজা প্রথম জেমৃস্-এর সুপারিশপন্র সহ মৃঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে 
উপস্থিত হইলেন ।* জাহাঙ্গীর ক্যাপ্টেন হকিম্সকে উপযুস্ত সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি 
করিলেন না এবং হকিন্স-এর প্রার্থনা অনুযায়ী ইংরাজ বণিকগণকে সূরাটে বাণিজা- 
রা কৃঠি স্থাপন করিতে দিবেন বলিয়াও মনে মনে স্থির করিলেন। 
কিন্তু পোর্তৃগীজ বণকগণ এবং সুরাটের বাঁণক সম্প্রদায়ের তর 

[বিরোধিতার ফলে শেষ পর্যন্ত হকিন্দের দৌত্য বিফলতায় পর্যবাঁসত হইল । ১৬১১ 
প্রীষ্টাব্নে হাকন্স আগ্রা ত্যাগ করিয়া সূরাটে আসিলেন। ইতিমধ্যে সার হেন্র* 
মিভ্লটন (5 [76015 1100150)) বাবেলমাণ্ডেব প্রণালীতে সূরাটের বাণিকদের 
কয়েকখানি বাঁণিজ্যপোতের যাবতীয় পণা ইংলগ্ড হইতে আনীত তিনখানি বাণিজ্য 
সার হেনরী মিডলটন পোতের পণ্যের সহত বিনিময় করিতে বাধ্য করেন। ইহাতে 
(১৬১০-১১) '. . ভীত হইয়া সুরাটের বণিক-সম্প্রদায় ক্যাপ্টেন বেস্ট-এর অধীনে 
দইখানি 'ব্রাটশ বাঁিজ্যপোতের সূরাট বন্দর প্রবেশে কোন বাধা 

প্রদান করিলেন না (১৬১২)। পোর্তৃগীজগণ ক্যাপ্টেন বেস্টকে সুর বন্দর হইতে 
[বিতাড়নের জন্য একটি নৌবহর প্রেরণ কারলে ক্যা্টেন বেস্ট: তাহা 'ব্ধ্স্ভ কাঁরতে 
সমর্থ হইলেন। ফলে ভারতীয়দের চক্ষে ইংরাজদের মর্যাদা বাঁদ্ধ পাইল। ১৬৯৩ 
ইরাাযার প্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর একটি 'ফার্মান' দ্বারা ইংরাজ বাঁণক- 
| গণকে সূরাট বন্দরে বাঁণজা-কুঠি স্থাপনের অনুমতি দান কাঁরলেন। 

দুই বংসর পর (১৬১৫) পোতুর্সীজগণের সহিত ইংরাজদের পুনরায় সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইল। ইহাতেও পোর্তুগীজগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজ্ষিত হইল। এইভাবে ইংরাজ 
নোৌবহরের শ্রেশ্ঠত্ব ভারতীয়দের নিকট ক্রমেই প্রমাণিত হইতে থাকিলে ইংলশ্ডরাজ 
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ভারতের ইতিহাসকথা 


৫০ 





আধমনিক যুগের স্‌চনা ৫১ 


প্রথম জেমৃস্‌ সার টমাস্‌ রো (3%: 107700298 ০৫) নামক জনৈক বিদ্বান ও বিচক্ষণ* 
ব্যান্তকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে দৃত 'হসাবে প্রেরণ কারলেন। সার টমাস রো 


গার মাসরো-এর ১৬১৫ হইতে ১৬১৮ গ্রা্টাব্দ পর্য্ত তিন বংসর জাহাঙ্গীরের 
দৌত্য (১৬১৫-১৬১৮) দরবারে অবস্থান করেন এবং তাঁহার সাঁহত কোন বাণিজ্য-চ্তি 
সম্পাদনে কৃতকার্য না হইলেও মৃঘল সাম্রাজোর বিভব অংশে 
ইংরাজ বাঁণকদের বাণিজ্য-কুঠি হ্ছাপনের অনমাত প্রাপ্ত হন। ১৬১৯ প্রীষ্টাব্দে সার 
সার মাস-রো কতক টমাস্‌ রো বখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন তখন সুরাট, আগ্রা 
ইংরাজ বাঁপকদের আহ্মদাবাদ, ভারুচ প্রভাতি চ্ছানে ইংরাজ বণিকগণ বাণিজ্য-কৃঠি 
অন্কূলে সযোগ-  ্ছাপন করিয়া পৃর্ণোদ্যমে বাণিজ্য পাঁরচালনা করিতোছল । ১৬৬১ 
সুবিধা লাভ প্রীষ্টাব্দে ইংলপ্ডরাজ দ্বিতীয় চার্লস পোর্তুগালের রাজকন্যা 
| ক্যাথারিণ বার্গাঞ্জাকে বিবাহ করিলে ভারতে পোতগজ আঁধকৃত 
চ্ছান- বোদ্বাই শহরটি তহাকে যৌতুক হিসাবে দেওয়া হইল। কয়েক বংসরের মধ্যে 
ছ্তীয় চার্লস অর্থাভাবহেত্‌ পণ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে বোদ্বাই ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির নিকট হস্তাম্ভারত কারলেন। ইহার পর হইতেই বোম্বাই ইংরাজ কুঠিগ:লির 
মধ্যে সবশ্রেম্ঠ কুঠিতে পরিণত হইল । 


ইতিমধ্যে গোলকুণ্ডার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্ু, মসুলিপট্রম, পুলিকট-এর অনাতিদূরে 
আরমাগাও প্রভৃতি চ্থানেও ইংরাজগণ বাঁণজ্য-কুঠি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
১৬৩২ প্রীন্টাব্দে গোলকুণ্ডার সুলতানের নিকট হইতে ইংরাজগণ বাৎসারক 'নার্দিষ্ট 
পারমাণ শুজ্ক:দিবার গ/তশ্রধতিতে গোলকুণ্ডার সবর বাণিজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইল । 
১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রাগরর রাজার নিকট হইতে ফ্রান্সিস ডে নামে জনৈক ইংরাজ বণিক 
মাদ্রাজে সুরক্ষিত বাণিজ্য-কুঁঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করিতে 
888 সমর্থ হইলেন । এই সুরক্ষিত বাণিজ্য-কুঠি তৎকালে ফোর্ট সেন্ট- 
জর্জ (0৮ 9৮ 0601£5 ) নামে পারাচিত ছিল । 


উপার-উন্ত অপ্চল ভিন্ন হারহরপুর; হুগলী, পাটনা, কাঁশমবাজার ৬'₹তি চ্ছানেও 
ইংরাজ বণিকগ্ণ বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিতে সমর্থ হইল। ১৬৪৯ হইতে ১৬৮৯ এই 
চাল্পই বৎসরের মধ্যে ইংরাজদের বাণিজা খুব বৃদ্ধি পাইল । বাঁণজ্য বৃদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইল, ক্লমে তাহারা রাজ্য চ্ছাপন ও রাজ্য শাসনের স্বপ্ন 
দেখতে লাগিল । ১৬৮৬ ধাম্টাব্দে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানিয় 


৮5 ডাইরেক্টরগণের প্রধান সার জোশিয়া চাইল্ড (50: 0০৭018 110 ) 
নাঁভিন্রহর বলপ্রয়োগে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য হ্ছাপনূ ও উহা হইতে অর্থাগমের স্থায়ী 


ব্যবস্থা কারবার নীতি গ্রহণ কাঁরলেন। তদনূসারে ইংরাজ নৌ- 
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৫২ ভারতের ইীতহাসকথা 


বাছনী জোশিয়া চাইডের ভ্রাতা জন চাইল্ডের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বন্দরাট দখল কারবার 
চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। ইংরাজ বণিকদের এই উদ্ধত আচরণে মৃঘল সম্ভাট ওরংজেব 
বভাবতই ক্রোধাষ্বিত হইলেন এবং তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মৃঘল- 
বাহিনী বোচ্বাই আক্রমণ করিল। অবশেষে জন চাইল্ড সম্মাট গঁরংজেবের নিকট ক্ষমা 

প্রার্থনা করিলে (১৬১০ ) উভয় পক্ষে এক চুন্তি স্বাক্ষরিত হইল। 
রর এই চুন্ত অনুসারে জন চাইজ্ডকে বোদ্বাই-এর গবর্ণর-পদ হইতে 
টি সাক্ষর অপসারিত করিবার প্রাতশ্রুতি ইংরাজ কে্‌ম্পানিকে দিতে হইল। 

ইহা ভিন্ব, যে-সকল ভারতীয় বাণিজ্যপোত ইংরাজগণ বলপরর্বক 
দখল করিয়াছিল সেগুলি ফিরাইয়া দিতে এবং দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে 'দিতে 
হইল । 


এ-দিকে বাংলাদেশেও ইংরাজদের সাঁহত মুঘল সম্রাটদের সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল। 
ইংরাজ বাঁণকগণ বাংলাদেশে বাৎসারক তিন হাজার টাকা শুজ্ক প্রদানের বিনিময়ে 
অবাধ-বাণিজ্যের আধকার লাভ করিয়াছিল। ১৬৭২ প্রীম্টাব্দে 

১০১ শায়েস্তা খা বাংলাদেশে ইংরাজ বাণকগণকে বিনা-শৃজ্কে বাণিজ্য 
? কারবার অনুমতি দান করিয়াছিলেন। ১৬৮০ ওরংজেব 
একট ফারমান দ্বারা ইংরাজগণকে পণ্য-্দ্ুব্যাদির উপর শতকরা দুই টাকাঁএবং জিজিয়া 
কর হিসাবে শতকরা দেড় টাকা 'দিবার শর্তে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্ব অবাধ- 
বাণিজোর অনুমাত দান করেন। তথাপি হ্ছানীয় রাজকর্মচারিবর্গের হন্তে তাহাদের 
নিষ্ঞার ছিল না। শ্ছানীয় কর্মচারিগণ ইংরাজ বাঁণকদের নিকট হইতে কেবল শজ্কই 
আদায় করিত না, সময় সময় তাহাদের পণ্যাদিও বাজেয়াপ্ত করিয়া লইত। তখন 
ইংরাজ বাঁণকগণ বলপ্রয়োগে রাজকর্মচারীদের বিরোধিতা কাঁরতে কৃতসংকল্প হইয়া 
হুগলীর বাণিজ্য-কৃঠিকে একটি দুর্গে পরিণত করিতে সচেম্ট হইল। সেই সুনে 
শ্যে পর্যন্ত বাংলাদেশেও ইঙ্গ-মুদ্ধল সংঘর্ষের সৃন্টি হইল। 
১৬৮% শ্রীন্টাব্দে ইংরাজগণ মুঘল বাহন” কর্তৃক বাংলাদেশ হইতে 
বিতাঁড়ত হইল । কিন্তু জ্গব চার্ণক (9০ 0090)00% ) নামে জনৈক দূরদর্শী ও 
বিচক্ষণ ইংরাজ কর্মচারী পুনরায় মুঘল সম্রাটের অনুমাঁতক্রমে সৃতানুটি ( বর্তমান 
কলিকাতার শোভাবাজার এক্সাকা ) নামক স্থানে ফিরিয়া আসিলেন॥ কিন্তু পর 
বংসর (১৬৮৭) ক্যাপ্টেন উইন্জ্িয়াম হিথ্‌ (00 ড1111910 77680) ) এক নৌবহরসহ 
ইংলণ্ড হইতে জায়তবর্ষে উপস্থিত হইয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলে ইঙ্গমৃঘল সংঘর্ষ 
পূনরায় শুরু হইল। জব চার্ণক ও অপরাপর ইংরাজগণ সতানুটি ত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইলেন। এট সংঘর্ষে উইলিয়াম হিথ্‌ পরাজিত হইয়া মাদ্রাজে অপসরণ করিলেন। 
উইলিয়াম হিথের এই অপচেন্টায় ছুংরাজ বাণকগণ কর্তৃক দশর্ঘ পণ্মাশ বৎসর ধারয়া 
বাংলাদেশে বাণিজ্য বিষ্ঞারের ফেচেষ্টা করিয়া আসিতেছিল তাহা সবই ব্যর্থ হঠুয়া 


জব চার্ণক 
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আধুনিক যৃগের সূচনা ৫৩ 


বার। ১৬৯০ খ্রীন্টাব্ে বোব্বাইরের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সাঁহত ওরংজেবের এক 
লিভ চাক্ত স্বাক্ষরিত হইল। এই ঢুস্তর শতনি-সারে জব চার্ণককে 
প্রাতষ্ঠা ১৬৯০) বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হইল । ইংরাজগণ ভারতীর 

বাঁণকদের যাহা কিছ প্রাপ্য 'মটাইয়া 'দিতে বাধ্য হইল। ইহা 
ভিত্ব, সার জোশিয়া চাইল্ডকে ভারতবর্ষ হইতে দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার আদেশ 
দিতে ইংরাজরা বাধ্য হইল । তান এ বৎসর স্তানাট গ্রামে বর্তমান কলিকাতা 
মহানগরার প্রতিষ্ঠা করলেন । সেই সময় হইতে ১৬৯৩ শ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত 
জব চার্ণক কাঁলকাতায় রাজ-ক্ষমতা অপেক্ষাও স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া শাসন 
পারচালনা করিয়াছিলেন! এই স্বৈরাচার যে অত্যাচারের নামান্তর ছিল তাহা 
হা'মলটন-এর বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় ।* ইহার পর হইতে বাংলাদেশে 
ইংরাঞজ কোম্পানির সমাদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ১৬৯৬ প্রীষ্টাব্দে 
তাহারা নব-প্রতিষ্ঠত বাণিজ)/-কাঠি সুরক্ষিত কারবার অনমতিও, লাভ কারল। দুই 
বংসর পর (১৬৯৮) তাহার বাংসারক বারো শত টাকা খাজনা দিবার শর্তে কলিকাতা 
(কালীঘাটা ), সুতানুটি, গোঁবন্দপুর-এই তিনাঁট গ্রামের জামদারি লাভ কারিল। 


ফোট* উীলগাম ১৭০০ খী্টাব্দে বাংলাদেশের ইংরাজ বাণিজ্য-কুঠিগীল একাট 
নির্মাণ (১৭০০) অল্প কাউীন্দলের অধীনে স্থাপন করা হইল এবং কাঁলকাতায় 


ফোর্ট উইীলয়াম নামে একটি সংরক্ষিত দুগ্গ নিার্মত হইল। 
ইংল'ডরাজ তৃতীয় উইলিয়াণের নামানূকরণে উহার নাম রাখা হইয়াছিল ফোট 
উহীলয়াম। নব-গাঁঠত কাউীন্সলের কর্মকেন্দ্র হইল ফোর্ট উইলিয়াম এবং সার চাললস্‌ 
আয়ার (510 0880125 ১৩ ) এই কাউন্সিলের সর্বপ্রথম প্রোসডেন্ট ও গবর্ণর নিয্ত 
হইলেন । 


১৭১৪ প্রীম্টাব্দে কলিকাতা হইতে জন সারমম্যান (001) 900090 ) নামে জনৈক 
ইংরাঞ্জ দদ্তকে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে মুঘল দরবারে 
প্রেরণ করা হইল । ১৭১৭ গ্রীণ্টাব্দে সম্রাট ফারুকীঁশরাধ 'একটি ফার্আান দ্বারা বাংলা, 
মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর ইংরাজ ব'ণকগণকে বিনা শুজ্কে অবাধ-বাণিং । পারচালনার 
যা ন্াটাতা আধকার দান কাঁরলেন। তদুপরি ইংরাজগণ নিজেদের মুদ্রা 
'ফারমান" (১৭১৭) প্রচলনের আধকারও লাভ করিল। এীতিহাঁসক ওরমঘ্‌ (0096 ) 

| এই ফার্মানকে ইস্ট্‌ হীশ্ডর। কোম্পাঁনর 'ম]াগনা কার্ট (21380 
৪5 ) বা মহাসনন্দ নামে আভাহত করিয়াছেন। মূঘল সাম্রাজ্যের আসন্ন পতনের 
কালে তথা ভারত-হীতিহাসের এক যুগসান্ধক্ষণে ইংরাজ বাঁণকসম্প্রদায় বাংলা, বোম্বাই 
ও মান্রাজে তাহাদের ভাবষাৎ সাম্রাজ্যের 'ভান্ত সুদ্রভাবে স্ধাপন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল । 


ক 10015215001 1915094 17913 ৪১909101919 1021) & 1:2)2//, 01019 09 ৬/810694 097801) 91 
18911 17010901019, 001 ৮1190 209 0০০1 18001217180) 1709219596৫ 1015 1,859, (1১99 
9:69 3019 10 00170091850 2 59৮616 ৮1101000108 00: & 09791, 20 1199 ০3৩০০) জা 2৩ 
£9915115 40179, 1১92 109 185৩ 21 01036] 5০0৭7921915 0101108০০10 11380 006 810210$ 
810 0£193 ০01 003 02০01 36110009005 9679৫ 10110 001 200৩1০.৮--1351011091)) 99০৫৩ ০% 
£090909300 & 08:1965 00, 45-46. 


ক. 'ব. (২য় খস্ড) -৫ 


৫৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


ভপরাপর ইওরোপাঁয় বাণিকল (0108. 881'00681) 1780215 ) ১ পোরৃগাঁজ 
বাণকদের সাফল্যে অন-প্রাণিত হইয়া কেবল ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকগণই 
ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল এমন নহে। 'দিনেমার বণিকগণ “দিনেমার 
ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি (00৮27 5896 10018 00100)5 ) গঠন (১৬২০) করিয়া 
কিছুকাল ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিয়াছিল। কিন্তু'ইংরাজ ও 
চি ফ্যামিশ, ফরাসী বাঁণকদের প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া উনাবংশ 
পকগণ. শতাব্দীর মধাভাগে দিনেমার বাণিকগণ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে 
(১৮৪৫ )। শ্রীরামপুর ও ট্রাঙকুভার এই দই স্থানে দিনেমার 
বাঁণকদের কুঠি স্থাঁপত হইয়াছিল। ১৭২২ প্রান্টাব্ে ফ্রাণ্ডার্সের বণিকগণ “ওস্টেন্ড 
কোম্পানি', ১৭৩১ গ্রীত্টাব্দে স্‌ইডেনের বাঁণক-সম্প্রদায় “সুইডিশ ইস্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানি”, আস্ম্ীয়ার বণিকগণ “অস্ট্রিয়ান ইস্ট্‌ হণ্ডিয়া কোম্পানি' প্রভীত বাণিজা- 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষে বাণ্জ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের 
সেই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। 


অধ্যায় ৬ 


ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দন্ছ ঃ ব্রিটিশ শক্তির উখান 
( &11010-177017018 00100101110 [11019 £ 


15০ 01 006 13716151) 7১067) 


দাঁক্ষিণাতো ইঙ্গ-ফরাসণ দ্বন্দ (41210 [610]) 00101110670 006 060080 ) £ 
অম্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষের রাজনোৌতক ইতিহাসে এক পটপারবর্তন 
ঘটে। পতনোন্মখ মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সাম্াজোর বাভল্লাংশে 
[বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যে কয়েকটি জ্বাধীন রাজোর সৃষ্টি হয়। এই রাজ্যগুলি যেমন 
রর ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসংহত, তেমনি ছিল পরস্পরণববদমান । 
এ সুজ দাক্ষণাত্যে অসংহত, দুর্বল ও পরস্পর-ববদমান রাজাগলর মধ্যে 
ইংরাজ ও ফরাসী. ইওরোপণয় বণিক-সম্প্রদাযগূলির নিকট হইতে সামারক সাহায্য 
বাঁণকর্গণ কর্তৃক ই গ্রহণের আগ্রহ জ্বভাবতই দেখা দিল।* ফলে এইরূপ পারস্থিতির 
সুযোগ গ্রহণ সবোগ গ্রথণ করা ইওরোপায়দের পক্ষে সহজ হইল। সেই 
সময়ে দাক্ষিণাত্যে ফরাসী ও ইংরাজ বাণিকগণ নিজ নিজ বাণিজা- 
কেন্দ্র দ্ঢ় ও স্থাঁয়ভাবে গাঁড়রা তাঁলয়াছল এবং তাহারা বাঁণক-সম্প্রদায় হইতে রাজ- 
নৌতিক শন্তিতে পাঁরণত ইঠে চলিয়াছিল। আবার ঠিক সেই সময়েই ইওরোপ মহাদেশ 
ও আমেরিকায় ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে দ্বন্দৰ চাঁলতেছিল । এই সকল কারণে 
এবং ভারতবর্ষে ইংরাজ ও ফরাসাঁদের মধো বাণাজ্যক প্রাতযোগিতার ফলে এই দুই 
জাতির মধ্যে দাক্ষিণাত্যে এক তীর প্রাতদ্বন্দিতা এবং শেষ পযন্ত প্রকাশ্য যুদ্ধের 
সান্ট হইয়াছিল। 
কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ (06 [06808৮08819 ডাচ ২2 দক্ষিপ-ভ' ত ইঙ্গফরাসী 
নবন্দৰ ইওরোপের ইঙ্গফরাসী দ্বন্দেবরই ভারতীয় সংস্করণ বলা খাইতে পারে । 
১৭৪০ খ্রীঙ্টান্দে ইওরোপ মহাদেশে আস্টিয়ার উত্তরাধিকার"সংক্রান্ত যুদ্ধ (ড/9: ০: 
£১090001 99০০৫5810% ) শুরু হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলশ্ড পরস্পর-বিরোধন 
পক্ষ অবলম্বন করে । উহার পাঁরপুরক হিসাবেই দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীদের 
আস্টয়ার উত্তবাধকার- মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। সেই সময় মাদ্রাজ ও সেন্ট ফোর্ট 
সংক্রান্ত হদ্ধ ডেভিড--এ ইংরাজগণের এবং পণ্ডিচেরিতে ফরা*॥দের সংরক্ষিত 
১ বাণিজ্য-কুষি গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। ইংরাজ ও ফরাসী বাণিজ্য- 
বর্ষেও বঙধারলাভ কুঠিগুলি দাক্ষিণাত্যের পূ্র-উপকূলে অবস্থিত ছিল। 
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৫ ভারতের ইতিহাসকথা 


সৃতরাং স্বদেশ হইতে জলপথে সাহায্য পাইবার সুযোগ এবং নৌ-বাহিন”র 
সাহায্যে নিজ নিজ কুঠিগুলি রক্ষা কারবার যথেষ্ট সৃবিধা তাহাদের ছিল। 
দাক্ষিশাতে স্থানীয় রাজগণের সামারক দুর্বলতা ও নৌশান্তর অভাবহেত্‌ দাক্ষিণাত্যের 
রাজনৈতিক ভাগ্য-নিয়ন্মণের ভার অলাক্ষতে স্বভাবতই ইংরাজ ও ফরাসীদের হচ্চে 
চালয়া গেল । 
ইওরোপাঁয়রা করমণ্ডলের উপকূল নামকরণ করিয়াছিল কর্ণট (০ 08078110)। 
কর্ণাট ছিল হায়দরাবাদের নিজামের রাজাভুত্ত । কম্তু নিজাম যেমন স্বয়ং দিল্ল 
সম্াটের প্রীতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতেন না, কর্ণাটের নবাবও সেইরূপ নিঙ্গামের 
আধিপত্য একপ্রকার আমান; করিয়াই চলিতেন। ১৭৪৩ প্রান্টাব্দে কর্ণটের নবাব 
দোস্ত আলি মারাঠাদের হন্তে নিহত হইলে তাঁহার রাজো 
চি উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত নানাপ্রকার গোলযোগ দেখা দিল। নিঙ্রাম 
পারস্থিতি স্বয়ং কর্ণাঢে আসয়া এই অব্যবস্থার অবসান ঘটাইতে চাহিলেন। 
তিনি আনোয়ার-উীদ্দনকে কর্ণাটের শাসনকত্ণা বা নবাব নিষযব্ত 
করিলেন । কিন্তু ইহাতে কর্ণাটে শান্তিশৃঙ্খলা পুনঃস্থাপত হওয়া দ:রের কথা, 
বিশৃঙ্খলা বহু গুণে বৃদ্ধি পাইল। দোল্ভ আলির পরিবারের প্রতি যে"সকল 
জ্রায়গীরদার অনুগত ছিলেন তাঁহারা আনওয়ার-উদ্দনের নবাব-পদে নিয়োগ অবৈধ 
বিয়া বিবেচনা করিলেন। এদিকে দোষ্ভ আলির জামাতা চাঁদা সা'হ্‌বকে মারাঠাগণ 
১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী হিসাবে সাতারা দংগেঁ আবঞ্ধ করিয়া রাখিয়াছল। চাঁদা 
সাহেবও আনওয়ার-উদ্দিনের নবাব-পদ লাভে অসন্তুষ্ট হইলেন । বর্ণাটের রাজনোতিক 
পরিস্থিতি যখন এইরূপ জটিলতাপূর্ণ তখন দাক্ষিণাতো ইঙ্গ-ফচরাসণ দ্বন্দের 
সূচনা হয়। 
আপ্ট্রিরার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধে (১৭৪০-৪৬) ইংলণ্ড ও ফ্লান্স পরস্পর- 
বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিলেও পাঁণ্ডচেরির ফরাসী গবর্ণর দুগ্লে (70901018 ) 
প্রথমে ভারতবর্ষে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তিরক্ষা কাঁরিয়া 
৮2 চালবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ করৃপক্ষের সাঁহত 
জাহার রন এবিষয়ে পত্রালাপ করিয়াও তিনি তাহাদের সম্মতি লাভ কারতে 
সমর্থ হইলেন না। উপরল্তু ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কমডোর বাণে্ট 
(00230909001 1380)600)-এর অধাঁনে একটি ব্রিটিশ নৌবহর কয়েবখানি ফরাস? 
জাহাজ বলপূর্বক আঁধকার করিয়া লইল, এমন কি, পশ্ডিচোর আক্রমণ কাঁরিতে উদাত 
হইল। দুগ্নে কর্ণাটের নবাব আনওয়ার-উদ্দনের নিকট আবেদন জানাইলে তহার 
আদেশে ইংরাজগণ তাহাদের নোবহর অপসারণে বাধা হইল । 
১88 কিন্তু দশ্লে ইংরাজনৌবহরের দাক্ষিণাতো  উপাস্থাতিতে 
উাশ্দিনের হস্তক্ষেপে: আশঙ্কিত হইয়া ফরাসী আঁধকৃত মরিশাসের গবর্ণর লা বুর্‌দনে 
(18. 9০019000815 )-এর সাহাযা চাহিয়া পাঠাইলেন। 
ইওরোপে আস্ময়ার উত্তরাধিকার-সংক্কাম্ত যুদ্ধ শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে মারশাসের 
গবর্ণর লা বুর্নে ফ্রান্সের সরকারের নিকট একাঁটি নৌবহর চাঁহয়া পাঠাইয়াছিলেন। 
তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এই নোবহরের সাহায্যে ভারতবর্ষের দাঁক্ষণাণ্চলে ইংরাজ নৌ- 
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বাণিজ্য ধংস করিবার জনা সময়মত ইংরাজ বাণিজ্য জাহাজগ.লিকে আক্রমণ করা। 
ফরাসণ সরকার লা বূর্‌দনের আবেদন মত একটি নৌবহর মারশাসে পাঠাইয়াছিলেন। 
এমন সময় দুলে সাহায্য চাহিয়া পাঠ'ংলে বুর্দনে আটথানি 
লাব্রদনে কতৃক  ফরাসণ জাহাজের একটি নৌবহরসহ করমণডল বা কর্ণট উপকূলে 
মাদ্রাজ অবরোধ 
আসিয়া উপাশ্থিত হইলেন। লা বুরদনের নৌবহরসহ উপস্থিত 
হওয়ায় ভারতে ইঙ্গ-কফরাসী দ্বন্দেযর এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। ইংরাজ নৌ- 
সেনাপতি ফরাসী নৌ-বাহিনীর সাহত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সাহস পাইলেন না। "তি 
ইংরাজ বাণিজ্য-ঘাঁটি মান্রাজকে একপ্রকার অরক্ষিত ব্লাখিয়াই ব্রিটিশ নৌবহরসহ হৃগলণতে 
চাঁলঠা আসিলেন । এই সুবর্ণ সুযোগ লা ব্‌রৃদনে হারাইলেন না। তিনি মাদ্রাজ 
আক্রমণ করিয়া অতি সহজেই তথাকার ইংরাজগণকে আত্মসমর্পণে বাধ্য কাঁরলেন। 
ফরাসীগণ কর্তৃক নাদ্রাজ আক্রান্ত হইলে ইংরাজগণ ফরাসীদগকে নিরন্ভ কারবার জনা 
নবাব আনওয়ারউদ্দিনের নিকট আবেদন জানাইয়াছিল। নবাব আনওয়ার-উদ্দন 
দুস্লেকে মাদ্রাজের অবরোধ উঠাইয়া লইতে আদেশ দিলে কটবৌশলী দুশ্লে 
আনওয়ার-উদ্দনকে জানাইয়াছিলেন যে, ফর।সীদের মাদ্রাজ 
া বুর্দনে কত”. আক্রমণের ৬দ্দেশাই হইল উহা জয় করিয়া আনওয়ার-উদ্পিনকে 
ই দান করা। আনওয়াব-উদ্দিন দুশ্লের «ই প্রতিশ্রুতিতে [শ্বাস 
শ্বিণীকত £দৃশ্লের . কাঁরলেন। মাদ্রাজ জর সাঞ্চ কাঁরয়া লা বুর্দনে উপনুদস্ত পাঁরমাণ 
বিরো।ধত। ক্ষ প,এণ লাভের শর্তে মাদ্রাজ ইংরাজগণকে ফিরাইয়া 'দিতে 
স্বীকৃত হইলেন । ীকন্তু দশ্লেলা বুর্নে কতকি স্বীকৃত এই 
চুন্তি অগ্রাহা কারয়া মাদ্রাজ ফরাসী আঁধকারেই রাখিয়া 'দিলেন। এই বাপারে লা 
বুর-দনে ও দুণ্লের মধ্যে বিবোধের সৃন্টি হইল । ফল, লা বুর্দনে তাঁহার অধানে 
নৌবহর লইয়া ভারতবর্ষ তাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । 
এ-দিকে আনওয়ার-উশ্দন দেখিলেন যে, দ:ঞ্লে তাঁহার পূর্বপ্রাত*হাতি অনুযায়ী 
তাঁথাকে মাদ্বাজ সমর্পণ কারতে মোটেই ইচ্ছুক নহেন। ইহাতে ক্রু'খ হইয়া তানি 
এক বিশাল সেনাব।ত্হনণ সহ স্বয়ং মাদ্রাজ দখল কারতে অগ্রসব হইলেন । কিন্তু 
মাইলাপূর বা সেশ্ট টোম্‌ (721190401১০ 00922৫ )এর যুদ্ধে (১৭৪৬) 
মউমেয় ফরাসী সৈন্যের হন্তে আনওয়ারউীদ্দন শোচনীয়ভাবে 
আনওয়ার-াস্দনের পরাজিত হইলেন । ম্ষ্টমেয় ফরাসণ সৈনোর কাছে আনওয়ার- 
শোচনীষ পরাজয় £ 
রন উদ্দনের বিশাল বাহিনীর এইরূপ শোচনীয় পরাজর 
ইওরোপীয়দের চক্ষু খুলিয়া দিল। তাহারা, বিশেষত, ফরাসী 
গবর্ণর দুগ্লে একথা উপলব্ধি করিলেন যে, একদল সৃসংগঠিত এবং ইওরোপায় 
সামারক পদ্যাততে শিক্ষিত সৌনিকের সাহায্যে ফরাসীগণ ইচ্ছা কারলে অনায়াসেই 
ভারতবর্ষে এক সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হইবে ' এই ধারণার বশবরাঁ হইয়াই 
ইওরোপনয্নগণ, বিশেষত, ফরাসীরা ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে অধিকতর 
উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
লা বৃর্দনের সাহত বিরোধের সূম্টি করিয়া দৃশ্লে ষে অদূরদার্শতার পাচ 
দিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। লা বৃর্দনের ভারত ত্যাগ ফরাসীদের নৌশানতর 


৫৮ ভারতের হাত্হাসকথা 


দুবলতার সূচনা কারয়াছিল। ফলে দ:শ্নে ফোর্ট সেপ্ট ডৌভড জয় করিতে অগ্রসর 
হইয়া অকৃতকার্য হইলেন । ইতিমধো নৌ-অধ্যক্ষ বোস্‌কাওয়েন (3০5০৪ ) এর 
অধাঁনে এক বিরাট নৌবহর ইংলণ্ড হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল । বোসকাওয়েন 
পশ্ডিচের আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। এ বংসরই (১৭৪৮) এই-লা-সাপল 
তার জারির (/)%-19-0%909116 )-এর সন্ধি দ্বারা ইওরোপে ইংবাজ ও 
এনা ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে কণার্টেও ইঙ্গ-ফরাসী- 
কণণটের প্রথম দ্বন্দের অবসান ঘাটিল। "দুশ্লে অনিচ্ছাসতেও এই-পা-সাপল 
যৃদ্ধের অবসান এর সন্ধির শর্ত মানিতে বাধ্য হইলেন । অঁধাকে ইংবাজদ্রে 

নিকট মাদ্রাজ প্রত্যপ্ণ করিতে হইল। অবশা মাদ্রাজ (ফরাইয়া 
দিবার বিনিময়ে ফরাস সরকার উত্তর.আমেরিকাস্থ লৃইসবার্গ স্থানটি লাভ করিলেন। 
এইভাবে দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসণ দ্বন্দে:ন প্রথম পায়ের পরিলমাপ্তি ৭ল। 

আপাতদুছ্টিতে কণতির প্রথম যুদ্ধের ফলে কোন উল্লেখধোগ। পরিবতনি ঘণ্ডে 

নাই বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবক। ভারতে ওপনিবেশিক আধকারের দিক দিয়া 
ইংরাজ বা ফরাসাঁ কোন পক্ষেরই এই যুদ্ধের ফলে কোন পরিবর্তন ঘণে নাই । কিন্তু 
সামান্য অনধাবন কারলেই এই যৃদ্ধের সুদপ্রসারী ফলাফল পরস্ডুট হইবে । 
প্রথমত, কর্ণটের প্রথম যুদ্ধ হইতে এই কথাই প্রমাণিত হইয়া'হল যে, দাণাতা 
তথা ভারতবর্ষে সাম্রাজা গঠনে সাফলোর প্রধান শতই ছিল শান্তশাল নোৌপহ্র ।* 
ছিবতীয়ত, এই যুদ্ধের এক পযয়ে মুষ্টমেয় ফরাসী সৈন্যের হন্তে আনওযার-উদ্দিনের 
তি, শোচনীয় পরাজয় ইওরোপাীয় সৈনিকদের সহিত তুলনায় ভারতখয় 
যুদ্ধের ফলাফল চারিরে অপকর্ষতা প্রমাণিত হইয়াছিল। ইহা রি নু্গেন 

পরবতাঁ কালে যুদ্ধ-নখীত্ি অনুসরণের প্রেরণা লাভ করিরাছুলেন। 
তৃতীয়ত, কর্ণটের প্রথম যুদ্ধেই সবপ্রিথম ইওরোপায় বণিকগণ ভারশীর বাজগণের 
সামারক দবলতার সগ্যক পরিচয় লাভ করিয়াছিল। ফলে; দখলে তথা ইওবোপাঁয় 
বাণিক-সম্প্রদায় ভারতীয় রাজনণ?তি.ত প্রকাশ্যভাবে অংশ গ্রহণে অণসব হইতে উৎসাহিত 
হইয়াছিল এবং তাহার ফলেই ভারতবর্ষের রাজনোতিক ভাগ্যে এক বাট গারবভনের 
স্‌চনা হইয়াছিল। চতূুর্থত, এই যুদ্ধে ভারতীয় রাণ্টরব্যবস্থায় পইনোম্মখঅও 
পরিস্ফুট হইয়াছিল । আনওয়ার-উদ্দিনের রাজ্োর মধো ইঙ্জফরাসী নণির্বসন্রদায়ের 
যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপু হওয়ার স্বাধীনতা তদানীন্তন ভারতীয় রাম্ট্র-পাবন্থার দবলিতার 
পাঁরচায়ক সন্দেহ নাই । 
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ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ £ ব্রিটিশ শান্তর উত্থান ৫৯ 


কর্পাটের দ্বিতীয় ঘৃদ্ধ (1176 9০০০00 02175115 ভা: ) £ এই-লা-স্যাপল-এর 
সাম্ঘর শতনিযায়শ দুশ্সে ইংরাজাদগকে মাদ্রাজ ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু তিনি নিজে ইহাতে মোটেই রাজী ছিলেন না। তিনি 
একথা বৃঝিয়াছিলেন ঘে, তদানম্তন ভারতের রাজনৈতিক 
দুর্বলতার সুযোগে ভারতবর্ষে ফত্রাসী সাম্রাজ্য গঠন ক।স্নার একমাত্র অন্তরায় ছিল 
ইংর।জ.দর প্রাতজ্বন্দিবতা । মাদ্রাজ ফরাসী আপকারে রাখিতে পারলে ইংরাজগণের 
শন্তি বহুল পারমাণে হাসগ্রাপ্ত হইত, বলা বাহুলা। এই কারণে দুস্নে ইংরাজগণকে 
মাদ্রাজ প্রত্যর্পণের পক্ষপাতী ছিলেন না। অশ্রশা আনিচ্ছাসবেও তাহাকে ফরাসী 

সরকারের আদেশ মানিয়া লইতে হইয়াছিল । 
যাহা হউক, অস্পকালের মধোই দ্টোর সম্মহখে নৃতন সযোগ উপাস্থৃত হইল 
১৭৪৮ গ্রীন্ঠাব্দের শেষ ভাগে হায়দরাবাদের নিজাম আপূফ্‌ জা (শিঙ্জাম-উলবমুল্‌ক )- 
এর মৃতু হইলে নিদাম-পদের উত্তরাধিন্টাব লইবখা এক জটল দ্বন্দেযর সাহ্ট হইল। 
আসফ জাব পূত্র নাসির জঙ্গ ও পোত্র মৃজফফর জঙ্গ উভয়েই 


দৃপ্লের দূরদার্শতা 


হামপরাবাদ ও . রত 
কর্পাটেউিতনাধি” .. শিজাম-পদ দা কারলেন। এদিকে আনওরার-উদ্দিনের 
সংক্ষান্ত দ্বন্দ পূৃবণিভর্ঁ নবাবের জামাভা টাঁদ। সাহেন আনওয়ার-উদ্দনকে 


অপসাবত করিয়াও স্বরং করণের নবাব-পদ অধিকার করিতে 
চাহলেন। মহজফফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেল যুগ্দজানণে গোলযোগ শুর করিলেন । 
দ.”ন দেশীয় বাজগণের এই অন্তদ্ধন্দের অংশ গ্রহণ করিয়া 


ফবাসীগণ কত. ফরাসী প্বাীসাম্ধ কাঁরতে অগ্রসর হইলেন । [তান নিজাম 


মৃজফফব জঙ্গ ও ্ রর 
চাঁদা সাহেবের নাসন জঙ্গ এবং নবান আ!নওয়ার-উাদ্দনেল বিরুদ্ধে মজফফের 
পক্ষ গ্রহণ জর্গ ও চাঁদা সাহেবকে সাহাবা দানে স্বীকৃত হইলেন । মৃজফফরং 


জঙ্গ, চাঁদা সাহেব এবং দশ্লের সম্মিলিত শীল্তর আঘাতে 
আনরয়ার-উদ্দিন অম্বর-এর ধুদ্ধে পরাজিত ও 'নহ হইলেন (১, এবং তাহার 
পুত্র মহম্মদ আল প্রাচনসালতে আশ্রষ গ্রহণ - [লেন । ফুলে 
প্রায় সমগ্র কর্ণাট চাঁদা সাহেবের আধকারে আসিল ! চাঁদা সাহেবের 
[মগ্রশান্ত ফরাসশগণ স্বভাবতই কাটে এক অপ্রতহত শান্তর আধকাবৰ হইয়া উঠিল । 
ফর[সাদের প্রাওপান্ত ও মনণদা বাদ্ধতে ইংরাজগণের মনে ঈষাঁ ও ভীত দুইয়েরই 
সণ্টার হইল । হায়দরাবাদ ও কাদের উত্তরাধিকার দ্বন্দের ইংর'জগণ মৌখিজভাবে 
নাস জঙ্গ ও আনওয়ার-উদ্দিনের পক্ষ সমর্থন “রিলেও কার্ধত 
ঠা মদ কোন সাহ। বাদান করে নাং। কিন্তু ফরাসীদেব উত্তরোত্রর শান্ত 
আলির পক্ষ গ্রহণ ও প্রাতপান্ত বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া তাহারা এখন নাসির জঙ্গ ও 
আনওয়ার-উশ্দনের পত্র মহম্মদ আলির পক্ষ অবলছ্' করিল। 
ফলে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ এক প্রকাশ্য যুদ্ধের গূলপ্মত হইল (১৭৫১-৫৪ )। 
ইংরাজ বা ফরাসী সরকারের অনমতির অপেক্ষা না কারয়াই দাক্ষণাতো এক ইঙ্গ-ফরাসী 
যুদ্ধ শুর; হট্ল। 
এদিকে চাঁদা দাহেব তাঞ্জোর ভয় করিতে গিয়া অযথা কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 


চাপা সাহেবের সাফলা 


৬৪ ভারতের ইতি্হাসকথা 


চিচিনপালতে মহম্মদ আলিকে আক্লমণ না করিয়া 'তান তাঁহাকে ইংরাজদের সাহায্যে 
শাস্ত-সগ্চয়ের সুযোগ দিয়া অদ্‌রদার্শতার কাজ কারিলেন। এ-ীদকে নাসির জঙ্গ এক 
বিশাল সেনাবাহনখ সহ কর্ণাটে প্রবেশ করিলে মেজর লরেন্স (23307 173্য161)০6 )- 
এর অধীনে ছয়শত ইংরাজ সৈন্য তাঁহার বাঁহনীতে যোগদান করিল। নাসির জঙ্গ ও 
ইংরাজগণের যুণ্মবাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে না পারিয়া চাঁদা সাহেব 
পাশ্ডিচোরতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর দুস্লের উৎসাহে উৎসাহিত 
হইয়া তান 'জাঞ্জ নদীতীরে ভ্যালুদাভুর নামক শানে নাঁসর জঙ্গের সাহত ধূুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইলেন ( ১৭৫০)। কিন্তু কয়েকাদনের মধোই তেরজন ফরাসী সামারক 
কর্মচারী যুদ্বক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গেলে একপ্রকার বাধা হইয়াই 
পি চাঁদা সাহেব শও ফরাসী সেনাধাক্ষ অতেউল (4১০০০) 
পরাজয় পণ্ডিচোরতে অপস্বণ কিলেন, মহজফফর- জঙ্গ আত্মনক্ষা কুরা 
অসম্ভব 'িবেচন। করিয়া পিতৃব্য নাসির জঙ্গের নিক আত্মসমপণ 
করিলেন । এইভাবে সাময়িক কালের জন) ফরাসীশন্তি প্রতিহত হইলেও দহগ্সের 
সামরিক দূরদর্শিতা, সাহস ও প্রতুৎপন্নমতিত্বের ফলে ফরাসীগণ জিঞ্জ, [তরু ভিতি। 
মসুলিপট্রম, ভিল্ল-পুরম: প্রভৃতি স্থান জয় করিতে সমর্থ হইল। নাসির জঙ্গও এই 
সময়েই আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলে মৃূজফফর জর্গ মন্তি- 
বিন পাস লাভ করিলেন। দূুগ্লে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার-পদে স্থাপন 
না সাহেবের জলা কারা তাহার সাহাযোর পাঁরবর্তে কৃতজ্ঞ মুজক্ফর জঙ্গের নিকট 
হইতে দিভ, মসাীলপট্রম ও প্রভূত পরিমাণ অর্থ ফরাসা 
কোম্পানির জন্য পুরস্কার "হসাবে গ্রহণ করিলেন । ম.জফকফেরং জঙ্গ দহখ্লেকে কৃষ্ণা 
নদী হইতে কন্যাকুমারিকা পর্ম*ত যাবতীয় রাজ্যাংশের গবণর 
৪71 বলিরা শ্ম্মানিত করেন। ইহা ছাড়া, দু্লে নিষ্গে বাংসারক দশ 
ূ্‌ হাজার পাউণ্ড আয়ের একটি জাবগীর ও প্রনৃত পরিমাণ অর্থ 
ব্যন্তগত পুরস্কার হিনাবেও লাভ কারলেন। চাঁদা সাহেব আর্কটের অর্থাৎ কর্ণাটের 
নবাব-পদে আধাম্জত হইলেন । কিন্তু ভাঁহাকে দুশ্লের আন:গত্য স্বখকার কারিতে 
মৃজকফর জঙ্গের হইল। আধুনিক এতিহাঁসব্গণ মনে করেন যে. দুগ্লের কৃষ্ণা 
দাক্ষিণাত্যের .. হইতে কুমারিকা রাজ্যাংশ্র গবণ'র আখ্যা সম্পূর্ণ মৌখক সম্মান 
রা ভন অপর কিছুই ছল না।* কিন্তু মৃজফফর জঙ্গকে 
প্রাতপান্ত বা দাক্ষিণাত্যের সংবাদার এবং চাঁদা সাহেবকে কর্ণাটের নবাব-পদে 
| স্থাপন করিবার ফলে দ:গ্লের মর্যাদা ও প্রাতপাত্ত যে বহ্‌গণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল, সে-ব্ষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
এদিকে আনওয়ার-াচ্দনের পুত মহম্মদ আদি তখনও নিচিণপাপিতে অবস্থান 


সস পি সপ 
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করিতোছলেন। তান নিজ পিতার ব্যান্তগত সম্পান্ত এবং দাক্ষিণাত্যর একাংশের 
উপর আধিকার লাভের 'বিনিমরে চাঁদা সাহেবকে কর্ণাটের নবাব 
তা বাঁলয়া স্বীকাধী করিতে রাজী আছেন, এই প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। 
“তা, সম্ডার্স তি ২ এত রা 
কত-ক মহচ্জদ কন্তু নিজ সাফল্যে গাবত দুস্লে ৮ই প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইয়া 
আিব পক্ষ গ্রহণ অদূরদার্শতার কাজ করিলেন। তান চাহয়াছলেন নিজের 
ইচ্ছামত দাঁক্ষণাত্যের রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ল্ণ করতে । সেই 
সময়ে স'ডার্প (580. ) ফোর্ট সেণ্ট- ডেভিডের গবর্ণর হইয়া আদিলেন। তান 
ছিলেন নিচক্ষণ ব্যান্ত। ভ্রিচিনপাঁল ফরাসা হন চালয়া গেলে ইংরাজদের ব্যবসায়- 
বাণ্জোর সর্বনাশ সাধিত হইবে বুঝিতে পারিয়া তান মহম্মদ আলিকে যথাসম্ভব 
সাহাযা দানে প্রস্তুত হইলেন । 
মুজফফত্র জঙ্গের অভিষেক-ক্রিয়া পাঁণ্ডচোরতে সম্পন্ন হইয়াছিল । ১৭৫১ প্রীষ্টাব্দের 
ফেবরয়ার মাসে ফরাপীদের সবশ্রেষ্ত সেনাপাঁত বূসী (94555 )কে সঙ্গে লইয়া তিল 
হারদরাবাদ যাত্রা করিলেন, কিন্তু পাথমধ্যেই আততায়ীর হন্ডে প্রাণ হারাইলেন। বু্সী 
কালক্ষেপ না কাঁরয়া আসফ্‌ জা (নিজাম-উলৃমৃলংক )-এর তৃতীয় পূত্র সলাবৎ জ্গকে 
দাঁক্ষণাতোর ।সংহাসনে গ্ভাপন ক।রয়া স্বয়ং হায়দরাবাদে নিজ সেনাবাহ্নীসহ অবস্থান 
কারতে লাগলেন । বুসী ছিলেন দূরদর্শী ও ক্ষমতাবান রাজনীতি । সামরিক ক্ষেতে 
তান ছিলেন অপ্রাতিদ্বন্দবী। তাঁহার হায়দরাবাদে অবস্থানকালে তথায় ফবাসদের এক 
কিং প্রাতপত্তি ও প্রাধানোর সৃম্টি হইয়াছিল। বুসী 
রা তাঁহার সেনাবাহিনীর বায় সং্কুলানের জন্য সলাবৎ জঙ্গের নিকট 
(সংহাগান হ্কাপন £... হইতে ইলোর, রাজমহেন্দ্রী, চিকাকোল ও মুস্তাফা নগর -.এই 
বুসীব প্রাতপান্ত চারটি জেলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইভাবে দ-গ্লের পারকম্পনা 
ও বুসগর বিচক্ষণ কার্ধক্ষমতায় দাক্ষিণাত্যে ফরাসী অধিকার, 
মর্যাদা ও প্রতিপান্ত বহৃগহণে বুদ্ধি পাইয়াছিল। 
'ন্রাচনসীলব ভৌগোছিক অনস্থান বাণাজ্যক ও সামরিক উভয় দিক দি..ং গুরহপূর্ণ 
ছিল। সুতরাং ফরাসী নৈনা শ্রিচিনপলি অবরোধ কারল। ফোট সেপ্টং ডেভিডের 
| নৃতন গবর্ণর সন্ডার্স আরুদ্ধ মহম্মদ আলিকে সামারক সাহায্য 
0 দান করিলেন। ইহা ভিন্ন, তাঞোরের রাজা, মহীশ্‌রের রাজা 
নিলি রা ও মারাঠাগণ ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন কীরল। সম্ডাস' কর্ণের 
দাত গ্রহণ রাজধানশ আক্রমণের দাঁয়ত্ব রবার্ট ক্লাইভ নামে জ*াক কর্মচারীর 
উপর নাম্ত কারলেন। 
ক্লাইভ প্রথম জীবনে সামান: কেরাণী হিসাবে ইন্ট্‌ ইশ্ডিয়া কোম্পানর অধাঁনে 
কাধ" গ্রহণ কাঁরয়া পরে মেজর স্ট্রনজার (70910: 5081867 )-এর অধীনে সামরিক 
কার্য গ্রহণ কাররাছিলেন । ক্লাইভ অসাধারণ বারখ, সা. ব্লক কৌশল ও প্রত্যুৎপন্মাতিত্বের 
সাহায্যে আকণট জয় কারয়া (১৭৫১) চাঁদা সাহেব ও ফরাসী 
এ সৈনোর আক্রমণ হইতে উহার নিরাপত্তা বিধান কারতে সমর্থ 
জয় 
হইলেন। ইহার পর্‌ ক্লাইভ অরাীন ও কাবেরীপাকএর ষুগ্ছে 
ফরাসী সৈন্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ কাঁরলে্ন। আর্কট আঁধকার ক্লাইভের ভা 


সলাবৎ জঙ্গর-কে 


৬২ ভারতের ইতিহাসকথা 


দাক্ষিণাত্যের ইংরাজগণের ভাগ্য পারবর্তন করিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই । চাঁদা সাহেব 

এবং ফরাসাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ জেকস্‌ ল" (18003 [9৬ ) আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া- 

াঁদা সাহেব ও জেকস- ছিলেন । আত্মসমপ্ণের পর চাঁদা সাহেবকে নৃশংসভাবে হত্যা 

চল'-এর আত্মসমর্পন ' করা হইয়াছিল। এইভাবে ব্রিটিশের সাহায্যে 'মহম্মদ আলি সমগ্র 
কর্ণাটের নবাব-পদ লাভ করিলেন । 


কিন্তু দুগ্লে ইহাতেও দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি কুটকোশলে মহণশরের 
রাজা ও মারাঠা নেতা মুরার রাওকে স্বপক্ষে আনিতে সক্ষম হইলেন। তাঞ্জোরের 





| কর্ণটের যুদ্ধ 
(১৭৪৬-৬৩ খর) 


9 ৫০ ১৩9 
২০০8 তি 


মাইল 





রাজাও ফরাসীদের বিরোধিতা কারবেন না বাঁলয়া প্রাতশ্রত হইলেন। পারস্থিতির 
দক্দের কটকৌশলঃ এইরংপ পাঁরবর্তনে দাক্ষিণাত্যি ইংরাজগণের অবস্থা পুনরায় 
ক্লাইভের সামীরক. . সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল । এই অবস্থা হইতে ইংরাজদের 'নরাপত্তা 
কাতিৎ ও স্বার্থ রক্ষা করিলেন রবার্ট ক্লাইভ । ক্লাইভের মামারক দক্ষতার 

বিরুদ্ধে ফরাসী, মারাঠা ও মহীশ্‌রের যুশ্মবাহনগও আঁটিয়া 
উঁঠিতে পারল না। এদিকে ফরাসীদের অর্থাভাব চরমে পৌছিয়াছিল। কিন্তু দুস্লে 


নিজ অথ" ব্যয় কারয়াও যুদ্ধ চাল।ইতে লাগিলেন । 


ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ ঃ ব্রিটিশ শান্তর উথ্থান ৬৩ 


১৭৫০ থ্রীষ্টাব্দে লা বুর্দলে ও দৃশ্লের মধ্যে বিরোধ উপাশ্থিত হইলে লা বুরদনে 
ফ্রান্সে চলিয়া শিয়াছিলেন, একথা পূবেহইি উল্লেখ করা হইয়াছে । তিনি স্বদেশে 
পৌঁছিয়াই দাক্ষিণাত্যে ফরাসী বোম্পানির কাধাদি পরিচালনা ব্যাপারে দুস্লের 
স্বেচ্ছাচারতার অভিযোগ করিয়া এক দণর্ঘ পর ফরাসী কোম্পানির বর্তপক্ষের নিকট 
পেশ করিয়াছিলেন । এই অভিযোগপত্র এবং বিশেষভাবে কর্তৃপক্ষের বিনা-অনৃমতিতে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজত হইবার অপরাধের জন্য দুশ্লের স্থলে গডেহ্‌ (09৫508 ) 
নামে জনৈক পদস্থ ব্যন্তিকে নিয়োগ করিয়া প্রেরণ করা হইল। 
প্রয়োজনবোধে দুশ্লেকে গ্রেপ্তার কারবার ক্ষমতাও গডেহকে দেওয়া 
হইল । ১৭৫৪ ধীল্টাব্দের আগস্ট মাসে পাঁণচোরতে পৌছিয়া গডেহ্‌ দৃশ্লের নিকট 

হইতে সকল দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ কাঁরলেন। পর বৎসর (১৭০৫) 
কর্ণাটের ছ্বতীম 
রন দৃতারির জানুয়ারি মাসে ইংরাজ ও করাসীদের মধ্যে এক শান্তিতুস্তি শ্থাপিত 
| হইল । বোন পক্গই ভবিষ্যতে ভারতীয় রাজগণের পরস্পর দ্বন্দ 
অংশ গ্রহণ করিবে না, এই নশীতি গৃহীত হইল । অবশ্য এই চ্ান্ত ইংলস্ড ও ফ্রান্সে 
অবস্থিত কোম্পানির কর্তৃপক্ষের অনমোদন-সাপেক্ষ ছিল । 

দুস্লের চাঁরত্র, নখতি ও কৃতিহ (018750667) 1১01105 & 401016567267019 91 
7)001)161% ) £ যোসেফ- দশ্লে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের শাসনকর্তা হিসাবে 
ভারতবর্ষে আসেন। ১৭৪২ থীচ্চগাব্দে তিন পণ্ডিচেরির গবণরি-পদে নিযুক্ত হন। 
পণ্ডিচেরির গবর্পর সাই দুছ্লে ভারভ্ইতিহাসে পাঁরচাতি লাভ করিয়াছেন । 
তিন ছিলেন সাহস যোদ্ধা এবং দৃবদশত রাজনখাতিক । বিপদে তান ধৈর্য হারাইতেন 
না। যেকোন জটিল পরিস্থিতিতে 'স্থিরভাবে ন্চার করিনা অগ্রসর হইবার আনন্যসাধারণ 
ক্ষমতা ওভার চারঘ্েব অনাতস নোশিত্ট্য ছিল 1 এাহার আবাঙ্ষা ছিল অপরিসীম ৭ 
কর্ণেল মালেসন্‌ (0019711 ৬ন৭110৩07). (হও মারে, (00৮) উরস ) প্রমূখ 
এতিহসকগণ তাঁহাব কর্মপন্থা ও নগাতির সোৌককত,, তাহার সামা কোৌঁশল এব 
দূর্দাঁশতার ভুসী প্রশংসা করিয়াছেন । রবার্সস (6, 5 ইমেজ ) এরনুখ আধনিক 
এত্হাসিকদের কেহ বেহ মালেপন্‌ বা হিড মারেএর প্রশংসা 
আতিশয়োস্তি লক্ষা করিয়াছেন । আঁহাদের মতে অর্গৃধতী, 
আত্মদ্ভীরতা, অধীন কমণচারাদের প্রতি ওন্ধত্য গ্ররীত দোষ দুস্লের চরহ যথ্জ্ে 
পাঁল্মাণে বিদাথান ছিল । কিন্তু অঁহারাও দুস্লের স্বদেশ-স্রীতি, ফরাসট স্বাথরক্ষার 
জন্য নিজ অর্থবায় করিবার মত তাগ এবং সব্োেপরি তাহার বিছকণতার প্রশংসা 
কারয়াছেন। 'ব্রাটশ-শীন্তর প্রতিদ্বন্দবী ফরাসী গবর্ণরের চারত্রবচারে ইংরাজ 
এীতহাসিকগণের একদেশদাঁশ'তার পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি তাঁহাদের রচনায় 
দুস্লের চরিত্রের প্রশংসা, দস্লের চরিত্রকে নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে অধিকতর 
মবা দান করিবে, বলা বাহুল্য । 

দুলে যখন পশ্ডিচোরর গবর্ণর নিষুত্ত হইয়াছিলেন, তখন দাক্ষিণাত্যে এক 
ব্যাপক রাজনোতিক অব্যবশ্থা দেখা দিয়াহছিল । হাধদরাবাদের নিজাম আসফজার মৃত্যু 
হইলে হায়দরাবাদ ও কণ্ণটি-এর উত্তরাধিকার লইয়া এক জটিল প্রতিদ্বন্দ্িতার স্টি 
হইয়াছিল । বিচক্ষণ দুশ্লে ভারতাঁয় সেনীবাহিনণ তথা ভারতণয় রাজগণের দৃূব'লতার 


দৃস্লের পদচ্যুতি 


চাঁরন্ 


৬৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


কথা স্পম্টভাবেই বুঝিতে, পারিলেন। তিনি দেখলেন ষে, ব্যান্তগতভাবে সাহস বা 
বীরত্বে ভারতীয় সৈনিকগণ ইওরোপীয় সোনক অপেক্ষা কোন অংশে কম না হইলেও 
রকারর সংগঠন, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবতিতার অভাবহেতু তাহারা ইওরোপণীয়- 
দের মত দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারে না। তদপাঁর সামারক 
কৌশল এবং সামরিক শিক্ষার 'দিক দিস্াও তাহারা ইওরোপায় সৈন্যদের অপেক্ষা বহ্‌ 
নিকৃষ্ট । এই সকল দূর্বলতা লক্ষা করিয়া দুশ্লে একদল ভারতাঁয় সৈন্যকে ইওরোপাঁয় 
পদ্ধাঁততে সামরিক শিক্ষা দান করিয়া উহার সাহায্যে ভারতীয় রাজগণের পরস্পর বিবাদ- 
[বিবাদে অংশ গ্রহণ কাঁরতে মনচ্থ কারলেন। এইভাবে তিনি দেশ্ধয় রাজগণের নিকট 
ফরাসী সামরিক সাহায্য অপরিহার্য কাঁরয়া তুলিয়া ক্রমে ভারতবর্ষে এক বিশাল ফরাসখ 
সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন । ভারতে ফরাসী সাম্রাঙ্জ্য গড়িয়া তুলিতে 
পারিলে ফ্রান্স হইতে ভারতীয় বাণিজ্যের জন্য আর রৌপ্য প্রেরণ্রেও প্রয়োজন থাকবে 
না, এ-কথাও দুশ্লে ভাবিয়াছিলেন। তদানীন্তন ভারতের রাজনৈতিক অব্াবস্থা দুশ্লের 
বার্থসিদ্ধির অনুকূল ছিল। স্বভাবতই দুণ্সের নীত সাফল্যমাণ্ডত হইবার পথে 
কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। 
আপ্টরয়ার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ শুরু হইলে দুশ্লে ইংরাজদের ঘাঁটি মাদ্রাজ 
অবরোধ করিলেন । কণাটের নবাব আনওয়ার-উদ্দিন ইহাতে আপাত্ত জানাইলেন এবং 
মাদ্রাজ হইতে ফরাসাঁ সৈন্য অপসারণের আদেশ দিলেন । দুখ্লে কউকৌশলে নবাব 
আনওয়ার-উীদ্দনকে নিরন্ঙ করিলেন। তান ঘাদ্রাজ জয় কাঁরয়া আনওয়ার-উদ্দনকে 
দান করিবেন বলিয়া প্রাতশ্রুত হইলেন, কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে ইহার অন্যথা হওয়ায় 
পরজারলত, আনওয়ার-উদ্দিন ফরাসী আধকার হইতে মাদ্রাজ দখল করিবার 
মাদ্রাজ অধিকার. উদ্দেশ্যে স্বয়ং সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন । মাইলাপুর বা সেন্ট 
টোম-এর যুদ্ধে মুষ্টিমেয় ফত্রাসী সৈন্যের হস্তে আনওয়ার-উদ্দিন 
পরাঁজত হইলে ভারতের রাজনোতিক ইতিহাসের এক নৃতন অধ্যায়ের সূচনা হইল, 
বলা যাইতে পারে । অতঃপর দুশ্লে ভারতীয় রাজগণের দুঝ্লতার পূর্ণ সুযোগ 
গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ইংরাজগণের নিকট লা বংর্দনের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া 
মাদ্রাজ ফরাস+ অধিকাবে রাখিয়া দিলেন ! ফলে, লা বুর্্রনের সহিত তাঁহার এক তীব্র 
[রোধের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং লা ঝুরূদনে শেষ পযন্ত পাণ্ডিচোর 
ডি হািডোহ? রিয়া ৮ প্রত্যাবর্তন কারতে বাধ্য হইয়াছলেন । 
আক্রমণ বিফল, ত্যাগ কারয়া স্বদেশে ত ডি খা হ 
পাণ্ডচোর আরুমণ ইহার পরে দুপ্লে, ইংরাজ ঘাঁটি ফোর্ট সেন্ট: ডে ভড়্‌ দখল করিতে 
প্রাতিহত শিয়া অকৃতকার্য হইলেন । কিন্তু তিনি ইংরাজ্জ নৌ ও স্থলব/হিনী 
কর্তৃক পণ্ডিচোরর পাল্টা আক্রমণ সহজেই প্রীতহত কারতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন । যাহা হউক, ১৭৪৮ থ্রীন্টাব্দে অনিচ্ছাসবেও তাঁহাকে এই-লা-স্যাপল:এর 
সা্ধর শর্তানুষায়ী মাদ্রাজ ইংরাজাদগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছিল । ইহার ফলে 
কর্ণটের প্রথম যুদ্ধে দৃশ্লের সাফলা মূল্যহীন হইয়া পাঁড়ল। 
কিম্তু্‌ অজ্পকালের মধোই নৃতন সুযোগ উপস্থিত -হইল। নিজাম আসফজার 
কর্ণের শ্িতীর হঞ্ধ মত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হায়দরাবাদ ও কর্ণৰট উভয় স্থানে উত্তরাধিকার 
হ্দ্ধ ও 
লইয়া দ্বন্দ শুর; হইলে দুণ্নে মুজফ্‌ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবের 
পক্ষ অবলম্বন কারলেন। অপর দিকে, ইংরাজগণ নাসির জঙ্গ ও আনওয়ার-উদ্দিনের 


ভারতে ইঙ্গ ফরাসী দ্বজ্দও £ ব্রিটিশ শক্তির উত্থান ৬৫ 


পক্ষ গ্রহণ কারল। এইভাবে কর্ণাটের ছ্বিতীর যুদ্ধের সূচনা হইল। যুদ্ধের 
দুপ্লের সাফল। প্রথম দিকে ইংরাজগণ তেমন তৎপরতা দেখাইল না। ফলে, 

ও দংগ্লের সাহাধ্যপুষ্ট মুজফ্‌ফর জঙ্গ হারদরাবাদের এবং চাঁদা সাহেব 
কর্ণটের সিংহাসন লাভে সমর্থ হইলেন । দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রাধান্য ও প্রাতিপত্তি 
অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। দেশীয় রাজগণের চক্ষে ফরাসীদের মযাদাও বহুগণে বৃদ্ধি 
গাইল । ইহার প্রায় অব্যবাহত পরেই মুজফৃফর জঙ্গের মৃত্যু ঘাটলে ফরাসীরা নিজাম 
আসফজার পৌর সলাবং জঙ্গকে হায়দরাবাদের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া সমগ্র দাক্ষণাত্যে 
তাহাদের প্রাধান্য বজায় রাখল । কিন্তু ফরাসী প্রাধান্য ও প্রতিপান্ত দীর্ঘকাল 
হরির স্থায়ী হইল না। ইংরাজগণ ফরাসী মানা ও প্রাতিপান্ত বাধতে 

_ বাট লাইভের শাঁ্কত ও ঈর্যান্বিত হইয়া উঠিল । তাহারা আনওয়ার-উদ্দনের পুত্র 
কাতত্ব_ফরাসশ মহম্মদ আলি এবং নাঁস্র জঙ্গকে সর্বতোভাবে সাহাষ্য দান কারিতে 
পরাজয় লাগিল। ফলে, পূনরায় এক তীব্র গ্বন্দেবের সূচনা হইল। এই 

পবন্দেয দাক্ষিণাত্যে ইংরাজগণের অবস্থা সংকটাপন্ন হইয়া উঠিল। 
এমন সময়ে রবার্ট ক্লাইভের তৎপরতার যুদ্ধের গাঁত ইংরাক্গণের স্বপক্ষে পরিবাঁতিত 
হইল। ক্লাইত আর্তট জয় করিলেন এবং চাঁদা সাহেব ও জেক্সূ ল' আত্মসমর্পণ 
কারতে বাধা হইলেন । সমগ্র কর্ণটে ফরাসী প্রাধানোর স্থলে ইংরাজ প্রধান্য স্থাপিত 
হইল। মহম্মদ আল কর্ণাটের নবাব-পদে আঁধন্ঠত হইলেন। কর্ণাটের ন্বিতীন্ 
রা যুদ্ধে এইভাবে পত্লাজত হওয়ায় দুস্লের উচ্চাকাধক্ষাণড ধাঁলসাং 
| হইল । ফরাসী সরকারের বিনা অনুমতিতে কর্ণাটের দ্বিতীয় 
যদ্ধে লিপ্ত হইয়া গীরাজত হওয়ার অপরাধে দুণ্লে পদছাত হইলেন। তাঁহাকে স্বদেশে 
প্রন্টাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল । দগ্লের স্থলে গডেহ পাঁণ্ডচোৌরর গবর্ণর নয্ত 
হইয়া আসলেন । 

[কছুকালের মধ্যে ফহ্নাসী কতৃপক্ষ দ্নের কর্মপন্থার বিশদ বিবরণ ও যৌন্তিকতা 
টি বানিয়ে সম্পকে আগত হইয়া তাহার পদচাতির আদেশ প্র 'হার কাঁরলেন 
দুদের নাত সমর্থন এবং তাহাকে পূনরায় পণ্ডিচেরতে গবর্ণর-পদে নিযুস্ত করিলেন । 

| কিন্তু এই আদেশ পণ্ডাচারতে আসিয়া পেশীছবার পবেই দ.স্ল 
প্ান্ডন্চার পারতাগ কাঁরয়া 'গয়াছিলেন । 

দক্ষণ-ভারতের রাজনগীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে ফরাসী সায়্াজা গাঁড়য়া 
ত:লিবার যে-আশা দূশ্লে পোষণ কাঁরিতেন তাহা শেষ পযন্ত বফলনাষ পর্যবাঁসত 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই । ফরাম্পদের অসাফলোর জন্য দৃশ্ের ্যান্তগত টি এবং 

চরিত সামীরক ভুলও যে কতক পাঁরমাণে দায়ী ছিল, সোবষয়ে কোন 
/ সন্দেহ নাই । তথাপি দুশ্লেই যে সব প্রথম ভারতবর্ষে ই ্রাপীয় 
সামাজা গঠনের কথা ভাবিয়াছিলেন, একথা অনস্ব শার্য। তান স্বয়ং এই নীতি 
কার্যকরগ কাঁরতে সমর্থ হন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার নীতি অনুসরণ করিয়াই পরবরাঁ 
কালে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম়াজ্য গাঁড়য়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল 
পূুশ্লে ষে ভারতে ইওরোপঁয় সাম্রাজ্য চ্ছাপনের পতপ্রদর্শ ক ছিলেন, একথা অনস্বীকা । 


০ ভারতে” ইতিহাসকথা 


দুশ্লের পারিক্পনা তাঁহার বলিষ্ঠ মানাসক শাল্ত, তাঁহার দুঃসাহ?নিকতা ও দূরদাঁশতার 
পারচায়ক ছিল। ম্যালেসনের মতে দুগ্লে নেপোলিয়ন বোনাপাটির মত অদমা 
উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া এক বিরাট আদর কার্যকরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন । 
এজন্য তিনি যে পাঁরমাণ প্রতিভা, প্রত্যাৎপন্নমতিত্ব, কুটকৌশল, দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন 
তাহা বগপৎ প্রশংসা ও ভীতির সণ্চার করিয়াছিল । দুস্লে যখন পণ্ডিচোরতে ফরাসী 
গতর্ণর-পদ গ্রহণ কারয়া আসেন (১৭৪২) সেই সময়ে ইওরোপে আস্ট্রয়ার উত্তরাধকার 
যুদ্ধে ফ্রান্স জাঁড়ত হইয়া পড়িয়াছে। ইঙ্গফরাসী যুদ্ধও আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। 
এই কারণে ফরাসী সরকার দুগ্লেকে যথাসম্ভব ব্যয় হ্রাস কারতে আদেশ দিয়াছিলেন। 
দুশ্সে অপ্রয়োজনীয় পদগুলি উঠ্ঠাইয়া দিয়া এবং চরম মিত্যব্যয়িতা অনুসরণ করিয়া 
আরু-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কারলেন এবং শুধু তাহাই নহে, পণ্ডচেরির প্রাভিরক্ষা 
দৃূঢ়তর কারলেন। ফরাস বাণিজোর প্রসার সাধন করিয়া পণ্ডিচেবিকে দক্ষিণ-ভারতের 
শ্রেষ্ঠ বাণিজা-কেন্দ্রে পরিণত করিলেন : দ.ছ্নো কেবলমাত্র রাজনীতিক ছিলেন না, 
তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক । তিনি যেসকল পরিকজ্পনা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন পরবতর্শ কালে সেগুলি সযৌন্তক সেকথা প্রমাণিত হইয়াছিল । 
তিনি যে বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন তাহা ফরাসী বাঁণক কোম্পাঁনর ন্যায় 
অর্থভা বগ্রষ্ত ও জাতীয় সরকারের সমর্থনহণন প্রাতিষ্ঠানের পক্ষে কাযকিরগ করা সম্ভব 
ছিল না। ইহার জন্য প্রয়োজন ছিল ফরাসী সরকার ও সমগ্র ফরাসী জাতির সাহা), 
সহানুভূতি ও সমর্থন। কিন্তু অর্থাভাব ও নানাবিধ বাপাবিপাত্ত উপেক্ষা করিয়াও 
১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে দৃণ্লে ভারতবর্ষে ফরাসীদের এক অগপ্রতিহত শীন্ততে পারিণত করিতে 
সমর্থ হইয়াছলেন ৷ ফরাসণ প্রাতিপান্ত ও মধাদা সেই সময়ে চবমে পৌছিয়াপ্ছিল ? 
কল্তু শেষ পর্যন্ত দুগ্লের বিফলতা তাঁহার প্রতিভা ও গোৌরবকে ম্লান করিতে 
পারে নাই। তাঁহার স্বদেশ-প্রাতি, ফরাস স্বার্থের জনা ব্যন্তগত স্লার্থতাগ 
প্রভৃতি তাঁহাকে ভারতবর্ষে ফরাসী অধিকারের ইতিহাসে গোৌরনোজ্জঙল আসন 
দান করিয়াছে ।* 
দুস্লের বিফলতার কারণ (08089 01 [)00161308  নঙ)]016 ১2 দু.ঞ্লর 
[বফলতার কারণ সম্পকে আলোচনার প্রারম্ভেই তাঁহার ধিফিলতা ক পরিমাণে আহার 
পরিকল্পনার ঠুটির ফলে ঘাটয়াছিল সেই আলোচনা করা সমীচশন। দুক্লের নাতি 
ছিল ভারত নৃপাঁতদের দুর্বলতা ও অন্তদ্বন্দেযর সুযোগ গ্রহণ । 'দেশশ্য নপাতিদের 
সামরিক দুব'লতা এবং ভারতীয় নৈনিকদের সামরিক অপকর্ধতা, তাহাদের শৃঙ্খলা ও 
ৃ নিয়মানুবাতিতার অভাব গ্রভীতি সূচতুর দুগ্লের দৃ্টি এড়ায় 
দুস্লের ।বফলতা_. নাই। এইর্প পাঁরস্থিতিতে দুশ্লের নী।ত ও কমপম্থা যে 


তাঁহার নী।ত বা ্ 
ই ঘটির সর্বাধিক উপযোগী ছিল, সে-কিষয়ে সন্দেহ নাই । তাহার বিফলতা 
ফল (7) তাহার নীতি বা পরিকল্পনার গ2টর জন্য ঘাঁটঃাছিল ধলা যায় 


না। তাঁহারই প্রদশিত নশীত অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালে 
ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠনে সক্ষম হইয়াছিল। দুগ্লের নায় 


“3111 10 50106 01 1515 ঠি021 11010, 10001915132 ১1111010500 01111181)0 16015 
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ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বজ্দব £ ব্রিটিশ শান্তর উত্থান ৬৭ 


বিচক্ষণ ও দুরদশ নেতার পরাজয় এবং ঠিক অনুরূপ নরীত অনুসরণ করিয়া রবার্ট 
ক্লাইভের জয়লাভ বিস্ময়কর সন্দেহ নাই । সূতরাং দৃগ্লের বিফলতার কারণ অন্য 
খখাঁজতে হইবে । 
প্রথমত, দুস্লে ফরাসী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও সমর্থনের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজ 
শারকজ্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের পক্ষপাতী ছিলেন । ফরাসী সরকারের নিকট 
নিজ পারকল্পনা প্রথমে গোপন রাখিয়া খুদ্ধজয়ের মাধ্যমে ভারতে 
0 8 এক ফরাসাঁ সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তুলয়া তিনি কীতিত্ব অন কাঁরিতে 
চাহিয়াছিলেন ৷ তিনি ভাবয়াছলেন যে, ভাননতবর্ষে করাসণ সাম্রাজা 
গড়িয়া তুলিতে পারিলে বাণিজোর জন্য প্রয়োজনীয় রৌপ্য আর ফ্রান্স হইতে আনতে 
হইবে না। ভারভীয় সাম্রাজা হইতেই তাহা সংগ্রহ করা যাইবে । দিবন্তু দুখ্লে নিজ 
পরিকল্পনা বর্তপক্ষের নিকট গোপন রাখিয়া ভুল করিয়াছিলেন। বিশেষত, লা 
বুর্দনে যখন স্বদেশে ফিবিয়া গেলেন ভাহার পর হইতে কর্তৃপক্ষের নিকট সব-কিছ- 
গোপন রাখা অদুরদীশিতার কাজ হইয়াছিল। কারণ লা বুরদনের অভিযোগ 
ব্রা কর্তপক্ষের মনে দংশ্লের প্রীতি কতকটা বিরুদ্ধ মনোভাবের স্াঁন্ট 
কা কারয়াছিল। এমত অবস্থায় নিজ পারকজ্পনা গোপন রাখিয়া তিন 
বাঁখবাব ভান্ত “। ত. শাহার প্রত 'দরাসী করৃপিক্ষের মনে সন্দেহ ও বিরৃদ্ধভাব সৃষ্টিতে 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন । কর্তৃপক্ষকে সকল বিষয়ে অবাহত রাখলে 
তাঁহার পদগ্যুির কোন প্রশ্নই উঠিত না। কারণ, দুস্লের কর্মপন্থার বিশদ বিবরণ ও 
যুক্তি সম্পর্কে অবাহত শওম্মার ফরাসী কর্তপিক্ষ তহাব পদছ্াতির আদেশ নাকচ কারয়া 
তাঁহাকে পুনরায় পশ্ডিমর গবর্ণর-পদে বহাল কারুয্াছিলেন। 
দিনতীমুত, ফদাসী থক্ষের শ্রেষ্ঠ সেনাপাঁতি বুসীকে হায়দরাবাদে প্রেরণ করিয়া দ্ে 
(২) বৃস ও দত্লেষ ভুল করিগাছিলেন। কারণ ইংরাজ্দের আক্রমণ প্রতিহত করিতে 
ফুগ্নহাবে বাটি. বুলীর সহায়তার একান্ত প্রয়োজন ছিল । বুসী ও দুস্লের য.প্ম- 
ধার চেষ্টার ছু. চেত্টাম কণটি রক্ষা করা হয়ত সম্ভব হইত। . "*লর পরব 
কালে আশা বৃসীকে কণটি রক্ষার জন্য বিশেষত মাদ্রাজ জয়ের জন্য ৷ 'রয়া আসিতে 
আদেশ দেওয়া হইরাছিল, কিন্তু তখন ফরাসী শাল্ত প্রায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া 
।ধায়াছে । 
ততয়শ, চাঁদা সাহেব ও জেকস্‌ ল'-এর আত্মসমর্পণের পর দৃস্লের পক্ষে ইংরাজ- 
দের :াহিত যথানম্ভব সুবধাজনক শর্তে শান্তি স্থাপন করা উচতা ছল। কারণ, এ 
সময়ে পাডচেরিতেও দস্লের রোধন পক্ষ ক্রমেই »০শালী হইয়া 


(৩) ববাসগণ্. উঠিতেছিল ' বুসীও দ:গ্লেকে শান্তি স্থাপনের জন্য পরামশ 


সাহত শান্ত হ্থাপনের 
প্রযেজনীযতা দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ১৭৫৩ গ্রীষ্টাব্দে দুলে যখন ক্রমাগত 
অন্পলব্ধ পরাজয়ে অত্যন্ত দূর্বল হইয়া পাঁড়লেন এবং তাহার অথভি.ব চরমে 


পৌঁছিল তখন তান শান্তি চ্ছা 'নের চেস্টা করিয়াও অকৃতকার্ধ 
হইলেন । কারণ ইংবাজ পক্ষ সেই সময়ে নিজেদের বিজয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ 
ছিল। সূতরাং শান্তি চ্থাপন করা সম্ভব হইল না। 


৬৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


চতূর্থত, ইংরাজপক্ষে রবার্ট ক্লাইতের উদ্দীপনা ও দ-ঃসাহাসকতা, লরেছ্সের দক্ষতা 
ও সমরকুশলতা এবং সম্ডার্সের একাগ্রতার সহিত তৃলনা কারবার 
(8) ফরাসীপক্ষে 
ব্যাওগত অশকর্ষতা মত ক্ষমতা বা দক্ষতা ফরাসীপক্ষে কাহারও ছিল না। এই ব্যান্তরগত 
অপকর্ষধ তাও দ.শ্লের পতনের অন্যতম কারণ ছিল, বলা বাহুল্য । 
পণ্চমত, দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুস্লের অর্থের প্রয়োজনও 
দিন-দনই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছল। অথচ ইতিপূৃবেই 'তান ফরাসী কর্তৃপক্ষের মনে 
বিরত ভারতে ফত্াসী-আধকৃত স্থানের আক প্রার্য সম্পর্কে যে উচ্চ 
ধারণার সৃষ্ট করিরাছিলেন তাহাতে কর্তৃপক্ষের িকটও অর্থ সাহায্য 
চাহিবার মত কোন যুক্ত তাঁহার ছিল না। তাঁহার বিফলতার জন্য অথভাব যথেষ্ট 
পাঁরমাণে দায়ী ছিল, ইহা অনস্বীকার্ষ । 
ষণ্ঠত, ভারতবর্ষে সামাজা গঠনে নৌশান্তর প্রয়োজনীয়তা দুগ্লে সম্পূর্ণভাবে 
উপলাহ্ধ কৃরতে পারেন নাই । ফলে লা বুর্দনের ভারত ত্যাঙ্গেও তিনি তেমন বচলিত 
ড) উপ হন নাই বালা বৃরদনের সাহাযোর প্রকৃত মুল্যও তিনি উপলাব্ধি 
নৌশান্ির অভাব করেন নাই । স্বভাবতই, নোৌবলে বলীয়ান ইংরাজদের বিরুদ্ধে 
দ্বন্দেৰ ফরাসা পক্ষ পরাজিত হইয়াছিল । নৌশান্তর অভাব দুক্লে 
তথা ফরাসীদের বিফলতার অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়।ছিল, ইহা অনস্বীকার্য । 
সবশেষে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুগ্নে সমসাময়িক ফরাস কর্তপক্ষের সহায়তা 
(৭) ফরাসী কত-পক্ষের লাভ করেন নাই। সাম্রাজা গঠনের আঁথক বা সামরিক প্রয়োজন 
সহায়তার অভাব' ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মিটান সম্ভব নহে । িম্ত্‌ ফরাসী সরকার তথা 
ফরাসী জাতির সহায়তা পশ্চাতে থাকিলে দুস্লে হয়ত অকৃতকার্ধ 
হইতেন না। 
কর্ণাচের তৃতীয় যুদ্ধ ( পদঃ৩ 17170 08105600 ডও..) ৫ দশ্লের স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তনের পরবতাঁ কয়েক বংসর দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ স্থগিত রহিল। 
১৭৫৬ থান্টাব্দে ইওরোপ ও আমেরিকার সপ্বর্ষব্যাপণ যুদ্ধ (96৮50. 6815 ভ47) 
শর হইলে ভারতবর্ষে পুনরায় ইংরাজ ও ফরাসীঁদের মধো প্রকাশা 
পিএ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । অবশ্য ইবারের ইঙ্গ-করাসণ দ্বন্দ্ব প্রধান 
কর্ণাটের তত ঘম্ধ কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ । দাঁক্ষণাত্যেও দুই পক্ষের যুদ্ধের পু 
| হইল না। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সরকাব 
কাউণ্ট লালি (0০০47012115 ) নামক জনৈক সেনাধ্ক্ষের উপর ইংরাজদের ঘাঁটি ফোর্ট 
সেপ্ট ডেভিড: জয় করিবার দায়িত্ব অপ্পণ করিরা প্রেরণ করিলেন । লাল প্রথমে কোর্ট 
সেপ্ট ডেভিড য় করিতে সমর্থ হইলেও তাঞ্জো আক্মণ করিতে গিয়া সম্পূর্ণভাবে 
পরাজিত হইলেন । এমন সময়ে লাল এক মারা সামরিক ভুল করিয়া বাঁসলেন। 
তিনি বুসীকে হায়দরাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিতে আদেশ দিলেন । 
হায়দরাবাদ হইতে লালির উদ্দেশ্য ছিল বসীর সাঁহত যুগ্নভাবে মাদ্রাজ আক্রমণ 
১7 করিয়া তথা হইতে ইংরাজগণকে বিতাড়িত করা। কিন্তু বুসীর 
মারাত্মক ভূস স্ছলে দাঁক্ষণাত্যে তিনি যাঁহাকে পাঠটলেন তান 'ন্রাটশ সেনাধাক্ষ 
কর্ণেল ফোর্ড (0০102) 0106 )-এর হচ্তে পরাজিত হইলেন । 


ভারতে ইঙ্গ ফরাসী দ্বচ্দ £ ব্রিটণ শস্তর উত্থান ৬৯ 


পারশ্থিতির এইর্‌্প পরিবর্তনে নিজাম সলাবৎ জঙ্গ চিকাকোল, ইলোর, রাজমহেন্দ্রু 
রিনা প্রভীত ্থান ইংরাজগণকে দান করিলেন। এই সকল স্থান ইংরাজগণ 
আক্রমাণ অসাফল্যা. করৃক উত্তর সরকার' (10:06 510০915 ) নামে আভহিত 
হইল। সলাবং জঙ্গ পাঁরস্থিতি বিবেচনা করিয়া ইংরাজ পক্ষে 
যোগদান করিলেন । এ-দিকে লালি ও বৃসশর যুগ্ম আক্রমণেও মাদ্রাজ আঁধিকার করা 
সম্ভব হইল না। ইহার পর লাল ইংরাজ সেনাপতি পার আয়ার কৃট (9 [516 
০০০০) এর হন্ভে বন্দিবাসের যুদ্ধে শোচনশয়ভাবে পরাজত হইলে দাক্ষিণাত্যে তথা 
ভারতে ফরাসী প্রাধান্য ্থাপনের আশা চরতরে নির্বাপিত হইল । বান্দবাসের যুদ্ধের 
পর লাল পাঁডচেরিতে অপসরণ করিলেন । কিন্তু ইংরাজ সৈন্য পণ্ডিচোরও অব- 
রোধ করিল । দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া অবশেষে 
খাদ্যাভাবহেত্‌ লালিকে আত্মসমর্পণ করিতে হইল । ইংরাজ সৈনা 
পাঁডচেরি শহরে প্রবেশ কাঁরয়া সমগ্র শহরটিকে ধূলিসাং করিল । পাঁণডচোর দূর্গেরও 
কোন চিহ তাহারা রাখিল না। পণ্ডিচেরির পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ফরাস+ 
সাম্রাজ্য স্থাপনের শেষ আশাও লোপ পাইল । লালিকে দ্বদেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ 
দেওয়া হইল এবং সেখানে যুদ্ধে পরাজিত হইবার অপরাধে অনায়ভাবে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত করা হইশ। 
ইঞ্স-ফরাসা দ্বন্দের গ্বিতীয় এবং শেষ পর্ধায় (76 99900 800 [88 [01896 
91 005 /0010-0161001) 00011161 ) £ ইঙ্গ-ফরাসণ গ্বন্দের দ্িবতপয় এবং শেষ পধায় 
বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছিল । ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু 
হইলে উহাব সূত্র ধারয়া ভারতের ইংরাজ ও ফরাসীগণ পরস্পর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি 
| শুরু করে। বাংলাদেশে ইংরাজ ও ফরাসীগণ নিজ ন্‌ 
৫ বাণিজা-কুঠি রক্ষার্থ দু” প্রাচীর প্রভাত নির্মাণ ও পারখা খনন 
ইঙ্ফরাস্ণ দ্বন্দ. কাঁরতে আরম্ভ কারলে নবাব 'সরাজ-উদ-দৌলা উভয় পক্ষকেই 
এই সকল সামরিক প্রস্ততি বন্ধ করিতে আদেশ দেন । বস্তুত, 
[বিদেশী বাণক-সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেশের শাসনকর্তা নং বরই ছিল। 
তাহাদের পক্ষে নিজ নিজ ইচ্ছামত সামরক প্রদ্ততি যেমন ছিল বে-আইনগ তেমাঁন ছিল 
ওদ্ধত্যের পরিচায়ক । 


যাহা হউক, ফরাসীরা সিরাজ-উদ-দৌলার আদেশ পালন কঁরিল। কিন্তু উদ্ধত 
ইংরাজ বাঁণক-সম্প্রদায় নবাবের আদেশ অমান্য করিয়া পৃণেদ্যিমে সামরিক প্রস্তৃতি 
চালাইতে লাগিল । এই সপে সিরাজ-উদদৌলার সাহত ইংরাজদের এক্লাশা দ্বজ্দেহর 
সৃম্টি হইল। ?সরাজ ইংরাজ দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম দখল 
নবাব সরাজ-উদ-. কারলেন। কিম্তু সেই বৎসরই মাদ্রাজ হইতে ক্লাইভ ও ওয়াট-সন: 
দোলা ও ইংরাজদের রর 
রোডের এক নৌ-বাহিনী ও একদল সৈনাসহ কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া 
ফোর্ট উহীলয়াম পুনরুদ্ধার 'রলেন। নবাব 'সিরাজ-উদ- 
দৌলা আলনগরের সাঁম্ধ ছবারা ইংরাজগণকে নানাপ্রকার বাঁণাজাক সুযোগ-সৃবিধা 
দানে স্বণকৃত হইলেন । নবাবের সাঁহত" এইভাবে যুদ্ধ 'মাটয়া গেলে ইংরাজগণ 
ক. বি. (২য় খণ্ড) _৬ 


পাণ্ডণ্দারর পতন 


৭০ ভারতের ইত্হাসকথা 


ফরাসী-আঁধকৃত চন্দননগর দখল করিল। অপর দিকে দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটের তৃতয় 
যুদ্ধেও ফরাসী পক্ষ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল । ১৭৬৩ গ্রীশম্টাব্দে সপ্তবর্ধব্যাপণ 
রি বরাদাি ষুম্ধের অবসানে প্যারিসের সাম্ধি দ্বারা ফরাসগণ ভারতে 


(১৭৬৩) পণ্ডিচোর, কারিকল, মাহে, জিঞ্জি প্রভাতি তাহাদের পূর্বেকার 
ফরাসী সাম্রাজ্য সকল হ্থানই একমার বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হইবে, এই 
স্থাপনের আশা প্রতিশ্রতি তাহাদিগকে দিতে হইল । ফরাসীরা তাহাদের নিরাপক্ার 


০ জন্য কি পাঁরমাণ সৈন্য রাথতে পারবে তাহাও নারদ্ট 
করিয়া দেওয়া হইল। ইংরাজগ.ণর অজ্ঞাতে কোন ফরাসী আঁধকৃত স্থানে 
কোন ইওরোপবাসীকে অবস্থান করিতে দেওয়া নাষদ্ধ হুইল । এইভাবে ভারতে ফরাসী 
সাম্তাজ্য চ্ছাপনের চেম্টা বিফলতায় পর্যবাঁসত হইল । 
ফরাসণদের খিফলতার কারণ ( 05্085৪ 01 11১6 77767101) 811886 ) £ ভারতবর্ষে 
সাম্রাজ্য স্থাপনে ফরাসীদের বিফলতা তথা ইংরাজগণের সাফল্যের পশ্চাতে নানাবিধ 
কারণ বিদ্যমান 'ছিল। প্রর্থমত, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরাজগণ ফরাসদের অপেক্ষা বহগ:ণে 
বেশি সমম্ধ ও দক্ষ ছিল। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহাদের সম-দ্ধি ইংরাজদের আর্থিক 
সমৃদ্ধি ও সামর্থা বৃদ্ধি করিয়াছিল, বলা বাহ্‌লা। অপর 
5 পক্ষে, ফরাসীদের বাণিজ্যক সমৃদ্ধির অভাবহেতু তাহাদের 
অর্থভাবও দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধাবগ্রহে ও শাসনকার্যে দক্ষতা 
ও সাফল্যের পশ্চাতে অর্থবল থাকা একান্ত প্রয়োজন । কিন্তু ফরাসীপক্ষের উপয্ক্তত 
অর্থবল ছিল না। দৃশ্লে ফরাসী স্বার্থ রক্ষা কারবার উদ্দেশ্যে নিজের সগ্চিত অর্থ 
ব্যয় কারতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই. কিন্তু যুদ্ধের প্রুয়াজনের তূলনায় সেই অর্থ 
আঁকিগিৎকর ছিল, বলা বাহুলা। অর্থাভাবই ফরাসা শান্তকে পঙ্গ কারয়া দিয়াছিল। 
চ্বিতীয়ত, ইংরাজ বাঁণকগণ ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ কাঁরলেও নিজেদের 
প্রধান উদ্দেশ্য যে বাঁণাঁজ্যক সমৃদ্ধি, সেই কথা কখনও বিস্মৃত হয় নাই।* তাহাদের 
রাজনৈতিক প্রাধানা অঙ্জরনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যক সমৃদ্ধি ও সুযোগ-সুবিধা 
বৃদ্ধি করা । সেই কারণে তাহারা য.দ্ধবগ্রহের কালেও বাণিজাকে 
(২) ফরাসাদের উপেক্ষা করে নাই । অপর পক্ষে দৃগ্লে মনে কারতেন যে, বাংণাঁজ্যক 
বাণজ্যিক আদর্শ ্ ৫ 
ত্যাগ ওসামন্রিক ক্ষেত্রে ফরাসীরা সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হইয়াছিল। তাহাদের একমান 
আদশ* গ্রহণ পন্থা হইল সামরিক শান্তর সাহায্যে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজা 
গঠন করা। কিন্তু ইওরোপীয় মহাদেশ হইতে ভারতবর্ষের মত 
দূরবতরঁ দেশে সাম রক শঙ্তির সাহায্যে সাম্রাজ্য স্থাপন করা যে কতদূর কঠিন কাজ 
ছিল, সেই কথা ফরাপীরা তেমন উপলব্ধি করে নাই । তৃতীয়ত, ভারতবষে' ইওরোপাঁয়দের 
পক্ষে সাম্রাজ্য গঠন কারবার একমান্র শর্তই ছিল শাক্তশালী 
রি পনাবহর । অথচ এঁদক দয়া ফরাসী নোবহর তেমন শাল্তশালী 


»4162081150 159591 00180101081 (169 59616 01110081119 ৪ 080118 009৫১. 1001191% 
00 0756 01115118870, ৫6119678151) ০9106 (0 016 ০0900180510910 (080 001 77165001)9 2৫ ৪0% 
180 106 11001817 (1806 95 9810016 21070 01981 ৪ ০21০91:২9110111019 ০০00099৭ ০20৩4 
এট 2 00016 8009০016 01050:০৮* ০৮৩০, £15107) ০1 87111581721. 0. 124. 


ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ $ ব্রিটিশ শক্তির উত্থান ৭১ 


ছিল না। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী ফরাসী নোৌ-বাহিনী অপেক্ষা অধিকতর শাল্তণালী ছিল। 
ইহাও ফরাপীদের বিফলতার এবং ইংরাজদের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া 
দাঁড়াইয়াছিল। তদহপাঁর দুশ্নে ভারতে সাম্রাজ্য গঠনে নৌশান্তর প্রয়োজনপয়তা তেমন 
উপলব্ধিও করিতে পারেন নাই । ইওরোপাঁয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত স্থলবাহিনশর 
উপর তাঁহার আঁধকতর আস্থা গ্থাপন ফরাসশদের বিফলতার সর্ব- 
প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মনে করা ভুল হইবে না। চতুর্থত, অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ইংলণ্ডে শিজ্পবিগ্নব ঘঁয়াছল। ফলে কাঁচামালের 
চাহদা এবং তৈয়ারী মালের জন্য বাজারের প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
এই কারণে ইংরাজ বাণকদের মধ্যে যে-উদ্দীপনা ও উৎসাহের সত্টি হইরাছিল ফরাসী 
বাঁশকদের মধ্যে অনুরূপ উৎসাহ বা উদ্দপনার কোন কারণ ছিল না। পঞ্মত, 
ইংরাজ ইস্ট: ইশ্ডিয়া কোম্পানি ছিল জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান অর্থাং উহার পশ্চাতে 
ছিল ইংরাজ জাতির স্বার্থ ও সমর্থন। জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই '্রিটিশ সরকার 

ইস্ট- ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্ষকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিতে 
ঠী চা বাধ্য হইয়াছিলেন। অপর পক্ষে ফরাসা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
াবিজালাতি ও ছিল রাম্্ীয় সাহাষ্য-সহায়তার উপর সম্পূর্ণভাবে নিভ'রশল। 

স্বৈরাচারী রাজতন্দের অধীনে এবং সহায়তায় গঠিত ফরাপা ইস্ট্‌ 
ইন্ডিয়া কোম্পানি ফরাসী জাতীয় স্বার্থ সংশ্লম্ট ছিলনা! তথাপি চতুর্দশ 
লুই ও তাঁহার বাণিজ্য-সচিন কলবেয়ারের (০০1৮6) পজ্ঠপোযকতায় গঠিত 
ফরাসণ ইস্ট: ইশ্ডিগা কোম্পান জনসাধারণের সমর্পন লাভ করিয়াছিল এবং সেই 
সময়ে ফরাসী জাতির মধ্যে এক দারুণ বার্ণিজ্যক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃম্ট হইয়া- 
ছিল। কিণ্তু পরবতরঁ কালে কলবেয়ারের ন্যায় সুদক্ষ মন্ীর নিদেশি 9 
নিয়ল্লণের অভাবে ফরাসি ইস্ট্‌ ইশ্ডিয়া কোম্পানি তথা সকল বাঁণাঁজাক প্রাতষ্ঞানই 
দুর্বল ও অকর্ণণ্য হইয়া পড়গাছিল। অতাঁধিক সরকারী সাহায্যপুস্ট বাণিজ্ঞা- 
প্রাওঘ্ঠান মাই রাষ্ট্রীয় সাহাযা-সহায়তার অভাবে স্বভাবতই নোন্মুখ হইয়া 

পাড়ল। বধ্তত, ফইাসীদের পতনের পশ্চাতে ব্যান্তগত চরিত্রের 


(8) উৎণাহ- 
উদ্দখপনার অভাব 


ক অপকর্ষতাও যে ছিল না, এন নহে । লাল তীক্ষ[বুদ্ধসম্পন্ন, 
সাীরক দক্থতান.. সদক্ষ, সমরকুশলী নেতা ছিলেন, কিন্ত্‌ তাহার মেজাজ ছিল 
অভাব রুক্ষ । বৈপদের সময় নিভর করিবার মত ব্যন্তি তিনি 'ছলেন 


না। পাঁণ্ডচের কাউন্সিলের সহিত তাহার িবাদ-বিসংবাদ 
করাসীপক্ষের কার্ধ দক্ষতা বহুল পরিমাণে হাস করিয়াছিল । ইহা ভিন্ন, স'ডার্স, 
আয়ার কট, ক্লাইভ, ফোর প্রভাতি সেনানায়কদের বিরুদ্ধে যুঝিবার মত সামরিক 
দক্ষতা ফরাসপ পক্ষের কাহারও ছিল না। সঞ্চমত, ফরাসগ কর্তৃপক্ষের ভূল, ফরাসী 
(৭) দূশ্েকে স্বদেশে সেনানায়কদের সামরিক ভু প্রসীতও ফরাসীঁদে বফলতার 


প্রত্যাবর্তনের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দুশ্লেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের 
আদেশের আদেশ দয়া অর্থ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ফরাসী কর্তৃপক্ষ 
অদুরদার্শতা চরম ভুল করিয়াছিলেন । ভারতে ইওরোপণয় সাম্রাজ্য স্থাপনের 


সম্ভাবনা দংশ্লেই সর্ব-প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সামায়কভাবে বিফল হইলেও 


৭২ ভারতের ইতিহাসকথা 


তাঁহার কা্যপন্থার যৌন্বিকতা অনস্বাঁকার্য এবং তদানীঃ্তন ভারতের রাজনৈতিক 
পাঁাম্থিতিতে উহা খুবই উপযোগী ছিল। স্তরাং সামারিক বিফলতা সত্বেও আহার 
সাফলালাভের সম্ভাবনা ছিল না, এ-কথা বলা চলে না। কিম্তু ফরাসী কর্তৃপক্ষ 
(6) লালি কতক  দরগ্লেকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিবার সুযোগ দান না করিয়া 
ব্সাঁকে দাক্ষণাত্য তুল কারয়াছিলেন এবং যখন তাঁহারা নিজেদের ভূল উপলান্ধি 
হইতে অপদারণ করিয়াছিলেন, তখন আর উহা সংশোধনের অবকাশ ছিল না। 
অঙ্টমত, দাক্ষিণাত্য হইতে বুসাঁকে অপসারণের ফলে সেখানে ফরাসী প্রাধানানাশের 
পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। ব.সী ছিলেন ফরাসী পেনানায়কদের মধো শ্রেঘ্ঠ। তাঁহার 
_. স্থলে অপর কেহ দাক্ষণাতোর ফরাসী প্রাধান্য রক্ষার মত 
রি ক্ষমতার আঁধকারী ছিলেন না। সর্ধশেষে, স্ধবর্ষবাপা যুদ্ধে 
না ফরাসী সরকার ইওতরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে ইংরাঙ্জগণের সাহত 
যুদ্ধে লিপ হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় ভারতে প্রয়োজনীয় সাহাযা 
প্রেরণের সামর্থ ফরাসী সরকারের ছিল। এই সকল কারণে ভারতবর্ষে ফরামী সাম্রাজা 
স্থাপনের আশা চিরতরে বল-প্ত হইয়াছিল। 


অশ্যাকস ৭ 


ইস্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানির রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণতি 


(11911510177861078 01 (16 7725( 11019 
€07117)9175 17160 2 5১01161091 1১0%67) 


বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রভুত্বের সব্রপাত (5186 01 1116 0711191) ৮০জতা 1] 
99251) £ মুঘল সম্রাট আকবরের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া ওরংজেকের মৃত্য 
পধত বাংলাদেশ মুঘল সমাটগণের সম্পূর্ণ নানুগত্যাধীন ছিল। ১৬৯৭ খভ্টাব্দে 
মুঘল সম্রাট ওবংজেব নিজ পৌর মহম্মদ আঁজমকে বাংলার স:বাদার নিযৃক্ত করিয়া 
পাঠান। মহম্মদ আজিম ( পরবতী কালে সম্ভা১ আজিম-উস্‌-শান: ) ছিলেন ওরংজেবের 
পুত্র প্রথম বাহাদুর শাহের পুত্র । নহম্মদ আজম বাংলার সংবাদার হইয়া আ+সয়া 
প্রথম তিন বৎসর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লইয়া শাসন করিতে থাকেন।  দৈনান্দিন জীবনে 
রা প্রয়োজন+য় সামগ্রর একচেটিয়া কারবার করিয়া তিন প্রচুর অর্থলাভ 
(১৭০০-১৭২৭) করিতে শুরু করেন। এইভাবে কারবারে সংবাদারের অংশ গ্রহণ 

করা যেমন ছিল ভটৈধ তেমনি প্রজ্জার স্বার্থীবরোধী । কারণ 
একচেটিয়া কাবপারে প্রঃ মুনাফা রাখবার ফলে জিনিসপরের দাম স্বভাবতই বদ্ধ 
পাইত। ১৭০০ খরন্টাব্দে বাংলার আর্থিক পারীস্থিতি উত্রয়নের উদ্দেশো গুংজেব 
মুশিদকুলি খাঁকে দেওয়ান নিয়োগ কারলেন। মৃশিদকুলি 1 লেন উরংজেন্রে 
আসতান্ত িশবাসভাজন। বিচক্ষণ বশন্ত। দেওয়ান-পদ লাভ কাঁরয়া [তান প্রজার এবং 
ঘবহাজ শান. সরকারের মঙ্গলার্থে একচে্টয়া কারবার বন্ধ কারয়া দিলেন। 
পহত বিনোধ, আথক বারে 'মতবায়িতা অনুসরণ কাঁরয়া বাংলার অর্থনৈতিক 

পারদ্থিতর উন্নয়ন ঘটাইলেন সতা কিন্তু এই সকল কাজে 
সংবাদার আজম অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। তিনি মঁশদিকুলিকে হতার চেষ্টা করিয়া 
বার্থ হইলে মূর্শিদকুলি খাঁ ওংজেবেব অনুমাঁন্কমে ঢাকা হইতে 


'দওবানা কাধাল | তি 
দওযাণী কাধাপণ. দেওয়ানের কাধণলয় বা দপ্তর এক নূতন শহরে স্থানান্তরিত 


নন শহর 


মশদাবাদে কারলেন। এই শহরের নাম তাঁহার নংমঃনুকরণে রাখা হইল 
্ানান্তাবত মুর্শদাবাদ । সম্রাট ফালুকশিয়ারের আমলে ১৭১৭ খাীজ্টাব্দে 


মুর্শদকুলি খাঁ নাংলার সবাদার নিষুন্ত হন। ইহাব পূর্বে 
1কহ-কাল তাঁহাকে দাক্ষিণাতোর দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইয়াছিল । 
মুর্শদকৃলি খা ছিলেন ওরংজেবের বিশ্বস্ত কমচারী। তাহার কমদপক্ষতায় 
সন্তুষ্ট হইয়া ওরংজেব তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি কয়া দিয়াছিলেন। বস্তুত মুর্শিদকুল 
খা রাজস্ব-নীত নির্ঝরণে, শাসন-দক্ষতায় এবং সশ্েপার স্বাধীনভাবে রাজা পরিচালনায় 
টার অসাধারণ কীতত্ব প্রদর্শন কারয়াছিলেন। বাংলার রাজদস্ব-বাবন্থার 
মার্শনকালর ৃ 
রাজন্ব-পাত ইতিহাসে মার্শদকুলির নাম অমর হইয়া আছে। দেওয়ান-পদে 
নিযুস্ত হইয়া তিনি বাংলাদেশে আসিয়া প্রথমেই লঙ্কা করিলেন ষে. 
রাজকর্মচারিগণ বেতনের পরিবর্তে বিশাল পরিমাণ জমি জায়াগর হিসাবে ভোগদখল 


৭৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


করিতেছেন। ইহাতে সরকারের যেমন জমি হইতে কোন রাজস্ব আয় হইত না, তেমান 
জায়গিরদারের স্থানশয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ব্লমেই বাড়তে থাকিত। এজন্য 'তিনি 
সরকার কর্মচারীদের অধীন জমি সরকারের হাতে লইয়া আসিলেন এবং 'নাঁদষ্ঠ 
পরিমাণ বাংসারক রাজস্ব 'দিবার বিনিময়ে সেই জমি ইজাবা দিলেন । এই সকল 
ইজারাদারই পরবতাঁ কালে জমিদার বলিয়া পরিচিত হন | মূশিদকূলি খাঁ রাজস্ব 
আদায়ের ব্যয় হাস, অপ্রয়োজননয় সৈন্যসংখ্যা হাস এবং শাসনকারে মিতবায়িতা 
অনুসরণ করিয়া সরকারের আঁথক অবস্থার উন্নতি ঘটাইয়াছিলেন। রাজস্ব সময়মত 
আদায় না দিলে মূুর্শিদকালি জমিদারদের অত্যাচার করিতে দ্বপাবোধ করিতেন না। 
“চাল্লশ চ্ভম্ভের হলঘর”-এ অনাহারে বন্দী রাঁখয়া অথবা মলমৃব্ের গহবরে ফেলিয়া 
রাখিয়া তাহাঁদগকে তান শান্ভ দিবার ব্যবস্থা কীরতেন। স্বভাবতই কেহই রাজস্ব 
অনাদাক়়ী রাখিতে সাহস পাইত না। তাঁহার শাসন-দক্ষতার ফলে বাংলার অর্থনৈতিক 
অবস্থার উন্নীত ঘাঁটয়াছিল। তান নিজেই কেবল শাসন-দক্ষতা প্রদর্শন করেন নাই, তিন 
ফারসাঁ ভাষায় পারদশস, কর্মদক্ষ, বুদ্ধিমান বাঙালণ হিন্দুদিগকে সামরিক ও বেসামরিক 
কর্মচার-পদে নিয়োগ করিয়া বাংলার শাসনবাবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। 
এই সকল পদের নাম ছিল সরকার, কানৃনগো, দষ্ভিদার, বাক্স, মুন্সি, তরফদার, চাকলাদার, 
খাঁন, লস্কর প্রভৃতি । মুর্শদকু'লি খাঁ ছিলেন দূরদশ বিচক্ষণ শাসক । ইংরাজ বণিকদের 
ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বুদ্ধির বিপদ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বাংলাদেশে 
ইংরাজদের বিশেষ বাণিজ্য আধকার দানের পক্ষপাতী ছিলেন না। এজন্য তাঁহার 
আমলে ইংরাজ বাঁণকগণ পূরঝকোর 'ফার্মান* অনুযায়শ বিনা-শুজ্কে বাণিজা করিবার 
অধিকার হইতে বণ্চিত হইল । ১৭১৩ গ্ণষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ ইংরাজ নণিকদের নিকট 
হইতে প্রচলিত হারে শুল্ক আদায় কারবার আদেশ দিলেন। নিজেদের দ্বার্থরক্ষাব 
উদ্দেশ্যে বাংলার ইংরাজ বণিকগণ সারমান ও হ্যামিল্টনকে দিল্লীর সম্রাট ফারুক: 
শিয়ারের নিকট প্রেরণ করিল। হ্যামিল্টন ছিলেন একজন সুদগ্ষ চ'কৎসক। 
নে তাঁহার 'চাঁকৎসায় সম্রাট ফার্‌কশিয়ার এক দ:রারোগায ব্যাধি হইতে 
ফার্মান (১৭১৭).  আরোগা লাভ করিলে কৃতজ্ঞতার প্রীানদ্বরূপ তিনি ইংরাক্জ 
বণিকগণকে এক নূতন ফারংমান দ্বারা বাংলাদেশে বিনা-শুল্কে 
বাণিজ্য করিবার অধিকার দিলেন (১৭১৭ )। কিন্তু ্বাধীনচেতা নবাব মর্শদকুলি 
খাঁ সম্রাট ফারকঁশয়ারের ফারআন অগ্রাহা করিতেও দ্বিধাবোধ কারলেন না। সুতরাং 
মৃর্শদকুলি খাঁর আমলে ইংরাজগণকে নিরুপায় হইয়াই অসুবিধা ভোগ কাঁরয়া চলিতে 
হইল । 
মুর্শিদকুলির কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁহার জামাতা সজাউদ্দিন খা 
(১৭২৭-৩৯) বা সুজা-উদ্‌-দৌলা বাংলার পরব নবাব হইলেন। সূজা-উদ-দৌলা 
মূর্শদকুলির কন্যা জিনাৎ-উন-নিসাকে বিবাহ কারয়াছিলেন । তিনি ছিলেন তুকর্- 
বংশসম্ভূত। এই বিবাহের ফলে যে পত্রসন্তান জন্মিয়াছিল তাঁহার নাম ছিল 
সরফরাজখা! | সুজা-উদ-দৌলার ব্যভিচারে রুষ্ট 'জিনাধউন্-নিসার দুঃখে কাতর 
মুর্শিদকূলি সুজা-উদদৌলাকে বাংলা ও উীড়ষ্যার মসনদে উত্তরাধিকার না দিয়া 


ইস্ট ইপ্ডিগ্লা কোম্পানির রাজনোতিক শঞ্তিতে পরিণাঁত ৭ 


দৌহঘ্র সরফরাজকে দিতে চহিয়াছিলেন । কিন্তু সজা-উদৃাদন দিল্লী হইতে সেই 
আধকার আদায় করিয়া প্ররোজনীয় ফারমান লাভ করেন। 
সৃজা-ীদ্দন খাঁ « £ 
(৯৭২৭-৩৯) মুর্শদকুলির অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া মুর্শিদাবাদের পথে 
মোঁদনীপুরে যখন তিনি পো ছয়াছিলেন সেই সময় দিল্লীর ফারমান 
তাঁহার হস্তগত হয় । পাঁথমধ্যেই মার্শদকুলির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি দ্রুত 
মূর্শদাবাদ পৌঁছান এবং “চাহল 'সিতুন” অর্থাৎ চল্লিশ ভ্ভম্ভের হল 
ঘরে নিজ আভষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন । জিনাংউন্ নিসা এবং 
মুর্শদকুলির বেগমের অনুরোধে সরফরাজ পিতার বিরুদ্ধে 
মসনদ লাভের দ্বন্দে প্রবৃত্ত হন নাই । 
সজা-উদ-দিন সরফরাজক বাংলার দেওয়ান-পদে বহাল রাখলেন । এই পদে 
সরফরাজকে মার্শদকুলিই নিষুন্ত করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় পুত্র তাঁক-কে উঁড়িষার 
শাসনকত এবং জামাতাকে ঢাকার সহকাঙী শাসনকতা নিয়োগ 
উচ্চ পদে আগ্মা কারলেন ৷ উীঁড়ষার শাননকর্ত থাকাকালীন আলম চাঁদ ছিলেন 
স্বজন ও বিশ্বস্ত 
ভি নিয়ন সুজা-উদ--দৌলার দেওয়ান। তাঁহাকে ম্র্শদালাদের দেওয়ান-পদে 
নিয়োগ কারলেন। এইভাবে নিজ আত্মীয়-স্বজন ও বিদ্বচ্ভ লোক- 
জনকে উচ্চ পদে 'নয়োগ কাঁরয়া স:জা-উদ-দৌলা প্রশাসনের উপর নিজ ক্ষমতা সুদড় 
করিলেন। শাসনের প্রথম দিকে স:জা-্উদ্দিন খাঁ ছিলেন উদারচেতা, ন্যায়পরায়ণ নবাব । 
প্রজার মঙ্গলসাধন, নিরপেক্ষ বিচার, জমিদাররের প্রতি মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার এবং 
অধীন কর্মচারীদের প্রাঙ উদাব ব্যবহার ছিল আহার শাসনকালের বৈশিম্টা । 
মুর্শদাবাদে খিলাংখানা, দেওয়ানখানা প্রভাতি কয়েকটি অতিসক্দর অট্রালিকা নমাণ 
করাইয়া তিনি তাঁহার চ্ছাপতা-শিজ্পানুধাগের পারচয় 'দয়াছিলেন। তাঁহার আমলে 
বিহার প্রদেশটি বাংলা সবার অন্তভুন্ত হর। তানি আলিবদর্শ খাঁকে বিহারের 
শাসনকতাঁপদে নিযস্ত করেন। 
কিন্তু নিজ চাঁরঘিক দুর্বলতার জন্য তান কিছুকাল পরেই আমোদ-আহনাদে 
গা ভাগাইয়া দিয়াঁছলেন । আলমদাঁদ ও জগংশেঠ ফত্চোঁদের উপর রাজ্য পাঁরচালনার 
দাঁয়ত্ব দিয়া তিনি বাংলার নবাবীর পতনের পথ প্রন্তুতের কাজ সহজ করিয়া তাঁলিয়া- 
ছিলেন । ভাঁহার আমলে রাজস্ব আদায়ের দড়তা জামদার ও 
রায়তদের পক্ষে সর্বনাশাত্মক হইয়া উঠ্িয়াছিল। সুজাউদ-দিন 
জঁমদার শ্রেণীর উপর রাজস্ব আদায়ের বে-কঠোরতা প্রদর্শন শুরু 
কারয়্াছিলেন তাহার ফলে পরবতা কালে জমিদার শ্রেণী নিজেরা মাত্মরক্ষার উপায় 
হিসাবে রায়তদের উপর চাপ সূম্টি কারতে বাধা হইয়াছিল এবং নানা প্রকার অপ্রয়োজনীয় 
অত্যাচার করিতে শুরু কাঁরয়াছিল। জামদারদের এবং রায়তদের সর্বনাশ সাধনে 
সজা-উদ্‌-দিনের রাজস্ব আদায়ের পন্থা সমর্থনষোগায ছিল না, এ-কথা যদুনাথ 
বাঁলয়াছেন। 
১৭৩৯ শ্রীম্টাব্দে সুজ্া-উাক্দনের মৃত্যা হইলে তাঁহার পুত্র সরফরাঞ্জ খা বাংলার 
নবাব হইলেন। তান ছিলেন যেমন অকর্মণ্য তেমান ক্ষমতাহশীন। বাংলাদেশের 
উপর ক্ষমতা বঙ্গায় রাখতে হইলে যে ব্যন্তিত্ব, শাসন-দক্ষতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন 


সুজা-উদ-দিনের 
মসনদ লাভ 


সবনাশাক্মক 
রাজস্ধ'নী!ত 


৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


ছিল তাহার কিছুই সরফরাজ খাঁর চলিবে ছিল না। ফলে, বাংলাদেশের সর্ব 
বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিল। ন্ছানীয় রাজকরম চারিগণ 
রাজ ২ স্ব-স্ন প্রধান হইয়া উঠিলেন। এই দুব্লতার এবং বিশেষত 
(১৭৩১-৪০) 
নাদির শাহের আক্রমণে দিল্লীতে রাজনৈতিক অব্যবস্থার সুযোগ 
লইয়া বিহারের শাসনকততা আলিবদর্ঁশ খাঁ তাঁহাকে মসনদচ্ভাত করেন (১৭৪০ )। 
আলিবদ খাঁর মূল নাম ছিল মির্জা মহম্মদ । প্রথম জীবনে বাংলার নবাব সজা- 
. উদ্দিন খাঁর অধীনে সামান্য কর্মচারী হিসাবে তিনি তাঁহার কর্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতার 
পারচয় দান করেন। ইহাতে স্বভাবতই তিনি সজা-উদ্দিনের অত্যন্ত বি*বাসভাজন 
হইয়া উঠেন। সজা-উদ্দিনের রাজত্বকালে বাংলা সবার সাহত বিহার সবা সংযন্ত 
হইলে তাহাকে বিহার সূবার সহকারস সূবাদার অর্থাৎ সহকারী নবাব নিযব্ত করা 
হয়। এইভাবে উত্তরোত্তর পদমর্যাদা বৃদ্ধির ফলে আলিবদর্গ খাঁর আকাঙ্ক্ষা বাঁদ্ধ 
পাইল । বাংলার মসনদের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। 
সুজা-উদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খাঁর আমলে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিলে 
আলিবদরঁর সুযোগ উপস্থিত হইল। সেই সময়ে নাদর শাহ দিল্লশ আক্রমণ টু 
সেখানে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে । সুতরাং বাংলার মসনদ বলপূৃবক 
করিলে দিল্লী হইতে তাঁহার বিরোধিতার কোন প্রশ্ন ছিল না। এমতাবস্থায় উপ 
খাঁ সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন । সরফরাজ খাঁ ও'হাকে ঘোঁরয়া 
নামক স্থানে বাধা দিতে উপস্থিত হইলেন। কিন্ত; যুদ্ধে শোচন+য়ভাবে পরাজিত ও 
নিত নিহত হইলেন। আিবদী খা বাংলার মসনদ দখল করিলেন। 
ভি মু্শদকাঁল খাঁ মৃতযার (১৭২৭ ) পর হইতে ইংরাজদের বাণিজ্য 
উত্তরোত্তর সমূ্ধি লাভ কাঁরতেছিল। আলিবদর খাঁর আমলে 
কোন কোন বিষয়ে সামায়কভাবে অস্যাব্ধা ভোগ করিলেও মোটামৃটিভাবে ইংরাজদের 
বাণিজ্য ক্লমেই বাড়িয়াই চলিয়াছল । 
আিবদরঁ মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ উপঢৌকন দিয়া 
অন্যায়ভাবে লব্ধ বাংলার শাসনকর্তাপদে আহার অধিকার আইনত স্বীকার করাইয়া 
লইলেন। বলপরর্বক বাংলার মসনদ দখল করিলেও আ'লিবদণ খাঁ দায়িত্বজ্ঞানহীন 
শাসক ছিলেন না। তিনি ছিলেন যেমন সৃশাসক তেমনি দরদী | 
মারাঠা বগাঁদের  আগলবদর্গর আমলে বাংলাদেশে মারাঠা বগগদের আক্রমণ একটি 
সাহত আলিব্দঁ  বাৎসাঁরক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মারাঠাদের আকুমণের 
খাঁর চুক্তি প্রায় একই সময়ে আফগানের বিদ্রোহ আলবদর্ঁর রাজোর 
নিরাপত্তা এবং শান্তি উভয়ই বিঘ্নিত করিয়াছিল। দেশরক্ষার 
আপ্রাণ চেম্টা কারয়াও আলবদর যখন “ মারাঠাদগকে প্রতিহত করিতে 
পারিলেন না, তখন তান বাৎসারক বারো লক্ষ টাকা চোথ এবং উড়ষ্যার রাজস্ব 
আদায়ের আঁধিকার তাহাদগকে দিতে স্বাকার করিয়া মারাঠা আক্রমণ হইতে 
বাংলাদেশের নিরাপন্তা 'বিধান কাঁরলেন (১৭৫১) । ডীঁড়ষ্যা নামেমান্ত তাঁহার 
অধীন রহিলেও কার্ধত উহা তাঁহার আঁধকারছাত হইয়া গেল। 
আলবদর ছিলেন নিভারক সেনানায়ক ; তিনি সৈন্য-পরিচালনায় অসাধারণ 


ইস্টইাপ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক শক্তিতে পারণিতি ৭৭ 


পারদর্শিতা অর্জন কারয়াছিলেন। সিয়ার-উল-মতাখুরিণের রচাঁর়তা গোলাম হুসেনের 
রা তে আলিবদাঁর সৈনা-পরিচালনার দক্ষতা একমাত্র আসফ জা- 
টা নিজামউল্‌-মুল€কের দক্ষতার সহিত তুলনা করা চলে। নবাব 
হিসাবে তান ছিলেন অগ্য/ন্ত দয়াপ্রবণ । অধখনশ্থ সবণ্ভরের 

কর্মচারীদের স্বাথে'র প্রীতি তাঁহার সমদৃচ্টি ছিল: বম্ধ-বাম্ধব, আত্মীয়-স্বজনের 
প্রাত যেমন তিনি উদরতা প্রদর্শন করিতেন এনং তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করিতেন, তেন 
অপরের উপকার তিনি বিস্মৃত হইতেন না। শিল্প, সাহিত্য এবং বিদ্বান ব্যান্তদের 
তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন । ওরমের রচনা হইতে তাঁহার গোঁড়া অনাড়ম্বর জখবনের 
কথা আমরা জানতে পারি। কাঁিমনাজারের করাসী কুঠির অধ্যক্ষ জীন ল'র কথায়, 
তিনি ছিলেন কপটতাপূর্ণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-সম্পন্ন ব্যাস্ত, কিন্তু পারবারক জীবনে, 
খাদ্য, পানর প্রভৃতি বিষন্ন তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংযমী । 

দ্‌রদশ' আলিবদঁ খাঁ ইংরাঞ্জ বাঁপকদের প্রত কোনপ্রঙ্গার বিদ্বেষপ্ণ ব্যবহার না 
করলেও ইংরাজদের উদ্দেশ্য সম্পকে" ভান সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন না! [তিনি 
তাহাঁদগকে বাঁণক হিসাবেই বাণিজ্য কারবার আঁধকার দানে প্রস্তুত ছিলেন। কন্ত্‌ 
তিনি ইংরান্দখণক়ে দুর্গ নির্মাণ বা অনুরূপ কোন সামরিক বা রাজনোতিক শল্ত 
সের সযোগদানের পক্ষপাতী না থাকলেও মারাঠা আক্রমণ 
হইতে যাহাতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে সেঙ্্না ইংরাজগ্দগকে 
'মারামা পরিখা (এ 10100) খনন কারবার এবং কাঁশম- 
বাজারার কুঠির 'নিরাপভ্তার জন্য প্রাচীর নির্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন। আলিবদাঁ 
ইংরেজদের নিকট হইতে ইচ্ছামত অর্থ আদার করিতেন বালন্না বে আাভযোগ কোন 
কোন ইংরাজ এীতহাঁসিক করিয়া থাকেন তাহা সম্পূর্ণ মিথা । বস্তুত, বাংলাদেশের 
নিরাপত্তা বিশেষভাবে মারাঠা আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যয়-সংকূলানের 
জনা [তান জমিদারগণের নিকট হইতে কোন কোন সময়ে অতিরিন্ত আর্থ আদায় করিতে 
বাধ্য হইঘ়াছিলেন। কপিকাতা, সুতানৃটি ও গোবিন্দপুরের 'মিদার হিসাবে 
ইংরাজগণকেও অপরাপর দেশীয় জমিদারগণের নায় এই অর্থ দিতে হইত । ইহাতে 
অগ্যাচারী মনোবাত্তর বা অনায়ভাবে অথথ আদায়ের আভষোগ সম্পূর্ণ অযোৌন্তক ৯ 

ইংরাঞ্জদের ক্রম বর্ধমান শান্ত সম্পরকে আলিবদর্ঁ খাঁর সন্দেহ ও ভীতি যে ক্লমেই 
বাঁড়া চাঁলয়াছিল সে-পিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্তু দূরদরশর্গ নবাৰ আিবদর্শ বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, নৌবলে বলীয়ান ইংরাজ্গণকে বাংলাদেশ হইতে বিতাঁড়ত করা 

সহজসাধ্য নহে । একবার জনৈক সভাসদং শাঁহাচক বাংলাদেশ 

আলিবদাঁ খাঁর 
তা হইতে ইংরাজ বণিকদের বহিচ্কারের পরামর্শ দিলে আলিবদাঁ উত্তর 
| করিয়াছিলেন £ “স্থলে আগুন লাগিলে তাহা নিভান কঠিন হয়, 
আর সমগ্র সমুদ্রে আগুন লাশিলে তাহা িভাইব'র সাধা কার ” অথাং ক্কুলপথে 


ক 44৯11 ৬৭10) 0120 ৬/11151 ০০001110001106 17015113855 ৪005৫ 0 01১ 00৯৩০৩৪১১০৪ 
1)14 17৩1৩19 ০৪119এ 000৩1) 0১৩ £77811518 9৪5 10 ০৪119 0) 211 119৩ 22001087591 
7৩178%1, (0 09107181000 0183 ০31593 01 0 0৩11700 91 101)3 01৩৮10৩9-" 18310155০90 : 
1060151/6 311125 91 174214, 0.49. 


আলিবদী খাঁ ও 
ইংবাজ বাঁগকণণ 





৫৮ ভারতের ইত্হাসকথা 


আক্তমণকারণী মারাঠা ব্গর্ণদের প্রাতহত করাই যেখানে দুরূহ ব্যাপার সেখানে নৌবলে 
বল'য়ান ইংরাজগণ বিরোধিতা শুর্‌ কাঁরিলে উহা দমন করা শুধু কঠিন নহে অসম্ভব 
হইয়া উঠিবে।* এই কারণেই আলবদর ₹1 ইংরাজগণের প্রীতি সতর্কতামূলক বম্ধুত্বনীতি 
অনুসরণ কারয়াছিলেন। 

নবাব আলিবদর্ঁ খাঁর কোন পত্র-সন্তান ছিল না। সৃতরাং মৃত্যার পৃরেই তিনি 
'সরাজ-উদ-দৌলা . তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যার পৃত্র সিরাজ-উদ-দৌলাকে বাংলার পরবরতাঁ 
লরাব আলোনীত নবাব মনোনশত করিয়া যান। তাহার দৌহিন্রদের মধো সিরাজ- 
উদ-দৌলাই ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রিয় । ১৭৫৬ খ্রীচ্টাব্দের ৯ই 
এরীপ্রল নবাব আলিবদর্ঁ খাঁর মৃত্য হইলে তাঁহার দৌঁহপ্র সিরাজ-উদ-দোৌলা বাংলার 
মসনদে আরোহণ করিলেন। 

1সরাজ্-উদ্‌-দৌলা, ১৭৫৬ (91783-01-0580181) ) 2 ১২৫৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল 
মাসে সিরাজ-উদ-দৌলা যখন মসনদে আরোহণ করেন হখন হার বয়স তেইশ নংসর 
মাত্। মাতামহ আলবদাঁর অতাধক স্নেহে লালি৬-পালিত হওয়ায় দিবা 
রাজনৈতিক জ্ঞান ব রাজনৈতিক কাধকলাপের জটিলতার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে 
পারেন নাই। সতরাং মাতামহের মৃত্যার পর যখন শাসনকার্যের সমগ্র দামিত্ব এাহার 
উপর নান্জ হইল তখন স্বভাবতই প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলছ্বনে তিনি সমর্থ 
হইলেন না। 

আিবদরঁ খাঁর অপর দুইজন জামাতাব মধো একজন ছিলেন 'দাকার ও অপনজন 
ছিলেন পিয়ার শাসনকর্তা । তিনি তাঁহার তিন কনাকেই তাঁহার তিন ভাতুত্পংন্রের 
উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সহিত বিবাহ দয়াছিলেন। এই নিকট আত্মীয়দর অনেবেই 
জটিলতা অপূত্রক আলিবদাঁ খাঁর মৃত্যার পর মসনদ লাভের আশা গোষণ 

কার্তেন। সতন্নাং আলিবদাঁ ?সরাজকে পরবতাঁ" নবাব মনোনী ৩ 

করিলে তাহাদের সধো অসন্তোষের সৃভ্ট হইয়াছিল । অবশা আলিবদর্শ খাঁর 
জীবদ্দশারই ঢাকা ও পুণিয়ার শাসনকর্তা অর্থাং আলি 'দাঁ খাঁর দুই জামাতাবই ন:৩া 
হইয়াছিল । 

আলিবদরঁ খাঁর মৃত্যুর পর ঢাকার ভূতপূ্‌ব“ শাসনকত্ণার বিধবা পত্রী -আলিবপর্গ 
খাঁর অন্যত্মা কন্যা ঘসেটি বেগম এবং পৃণিরার ভূতপূর্ব শাসনকর্তার পু 
আলিবদর্ঁর অনাতম দৌহিঘ-সৌকৎ জঙ্গ পিরাজের বিরুদ্ধে ষড়ঘন্ত শুরু কপিলেন। 

ৃ ৃ ঘসেটি বেগমের দেওয়ান ল্লাজবল্পভ এই ষড়যন্দে সাহাঘা করিতে 
ও রি রা লাগলেন । ঘসেটি বেগম ও সৌকং জঙ্গের ষড়যন্দো সিরাজ- 
বড়যনয উদ-দৌলা যখন ব্যতিবান্ত * হইয়া উঠ্িয়াছেন এমন সময়ে 

ই শাজ কেম্পানির সহিত সিরাজ-উদ-দৌলার সংঘর্ষ উপাস্থৃত 


হইল! 


* “6 1970%/ 0190811 €৮ ০%(112111১1) 016 01) 1814 0101 041৫ 1170 92 09 ॥1) 141709, 
৬/00 ০81) 04110115016 901 2” ৬1৫০, 917)111), 05/074 115107)) 71 17016, 0. 488. 


ইস্ট: ইশ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক শা্ততে পরিণাঁত ৭৯ 


আলবদাঁ খাঁর মৃত্যা আসন্ন এই সংবাদ পাওয়ামান্র বাংলার ইংরাজ ও ফরাস+ 
বণিকগণ ইওরোপে সপ্তবর্ধযবাপণী যুদ্ধের প্রদ্তুডির সর ধরিয়া বাংলাদেশে অবাস্থিত 
তাহাদের ঘাঁটিগুলিতে দূর্গ নির্মাণ শুরু করিল। আলিবদর্ঁ খাঁর মত্যতে নূতন 
জান নবাবের মসনদে আরোহণের আনূষঙ্গক বাস্ভতার সংযোগ রে 
বাঁণকদের দু নির্মাণ করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশা । সিরাজ-উদদৌলার প্রাতি ইং'রাজ 
প্রথম হইতেই উদ্ধত ব্যবহার ও অবহেলা প্রদর্শন করতে রর 
কারল। আলিনদর্গ খাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পর্বে সিরাজ-দৃদৌলা সংবাদ পাইযা- 
ছিলেন যে, ইংরাজগণ আলিবদী'র মৃত্যার পর ঘসেটি বেগমকে সিরাজের বিরুদ্ধে সাহাযা- 
দানে শ্রাতশ্রুত হইয়াছে । কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠির ডাল্ডাব ফোথ (ঢ দ০0) 
আলিবদর্ঁ খাঁর সাহত সাক্ষাৎ করতে গেলে তাঁহাকে এশান্ষষে প্রত্ন করা হইয়ান্ছল। 
ফোর্থ অবশা ইংরাজ জাতর নামে শপথ করিয়া বালয়াঞছুলেন যে, ভার হয় পাজনধা ভিত 
ইংরাজগণ কখনও অংশ গ্রহণ কাঁরবে না। কিন সিরাজ যখন মসনদে আশোেহণ করেন 
তখন ইংরাজগণ ন:তুন নবাব হিসানে তাঁহাকে ওর [প্রতণের চলাচারত রগত আমান 


॥ 


রঃ 
রর ক।রয়া” শ! বাজা রাজপ্ল্রভ হলেন চাকার চেকসান । সাজ 
€. ০ 

সবাজন প্রত সরলা রা হনে রী দেদার পর পাবি বির 
ডি 51717 পাহবর হিলার দাঙিন হহকপুত শিণে হার গোপন 

হংবাজদব ভাত - €. ল £ এ 32 র 
মাগনণ নিবি তত হল তানি ি।% পি।রে1[ল-পি। ভার বি পুভিত প্রন ্িসহ 
টি ব্রে ৪, 5 ০০৭ 38528: 425 
পলাহ মা শনালবাতায়ু 5 ো ইং শাতণাণ 8122 ভ ঙ্িত তা সতী ও 


সিরাজ-উদ-দৌলা কষদাস ক হাসের আদিশ দলে ক্ষ পা হত দক আত তল 
কাবয়।ছিলেন । সিরা, * (বরদ্ধে ঘসে) তেন, পাতে বাতাভ শ্ুউততিহ ডন 
ইংরাজগণও থে জাঁড়ত ধছাল 7 7স-। দ্যমে সন্পোহিব সবঙাশ হলে ঢা এ হাহ্ান 
ইওরোপে সধধবর্ষব্যাপী টি? আভা হাতত হাতার কালি উিলিতনাল শা জাপা 


ৃ পু শিম্মাণ শুবু কারলে সিএজিউদতলীলা হাহা) 
সবাজ-বিবোধা 


০: রী তি... ্ ০ 4 পু ৃ 

৪ 1৮ 5485 রন ভিটা হি 

যড়যান্তু ইংলাজাদব হতে 2 ্ ।৮০ন্পে | 45২ 1৩] ॥ 6। রঃ গত |:£ ॥ ০৩ বে রর ॥ রি রি 
সি, বা ২ ৭ এ চি টু ্ রি রা ৰ এ পু 

অংশ গ্রহণ ০০ যায়া দণ্গা নম ণি বধ কা রিল তত ডদহ নিলা বাগিতা 
46254555545 25158 2285 

৬স্প্রণাত ঠা হালশা ১ ধা কা হা ঢালিল 5 পাত হে 


দৃতকে তপম্ান বরিতেও ব্ধাবোধ করিল না? নগর হফলাতসর ২ পলি ছা বললে 
তাহাও ইংবাজগণ অনানা দারিল। 

এক সময়ে সিরাজউদ-পেলা বেংশলে। কোনপুকার হইউলাত ছাড়াই ঘসে 
বেগমকে ানজ প্রাসাদে লইয়া আসিতে সনর্ হইলেন । সিবাজবিবোধবষড়যতে ও 
প্রধান উদ্োঞ্জা এইভাবে সিরাডের কবলে পঁড়য়াছেন এলং একপ্রকার শনি অবস্থায় 
আছেন, এই সংলাদ পাওয়ামার হংব্রাজগণ ঘসোট দোমের যড়যন্দ্ে চলগ্ত াশার বদ 


ঘ:সাট বেগমকে বুঝতে পাঁরিল এবং পৃব”জাচবণের জনা 1সরাজেব *নকট 
সরাজেব প্রাসাদে অনুতাপ প্রকাশ করিল। 'পরাজ-উদ্দোৌলা ই.পাজগণকে 
অপসারণ - ্ 


অবিলম্বে দুর্গ নিমা্ণ বন্ধ কারবার এবং নিমিত অংশ ভা'ঙ্গয়া 
ফেলিবার আদেশ 'দিলেন। ইহার অবাবাহত পরেই সৌকৎং 
চঙ্গকে দমন কারবার উদ্দেশ্যে তিনি প্যাীণরার দিকে _সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। 


ইংরাজদের ভাতি 


৮০ ভারতের হীতহাসকথা 


তিনি যখন রাজমহলে পোৌঁছিলেন তখন গবর্ণর ড্রেক (3০৮20050096 )- 
যন প্রদত্ত প্র তাঁহার হন্ভগত হইল। এইপন্রে ড্রেক ইংরাজদের 
টি সাঁদচ্ছার কথা আত নম্র ভাষায় সিরাজ-উদ-দৌলাকে জানাইলেও 

দত্গ নিম্ণি বন্ধ করা হইবে কিনা সেই বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন 
নাই। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পা্ণিয়ার দিকে অগ্রসর না হইয়া 
মশিদাবাদে ফাঁরয়া আদিলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই কিকাতার ইংরাজগণকে 
ভীর্ারর উপয-ত শান্ভিদানের উদ্দেশো সসৈন্যে যাত্রা করিলেন । পাঁথমধ্যে 
কর্তক কাশিমবাভার [তিনি কাশিমবাজারের ইংরাজ বাণিজা-কুঠি দখল কাঁরয়া লইয়া 
কাঠি ও ফোট' কলকাতার দিকে অগ্রসর হইলেন। কলিকাতাস্থ ইংরাজ ঘাঁটি 
উইীলযাম আঁধকাব ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইল না। 
গবর্ণর ড্রেক ও অপরাপর ইংরাজগণ ফোট" উইলিয়াম ত্যাগ করিয়া 
জলপথে ফলতা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ফোর্ট উইলয়াম দখল 
প্রসঙ্গেই 'অন্ধকূপ হত্যা" নামক বীভৎস কাল্পানক ফাহনীর সান্ট হইয়াছিল । 
হল্‌ওয়েল ( 701০] ) নামে জনৈক ইংরাজ কর্মচারীই এই কাহন৭র শ্রপ্টা। এক 
সময়ে অন্ধকূপ হার কাহিনী সিরাজ-উদ-দৌলার অমান.ষক ন:শংসতার দ্টান্ত 
হিসাবে ইংরাজ এত্িহাসিকগণ উল্লেখ করিতেন। কিন্তু আধুনিক এতিহাসিক 
হল-ওযেল-উদ্ভাবত গবেষণায় অন্ধকূপ হত্যার নশংসতার কাহিনী যে নিছক কাম্পানক 
অন্ধকপে হতাৰ এবং হলংওয়েলের উবর মান্ভন্ক-প্রসত, সেবিষয়ে যথেষ্ট 
কাজ্পানক কাঁহনী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । হল:ওয়েলের কাঁহনীতে বলা হইয়াছে 
ধে, ১৮১৫১৪' ফুট একখান আতি ক্ষুদ্র কক্ষে সিরাজ-উদ-দৌলার আদেশে ১৪৬ 
জন ইংরাজ বন্দীকে আবদ্ধ করিরা রাখা হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে ১২৩ জন 
শবাসরদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছিল। কিন্তু এণৃপ স্বল্প পারসর কর্মে ১৪৬ জন প্রাপ্ত- 
বয়স্ক বান্তিকে আবদ্থ রাখা একেনারে অনম্ভৰ ছিল । কারণ, তাহাদিগকে বইয়ের 
মত সাজাইয়া রাখলেও এর্‌প স্রজ্প পাঁরসর কক্ষে ১৪৬ জনের ম্থান সঙকুলান 
সম্ভব ছিলনা । এই কারণে আনি পেসান্ত বাঁলয়াছেন £ 405601061 015- 
010৮170 21000009015 ৫8৮০ 110 10 0১ 905" ইহা ভিন্ন, সিরাজ-উদ-দোলা 
কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়ান আকরুমণের পৃবাদনই ড্রেক ও অপরাপর 
ইংরাসগণ উহা ত্যাগ কাঁরয়া চ'লয়া গিয়াছল । সতরলাং ১৪৬ 
জন ইংরাজ কোথা হইতে আসল? এ সময়ে কলিকাঠায় হাজার হাঙ্জার ইংরাজ 
ছিল না। সম.তরাং ১৪৬ জন পশ্চাতে পাড়া থাঁকবে এইরৃুপ মনে কববার কোন 
যৃন্তি নাই। কতজন বন্দীকে এ কক্ষে রাখা হইয়াছিল সে-বিষয়ে এযালৎ সঠিক কিছু 
জানা সম্ভব হর নাই। তবে মোট সংখা ৬০-এন আঁধক ছিল না ইহাই মনে করা হইয়া 
থাকে। সিরাজ-উদ্‌ দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম দখল কারয়া যে-সকল ইংরাজ তখনও 
সেখানে ছিল তাহাদিগকে রান্নিতে কোথায় রাখা যাইতে পারে সেই প্রন করিলে ইংরাজ- 
গণ ফো। ইউলিয়ামের অত্যন্তরন্থ অন্ধকূপ (8190 18০1 ) নামক কক্ষণির উল্লেখ 
করিয়াছল। কারণ ইংরাজ অপরাধিগণকে ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃপক্ষ এ কক্গে 
আবদ্ধ রাখিতেন । নবাব দিরাজ-উদ--দৌলা স্বভাবতই এঁ কক্ষে ইংরাজ বন্দীদগকে 


কাহনধব ম'যান্তকতা 


ট- ইপ্ডিয়া কোম্পানির রাজনোতিক শান্ততে পরিণাঁত ৮১ 


রাগ্নর জন্য আবদ্ধ কারয়া রাখতে আদেশ দিয়াছিলেন । ফোর্ট উইলিয়াম আব্রমণকালে 
হর আঘাতপ্রাপ্ত দুই-একজনও বন্দীদের মধ্যে স্বভাবতই 'ছিল এবং 
জো নবাবের অধন্ঞন কমচারীদের অনবধানতা-বশত তাহাদের কেহ কেহ 

রাতে এ কক্ষে হয়ত মারা গিয়াছিল। কন্তু অন্ধকৃপ হত্যা 
সম্পর্কে আঁধকাংশ ইংরাজ লেখকগণের রচনায় যে-বর্ণনা রহিয়াছে উহাতে সত্য অপেক্ষা 
কল্পনাই আঁধক প্রাধান্য পাইয়াছে । স্বয়ং হল:ওয়েলও সিরাজ-উদ-দৌলাকে অন্ধকপ 
হত্যার জনা দায়ী করেন নাই ।* 


সিরাঞ্জ-উদ-দৌলা কর্তৃক কাঁলকাতা দখলের সংবাদ মাদ্রাজে পেোছলে তথাকার 
ইংরাজ কর্তৃপক্ষ (19009: 0094001 ) আযাডামরাল ওয়াটসন 
ক্লাইভ ও ওয়াটসন... ও রবার্ট ক্লাইভকে একটি নৌবহর ও একদল সৈন্য সহ কাঁলকাতা 


কর্তৃক কালকাতা 
গলেখল জোন্যাঁর পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ কাঁরলেন । ওয়াটসন ও ক্লাইভ 


২. ১৭৫৭) অনায়াসেই কালকাতা পূুনর্দখল করিতে সক্ষম হইয়াছেন 
(জানুয়ারি, ১৭৫৭ ), এই সংবাদ পাইয়া সিরাজ ক্লাইভের বিরুদ্ধে 
যুন্ধযারা কাঁরলেন। ক্লাইভ কালিকাতার নিকটবতশ কাশশপুরে নবাবের সেনাবাহিনীকে 
বাধাদানের জন, এনসর হইলেন! ১৭৫৭ ধ্রীছ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারির কুয়াশাচ্ছন্ন 
রান প্রাতঃকালে সসৈনো অগ্রসর হইতে গিয়া রবার্ট ক্লাইভ সিরাজের 
আ-উদদৌলার | 
কলাইভের বিরুদ্ধে. শাবিরের মধা আপিয়া উপাস্থিত হইলেন । ক্লাইভের এই পথন্রন্তি 
যক্ধযারা -আল-. িবাজ-উদ্‌-দৌলা তাঁহার দংঃসাহাসিকতা বলিয়া ধাঁরয়া লইলেন 
নগরের সাধ এবং ক্লাইভ কর্তৃক অভাঁক্তে আক্রান্ত হইয়।ছেন মনে করিয়া তাহার 
(ফেব্রুয়াঁর ৯, ৯৭৫৭) সাঁহত আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই 
সন্ধির শর্তনুসারে ইংরাজগণ বাংলাদেশে বাণিজা কারবার নানা সুযোগ-সীবধা লাভ 
কারল! বিনা-শ:জ্কে আমাদানি ও রপ্তান বাণিজা পারচালনা কারবার এবং দ্গ 
নিমা্ণের আধকার তাহাদিগকে দেওয়া হইল। 


পরবতর্খ ঘটনাবলী দ্রুতগাঁওতে ঘাঁটিতে লাগিল! সিরাজের সত সান্ধবন্ধ 
হইলেও রা ক্লাইভ তাঁহার প্রাত মিত্রতাপূর্ণ আচরণের পক্ষপাতা ছিলেন না। তিনি 
সরাজ-উদ--দৌলাকে শত্রু বলিয়া ধারয়া লইলেন এবং সুযোগ পাইলে তাঁহার বিরুদ্ধে 
প্রকাশা দ্বন্দের অবতীর্ণ হইবেন, ইহাও স্থির কারলেন। কিন্ত বাংলাদেশে তথা 
ভারতবর্ষে সেই সময় ইংরাজদের অপর শু: ছিল ফরাসীগণ। ফরাসীদের সাঁহত 
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৮২ ভারতের হীতহাসকথা 


পসিরাজ-উদ-দোঁলার এর্যু যাহাতে চ্ছাপিত হইতে না পারে ক্লাইভ প্রথমে সৈই 
ব্যবস্থাই করিতে চাহিলেন। ইতিধ্যে ১৭৫৬ থ্রীন্টাব্দে 
০ ইওরোপে সপ্বর্যব্যাপা যুদ্ধ শুরু হইয়া গিয়াছিল। সেই সূত্র 
কার ধরিয়া নবাবের আপান্ত সত্বেও ক্লাইভ ফরাসী ঘাঁটি ও 
বাণিজাকেন্দ্র চচ্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন ৷ ফলে, ফরাসাঁদের 
সাহায্য লইয়া নবাব ইংরাজ বিতাড়নের যে-আশা পোষণ কারতেন তাহা বিনম্ট 
হইল। ক্লাইভ ইংরাজগণের শব্রুপক্ষ সিরাজ ও ফরাসীদের একের পথ বম্ধ করিয়া 
দিয়া নবাবের বিরোধিতা শুর: করিলেন । 
এ-দিকে মুর্শদাবাদে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার শন্ুপক্ষ তাঁহাকে মসনদছ্যুত 
কারবার উদ্দেশ্যে এক গোপন ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছে । এই সংবাদ ইংরাজদের 
নিকট পেশীছিলে রবার্ট ক্লাইভ নেই ষড়যন্ত্রে যোগদান কারলেন। 'িরজাফর ছিলেন 
এই ফড়যন্মবের প্রধান উদ্যোস্তা। তিনি ছিলেন ভূতপূর্ব নবাব আলিবদণ খাঁর 
ভঙ্নীপাঁত। আলবদর মৃত্যুর পর বাংলার মসনদ দখল 
৯০ বিরদ্ধে কাঁরধার আকাঙক্ষা তাঁহারও ছিল। িরাজ-উদ-দৌলা নবাব-পদ 
লাভ কাঁরলে স্বভাবতই তিনি অসন্তুষ্ট ও ঈম্ান্বিত হইলেন। 
গোপন ষড়ষন্দের দ্বারা সিরাজকে মসনদচ্যুত করিয়া স্বয়ং নবাব হইবার উদ্দেশ্যে তিনি 
1সরাজের কর্মচাঁরবর্গের মধ্যে অনেককেই স্বপক্ষে টানিলেন। 
রে রাড, এমন-ক বিদেশণ বাঁণক সম্প্রদায় ইংরাঞজদের সাহায্য গ্রহণেও [তানি 
'মচাঁদ, জগংশেঠ, রঃ 
ইরারালতিকও কৃণ্ঠাবোধ করিলেন না। মুর্শিদাবাদে ইংরাজ প্রাতিনাধ (£১8270) 
ক্লাইভের যড়বন্ ওষ়াটস্‌-এর মারফত মিরজাফর ক্লাইভের সাহত যোগাযোগ ম্থাপন 
করলেন। ম্ার্শদাবাদের অর্থগৃধা শেঠ-সম্প্রদায়, রাযদৃলভ, 
জগংশেঠ এবং ইয়ার লাঁতফ খাঁ প্রভাতি পদস্থ রাজকর্মচারিগ্ণণও মিরজাফরের সহিত 
যোগ দিলেন। ক্লাইভ, মিরজাকর ও শেঠ উমিচাঁদ-এর মধ্যে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হইল। বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, স্বার্থপরতা ও দেশদ্রোহতার এক অতি নীচ ও 
জঘন্য ষড়ফন্নের সাহাযো বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্তদৌলাকে মসনদছ্যুত করিবার চেস্টা 
চলিল। 
পল।শীর যুদ্ধ (73505 01 115856ড ) £ ফড়যল্তকারী যখন সম্পূর্ণভাবে 
প্রস্তুত তখন রবার্ট ক্লাইভ অতি সামান্য অজহাতে সিরাজের বরূুণ্ধে সসৈনো অগ্রসর 
হইলেন। সিরাজ-উদ-দৌলাও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ইংরাজগণের প্রতারণা ও 
বিশবাসঘাতকতার সংবাদ পাইয়া তিনি পৃবেই পলাশীর প্রান্তরে সৈনা সমাবেশ 
করিয়াছিলেন। ১৭৫৭ থীষ্টাব্দের ২ই৩শে জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর 
প্রান্তরে ভারত-ইতিহাসের এক যুগান্তকারী যুদ্ধ ঘটিল। এই যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক 
ডা তা মিরজাফর এবং রায়দুলভের চক্রান্তে নবাব [সরাজ উদ-দৌলার 
হি : সেনাবাহিনীর এক বিশাল অংশ যুদ্ধ হইতে নিরন্ভ রহিল। 
হন ২৩. ১৭৫৭) 
মোহনলাল ও মিরমদন নামে দুইজন সামারক নেতার অধানে 


অজ্পসংখাক সৈন্য নবাবের পক্ষে যুদ্ধ কাঁরতে লাগিল। িরমদন ও মোহনলালের 


ইস্ট: ইশ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক শান্ততে পরিণতি ৮৩ 


সমর-ক-শলতার লম্মখে ইংরাজ বাহিনী দশর্ঘকাল টিকিয়া থাকতে পারিল না। 
পারববতাঁ আম্রকাননে ক্লাইভ তাঁহার সেনাবাহনশ অপসারণে বাধ্য হইলেন । কিন্তু 
আকস্মিক আঘাতে মিরমদনের মৃত্যু ঘটলে একমান্ত মোহনলাল মূদ্ধ চালাইতে 
লাগিলেন । 
মিরমদনের মততুযু সিরাজ-উদ--দৌলার জয়ের আশা নিবাপিত করিল । বিশবাস- 
ঘাতক ফড়যন্মকারিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থায়ও মরমদনের সাহায্যে সিরাজের 
... জয়লাভের আশা ছিল।* কিন্তু তাঁহার মৃত্যাতে সিরাজ হতাশ 
3 হইয়া পাঁড়লেন। তিনি মিরজাফরকে ডাকাইয়া আনলেন এবং 
আলিবদাঁ খাঁর আমলে মিরজাফরের আন-গত্যপূর্ণ ব্যবহারের 
কথ্য স্মরণ করাইয়া দিয়া উপাশ্থিত বিপদে সাহায্য কারবার জন্য তাহাকে অন্নয় 
করিলেন । এমন কি তিনি নিজ উষ্কীষ মিরজাফরের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বাললেন, 
“জাফর খাঁ, এই উক্কীষের সম্মান রক্ষা করূন।” এইভাবে তিন 'ব*বাসঘাতক 
মিরজাফরের অন্তরে দেশাত্মববোধ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগাইতে চাহিলেন। মিরজাফর 
মুখে সিরাজের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দান করিতে ভাট কাঁরলেন না বটে, 
[কিন্তু সিরাজের হতাশা লক্ষ্য করিয়। অন্তরে অন্তরে তাঁহার 
মিজাফরের খাস সর্বনাশ সাদনের জন্য দূঢ়প্রাতজ্ঞ হইলেন + তান পিবাজউদ- 
ঘাতকতা সর্বনাশাত্মক 
পরামশ* দান দৌলাকে ষুষ্ধত্যাগের পরামর্শ দান করিলেন। গোলামহুসেন- 
রাচত “সিয়ার-উলু-মৃতাখাঁরণ” গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় 
যে, মিরমদনের মৃতা?র পরও মোহনলালের একক চেস্টা যুদ্ধের গাঁত সিরাজের অনু- 
ক্‌লেই ছিল । কিন্তু নিজ অদ্রদর্শিতা ও মানাঁসক দর্বলতাহেতু 
[সিরাজ মিরঞ্জাফরের সর্বনাশাত্মক পরামর্শ গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন 
[তান মোহনলালকে যছ্ধতাগের আদেশ দিলেন। মোহনলাল 
প্রথমে এই আদেশ মাংনয়। লইতে রাজী হইলেন না 'ঞ% কিন্তু সরাজের পুনঃপুনঃ 


মোহনলালের উপব 
যৃদ্ধত্যাগের আদেশ 
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৮৪ ভারতের ইাত্হাসকথা 


আদেশে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ঘম্ধ ত্যাগ কারতে হইল। পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজগণ 
একপ্রকার পরাজিত হইয়াও জয়ী হইল। হতভাগ্য সিরাজ 
দ্রুত মুর্শিদাবাদে উপাশ্ছত হইয়া পুনরায় সৈন্য সংগঠনের 
বৃথা চেম্টা করিয়া অবশেষে আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ভাগলপুরে 
ফরাসী সেনাধ্যক্ষ মাঁসয়ে' ল'র সাঁহত যোগদান করিয়া পুনরায় ইংরাজগণের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য । কিচ্তু পাঁথমধ্যে রাজরমহলে রান্রি কাটাইতে "গিয়া 
[তান ধরা পাঁড়লেন। সাধারণ বন্দীর ন্যায় তাঁহাকে শহঙ্খালত অবস্থায় মুর্শিদাবাদে 
রনালার 'মরজাফরের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল । রাজকে মঁশদাবাদে 

বন্দী অবস্থায় লইয়া আসলে মার্শদাবাদে প্র দারুণ চাঞ্চলোর 
সৃষ্ট হইল। সিরাজের সমর্থকেরও অভাব নাই দেখিয়া মিরজাফর তাঁহাকে অনাতি- 
গিলদ্বে হত্যা করাই একান্ত প্রয়োজন মনে কারলেন । তাহার আদেশে তাঁহারই পূত্র 
' মীরণ এ রাত্রেই কারাগারে আবদ্ধ অবস্থায় মহম্মদ বেগকে দিয়া সিরাজকে ছরিকাঘাতে 
হত্যা করাইল। হতভাগ্য নবাব 'সরাজের জন্য প্রকাশ্যে সমবেদনা প্রকাশের দ-ঃসাহস 
সেদিন কাহারও ছিল না। 


ইংরাজ পক্ষের জয় 


পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ( 7639169 01119 7381015 ০1 ৮1588০ঠ )$ ভারতের 
রাজনোৌতক ভাগ্য-বিবর্তনের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ অন্যতম প্রধান ঘটনা, একথা 
বলা বাহুল্য । 


পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে সাধারণো এই ধারণা স্থিতিলাভ করিয়াছে যে, 

এই যুদ্ধে জয়লাভ কারবার ফলেই 'ব্রাটশ শন্তির প্রভূত্ব বাংলাদেশে সূদভাবে স্থাপিত 

হইয়াছিল। পক্ষান্তরে কেহ কেহ একথাও মনে করেন যে, 

সির পলাশীর যুদ্ধ মুসলমান যুগের চিরাচরিত শাল্তিপ্রয়োগের দ্বারা 

1সংহাসন দখলের একটি নৃতন দ্টান্ত ভিন্ন অপর 'কছুই ছিল 

না। ইংরাজগণ এই যুদ্ধে মিরজাফরকে সাহায্য দানের পুরস্কারস্বর্‌প প্রস্তর অর্থ 

লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের প্রত সহানুভূতিসম্পন্ন নবাব মিরগাফরকে মসনদে 

গ্াপনে সমর্থ হইয়াছিল। বস্তৃত, মিরজাফরের সাহত ইংরাজ পক্ষের যেশ্টান্ত সম্পাদিত 

হইয়াছিল, তাহাতে মিরজাফরের সাা্ভোনত্ব ক্ষুণ হইতে পারে, এইরূপ কোন শর্ত 
ছিল না। 


উপার-উত্ত দুইটি পরস্পর-বরোধী মতের আলোচনা কাঁরতে গেলে সর্বপ্রথমেই 
এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োডুন যে, এই দুয়ের কোনাঁট সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগা নহে । 
(১) পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরাজগণ বাংলাদেশে সারবভোমত্ব লাভ করিয়াছিল বা 
এই যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ তাহারা জয় কাঁরয়ান্ছিল, একথা মনে করবার কোন কারণ 
নাই। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজগণ কোন কালেই বাংলাদেশ জয় করে নাই! বাংলায় নবাবী 
শাসনের গ্থছলে ব্রিটিশ শাসন ক্রমবিবর্তনের ফলেই স্থাপত হইরাছিল। (২) মিরজাফর 
মসনদে আরোহণ কারয়া ইংরাজ কোম্পানিকে চব্বিশ পরগণার জামদারি 
ধ্দয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও ইংরাজ কোম্পানি * অপরাপর জমিদারদের মত 


ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনোতিক শান্তিতে পারিপাতি ৮৫ 


বাংধসরির খাজনা দিতে বাধা ছিল। (৩) সেই সময় ইস্ট: ইণ্ডিয়া কোম্পানির “কোর্ট 
পলাশীর হৃত্ধে অবৃ-ডিরেক্ঈরস্‌ট বা ডাইরেক্টর সভা (000৫৮ 06 10106000 ) 
ইংরাজগণ বাংলাদেশে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহাদের 
প্রভু হ্থাপনে সমর্থ চিঠিপ্াদিতে দেশীয় রাজগণের সাহত যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার 
হয় নাই_-এই মতের এবং দূর্গ নির্মাণ না কারবার নির্দেশ প্রায়ই থাকিত। পলাশশর 
সপক্ষে বা যূদ্ধের পরও বহরমপুরে দূর্গ নির্মাণের প্রন্তাব ডাইরেন্র সভা 
কর্তক অগ্রাহ্য হইয়াছিল। (৪) পরবতণ কালে 'িরকাশিম কর্তৃক তাঁহার 
রাজধানী মার্শদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে শ্ছানাক্তীরত করা, জার্মান সামরিক 
নেতা সাম্রুর অধীনে নিজ সেনাবাহিনীকে ইওরোপায় সামরিক পদ্ধাতিতে 
শিক্ষাদান প্রভাতিতে বাংলার নবাবের সার্বভোমত্বের সুস্পঙ্ট পরিচয় ছিল, সন্দেহ 
নাই। (৫) ১৭৫৯ প্রীঙ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ উইলিয়াম পিট ( ড/111121 
[010 280 06 0080000 )-এর নিকট বাংলাদেশ জয় কারবার উদ্দেশ্যে সৈন্য 
সাহাধয চাহিয়াছলেন, কিন্তু তাহার প্রন্ভাব অগ্রাহা করা হইয়াছিল। (৬) ১৭৬৫ 
প্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানি বাংলা-বহার-উঁড়ষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়াছিল, 
কিন্তু প্রকাশাভাবে দেওয়ান গ্রহণ কাঁরতে তখনও তাহারা সাহস পায় নাই। দেওয়ানী 
লাভের ফলে ইংরাজ কোম্পানি আইনত নবাবের সম-পর্ধায়ে হ্থাপিত হইয়াছিল । 
বস্তুত, দেওয়ান+-সংক্তাম্ত যাবতীয় কার্য ১৭০২ প্রীভ্টাব্দ পর্যন্ত নবাবের অধীন 
কর্মচারবগের হম্ভেই ছিল। 


তথাপি পলাশীর ষুদ্ধের ফলে ইংরাজদের মর্ধাদা ও প্রতিপান্ত যে বহগণে বৃদ্ধি 
পাইয়াঁছল, ইহা অনস্বীকার্য । প্রথমত, ইংরাজগণের সমরকুশলতার পরিচয় হিসাবে 
পলাশীর যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য না হইলেও এই যুদ্ধের ফলে [সিরাজ মসনদচ্যুত হওয়ায় 
দেশীষ রাজগণ ও জনসাধারণের মনে ইংরাজদের সামরিক শান্ত ও প্রততিপান্ত সম্পর্কে 
এক উচ্চ এবং ভগাতপূর্ণ ধারণার স্ু্ট হইয়াছিল। অপরাপর ইওরোপীয় বাঁণক- 
সম্প্রদায়ের চক্ষেও ইংরাজগণের মযদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, 


চা মিরজাফরের সহিত ইংরাজ কোম্পানির যে-চন্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল 
তের 
সপক্ষে হাত তাহাতে মিরজাফরের প্রয়োজনমত ইংরাজগণ সামরিক সাহাষাদানে 


বাধ্য থাকিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিল। মিরজাফর মসনদে 
আরোহণ কারবার অব্যবাহত পরেই চাকা ও পাীণয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল, 
মারাঠাগণও বাংলাদেশে হানা দিতে শুরু কারয়াছিল। শাহজাদা (পরব সম্রাট 
শাহ আলম ) বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন । এই সকল বিপদে মিরজাফর ইংরাজ 
কোম্পানির নিকট হইতে সৈন্য সাহাব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সৃতরাং ইচ্ছা বা অনিচ্ছা 
সত্বেই হউক নবাব ইংরাজদের সামরিক সাহায্যের উপর নিভ'রশণল হইয়া পাড়য়াছিলেন। 
তৃতীয়ত, এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে স্ই সময়কার ভারতের সবশ্রেক্ঠ শস্যশ্যামল, সমন 
অংশ বাংলাদেশের অর্থনৌতক শোষণের পথ ইংরাজদের 'নিকট উন্মৃন্ত হইয়াছিল এবং 
টতুর্ধত, ইংরাজগণ কর্তৃক মরজাফরের চ্ছলে মিরকাশিমকে হ্ছাপন, বক্সারের যৃচ্খে 


পরাজিত করা, অযোধ্যা নবাব ও শাহ আলমকে তাহাদের প্রভাবাধীনে 
ক.'বি. (যর খণ্ড )--৭ 


৮৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


ছাপন প্রভৃতি ছ্বারা তাহাদের মাদা, শান্ত ও প্রাতিপত্তি-বৃদ্ধির সূত্রপাত পলাশী 
যুদ্ধের পর হইতেই হইয়াছিল । পলাশখর ঘুদ্ধের পর ইংরাজগণ বাংলার শাসনন্যবন্থায় 
প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে এক অতি শন্তিশালী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ 
হুইয়াছল । বাঁণকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পাঁরণতির ইতিহাস এই সময় হইতেই 'বিশেষভাবে 
শুরু হইয়াছিল। এই দিক হইতে বিচার করিলে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজগণ যে 
রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকার? হইয়া ছিল, এ-কথা অস্বাঁকার করা চলে না। 


যাহা হউক, উপসংহারে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পলাশীর যুদ্ধে 

জয়লাভের পর আপাতদৃম্টিতে ইংরাজগণের রাজনোতিক সার্বভোমত্ব হ্থাপিত না হইলেও 

উন ইংরাজ কোম্পানি যে বাশিজ্া-প্রতিষ্তঠান হইতে রাজনৈতিক শাস্ততে 

পরিণত হইয়াছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই । পূর্বেকার অধানতা 

. হইতে তাহারা এখন বহুল পাঁরমাণে মস্ত, আধিকতর শন্তিশালণ এবং নবাবের অপারহার্ 
সহায়ক শান্ততে পরিণত হইয়াছিল । 


সিরাজউদ-দোৌলার চার ও কৃতিত্ব বিচার (00181681] 1986177819 01 (70৩ 
(07887150667 & 087667101 81780-0-080151) ) $ মাতামহ আলবদর খাঁর 
ভাগ্যোল্নাতির কালে সিরাজের জন্ম হইয়াছিল বাঁলয়া আলিবদণ তাঁহাকে প্রাণাধিক 
ব.. ভালবাসিতেন। স্নেহান্ধ আলবদর দৌহন্লের বলাস-ব্যসন এবং 
জের চীররের যৌবনের উচ্ছ্‌ঙ্খলতায় বাধা দান করেন নাই । নিজের উত্তরাধিকার 
গআলিবদাঁর _ 

ই হম্ধতার প্রভাব হিসাবে মনোনীত করিয়াও দোহন্কে শাসন ও সংসার সম্পর্কে 
রি উপযুস্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও তিনি করিলেন না। স্বভাবতই 
পসরাজ বিলাস-ত্রাসনপ্রিয়, উচ্ছৃঙ্খল, অনাভজ্ঞ যুবক হিপাবে বাংলার মসনদে আরোহণ 
" কারয়া'ছলেন। 


[সিরাজের চারব্রীবচারে ইংরাজ এঁতিহাসকগণ পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, 

এ কথা অনস্বীকার্য । সিরাজের আভজ্ঞতার অভাব, সমসামায়ক সুলতান-বাদশাহ্‌দের 
উচ্ছঙ্খল জীবনযাপনের রীতি, মৃসলমান-শাসনে পুনঃপুনঃ সিংহাসন লইয়া বিবাদ- 
ধবসংবাদের ইতিহাস স্মরণে রাখলেই 'স্রাজের চরিত্র ও পারাস্থাতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ 
ধিচার করা সম্ভব হইবে । বান্তিগত চরিনের অপকর্ষতা ভিন্ন অন[ভিজ্ঞতাবশতঃ 
উর সিরাজ কতকগুলি ঘুটির জন্য দায় 'ছিলেন। তিনি মিরজাফরের 
| দুরভিসম্ধির কথা জানিতে পারিয়াও মিরজা €রকে কারার্ধ না 
করিয়া ভুল করিয়াছিলেন । যুদ্ধক্ষেতরেও তিনি বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের পরামর্শ 
গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন । মোহনলালকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিবার সুযোগ দান না 
করিয়া তিন জয়ের মুহূর্তে পরাজয় ডাকয়া আনিয়াছলেন। এই সকল ঘটনা 
হইতে তাঁহার দূঢ়তা ও দূরদার্শতার অভাব 'ছিল একথা প্রমাণিত হয়, বলা বাহল্য । 
িল্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, চতুর্দিকে শন্ু ও বিশবাসঘাতক দ্বারা পারবৃত অবদ্থায় 
মানাসক হ্ছূর্য বজায় রাখা অভিজ্ঞ শাসকের পক্ষেও হুয়ত সম্ভব হইত না। অবশ্য 
তিন যে কোন কোন ক্ষেতে রাজনৌতিক জ্ঞানের পরিচয় না 'দিয়াছিলেন এমন নহে । 
ঘসোঁট বেগমকে আকাঁস্মকভাবে নিজ প্রাসাদে আবম্ধ করিয়া তিনি রাজনোতিক 


ইস্ট- ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক শন্তিতে পরিণতি ৮৭ 


কউকৌশলের পরিচয় দান করিয়াছিলেন, এ-কথা স্বীকার কারতেই হইবে। কিন্তু 
ক্লাইভ ও মিরজাফর-. দেশাত্মবোধ ও সততার দিক হইতে বিচার কাঁরলে 'তিনি যে তাহার 
এর সাহত তুলনা প্রাতপক্ষ মিরজাফর ও ক্লাইভ অপেক্ষা বহু উধ্র্ে ছিলেন, 
সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই । ব্যন্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা 
বাংলার মসনদের মর্যাদা ও স্বাধশনতা রক্ষা করাই ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য । তিনি 
মিরজাফরকে বাংলার নবাবের উষ্ণীষের মর্যাদা রক্ষার জন্যই কাঙর অনুরোধ জানাইয়া- 
ছিলেন। অন্তত তিনি ক্লাইভ বা মিরজাফরের ন্যায় বিশবাসঘাতকদের সহত তুলনীয় 
ছিলেন না, এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে । ব্যান্তগত স্বার্থের খাতিরে নিজেদের দেশ 
বিদেশীয়দের নিকট বিক্রয়ের নীচতা তিনি উপলাব্ধ করিয়াছিলেন ।* 
মিরজাফর, ১৭৫৭-৬০ (1117 এঠাণ্র" ) 8 বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, শঠতা_ 
সর্বপ্রকার নখচ স্বার্থপরতার মিলিত আঘাতে পলাশণর যুদ্ধে সিরাজের পতন ঘঁটিলে 
(১৭৫৭ ) বিশ্বাসঘাতকতার পূরস্কারস্বর্প ইংরাজদের সাহায্যে মিরজাফর বাংলার 
মসনদ লাভ করিলেন । ইংরাজদের সাহায্যলাভের আগ্রহে মিরজাফর নবাবের অথ- 
আর্ক ভাণ্ডারের ক্ষমতার অতিরন্ত পূরস্কার ইংরাজ কোম্পানিকে দিতে 
চিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু মসনদে আরোহণ করিয়া তিনি 
মাশদবাদে রাজকোষে সেই পরিমাণ অর্থ পাইলেন না। 
কিন্তু ইংরাজদের দাবি উপেক্ষা করা চলিল না। আসবাবপত্র, মূল্যবান ধাতৃ-নিমিতি 
বাসনপন্র বিক্রয় কাঁরয়া দেড় কোট টাকারও আঁধিক অর্থ ইংরাজ কোম্পানিকে দিতে 
হইল। ক্লাইভ স্বয়ং প্রভৃতি পারমাণ অর্থ পুরস্কার হিসাবে গ্রহণ কারলেন। তিনি 
বাংসরিক ত্রিশ হাজার পাউন্ডের একটি জায়গীরও গ্রহণ কাঁরলেন। মিরজাফরের 
আর্ক অনটনের কথা জানিয়াও ক্লাইভ তাঁহার নিকট হইতে এইভাবে অর্থ আদায়, 
করিয়া মিরজাফরের শাসনব্যবচ্ছাকে পঙ্গু করিয়া 'দয়াছলেন। 
শাসনকার্ে মিরজাফরের অসাফল্যের পশ্চাতে ক্লাইভের অর্থগধ্রুতা 
যে ব্হ্‌লাংশে দায়ী ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । ইহা ভিন্ন, 
উঁমিচাঁদ নামক জনৈক শিখ বণিকের মাধামে মিরজাফরের সহিত ষড়যন্ত্র সম্পন্ন হইয়াছল। 
এই কারণে উমচাঁদ নিজ পাঁরশ্রামক হিসাবে প্রভূত পারমাণ কাঁমশন ( 001002455100 ) 
বা বাট্রা দাব কারয়াছিলেন । ক্লাইভ উীমচাঁদের দাঁব স্বীকার করিয়া একটি জাল 
দলিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু মিরজাফরের সাহত যে-চুন্তি বোক্ষারিত হইয়াছিল 
তাহাতে ডামচাঁদের প্রাপা অর্থের কোন উল্লেখ তিনি করেন নাই। শুধু তাহাই নহে, 
এই জাল দিলে ওয়াটসন- স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলে ক্লাইভ উহাতে ওয়াটসনের 
স্বাক্ষর জাল করাইয়াছিলেন। কার্যাসাদ্ধ হইলে পর ক্লাইভ উীমচাঁদের দাঁলল খাঁটি 
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ক্লাইভের অথগৃধাতা, 
জালিরাতি 


৮৮ ভারতের ইাঁতহাসকথা 


নহে, এ-কথা বলিয়া তাঁহার প্রাপা এড়াইতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। বড়যন্ত্কার" 
উমিচাঁদের তাহাতে উচিত শান্তি হইলেও ক্লাইভ যে ই্হা দ্বারা নিজ চরিঘ মসাঁলিগ্ত 
করিয়াছিলেন, তাহাতে 'দিবমতের অবকাশ নাই । 
মসনদে আরোহণ কাঁরয়াই আিক অনটনের মধ্যেও ইংরাজদের দাবি মিটাইবার 
ফলে মিরজাফরের শাসনবাবন্থায় যেন্দুবলিতা দেখা দিল উহার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁহার 
পরবতাঁ কাষকিলাপ বিচার্য। তিনি উচ্চপদস্থ হিন্দু কমচারী ও জমিদারগণের নিকট 
হি হইতে অন্যায় অত্যাচারের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে চাহিলেন। 
হেরাদেনটী মেদিনীপৃরের শাসনকর্তা রামরাম সিং, বিহারের শাসনকত 
রামনারায়ণ এবং দেওয়ান রায়দংলভের সপ্চিত অর্থ তিনি আত্মসাৎ 
করিতে চাহিলেন। রামরাম সিংকে তিনি পূর্বেকার কয়েক বৎসরের অনাদায়িকৃত 
খাজনার কৈফিয়ত দিবার জন্য মুঁশিদাবাদে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এমন সময়ে 
ঢাকা ও পৃণিয়ায় বিদ্রোহ দেখা "দলে এ-বিষয়ে তিনি আর অগ্রসর হইবার অববাশ 
পাইলেন না। ক্লাইভের সাহায্যে ঢাকার বিদ্রোহ দমন করা৷ হইল বটে, বিল্তু পূর্ণিয়ার 
বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইবার কালে মিরজাফরের সেনাবাহিনী তাহাদের বহুদিন যাবৎ 
প্রাপ্য বেতন না পাইলে পূর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে রাজ হইল 
না। মিরজাফর বাধ্য হইয়াই ইংরাজদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন । 
ফলে, সেই সাহায্যের জনা ইংরাজ কোম্পানির নিকট তাহাকে আরও 
ধণগ্রন্ত হইতে হইল । পার্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন করিয়া ক্লাইভ সৈন্য সাহায্যদানের জন্য 
কোম্পানির প্রাপ্য মিরজাফরের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেন। মিরজাফরের 
আথক দুরবস্থা চরমে পোৌছিল। 
ইতিমধ্যে মিরজাফরের ন্যায় হীনচেতা ব্যন্তির পক্ষেও ইংরাজদের ওপ্ধত্য সহ্য করা 
আর সম্ভব হইল না। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্সে, ঢাকা ও পণিয়ার ?বদ্রোহ দমনে 
এবং সম্রাট শাহ আলমের আক্রমণ প্রাতহত করিবার উদ্দেশ্যে পৃনঃপুনঃ ইংরাজ সাহায্য 
গ্রহণের ফলে তাহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়া- 
০ ছিল যে, মিরজাফর নবাব হইয়াও নবাবের প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ 
যোগাযোগ £ বিদারার করিতে পারলেন না। আঁতষ্ঠ হইয়া তিনি ওলন্দাজগণের সাহায্যে 
যন্থে (১৭৫৯) বাংলাদেশ হইতে ইংরাজগণকে দূর করিবার জন্য গোপনে পন্নালাপ 
শুর্‌ করিলেন। চু'চুড়ার ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ বাটাভিয়া হইতে এই 
উদ্দেশ্যে সাতখানি যুদ্ধজাহাজ আনাইলেন । ১৭৫৯ প্রীঘ্টাব্দের শেষ ভাগে হৃগলগ 
নদীর মোহনায় ওলন্দাজ নৌবহর উপস্থিত হইল। ক্লাইভ পূর্ব ইহতেই মিরজাফরের 
সাহত ওলন্দাজগণের গোপন যোগাযোগের সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি ওলম্দাজ 
নৌবহর আক্রমণ করিয়া বিদারা (81106151) )-এর" যুদ্ধে উহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস 
কাঁরলেন ৷ এই ঘূদ্ধে ওলন্দাজগণের পরাজয়ে ওলন্দাজ বণিক ও মিরজাফর উভয়েরই 
ভাঁবষ্যৎ আশা বিনাশপ্রাপ্ত হইল। 
এমন সময় মুঘল সম্রাট দ্িবতাঁর আলমগীরের পত্র শাহজাদা আল গোহর, 
ওলাজশর গাজণ উদ্দিনের হন্ঞে পিতা একপ্রকার বান্দদশা প্রাণ্ড হইয়াছেন দেখিয়া 'দিল্লশ 
হইতে পলারন করেন। তিনি এলাহাবাদের শাসনকতণ মহম্মদ কুলী খা ও অযোধ্যার 


ঢাকা ও পৃর্ণয়ায় 
বিদ্রোহ 


ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণাঁত ৮৯ 


শাসনকর্তা সৃজা-উদ্‌-দোঁলার সাহাষ্য লইয়া বাংলাদেশ জয় করতে চাহিলেন। এইভাবে 
তিনি এক স্বাধীন রাজা চ্থাপনের চেম্টা করিতেছিলেন। তিনি কুলণ খাঁর সাহাষ্য 
লইয়া ১৭৫৮ প্রীম্টান্দে বিহার আক্লমণ করিলেন । কিন্তু কুল? খাঁর অনূপাচ্ছািতর 
সুযোগ লইয়া সুজা-উদদোলা এলাহলাদ আক্রমণ কারিলে কুলশ 
85 খাঁ বাধ্য হইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া 'গলেন। আলি গোৌহর 
তারা এককভাবে বিহার জয় করা অসম্ভব দোখিয়া এ-যাতা ফিরিয়া 
গেলেন। কয়েক মাসের মধোই ওয়াজীর গাজণ-্টাদ্দন সম্রাট 
আলমগশরকে হত্যা করিলে আলি গোঁহর “দ্বতায় শাহ আলম' উপাধি ধারণ করিয়া 
বাদশাহ হইলেন এবং সুজাউদ-দৌলাকে নিজ ওয়াজীর নিযুস্ত কারলেন। ১৭৬০ 
ধ্রন্টাব্দে তিন ও সংজা-উদ-দালা পূনরায় পানা আক্রমণ কবিতে শিয়া পরাজিত 
হইলেন ৷ ইহার পর তিনি ম.্শিদাবাদ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়া ইংরাজদের হস্তে 
পরাজিত হইলেন । 
মিরজাফরের অকমণ্যতা ইংরাজদের নিবট সুস্পন্ট হইয়া উঠিলে হল:ওয়েলের 
্রস্তাবক্রমে তাঁহাকে মসনদছাত করা স্থির হইল।” ওলন্দাজদের সাহত ষড়যল্প্ এবং 
আলি গোহরের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের আভযোগে মিরজাফর মসনদ্াত হইলেন । 
ইতিমধ্যে (১৭৬০ ) রবার্ট ক্লাইভ ইংলত্ডে ফিরিয়া গিয়াছিলেন । 
কলিকাতায় ইংবাজ গবর্ণর ছিলেন ভ্যান্নিটার্ট ( ৬৪75101 )। 
ইংরাজদের সাহাযো িরজাফরের জামাতা মিরকাশিম বাংলার 
নবাব-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সম্রাট শাহ আলম বাৎসরক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্বের 
পরিবর্তে মিরকাশিমকে বাংলা-ব্হার-উড়িষ্যার নলাব বলিয়া আইনত স্বধৃকার 
করিরা লইলেন ; ইংরাজ কৌম্পানিও [মরকা?শমের নিকট হইতে উপ্য,ক পুরস্কার গ্রহণে 
ঘটি করিল না। নবাব পাঁরবর্তন তাহাদের নিকট একটি লাভজনক বাবসায়ে পরণত 
রাজি ইইয়াছিল। এ যূগের বাংলাদেশের ইতিহাসে ইং সদের এরুপ 
নিন স্বার্থলোলুপতা ইংরাজ জাতির চরিত্রে কলঙ্ক লেগন কারয়।ছে 
সন্দেহ নাই । মানবতা" ও ভিগবানের' নামে শপথ করিয়া তাহারা 
মিরজাফরকে বাংলার মসনদে স্থাপন করিয়াছিল এবং শাঁহাকে সাহাযা করতে প্রীতশ্রু 
হইয়াছল । বিন্ত্‌ সেই প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া স্বার্থীসদ্ধি করিতে তাহারা কুষ্ঠাবোধ 
করে নাই। এই সময়কার ইংরাজদের নসচ স্বার্থপরতার কথা উল্লেখ ধরিতে 'গয়া সার 
আলফ্লেড্‌ লায়েল (91: 4১106 15911) বাঁলয়াছেন যে, উহা ইংরাজ নামে কল্ঙক লেপন 
করিয়াছিল ।ণ 


[মরজাফরের 
মসনদচু।তি 
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৯০ ভারতের ইতিহাসকথা 


মিরকাশিম, ১৭৬০-১৪ (111 0:৪0) £ মিরজাফরের পদচাতির ফলে মিরকাশিম 
বাংলার মসনদে আরোহণ করিলেন। তিনি ছিলেন দরদ্শর্শ রাজনগাঁতক । তিনি 
ছিলেন দেশাত্মবোধসম্পশ্ন সৃদক্ষ শাসক । মৃশিদাবাদে কোম্পানির প্রাতানাধ (২০5136171) 
থাকাকালে ওয়ারেন হেস্টিংস মিরকাশিমকে অসাধারণ প্রতিভাসম্পত্র, ধৈযশিগল, মিতাবায়ণ, 
সুদক্ষ ব্যত্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন।* মিরঞ্জাফরের পতনের প্রধান কারণই যে 
ছিল তাঁহার আথিক দুবলতা, এ-কথা মিরকাশিম উপলব্ধি করিতে পারয়াছিলেন। 
সুতরাং নবাব-পদে আধাষ্ঠত হইয়াই তিনি আথিক সচ্ছলতা আনিবার চেথ্টা শুর: 
করিলেন । প্রথমেই তান ইংরাজ কোম্পানির প্রাপ্য চুকাইয়া দিলেন । তিনি বর্ধমান, 
শি রর মোদনীপুর ও চট্টগ্রাম--এই তিনটি জেলা কোম্পানিকে তাহাদের 
দূরদর্শতা যাবতীয় প্রাপ্যের চূড়ান্ত নিষ্পান্ত হিসাবে দিয়া দিলেন । এইভাবে 
ইংরাজ কোম্পানির সাহত দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়া তিনি 
শাসনকার্ে মনোযোগ দিলেন । শাসন-ব্যাপারে যথাসম্ভব বায়সংকো৯ করিয়া এবং 
কয়েকটি নূতন 'আব্ওয়াব' বা অতিরিন্ত কর স্থাপন করিয়া তিনি অর্থভাব দূর করিতে 
সমর্থ হইলেন। ইহার পর উদ্ধত এবং বিদ্রোহশ জামদারগণকে তিনি তাঁহার অনগত্য 
»বীকার করিতে বাধ্য করিলেন এবং ১৭৬২ শ্রীন্টাব্দের মধোই তিন পূর্বেকার যাবত'য় 
আর্ক ও শাসন-সংক্রান্ত অব্যবস্থা হইতে শাসনবাবস্থাকে সম্পর্ণভাবে মুন্ত 
করিলেন । 
িরকাশিম ছিলেন মিরজাফর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া । তিনি ছিলেন 
সৃদক্ষ শাসক, দূরদৃস্টিসম্পন্ন রাজনশীতিক ও একনিম্ত দেশপ্রেমিক ৷ ইংরাজদের সাহত 
হিরা বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হইবার ইচ্ছা তাঁহার না থাকলেও তাহাদের 
একার হন্যে ক্রীড়নক হইয়া থাঁকবার মত হান মনোবৃত্তও তাঁহার 
ছিল না। মিরকাশম প্রকৃত নবাব হিসাবেই শাসনকার্ চালাইতে 
কৃতসংকজ্প হইলেন । (১) তিনি বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণের ইংরাজ-প্রণীতি এবং 
অসাধ্‌তা লক্ষ্য কারয়া তাঁহাকে পদচ্যুত কারলেন । (২) ইংরাজ কোম্পানির প্রভাব হইতে 
দূরে থাকিবার উদ্দেশ্যে তান মুঁশদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী দ্থানান্তরিত করিলেন 
এবং নব-প্রাতম্ঠিত রাজধানীকে দহর্গের দ্বারা পরিবোচক্টত কারলেন । (৩) মিরকাশিম 
বুঝিতে পারয়াছিলেন যে, নিজ অনিচ্ছাসত্বেও তাঁহাকে হয়ত শেষ পযন্ত ইংরাজ 
কোম্পানির সাহত প্রকাশ্য দ্বন্দেৰ প্রবৃত্ত হইতে হইবে । সুতরাং তিনি লামরু (৬216 
চ61717910) 01015080760 9710100) ও মাকীর নামে দুইজন ইওরোপণয় সৈনিকের 
সাহায্যে নিজ সেনাবাহিনীকে ইওরোপাীয় সামরিক পদ্ধাতিতে শিক্ষাদানের বাবস্থা 
করিলেন। (8) তান কামান ও বষ্ধূক নির্মাণের বাবস্থাও কারলেন । 
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ইস্ট্‌ ইশ্ডিয়া কোম্পানির রাজনোতক শীক্ধতে পারণতি ৯১ 


এই সকল ব্যবচ্থা হইতে স্পঙ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মিরকাশিম মিরজাফরের নায় 
বনা-যুদ্ধে মসনদচাত হইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাথাঁপ এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে, মিরকাশিম অধথা ইংরাজ কোম্পানির সাহত বিবাদ-বিসংবাদের পক্ষপাতশও 
ছিলেন না। কিকাতার ইংরাজ গবর্ণর ভ্যাঞ্সিটার্টের সাহত অভ্যন্তরণণ বাণিজ্য- 
শুলুক সম্পর্কে মতানৈক্যের কালে মিরকাশিমের ব্যবহার হংতেও এ-কথা প্রমাণিত হইবে । 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিনা শুজ্কে কেবলমাত্র আমদানি ও 

রা বাণকগণ .. রপ্তান বাণিজ্য কারবার আঁধকার লাভ কাঁরয়াছিল। উচ্চপদস্থ 

ক বাণজ্য-আঁধ- 

কারের অপবাবহার . ইংরাজ কর্মচারিগণ 'দন্ভক' নামক ছাড়পত্র মাল আমদানি বা 
রপ্তানি বাণিজ্য-সংক্রান্ত একথা লিখিয়া দিলেই বিনা-শুজ্কে 

কোম্পানির পণ্যদ্রব্যার্দ একস্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাওয়া চলিত। এই সকল 
“দস্ভক" স্বাক্ষরেরর ভার নবাব ইংরাজ কোম্পানির পদস্থ কমচারীদের উপরই বিশ্বাস 
করিয়া ছাঁড়য়া 'দিয়াছি"লন । কিন্তু ইংরাজ কর্মঠাঁবগণ এই দম্ভকের অপব্যবহার করিয়া 
বাংলাদেশের অভান্তরীণ বাণিজো অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল । দষ্ভক দেখাইয়া 
তাহারা একস্থান হইতে অপর হ্থছানে বিনা-শুল্কে মাল চালান দিন, কিন্তু এই মাল 
তাহারা দেশীয় বাজাবেই বিক্লু। করিত । পক্ষান্তবে, দেশীয় বণিকগণ সরকারী শুলুক- 
ঘাঁটগৃলিতে শুল্ক দিতে বাধ্য হইত । শুজক ফাঁক দিয়া ইংরাজ নাণিকগণ স্বভাবতই 
দেশশীয় বাণিকগণের . অপেক্ষাকৃত অল্প মূলো দ্ব্যাদ বিক্রয় করিতে পা'রত, অথচ শুল্ক 
্রলাবলামন পব।ন ফলে দেশীয় বাঁণকগণ এ দামে মাল বিক্রয় করিলে তাহাদিগকে 
লোকসান দিতে হইত। ফলে দেশীয় বণিকদের অবস্থা ক্রমেই 

শোচনীয় হইয়া পাঁড়ল। কোন স্বাধীন রাজা বা নবাবের পক্ষে বিদেশী বণিকদের 
এই ধরনের বিনা-শুল্কে একচেটিয়া ব্যবসায় করিবার অনৈধ আধিকার অস্বীকার করিয়া 
লওয়া সম্ভব ছিল না। মিরকাশম এ-বিষয়ে ইংরাজ গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরলেন, 
প্রাতবাদ জানাইলেন।* কিন্তু তাহাতেও এই অন্যায় আচরণের ক্কোন প্রাতকার করা 
সম্ভব হইল না দেখিয়া মিরকাশিম দেশীয় প্রশ্তঃ,দর উপব হইতেও 

জিডি শ-্ক উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে রাজকোষের ষথেন্ট ক্ষতি হইল 
বটে, কিন্তু দেশীয় প্রজার স্বার্থরক্ষার জন্য মিরকাশিম এই ক্ষাত স্বীকার কাঁরতেও 
কাঠিত হইলেন না। এই ব্যবস্থাও ইংরাজদের মনঃপৃত হইল না। পাটনার ইংরাজ 
বাণিজ্য-কুঠির এজেণ্ট এীলস্‌ (ছ.119 ইহাতে বিরন্ত হইয়া নবাবের বিরুদ্ধে অস্তধারণ-ই 
একমান্র পম্থা বলিয়া স্থির কারলেন। এতিহাসিক র্যামসে মৃর (1২900585 ১0410) 
স্পঙ্টভাবেই বালয়াছেন যে, এীলস্‌ নিজের এবং বম্ধৃবাষ্ধবদের অবৈধ অথোপার্জনের 
পথে বাধা দূর কারবার উদ্দেশ্যে মিরকাশিমের বিরুদ্ধে অস্ধারণে বচ্ধপারকর 
ছিলেন । এময়ট, হে, স্মিথি ও ভেরেলজট (4১005810 [ুল্ঠ। ১0040), 


* “০ 70181 10161 ৬০৪] ০7 ০০৪1৫, 103৬০ 881905৫ 091918061১ 1৩9৬৩ (0 + ৩০০ 0015 
1১০19 3১50৩00 ৮ & 17010701) 0019 6৩৩ 11309 ৪1008 ৩৬৩9 1090 8101 71৩7 ০1015 
101708001). 4844, ০. 101. 


১২. ভারতের ইতিহাপকথা 


519) প্রভীত ইংরাজ কর্মকতাগণও গাঁলসের প্রস্তাব য্যান্তযান্তি বলিয়া মনে 
করিলেন। এঁলস্‌ সাহেব পাটনা শহর আক্রমণ করিলে 
ডান পাকা নর বির করতে বাধ্য হইলেন । 
ইংরা্গণের সংঘধ ব্কাশিম ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্রধারণ 
তিনি পাটনা শহর হইতে ইংরাজগণকে বিতাড়িত করিয়া উহা 
পূনর্দখল করিলেন। কিন্তু ইহার পর তান ক্রমান্বয়ে কাটোয়া, ঘোঁরয়া ও 
উদয়নালার যুদ্ধে ইংরাজদের হস্তে পরাজিত হইয়া অযোধার নবাব সজা- 
উদ-দৌলার আশ্রয়প্রাথথী হইলেন। অযোধ্ায় অবস্থানকালে 
0 ও তান সূজাউদ-দৌলা ও সম্রাট শাহ আলমের সাহায্য 
মিরকাশিমের'পরাজ্ লইয়া পুনরায় ইংরাজদের সাঁহত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে 
লাগিলেন। ১৭৬৪ খ্রীন্টাব্দে বক্সার নামক স্থানে মিরকা শিম, 
সুজা-উদ্‌দোঁলা ও সম্রাট শাহ আলমের -ম্মিলিত বাহিনী ইংরাজ-সৈন্যের বিরদ্ধে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইল । এই যংদ্ধেও ইংরাজগণ জয়ী হইলে বাংলার শেষ 
ব্বনাররষদ্ধে __ স্বাধীন ও দেশাত্মবোধসম্পন্ন নবাবের পতন খঁটল। এই যুদ্ধে 
/১৭৬৪) মিরকাশিমের 
পরাজয় জয়লাভ করিবার ফলে ইংরাজদের ক্ষমতা ও প্রাতপত্তি বহুগুণে 
বৃদ্ধি পাইল । এই যুদ্ধে শোচনায়ভাবে প্রাঁজত হইনার ফলে 
অযোধার নবাব সুজ-উদ-দৌলা, সম্রাট শাহ্‌ আলম ইংরাজ কোম্পানির উপর সম্পূর্ণ 
নিভরশখল হইয়া পঁড়লেন। মিরকাশিম আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিলেন। পলাতক 
অবস্থায়ই শঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ভারতে 'ব্রাটশ সাগ্রাঙ্গের 
ফলাফর্ণ? ৭৭. গ্োড়াপত্তনের দিক দিয়া বিচার কারলে বক্‌সারের যুদ্ধ পলাশণর 
যুদ্ধ অপেক্ষাও আধকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা, 
যাইতে পারে । এই যুদ্ধের পর 'ব্রাটিশ শান্তকে আর নিজ আস্তত্ব বজায় রাখিবার জন্য 
যুদ্ধ করিতে হয় নাই। পরক্তাঁ যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ছিল ব্রাটিশ সাগ্রাজ্য-বিস্তারের যুদ্ধ । 
[মরকাদশমের পরাজয়ের পর ইংরাজগণ পূনরায় মিরজাফরকে বাংলার মসনদে 
বসাইল। কিন্তু এক বসরের মধ্যে ( ১০৬৫ ) তাঁহার মৃত্যু ঘাটলে তাঁহার. পূণ নাঁজিম- 
উদ্‌-দৌলা ইংরাজ কোম্পানিকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ প্রস্কার 
৪৮৭ হিসাবে দান কারয়া কোম্পানির অনুমোদনকুমে বাংলার মসনদে 
উদ্‌-দৌলার মসনদে আরোহণ কারলেন॥। বস্তুত, 'মরকাশিমের পর হইতে বাংলার 
আ-রাহণ নবাব কেবল নামে-মান্ই নবাব রাহলেন। প্রকৃত ক্ষমতা ক্রমেই 
ইংরাজদের হচ্ভে চলিয়া গেল। সূতরাং মিরকাশিমের পরাজয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে মর্শদাবাদের নবাবশর পতন ঘঁটয়াছিল বলা যাইতে পারে । 
মৃ্শিদাবাদের নবাবীর পতনের কারণ (080893 ০1 006 00770151101 (006 
টৈদ8১৪ 01 1108791010880 ) £ মুর্শিদাবাদের নবাবশর পতনের পশ্চাতে নিম্ন- 
টান লিখিত কারণগ-লি পারলাক্ষত হয়। প্রথমত, আলিবদরর মৃত্যুর 
খাঁর পর 
ক্ষমতাবান নবাবের. পর একমান্ত মিরকাশিম ভিন্ন অপর কোন ক্ষমতাবান নবাব বাংলার 
রী মসনদে আরোহণ করেন নাই। অনাঁভজ্ঞ এবং অজ্পবয়ষ্ক নবাব 
সরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন উচ্ছঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী। তাহার 
দেশাত্মববোধ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা ছিল .বটে, কিন্তু অনাভজ্ঞতাহেতু দূরদার্শতা ও দঢ়- 


ইস্ট: ইশ্ডিয়া কোম্পানির রাজনোতিক শান্ততে পারত ৯৩ 


প্রাতজ্ঞার অভাব তাঁহার সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিল। তাঁহার মসনদলাভের সময় 
হইতেই মুর্শিদাবাদের নবাবীর পতনের সূচনা হইয়াছিল। 
দ্বিতীয়ত, আলিবদঁর কন্যা ঘসোঁট বেগম ও অন্যতম দৌঁহঃ 
সৌকৎ জঙ্গের ঈর্যা ও স্বার্থপরতা এবং মুর্শদাবাদের আমশর- 
ওসরাহদের স্বার্থপরতা, ইংরাজ কোম্পানির অর্থ ও ক্ষমতালপ্সা সিরাজের তথা 

মূর্শদাবাদের নবাবীর পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল । তৃতীয়ত, 
মরজাফরের বিশ্বাস-. মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং নবাব-পদ লাভের জন) 
সব ১৭ ইংরাজগণের নিকট আত্মবিক্যয় মৃর্শদাবাদের নবাবীর মধার্দা নাশ 
যকসারের হুষ্ধে. করিয়া উহাকে পতনের পথে আগাইয়া 'দিয়াছল। সর্বশেষে, 
মিরকাশিমের পরাজয় বকসারে যৃদ্ধে শেষ স্বাধীনচেতা নবাব মিরকাশিমের পরাজয় 

মুর্শিদাবাদের তথা বাংলার নবাবীর পতন ঘটাইয়াছিল। পরবতণ 
নবাবগণ নামে-মাতই নবাব 'ছিলেন। 


রবার্ট ক্লাইভ (7০১৪০. 011৪) £ রবার্ট ক্লাইভ ১৭২৫ শ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং মানত উানশ বংসর বয়সে ইস্ট ইপ্ডয়া কোম্পানির সামান্য কেরাণী (11121) [হসাবে 
মাদ্বুজে আসেন । অল্পকালের মধ্যেই তান মস ছাড়িয়া আস 
ধ্রিলেন এবং ১৭৫১ প্রীম্টাব্দের মধ্যেই ক্যান্টেনপদে উন্বখত 
হইলেন। কণার্টের দ্বিতীয় য.দ্ধে ইংরাজপক্ষ যখন ফরাসীদের হচ্ডে প্রায় পরাভূত 
তখন রবার্ট ক্লাইভ এক নৃতন ঘুষ্ধ-পারকজ্পনা প্রস্তুত করিলেন । 'তাঁন দেখলেন 
যে, ন্রিচনপাঁল এরক্ষা করিতে না পারলে দাক্ষণাত্যে ইংরাজদের আন্তত্ব রক্ষা করা 
অসম্ভব । এজন্য তানি শত্রুপক্ষকে ব্রীচনপাঁলতে আক্রমণ না করিয়া আকর্টে আক্রমণ 
কারবার পাঁরকজ্পনা গ্রহণ কাঁরলেন। উধর্যতন কর্তৃপক্ষ তাঁহার পারকজ্পনার যৌন্তকতা 
লক্ষ্য কাঁরয়া উহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন । ক্লাইভের পরিকল্পনা মত অগ্রসর 
দি হইয়াই কাটের রাজধানশ আকর্ট দখল করা সম্ভব হইল । ক্লাইভ 
স্বয়ং এই যুদ্ধে সৈন্য পারচালনা কাঁরয্লাছিলেন। আক্ট আঁধকার 
কারবার পর দপর্ঘ ৫৩ দিন ধাঁরয়া তিনি শল্লুপক্ষের আরুমণ হইতে উহা রক্ষা করিয়া 
চলিলেন। ইহার পর অর:ণি ও কাবেরীপাক-এর যুদ্ধে তিনি ফরাসীদের পরাজিত 
কারয়া দাক্ষণাত্যে ইংরাজ স্বার্থ রক্ষা করিলেন । ফলে, কাটের সিংহাসনে ইংরাজদের 
সমার্থত প্রার্থা মহম্মদ আলিকে স্থাপন করিয়া ইংরাজগণ কাটে তাহাদের প্রভাব- 
প্রাপান্ত বৃদ্ধ কাঁরতে সমর্থ হইল। কাবেরীপাকএর যুদ্ধে পরাজয়ের 
ক, উই দক্ষিণ-ভারতে ফরাসী প্রাধানা শ্থাপনের আশা প্রায় 
8 বিলুপ্ত হইল। এইভাবে ক্লাইভের সামারক দৃরদৃষ্টি, সাহস ও 
প্রত্যুৎপন্নমাতিত্বের ফলে ইংরাজ স্বার্থ যেমন রক্ষা পাইল, তেমান 

তাঁহার খ্যাতি এবং মযার্দাও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল । 
১৭৫৬ গ্রীভ্টাব্দে ?সরাজ-উদ-দৌলা কর্তৃক কলিকাতা আঁধকারের সংবাদ মাদ্রাজ 
পেশীছলে ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে কাঁলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করা হইল। 
ক্লাইভ ও ওয়াটসন সহজ্জেই কলিকাতা প্নর্দখল কাঁরতে সমর্থ হইলেন। 


সিরাজের বিরদ্ধে 


ক্লাইভের প্রথম জীবন 


১৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


ইহা ভিন্ন, হগলাঁও তাঁহারা অধিকার করিয়া লইলেন ৷ ইহাতে সিরাজ-উদ্‌-দোলা 
রর সসৈন্যে কালকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইলে ক্লাইভ তাঁহাকে 
8৪৮ একপ্রকার বিনা ষুদ্ধেই পরাজিত করিয়া আলিনগরের সম্ধি 
| স্বাক্ষর কারতে বাধা করিলেন। এই সম্বধিদ্বারা ইংরাজগণ 
বনাশৃজ্কে আমদানি-রপ্তানি বাণিজা পারচালনার এবং অপরাপর নানাপ্রকার বাণিজ্যা- 
সুযোগ লাভ করিল । ইহা ভিন্ন, তাহাদের দুর্গ নিমাণের আধকারও স্বীকৃত হইল । 
অতঃপর রবার্ট ক্লাইভ ইংরাজ কোম্পানির শান্ত ও স্বার্থবৃদ্ধির জন্য চক্তাম্ত, 
জালিয়াতি, দৃনতি, অন্যায়, আবিচার প্রভাতি সর্বপ্রকারের নীচ ও জঘন্য পন্থা 
অবলম্বন করিলেন । নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার প্রাতি বিদ্বেষভাবাপল্ন কর্মচারীদের 
চাও সহিত তিনি এক গোপন ফড়যন্দ্ে লিপ্চ হইলেন । এই সকল নবাব- 
বিরোধী বিশ্বাসঘাতক কর্মচারিবর্গের নেতা ছিলেন মিরজাফর । 
ক্লাইভ প্রভূত পরিমাণ অর্থ ও বাণিজ্যের নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রাতশ্রতির 
[বানময়ে নবাব সরাজ-উদ-দৌলাকে মসনদচ্যুত করিয়া সেই হ্থছলে মিরজ্জাফরকে হ্থাপনের 
জন্য গোপনে ছীন্তবঙ্ধ হইলেন। এই সময়ে ক্লাইভের চরিত্রের নীচ স্বার্থপরতার এক 
জঘন্যতম প্রকাশ পাঁরলাক্ষত হয় । 
মিরজাফরের সহিত গোপন ষড়যন্ত্র অবশাম্ভাবী ফল হিসাবে ক্লাইভ সিরাজ-উদ-- 
টার দৌলার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। পলাশণর প্রান্তরে 
৯০2 মিরজাফর, রায়দুরলভ প্রভৃতির বিশবাসঘাতকতায় সিরাছের 
হাপন পরাজয় ঘটিলে মিরজাফর বাংলার মসনদে আধিম্ঠিত হইলেন। 
ক্লাইভ তথা ইংরাজ কোম্পানি বাংলার নবাবীর পশ্চাতে থাঁকয়া 
্রচ্ছল্রভাবে প্রকৃত শান্ত হস্তগত কাঁরলেন। মিরজাফর কোম্পানিকে চাব্বশ পরগণার 
জাঁমদার দান কারলে. কোম্পানি কর্তৃক ক্লাইভ এই জমিদার গবর্ণর নিযূ্ত হইলেন । 
ক্লাইভ স্ধয়ং প্রভূত পরিমাণ অর্থ এবং একটি জায়গধর পরিতোধষিক হিসাবে গ্রহণ 
করিলেন। ৯৫০ চরম অথভাবের কথা জানিয়াও রবার্ট ক্লাইভ মিরজ্াফর কর্তৃক 
প্রতিশ্রুত কোম্পানির প্রাপ্য আদায় করতে বিলম্ব করিলেন না। ঢাকা ও পার্ণয়ার 
বিদ্রোহ দমন এবং শাহ্‌জাদা ভালি গৌহর কর্তৃক বিহার আক্লমণ প্রতিহত কারবার 
জন্য মিরজাফরকে সৈন্য সাহাবাদানের জন্য প্রাপ্য অর্থও তিনি আবিলদ্বে আদায় 
করিলেন। ইতিমধ্যে ইংরাজ প্রাধান্যে বিরন্ত হইয়া মিরজাফর ওলম্দাজগণের 
সাহাযো ইংরাজদের বিতাড়িত করিতে চাহলে ক্লাইভ ওলন্দাজগণকে বিদারা 


বদারার যৃজ্ধ £ (9144621) )এর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মিরজাফরের 
ক্লাইভের স্বদেশে ইংরাজপ্রাধান্য হইতে মৃন্তর আশা যেমন বিনম্ট করিলেন 
প্রত্যাবর্তন তেমনি ওলম্দাজগণের শন্ত হাস করিলেন। এইভাবে যুদ্ধ, 


(৯৭৫৯-৬০) 
ষড়যণ্ধ, জালিয়াত প্রভাতির সাহায্যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 


গোড়াপত্তন করিয়া ও প্রভূত পারমাণ অর্থ লইয়া ১৭৫৯ খাঁন্টাব্দে ক্লাইভ ইংলপ্ডে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

ক্লাইভ চলিয়া মাইবার পর বাংলার রাজনপীঁতক্ষেত্রে এক ঘোর অরাজকতা দেখা 
দিল। অবশা মিরজাফরকে কপর্দকহন করিয়া ক্লাইভ নিজেই এই অরাজকতার 


ট- ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণতি ৯৫ 


সূত্পাত কারয়া 'গয়াছলেন। মিরঞ্জাফরের দুর্বলতার অজুহাতে ইংরাজ 
কোম্পান তাহার চ্ছলে মিরকাশিমকে মসনদে স্থাপন করিল । নূতন নবাব মসনদে 
হ্বাপন করা ইংরাজ কোম্পানির অরাগমের এক অভিনব পম্থা হইয়া দাঁড়াইল। 

কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায়ও দুনাত প্রবলভাবে দেখা 
৯৭৬০-৬৪ খ্বীণ্টাব্দ ধ্দল। কোম্পানির স্ার্থ জলাঞ্জঁল দিয়া ইংরাজ কমণচারগণ 
পপ্ত বাংলার ॥  ব্যাগত স্বার্থব্ি হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে তাহারা 

ননাব মিরকাশিমকে পরাংজত কাঁরয়া বাংলার সবশেষ প্রকৃত 
স্নাধীন নবাবের পতন ঘটাইল | 


কোম্পানির অভ্যন্তরণ দুনর্গতি দিনদনই বদ্ধি পাইয়া চলিতেছে দৌঁখয়া 
ইংলণ্ডে ডাইক্কের বোর্ডের সভাদের মধ্যে দার.ণ চাগ্লোর স:ঘ্ট হইল ।॥ এই অব্যবস্থা 
ও দুনাঁতির অবসানকল্পে ওহারা রবার্ট ক্লাইভকে দ্বিতীয়লার বাংলার গবর্ণর 'হসাবে 
নিযুত্ত কাঁরয়া পাঠাইলেন। ভারতবর্ষে কোম্পানির স্বার্থবৃণ্ষ্কি বা কাতিত্ প্রদশ'নের 
জন্য হীতিধ্যে রবার্ট ক্লাইভ 'লর্ড' উপাধিতে ভূ'ষত হইয়াছিলেন। ভারতীয় শাসনে 
নুনর্শীত-প্রবর্তক এবং জালিয়াতিতে সদ্ধহন্ভ রবার্ট ক্লাইভ এখন হইতে হইলেন লর্ড 
ক্লাইভ । ক্লাইভের প্রথমবার স্বদেশ-প্রতাবতন ও পুননিয়োগের অন্তবর্তি কালে 
কলিকাতার গবর্ণর ছিলেন ভাঁন্সিটার্ট (79001) 


ক্লাইভের দ্বিতীয় শ।সনকাল, ১৭৬৪-৬৭ (0)0156:8 ৪৪০000 005€1 101 81110) ) £ 
ক্লাইভের প্রথম'চারের শাসন-অভিজ্ঞতা তাহাকে কয়েকাঁটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে সাহাযা করিয়াছিল। প্রথমত, তিনি বৃঞঝয়াছিলেন যে, কোম্পানির আঁধকৃত 
রাজ্যের সীমা ক্রমেই বৃণ্ধি পাইতে থাকিবে এবং সেইহেতু কেবলমাত্র একটি বাঁণজঞা 
লজ প্রাত্ানেব হন্তে উহ্নর শাসনভার নাস্ভ থাকা সমীচধন হইবে না। 
প্রসত পশত এব্ষয়ে তিনি পিট (610 09৫ [০ )-এব নিকট একাটি পরও 
'লাঁথয়াছিলেন । 'দ্বিতয়ত, তিনি একথা মনে ব্রারতেন ষে. দেশীয় 

নৃপতিদের উপর নিভ'র করিয়া ইংরাজগণের পক্ষে ভারতবর্ষে বাণিজা পান্চালনা সম্ভব 
হইবে না। এজনা ইংরাজ স্বার্থের খাতিরে দেশীয় নৃপাতিগণকেই ইংরাজ কোম্পানির 
উপর নিভরশশল কাঁরয়া তুলিতে হইবে। তৃতীয়ত, কোম্পাংনর পক্ষে প্রকাশাভাবে 
কোন রাজনোতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় হইবে না, কারণ ইহাতে অপরাপর 
ইওরোপীয় বণিক-সম্প্রদায় এবং দেশণয় নৃপাতগণের মনে সন্দেহ ও ঈর্ষার উদ্রেক 
অবশাই হইবে । চতুর্থত, ইংরাজ কোম্পানর আঁধকার বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এই 
তিনাঁট প্রদেশের মধোই সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন হইবে এবং এই তিনটি প্রদেশের 
নিরাপত্তা বিধানের যথাসম্ভব চেষ্টা কারতে হইবে । ক্লাইভ যখন চ্বিতশয়বার গবর্ণর 


নিযূস্ত হইয়া আদিলেন তখন উপার-উত্ত নীতিগৃঁল কার্যকরখ করিবার পক্ষে বাংলাদেশেয 
পাঁরস্থিতিও অতান্ত উপযোগণ ছিল । 


প্রথমেই তিনি বক্‌সারের যুদ্ধে পরাপ্জত সৃজা-উদা-দৌলা এবং শাহ আলমের 
সহিত বোঝাপড়া করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি তখন ইচ্ছা করিলে অযোধ্যার 
নবাবকে পদছাত করিতে পারিতেন, কিন্তু দেশীয় ন-পাতগণকে ইংরাজ কোম্পানর 


৯ ভারতের াত্হাসকথ 


উপর নির্ভরশীল রাখা এবং প্রকাশ্যে ক্ষমতা গ্রহণ না-করা এবং সর্বোপার বাংলা-বিহার- 
নিত উঁড়িষ্যার সীমার বাহিরে রাজ্য বিস্তার না কারবার নাঁতি 
সহিত স্ধি অনুসরণ কারয়া তিনি সুজা-উদ্‌্-দৌলার নিকট হইতে পণ্যাশ লক্ষ 
টাকা ক্ষতিপূরণ এবং কারা ও এলাহাবাদ _এই দুইটি স্থান আদায় 
করিলেন । দিল্লীর সম্ত্াট শাহ্‌ আলম তখন নামে মাত্রই সম্ভাট । তাঁহার পিতার নৃশংস 
হত্যার পর তিনি দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া সিংহাসন আঁধকার করিতে তখনও সমর্থ হন 
নাই । লর্ড ক্লাইভ শাহ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুইট দান করিলেন এবং 
রা উহার ঠবনিময়ে এবং বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দানের শর্তে 
৬4৪৬২ লত সম্রাটের নিকট হইতে বাংলা-বিহার-টাড়ব্যার দেওয়ান লাভ 
(১৭৬৫) করিলেন (১২ আগস্ট, ১৭৬৫ )। দেওয়ানী লাভের সঙ্গে সঙ্গে 
কোম্পানি আইনত বাংলা সবার রাজদ্ব আদায়ের আধিকার প্রাপ্ত 
হইল। বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রভুত্ব হ্থাপনের ইতিহাসে ইংরাজগণের 
দেওয়ান লাভ এক ফৃগান্তকারণ ঘটনা । ইহার ফলে একদিকে যেমন কোম্পানির 
অধিকার আইনত স্বীকৃত হইল, অপরদিকে বাংলার নবাব কোম্পানির উপর অর্থের জন্য 
সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়লেন । দেওয়ানের কর্তব্য ছিল আদায়কৃত অর্থ হইতে 
শ্বাসনকার্য পরিচালনা ও ব্যয়-সংকুলান করিয়া উদ্‌বৃত্ত অর্থ দিল্লীতে প্রেরণ করা। 
সম্রাটের সাঁহত বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে শাসনকার্ষের ব্যয়-সঙ্কূলানের 
পর উদ-বৃত্ত রাজস্ব ইংবাজ কোম্পানি নিজ হন্তে রাখিবার অধিকার লাভ করিল। ফুল, 
কোম্পানি বাংলার নবাবের সম-মর্যাদাতুত্ত হইল । 
নবাব নাজিমউদ-দোলাকে ক্লাইভ বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা ভাতাদানের বিনিময়ে 
বাংলা সৃবার রাজত্বের উপর তাঁহার দাবি ত্যাশে বাধ্য করিলেন। নাজিম-উদ-দোঁলার 
মসনদ লাভের ফলে মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব-সৃবা (1960 030৮610001) নিযব্ত 
করা হইয়াছিল। ক্লাইভ দৃলভ রায় ও জগৎ শেঠকে রেজা খশর 
সপ সহকারণ 'হিসাবে নিয্ত্ত কাঁরয়া একই হচ্তে ক্ষমতা নান্ভ করিবার 
বন্দোবনত সম্ভাব্য বিপদ এড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহা ভিন্ন, রাজা 
সীতাব রায়কে পাটনার বাঁণজা-কৃঠির প্রধান (0/066)-এর সাহত 
্মভাবে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হইল । শাসনকার্ষে নারজিমউদ্‌-দোলা বহাল 
থাঁকিলেও উপার-উন্ত বাবস্থার দ্বারা 'মরকাশিমের ন্যায় নবাবের উত্থানের পথ চিরতরে 
রুদ্ধ করা হইল। 
কোম্পানির কর্মচারবর্গের দেশীয় রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা, তাহাদের 
মধ ব্যাপক দূনতি এবং সর্বোপরি বিদেশী বণিক-সম্প্রদায়ের ঈর্ষা প্রভৃতির 
কথা বিবেচনা কারয়া ক্লাইভ দেওয়ানীর কাজ প্রকাশ্যভাবে কোম্পানির হন্যে গ্রহণ 
কনর করিলেন না। দেওয়ানী-সংক্রান্ত কাজের প্রধান দুইটি দায়িত্ব 
(9০০১০ 0০.) ছিল রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী মামলার বিচা্ন। নবাবের উপর 
এই সকল দায়িত্ব পূর্ববই রহিয়া গেল। অথচ রাজস্বের মালিক 
এখন হইতে হইল টংরাজ কোম্পানি। ফলে, নবাব পাইলেন ক্ষমতাহীন দানিত্ব আর 


ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনোতিক শাঁজিতে পাঁ'পাঁত ৯৫ 


কোম্পানি লাভ করিল দায়িতকহান ক্ষমতা । এই অন্ভুত )বন্ছাই ইতিহাসে দ্বৈত 
শাসন' (1০৪০৩ ০০০. ) নামে পারচিত। এরুপ অকাষ র ব্যবচ্ছার অবশাম্ভাবশ 
ফল 'হসাবে বাংলাদেশের প্রজাবগের দুর্দশার সীমা ছিল না 


ক্লাইভের সীমাচ্ত-নশীত অর্থাৎ অযোধ্যার নবাব সা শাহ: আলমের সাহত 
ব্যবচ্থার ঘট প্রদর্শন করিতে গিয়া ম্যালেসন (1911550 ) বলিয়াছেন যে, ক্লাইভের 
টি নশীতি বাল্ব যুক্তিবাদী রাজনীতকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইলেও 
সমালোচনা মৃঘল সাম্রাজোর পতনের ফলে ভারতবর্ষে ষে-অব্যবস্থা বিদ্যমান 
| সেই পারাস্থতির পক্ষে মোটেই উপযোগী 'ছিল না। এর্‌প 
পারাশ্থাতিতে আত্মরক্ষার একমান্র উপায়ই ছিল অগ্রসর-নশীত ( 50:৪1] ১1105 ) 
অনুসরণ করা । কিচ্তু কোম্পানির কর্মচারবর্গের মধ্যে ব্যাপক দুনাঁণীতি, স্বার্থপরতা, 
কোম্পানির মোট সামারক শন্তি প্রভৃতির কথা স্মরণ কাঁরলে অগ্রসরনশীত্র অযৌন্তিকতা 
সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না। 
দেওয়ানণ গ্রহণ করিয়াও প্রকাশ্যভাবে দেওয়ানী-সংক্রা্ত দায়িত্ব গ্রহণ লা করিবার 
যুস্ত হিসাবে ক্লাইভ ৫ বলিয়াছেন ঘষে, সেই সময়ে ইংরাজ কোম্পা'ন দেওয়ানীর 
| »পর্কে সম্পূর্ণ অনাভন্ঞ ছিল। ইহা ভিন্ন, তাহাদের 
4 দুনশত এইর্‌প দায়িত্ব গ্রহণের পরিপন্থী ছিল। সর্বোপরি, 
প্রকাশাভাবে দেওয়ানশ সংক্রাম্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিলে অপরাপর ইওরোপায় বাণক- 
পা মনে ঈর্ষা: উদ্রেক হইত, ফলে হয় ত' ইংরাজাঁদিগকে সব কিছুই হারাইতে 
1 
ক্লাইভের সংস্কার ( 011565 59107078 )£ ক্লাইভ ক্িবতীয়বার যখন ভারতবর্ষে 
আসেন তখন তাঁহার উপর ডাইরেক্টর সভার বিশেষ নির্দেশ ছিল কোম্পানির 
অভ্যন্তরীণ দ:নর্শীতর অবসান ঘটান। ক্লাইভ কলিকাতায় পোণ'ছয়া কোম্পানর 
কর্মচারিবর্গের দুনর্শীত ও স্বার্থপরতার যে-পানিচয় পাইলেন ₹'”" সাধারণ ক্ষমতা 
প্রয়োগের দ্বারা দূর করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। ডাইরেক্টর রি নিদেশ 
অন.যায়ণ তিনি নিজ সাহাযোর জন্য সলেইই কামটি (০৮150 
০০০০৫ 00006 ) নামে একটি সমিতি গঠন করিলেন এবং সামরিক ও 
বেসামারক যাবত্ধর ক্ষমতা "নজ হস্তে গ্রহণ কারলেন। (১) প্রথমেই তিনি 
কোম্পানির কর্মচারিবর্গের পক্ষে কোন প্রকারের পারিতোষক গ্রহণ করা নাষদ্ধ 
কারলেন। (২ অতঃপর তান ইংরাজ কর্মচারীদের পক্ষে 
রা তো অভাম্তরণণ বাণিজো অংশগ্রহণ করা নিষিদ্ধ কারয়া 'দলেন। 
4 কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন আতি অক্প ছল বায়া 
তিনি লবণ, সুপারি ও তামাকের একচেটয্না কারবারের জন্য একটি প্রতত্ঠান গঠন 
কারলেন এবং কোম্পানর কর্মচারিবর্গকে ভাহাদে : পরায় অনুযায়ী এই প্রাতত্ঠানের 
লভ্যাংশের অংশ দিবার বাবস্থাও কারলেন। (৩) কোম্পানির কলিকাতাচ্ছ কাীম্সলের 
সভাগণ প্রায়ই বাতি ্থানের বাণিজ্া-কুঠির প্রধান (0015)এর কাজ গ্রহণ কারয়া 
কালিকাতার বাঁহরে চাঁলিয়া যাইতেন, কারণ তাহাতে নানা অবৈধ উপায়ে অর্থ স্য়ের 


&/ 


ভারতের ইতিহাসকথা 


সমযোগ পাওয়া বাইত। ফলে কলিকাতা কাউন্সিলের কাজের ব্যাঘাত ঘাঁটিত। 
ক্লাইভ 
এই ব্যবস্থার পারবর্তন করিয়া কোম্পানির সিভিল সাভসের ( 215] 961০6) 
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ধহলে (ওলন্দজ) 








সংস্কার সাধন ক্রেন। তিনি দুনাণীতপরায়ণ, কাউন্সিলরদের পাঁচজনকে অবসর গ্রহণে 
বাধ্য করেন এবং অপর তিনজনকে কা্ীম্দলের সদস্যপদ হইতে অপসারিত করেন। 


ইস্ট ইণ্ডিগ্না কোম্পানির রাজ১নাতক শান্ততে পর্ণ, £ ৯১৯ 


এইভাবে তান উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দুনাীতপরায়ণতার অবসান ঘটান। (৪8) 
ক্লাইভ কোম্পানির সেনাবাহিনীকে নৃতনভাবে গঠন করিয়া জেনারেল কার-নাক 
(08:09০ )কে কোম্পানির সেনাবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ-পদে 
নিষু্ত করেন। (৫) সেনাবাহনীর ব্যয়-হাসের উদ্দেশ্যে তিনি 
সৈনিকদের ডশল ভাতা (0909016 %1105/31)00 ) বগ্ধ কাঁরয়া 
দিলেন । মিরজাফর ইংরাজ সৈনোর সহায়তার জনা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া 
তাহাদের ভাতা বা বাট্রাদ্িবগুণ করিয়া দিয়াছিলেন । এই ভাতা বুদ্ধের সময়ে দিবান 
কথা ছিল, কিন্তু পলাশীর য:দ্ধের সময় হইতে শান্তির কালেও দ্বিগুণ ভাতা দেওয়া 
হইতেছিল। ক্লাইভ নিয়ম করিলেন যে, কেবলমাত্র ষুদ্ধে নিয-ন্ত থাকাকালীন সৈনিকগণ 
ভাতা পাইবে । ভাতা বন্ধ কারবার ফলে সেনাবাহিনীর মধো বিদ্রোহ দেখা 'দিলে 
ক্লাইভ দড়হন্ভে তাহা দমন করিতে ঘটি কারলেন না। 

ক্লাইভের চারত্র ও কাতত্ব (011565 0005750161 500 88111705816 ) 8 আত 
সাধারণ কেরাণী হিসাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকার গ্রহণ কারয়া একমাত 'নিভ 
ক্ষমতা, উৎসাহ. উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সবেপিবি উদ্ভাবনগ শাস্তর সাহায্যে ক্লাইভ বাংলার 
গবর্ণর-পদে আঁথাষ্ঠ এ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একনিন্ঠভাবে কর্তবা পালন কাঁরয়া 
রি [তান ডাইরেইব সভার বি*বাস অর্জন করিয়াছিলেন । এই কারণেই 
| তাঁহাকে দ্নতীযবার গবর্ণর-পদে নিযুস্ত করিয়া পাঠান হইয়াছিল । 
কিন্তু এই সকল গুণের আঁধিকারী হইলেও ক্লাইভের অর্থলোল্‌পতার অন্ত ছিল না। 
নিজ তথা ইংরাজ জাঁ তব স্বার্থাসম্ধর জনা তান জালয়াতি ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ 
কারতেও কৃ্ঠাবোধ করিতেন না। পলাশীব যুদ্ধের অলাবাঁহত পুব্বিতাঁ ঘটনাই ইহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । তথাপি ইংরাজ স্বাথেরি দিক হইতে দেখিতে গেলে তিনিই ভারতবর্ষে 
ইংরাজ স্লার্থ শুধ, রক্ষা নহে, ব্রিটশ সাম্রার্জার গোড়াপত্তন করিয়া গিয়া'ছলেন একথা 
স্বীকার কারতেই হইবে । 

কর্ণাতের দ্বিতীয় যুদ্ধে তাঁহার পাঁরকজ্পনা অনুযারশ কাজ কাঁবশই ইংরাজগণ 
দাঁক্ষিণাতো আত্মনক্ষা এবং শেষ পর্যন্ত কর্ণাটে প্রাধানা ীবদ্তারে সমর্থ হইয়াছিল । 
আর্কটের ষ.দ্ধ, অবৃশি ও কাবেরধপাক-এর যুম্ব জয় ভাহার সামরিক প্র“তভার প্রমাণ- 
স্বর্প বলা যাইতে পারে । কাবেরীপাক-এর ষ.দ্ধে ফরাসীদের পরাজত করিয়া তানি 
দাঁক্ষণাতো ফরাসী শান্তর মূলে চরম আঘাত হা'নয়াছলেন । বাংলাদেশে কলকাতা 
তি পূনর্দখল কাঁরয়া সিরাজ-উদ্‌-দৌলার কাঁলকাতা পুনর্্ধাররের 
চেম্টা বাহত কারয়া এাং সবেপিতর পলাশীর যুদ্ধে বাংলার 
নবাব পিরাজ-উদদৌলাকে পরাজত করিয়া তান ইস্ট: ইশ্ডিয়া কোম্পা'নকে বাঁপিজা 
প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পাঁরণত * করিয়াছিলেন । বিদারার যুদ্ধে 
গলন্দাজগণকে পবাজিত করিয়া তিন ওলন্সাজ শাকৃব মূলেও চরম আঘাও 
হানিরাছিলেন। এইভাবে ক্লাইভ ভারতে ব্রিউশ সাগ্তাজোর গোড়াপত্তন কাররা 
শিয়াছিলেন। 

দ্বিতীয়বার গবর্ণর হিসাবে আপিয়া সামারক ও বেসামরিক সংস্কার সাধন করিয়া 
তিনি কোম্পানির অভাম্তরীণ অবাবস্থা দুনর্গীতি ও সেনাবাহনীর বিশহ্খলা দর 


সামরিক সংস্কার £ 
(89) ৫) 


১০০ ভারতের ইাতহাসকথা 


করিয়াছিলেন । বকসারের যুদ্ধের পর সৃজা-উদ-দৌলা ও শাহ আলমের সাঁহত 
তিনি চুত্তবদ্ধ হইরাছিলেন। সৃজা-উদ:দৌলাকে ইংরাজদের উপর নিভ'রশীল মি্রূপে 
পরিণত কারিয্না তিনি অযোধ্যা রাজাকে বাংলাদেশের ও মারাঠাদের মধ্যবতাঁ ১০ 
বট! ৪৪০" পরিণত করিয়াছিলেন । শাহ আলমকে বাংসরিক ২৬ লক্ষ 
িনারেকারাদি টাকা করদানে প্রতিশ্রুত হইয়া এবং কারা ও এলাহাবাদ প্রদান কাঁরয়া 
বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী তিনি লাভ করিয়াছিলেন। 
কোম্পানির সেই সময়কার পারাস্থীত বিবেচনা করিয়া তিনি দেওয়ানশীর দায়িত্ব (কোম্পানির 
হস্তে না লইয়া নবাবের উপরই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য এই “দ্বৈতশাসন'" ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের ফলেই তানি ষে-সকল অভাম্তরীণ সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন উহার সুফল 

বিনন্ট হইয়া পুনরায় দূনর্শীতর পথ প্রশস্ত হইয়াছিল । 
ক্লাইভের কোন কোন কার্য তাহার নিজ চঁরন্লে এবং ইংরাজ জাতির নামে কলঙ্ক 
বর লেপন করিয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি হ্থাপত হইয়াছিল । ব্রিটিশ 

ভারতীয় ইতিহাসে সেজন্য ক্লাইভের নাম আবস্মরণণয় । 


ভেরেলস্ট্‌, ১৭৬৭-৬৯ ( ৪1৪) £ কার্টিরার, ১৭৬৯-৭২ ( 08767) গবর্ণর 
ভেরেলস্ট্‌ ও কাটিয়ারের শাসনকালে পূর্বেকার দুন্শীত পুনরায় দেখা দিল। তদুপার 
ক্লাইভ-প্রবাঁতিত দ্বৈতশাসনের ফলে প্রজাবর্গের অবস্থাও শোচন*য় হইয়া উঠিল । দেওয়ানী 
সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ - যথা রাজস্ব আদায়, দেওয়ানণ বিচার প্রভৃতি নবাবের উপর 
টিটি রী রাহয়া গেল অথচ প্রকৃত ক্ষমতা রহিল কোম্পানির হস্তে । নায়েব 
ও দুনশীত স্মবা রেজা খাঁ ষথেচ্ছভাবে অর্থ আদায় করিয়া আত্মসাং করিতে 
লাগিলেন | ক্লাইভ-গঠিত একচেটিয়া বাণিজ্য প্রাতজ্ঠানের 
কার্ধ কলাপে ও ইংরাজ কর্মচারিবর্গের যথেচ্ছ ব্যবহারে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষাতিগ্রন্ত 
হইল। প্রাত বংসর কোম্পানর লভ্যাংশ বাবদ বাংলাদেশের সোনা-র্‌পা ইংলন্ডে 
প্রেরণের ফলে দেশের অর্থনোতিক ভিত্তি দূর্বলতর হইতে লাগিল। রাজস্ব নিধারণ 
সম্পর্কে নূতন নূতন ব্যবস্থা চালু করিবার ফলে কৃষিও ক্ষতিগ্রন্ত হইল । এমতাবস্থায় 
১৭৭০ গ্রীঘ্টাব্দে (১১৭৬ বাংলা সনে ) বাংলাদেশে এক দারুণ দূভিক্ষ দেখা 'দিল। 
ৰ টাকি বাংলা ১১৭৬ সনে এই দুভিক্ষ ঘটয়াছিল বালরা ইহা “ছয়াভরের 
বোংলা সন ৯৯৭৬, ম্বন্তর' নামে পাঁরাচত। এই দর্যাতক্ষের ফলে বাংলার লোকসংখ্যার 
১৭৭০ খ্রীঃ) মোট এক-তৃতীরাংশ মৃত্যুমূখে পাতিত হইয্লাছল । ১৭৬৯ প্রীব্টাব্দে 
বারিপাতের স্ব্পতাই ছিল এই দভিক্ষের প্রধান কারণ, কিন্তু 
দুভিক্ষ দেখা দেওয়ামার মহম্মদ রেজা খাঁ প্রমুখ উচ্চপদন্থ দেশণয় কর্মচারিবৃজ্দ এবং 
কোম্পানির ইংরাজ কর্মচারিগণের অর্থগক্লুতার ফলে দৃভিক্ষের প্রকোপ বহুগুণে বৃচ্ধি 
পাই্য়াছল। 


বাংলার গ্রামে গ্রামে, পথে-বাটে অসংখ্য শিশু, বৃক্ধ, নরনারী যখন খাদ্যাভাবে 
প্রাতাদন ছাজারে হাজারে প্রাণ হারাইতোঁছল, এমন কি, পিতা-মাতা যখন একমৃক্টি 
অন্ের জন্য সম্তান বিক্য় করিতেও প্রস্ৃভ ছিল, মান্য বখন মৃতের মাংস তক্ষণ 


ইস্ট ইণ্ডিরা কোম্পানির রাজনোতিক শান্তিতে পারণাঁত ১০১ 


কারতেছিল** তখনও আঁধক মুনাফার আশায় কোম্পাঁনর দেশীয় ও ইংরাজ কর্মচারিগণ 
পারনি খ।দ্যশসা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া মজৃত কয়া রাখিতে দ্বিধাবোধ 
করে নাই। ইহা ভিন্ন, দ.1ভক্ষ প্রপীঁড়ত অঞ্চল হইতে সেনা- 
বাহিনী অপসারিত না করায় যাহা কিছ সামান্য খাদ্যশস্য তখনও পাওয়া যাইত, তাহা 
তাহাদের জনাই ক্রয় করিয়া লওয়া হইত। সেই সময়কার পরিবহন-ব্যবস্থার অসুবিধা, 
দুভিক্ষ প্রাতরোধ সম্পর্কে ইংরাজগণের অনাভজ্ঞতা এবং কোম্পানির কর্মচারিবর্গের 
মানুষের দুদশার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অর্থলোভের অমান*ষক মনোবৃত্তি, বাংলা- 
দেশকে *মশানে পাঁরণত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, পর বৎসরের ( ১৭৭০-৭১) রাজস্ন 
আদায়েও কোনপ্রকার উদারতা প্রদর্শন করা হইল না। দারদ্রু দভিক্ষ-প্রশীড়ত 
জনসাধারণের নিকট হইতে সেই বংসর (১৭৭০-৭১) অপরাপর বৎসর অপেক্ষা দই লক্ষ 
প“চশ হাজার টাকা আঁধক রাজদ্ব আদায় করা হইয়াছিল । 
ইতিমধ্যে ক্লাইভ-প্রবাতিত দ্বৈতশাসন ব্যবস্থাও সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গয়া পাঁড়য়াছিল। 
এইভাবে বাংলার অথনৌতক ও রাজনোৌতিক জীবনে যখন এক 'িপর্ধয় দেখা দিয়াছে 
তখন ডাইরেক্টর সভা ওরারেন হেস্টিংস্কে বাংলার গবর্ণর নিযৃত্ত কারয়া পাঠাইলেন । 


* বাগকম্চন্দ্ের আন্দ্দমঠে পাভক্ষ-প্রপখীড়তদের অবন্থার এক আত করুণ বর্ণনা পাওষা যাষ। 
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ক. বি. ( ২য় খণ্ড )-৮ 


তখ্যায় ৮ 


ভারতে ব্রিটশ শঞ্ডির প্রদার 
(€0970%111) 01 1106 10151) [৯001 1) ]71019 ) 


ওয়ারেন হেস্টিংস- ১৭৭২-৮৫ (08060 75811055) 8  ক্লাইভ-প্রবার্তত 
দ্বৈতশাসন এবং ছিরাত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে 
যখন এক দারুণ বিপর্যয় ঘাঁটরাছিল সেই সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ কলকাতার গবর্ণর 
হইয়া আসিলেন। ইহার পূর্বে তিনি ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির 
কর্মচারী হিসাবে বাংলাদেশে কয়েক নংসর আতিবাহিত করিয়া- 
ছিলেন । স:-তরাং বাংলাদেশ, কোম্পানির বাণিজ্য ও শাসন- 
সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তিনি পৃবেহি স্য় করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। 
সীমান্ত'নশীতি ( 0100167 [৯0180১ ) £ গবর্ণর-পদে ঈনয্ত্ত হইয়া হেস্টিংস যখন 
কলিকাতায় আসিলেন তখন কোম্পানির আসন্ন সমসাগুলি যেমন ছিল জাটলতাপূর্ণ 
তেমনি ছিল নানাবিধ । হেস্টিংস সর্বপ্রথমেই সীমান্ত নীতি ( £1900160 01105 ) 
সংক্াম্ত কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করিলেন। তিনি দেখলেন যে, কোম্পানি 
ইতিমধ্যে বাণিজ্াপ্রতিষ্ঠান হইতে বাজনৌতিক শন্তিতে পরিণত হইয়া পাঁড়য়াছে। 
এমতাবস্থায় কোম্পানিকে ভারতাঁয় অপরাপর বাজনোতিক শীস্তর সাহত স.স্পম্ট সম্পকে 
আবদ্ধ হইতে হইবে । বাংলাদেশ ভারতেরই অংশ, সুতরাং 
৯১ বাংলার প্রতৃত্ব লাভের ফলে অপরাপর অংশের প্রতি সূনার্দ্ট 
নশীতর মূলমন্ রাজনৈতিক নীতি গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। তান ইহাও 
উপলব্ধি করিয়াছলেন যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শান্ততে প্রতিহত 
কারবার মত শান্ত ও ক্ষমতা সেই সময় একমাত্র মারাঠাদেরই ছিল। সুতরাং সীমান্ত- 
নীতি বা পররান্ট্র-নীতি নির্ধারণে এ-কথা স্মরণ কাঁরয়া চলাই ছিল একমাত্র যুস্তিসঙ্গত 
পঞ্থা। 'ব্রাটশ আঁধকার বস্তার সম্পর্কে ডাইরেক্টর সভা পুনঃপুনঃ নিষেধাজ্ঞা জার 
কারতেছিলেন। তাঁহারা সামারক ও বে-সামরক বায় সংক্ষেপের জনা করবার 
কিকাতান্ছ-গবর্ণর ও কাউম্সিলকে নির্দেশ প্রেরণ করিতোছলেন। তাঁহাতরে একমান্র 
উদ্দেশ্য ছিল লাভের অঙ্ক বৃচ্ধি করা। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ দেখলেন যে, 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আঁধকার স্থায়ী কারতে হইলে দেশীয় নপতিগণকে যথাসম্ডব ব্রিটিশ 
সাহায্যের উপর ছি ভরশশল করিয়া তোলা প্রয়োজন। এজন্য তিনি 'অধীনতামূলক 
মিল্রতা-নীতি (94৮9105 21191,06 )এর সূচনা করেন। তাঁহার এই নাঁতই 
পরবতখ কালে ওয়েলসূলী অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিয়। ছিলেন । 
ক্লাইভের সাঁহত ঠুন্তবন্ধ হওয়ার (১৭৬৫) পর হইতে শাহ আলম কারা ও 
এলাহাবাদে শাম্তিপূর্ণভাবেই কালাতিপাত করিতোছলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মারাঠাগণ 
পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) পরাজয়ের পর দ্রুত শান্ত সণয় করিয়া পুনরায় 


হেস্টংসের গবণ'র-পদ 
লাভ (১৭৭২) 


ভারতে ব্রিটিশ শন্তির প্রসার ১০৩ 


দুধর্ধ শত্তি হিসাবে ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতে শুরু কিয়াছিল। 
ক বরাতে ১৭৭১ শ্রীষ্টাব্দে তাহারা দিল্লগ আধকার কাঁরয়া সম্রাট শাহ 
শাহ্‌ আলম আলমকে মন্ঘল রাজধানী দিল্লীতে হ্ছাপনের উদ্দেশ্যে লইয়া 

গিয়াছিল । ওয়াজীর বা প্রধানমন্ত্রীর হচ্চে শাহ আলমের পিতা 
দ্বিতীয় আলমগণর ক্রীড়নকস্বর্‌প হইয়া পাঁড়লে শাহ: আলম (তখন শাহজাদা আলি 
গোঁহর ) দিল্লশ ত্যাগ করিয়া ললয়া আসসয়াছিলেন। কিছ-কাল পর আলমগীর সেই 
ওয়াজীরের হচ্ছেই প্রাণ হায়াইলেন। শাহ আলম নিজেকে সম্রাট বাঁলয়া ঘোষণা 
করিলেন, কিন্তু 'দল্লীতে তিনি ফিরিয়া গেলেন না। বকসারের যুদ্ধে (১৭৬৪) 
মিরকাঁশিমের পক্ষ গ্রহণ কারয়া পরাজিত হইলে ১৭৬৫ প্রণষ্টাব্দে ক্লাইভ তাহার নিকট 
হইতে র্সংলা-বিহার-উঁড়ষ্যার দেওয়ানী আদায় করিলেন । বিনিময়ে আযোধ্যার নলাব 
হইতে আধিকৃত কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুইটি তিনি শাহ্‌ আলমকে দান করিলেন এবং 
বাংসরিক ২৬ লক্ষ টাকা করদানে প্রাতশ্রুত হইলেন । 

১৭৭১ শ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ শাহ্‌ আলমকে দিল্লশ লইয়া গিয়াছিল ৷ 'দল্লশী সম্াটের 
প্রতিনিধি হিসাবে মারাঠা শন্তির প্রসার সাধন করাই ছিল তাহাদের মূল উদ্দেশা। 
মুঘল সম্পাট মারাঠাদের হচ্টে ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছেন দেখিয়া হেস্টিংস বাণারস- 
এর সন্ধি বাবা (১৭৭৩ আগস্ট ) কারা ও এলাহাবাদ পণ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে 

পুনরায় অযোধ্যার নবাবকে ফিরাইয়া দিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি 


ও ৪ বাংলা-বিহার-উাঁড়ফ্যার দেওয়ানীর জন্য শাহ- আলমকে প্রাতিশ্রুত 
(১৭৭৩) ছাব্বশ লক্ষ টাকা কর-দানও বন্ধ করিয়া দিলেন। অযোধ্যা 


রাজ্যের শান্ত বৃদ্ধি করিয়া মারাঠা ও ইংরাজদের মধ্যে উহাকে 
'মধাবতাঁ রাজ্য (9467 5086 ) হিসাবে রক্ষা করাই ছিল হেস্টিংসের অযোধা- 
নীতর মূলসত্র। বাণারস-এর সাম্ধ দ্বারা ইহাও শ্থির হইল যে, প্রয়োজনবোধে 
অযোধ্যার নবাব কোম্পানির সেনাবাহনীর সাহাষ্য গ্রহণ কারতে পাঁরবেন। সেজন্য 
ষাবতাঁয় বায় অবশ্য তাঁহাকে বহন করিতে হইবে । 
হেস্টিংস্‌ কর্তৃক কারা ও এলাহাবাদ অযোধ্যার নবাব সৃজা-উদ-দোঁলাকে দান করা 
এবং সম্রাটের বাৎসাঁরক প্রাপা কর বষ্ধ করা কতদ্‌র ন্যায়সঙ্গত হইযাছিল, সে-বিষয়ে 
মতানৈক্য রহিয়াছে । কিম্তু মারাঠাদের সাঁহত মিলিত হইয়া শাহ্‌ আলম ইংরাজদের 
একমান্র শীল্তশালী শন মারাঠাদের শাক্তবৃম্ধি কারয়াছিলেন, এফথা অনস্বীকার্য । 
শাহ: আলমের প্রত এমাবশ্থায় কারা ও এলাহাবাদ মারাঠাদের হন্তে চলিয়া গেলে 
অন্সত নীতির হ্বন্ত ব্রিটিশের মিঘ্শন্তি অযোধ্যার নবাবের নিরাপত্ত: এবং সেহেতু 
| বাংলার নিরাপত্তা ক্ষন হইত । ইহা ভিন্ন, বাংসরিকী কর হিসাবে 
ছাব্বিশ লক্ষ টাকা শাহ্‌ আলমকে দিবার অর্থ-ই ছিল মারাঠাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দা 
বৃদ্ধি করা। সবোঁপার সৃজা-উদদৌলার নিকট হইজে প্রাপ্ধ পণ্চাশ লক্ষ টকা এবং 
শাহ্‌ আলমকে বাংসারক কর না দিবার ফলে সঞ্চিত ছ্াব্বিশ লক্ষ টাকা সেই সময় 
কোম্পানর আর্ক অনটন কতকাংশে দূর করিয়াছিল। এই সকল যুস্তির উপরই 
সম্রাটের প্রাত হেস্টিংসের অনৃসৃত নখীতিকে সমর্থনের চেষ্টা করা হইয়াছে । 
রুছেলা বা রোছিলা ঘৃদ্ধ ( 9011618 ০ চ01)1118 ৪7) ১৭৭১ ধীন্টাব্দে 


১০৪ ভারতের হীত্হাসকথা 


সম্রাট শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিয়া প্রথমেই মারাঠাগণ রোহিল- 
খন্ড আক্রমণ করিল। রোহিলা-সর্ার নাঁজিম-উদ-দৌলার পূত্র জবিতা খাঁ যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া সৃজা-উদদৌলার রাজ্যে অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । সজা-উদ 
দৌলা মারাঠ.গণ কর্তৃক রোহিলা রাজ্যা আক্রান্ত হওয়ায় অত্যন্ত ভগত হইয়া নিজে 
রাজোর নিরাপত্তার জন্য সীমান্ত অঞ্চলে সৈনা মোতায়েন করিলেন । রোহিলাদের সহিত 
সজা-উদ-দৌলার তেমন সদ্ভাব ছিল না। যাহা হউক, ব্রিটিশ রোসডেস্ট সার রবার্ট 
বাকাঁরের চেষ্টায় সুজা-উদ-দৌলা ও রোহিলাদের মধ্যে এক মিন্রতা- 
ছান্ত স্বাক্ষরিত হইল (১৭ জুন, ১৭৭২)। স:জাউদ-দৌলা 
রোহিলা রাজ্য হইতে মারাঠাগণকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইলে তদানশন্তন রোহলা- 
সদর হাফিজ খাঁ তাঁহাকে ৪০ লক্ষ টাকা পুরস্কার হিসাবে দান করিতে প্রাতশ্রুত 
হইলেন । কিন্তু অল্পকাল পরেই মারাঠাগণ পুনরায় রোহিলা রাজা আকমণ কারিলে 
হাফিজ রহমত খাঁ পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়া মারাঠাদের নিরন্ভ করিলেন। সংজা উদ-দোলা 
হাফিজ রহমত খাঁর এই আচরণকে বি*বাসঘাতকতা বলিয়া অভিহিত করিলেন। যাহা 
হউক, শেষ পর্যন্ত রোহিলা ও অযোধ্যার নবাবের যুপ্মবাহিন" মারাঠাগণকে রোহিল- 
খণ্ড হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইল । সেই সময়ে পেশওয়া মাধব রাও (১ম)-এর 
মৃত্যুতে মারাঠা রাজ্যের রাজধানী পুণায় গোলযোগ উপস্থিত হইলে মারাঠাগণ সেখানে 
চলিয়া গেল। ফলে, স্জা-উদদৌলা রোহিলা রাজ্য আধকার কারবার সুযোগ 
পাইলেন। রোহিলা রাজ্য আঁধকার করিবার আকাঙ্ক্ষা অযোধ্যার নবাবগণ বহ: পূর্ব 
হইতেই পোষণ কারতেছিলেন । উত্তর-ভারতে মারাঠা বাহিনীর অনুপস্থিতির সুযোগে 
সজা-উদ-দৌলা রোহিলা রাজ্য দখল করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ 
সক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বাণারসের সম্ধির শর্তান্যায়ণ 
সামারক সাহাধ। দান_ হেস্টিংস্‌ স্জা-উদদৌলাকে সামারক সাহাযাদানে প্রাপ্ত 
রোহলাদের পরাজয় ছিলেন। সুজা-উদদৌলা ইংরাজ সেনাবাহিনীর বায় ভিন্ন 
আরও ৪০ লক্ষ টাকা তাহাদিগকে দিতে স্বীকৃত হইলেন। 
হেস্টংস্‌ কর্ণেল চ্যাম্পিয়ানএর অধশনে এক ব্রিটিশবাহিনী সুজা-উদ-দৌলার সাহায্যে 
প্রেরণ কারলেন (ফেব্রুয়ার, ১৭৭৪ )। অধযোধ্যার ও ব্রিটিশ-বাহিনীর যুখ্ম আক্রমণে 
মিরণপুর কাটরা-এর হাফিজ রহমত খাঁ পরাজত ও নিহত হইলেন। রোহিলখণ্ড 
সৃজা-উদ-দৌলার রাজ্যের সহিত সংযুস্ত হইল । 

পরবতর্থ রোহলা সদরি ফৈজ-উল্লাহ- খাঁ বিচ্ছিন্ন রোহিলা সৈন্যের একাংশকে সঙ্গে 
লইয়া গাড়ওয়াল পরতের পাদদেশে আশ্রন্ন গ্রহণ কাঁরলেন। দীর্ঘাদনের আলাপ- 
আলোচনার পর অযোধ্যার নবাব লাল্ডাং-এর সম্ধি বারা ফৈজ- 
রে রি উল্লাহ খাঁকে অঙ্থার পৈতৃক সম্পান্ত রামপূর ফিরাইয়া দিলেন। 
উল্লাহ খা তাহার সৈনাসংখ্যা পাঁচ হাঞ্জারের অধিক থাকিবে না এবং প্রয়োজন- 
বোধে এই সৈনাবাহিনী অযোধার্রে নবাবকে সাহাষ/দানে প্রস্তুত 

খাকিবে--এই দৃইটি টা টফৈজ-উল্লাহ্‌কে মানা লইতে হইল । 


রোহিলা বুদ্ধে অযোধ্যার নবাব ওয়াজীরকে তিটিশ সৈনা-সাহাষা দানের যৌন্তিকতা 


রোহিলা যুদ্ধের সূচনা 


ভারতো ব্রাশ শস্তির প্রসার ১০৫ 


এবং নৌতিকতা সম্পর্কে সমসাময়িক কাল হইতে শুর্‌ করিয়া অদ্যাবধি দ:ইটি পরস্পর- 
বিরোধী মত রহিয়াছে । ওয়ারেন হোস্টংসের ইম্পীচমেন্ট (1709980007070)-এর 
সবর্্রথম অভিযোগই ছিল রোহলা যৃম্ধের অর্থের বিনিময়ে ব্রিটিশ সেনানাহিনখকে 
ভাড়াটিয়া সৈনোর ন্যায় ব্যবহার করা ।* বার ফ্রান্সিস, মিল-, ম্যাকলে, লায়েল 
প্রভৃতি অনেকেরই মতে রোহিলা যুদ্ধে সৈন্য-সাহাযা দানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 
অর্থলাভ করা। ৪০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ইংরাজদের সহিত কোনপ্রকার শত্রুতা সাধন 
করে নাই. এইরূপ একটি স্বাধীন জাতির বিরুদ্ধে হেস্টিংসের সৈনাপ্রেরণ মানবতা ও 
নৌতিকতার বিচারে সমর্থনযোগ্য নহে, ইহাই হইল সমসামায়ক এবং পরবতখ্ধ কালের 
লেখকগণের আঁভমত। ফরেস্ট, স্ট্রেচ (57005 )* প্রন্তি এীত্হাসিক, ডাইরেইর 
সভার সাহত হেস্টংসের পত্রালাপ, ইত্পীচমেন্টের সময় হেস্টংসের জবাব প্রভৃতি 
ভিলা শা আলোচনা করিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত সিম্ধান্তে উপনীত 
নশীতর সমালোচনা. হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে রোহিলা যুদ্ধ মূলত ব্রিটিশ আঁধিলারের 
নিরাপত্তার যুক্ততেই সমর্থনযোগা । মারাঠাগণের সাহত 
আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ কারবার সামর্থ বা মনোবাত্ত রো'হলাদের ছিল না। রো'হলখণ্ড 
মারাঠাগণ কনক আঁধকৃত হইলে শুধু অযোধা নহে বা লাহদশেরও নিরাপত্তা ব্যাহত 
হইত। তাঁহাদের মতে রোহলা যুদ্ধের সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ ছিল রোহিলা-নীতি-প্রসৃত 
উদবৃত্ত সুবিধা । হেস্টিংসের রোহলা-নীতির বিচারে সেই সময়ে কোম্পানর 
অর্থাভাব এবং সমসাময়িক নৌতিকতার মান-এর কথাও বিস্মৃত হওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে 
না_-এ-কথাও স্ট্রেচ উল্লেখ করিয়াছেন । হেস্টিংসের বোহিলা-নীতির সমর্থন কারিতে 
শিয়া একথাও বলা হইয়া থাকে যে, সজা-উদ্দৌলার রাজোর সাহত সংযান্তর পর 
রোহলা রাজ্যে আর কোন গোলযোগ দেখা দেয় নাই এবং মারাঠাগণ কর্তৃকও এ অঞ্চল 
আক্রান্ত হয় নাই। 
কিন্তু নৌতকতার প্রন্ন বাদ দিলেও রাজনৈতিক দরদাঁশতার দিক দু হেস্টিংসের 
রোহিলা-নীত ষে ব্রুটিপূর্ণ ছিল, একথা অনস্বীকার্য । মারাঠাগণ ভাঁবষ্যতে আর 
রোহিলখণড আক্রমণ করে নাই, ইহার কারণ ছিল মাধন রাওয়ের মৃত্যার হলে মারাঠাদের 
মধ্যে আত্মকলহ । উত্তর-পশ্চিম 'দিক হইতে কোনপ্রকার আক্রমণের ভয় সেই সময় 
ছিল না, কারণ হাঁতধ্যে পাঞ্জাবে শিখগণ যথেষ্ট শাল্তশাল হইয়া উঠিয়াছিল। 
সুতরাং হেস্টংসের নীতর ফলে রোহিলখণ্ড তথা অযোধা রাজো শান্তির সুষে।গ 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এ-কথা বলা চলে না। উপরম্তু হেস্টিংস্‌ 
উপসংহার ৮ পু 
তাঁহার সমাম্তশণাত অযোধার নবাব সৃজা-উদদৌলার আনুগতোর 
উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজোর বিপদের সম্ভাবনার 
সৃষ্টি কারয়াছিলেন। সুঞ্জাউদ-দৌলার শান্ত কৃষ্ধ করিয়া হেস্টিংস্‌ ব্রি'টশ শান্তর 
বিপদের সূচনা ষে কাঁরয়াছিলেন, তাহার পরিচয় সুজা-উদ-দৌলার 'ব্রতিশ প্রভাব 
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১০৬ ভারতের ইতহাসকথা 


হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টার মধ্যে পাঁরলাক্ষিত হয়। সংজা-উদ্‌ু-দৌলা ক্রমেই ব্রিটিশের 
অধানতামৃলক মিন্রতা ছিন্ন করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফরাসীদের 
সাহায্যে নিজ সেনাবাহিনীকে ইওরোপাঁয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ইহার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ। মৃত্যর কিছুকাল পূর্ব হইতেই সুজা-উদদৌলা বাহিঃশান্তর সাহাযা লইয়া 
ব্রিটিশ প্রাধান্য নাশের চেষ্টা শুরু কারয়াছিলেন-_এইরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
সুজা-উদ্‌-দৌলার আকস্মিক মৃতন্য এবং তাঁহার পত্র আসফ-উদদোলার অকর্মণ্যতার 
ফলে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা পাইয়াছিল। 
প্রথম ইঙ্গমারাঙা যুদ্ধ (106 708৮ 80810-121560)8 ডাঙ। ) 5 পেশওয়া 
প্রথম মাধব রাও-এর মৃত্যার পর (১৭৭২) তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া-পদে 
আধাম্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই নিজ পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা 
রাঘোবার বড়যন্লে তিনি প্রাণ হারাইলেন। রঘ্‌ুনাথ রাও পেশওয়া বালিয়া স্বীকৃত 
হইলেন বটে, কিন্তূ নারায়ণ রাওএর অম্তঃসব্বা স্পীর পূতরসম্তান জাত হইলে নানা 
নারি ফড়নাবশ এই নবজাত পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। 
ফৃণ্ধের কারণ অপরাপর মারাঠা নেতার সাহায্যে নানা ফড়নাবশ নারায়ণ রাও-এর 
শিশুপুর্রকে পেশওয়াপদে স্থাপন কারতে সক্ষম হইলেন । 
রঘনাথ রাও বাধ্য হইয়াই পেশওয়া-পদ ত্যাগ করিয়া ইংরাজদের সাহাষ্প্রার্থ হইলেন। 
তিনি সুরাটের ৫ দ্বারা সলসেট: ও ব্যাসিন নামক দুইটি স্থান ইংরাজদের সমর্পণ 
রলেন এবং ভারুচ্‌ ও সূরাটের রাজস্বের একাংশ দানে স্বণকৃত 
ইট হইয়া ইংরাজ সেনাবাহিনীর সাহাধ্য গ্রহণ কারলেন। এই চুন্তর 
শতনিযায়ী বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাউন্সিল রঘৃনাথকে পেশগয়া বলিয়া স্বীকার কাঁরয়া 
লইল। সূরাটের সম্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার অব্যবহিত পরে ইংরাজগণ সল্‌সেট: আঁধকার 
করিয়া লইল। 
মল্‌্সেট্‌. অধিকার কারবার সঙ্গে সঙ্গে মারাঠাদের সহিত বোম্বাই-এর ইংরাজ 
সরকারের মধ্যে যুম্ধ শুরু হইল । আরাস্‌ (4১099 )এর যুদ্ধে রঘূনাথ রাও এবং 
ইংরাজদের ষুপ্মবাহিনী জয়লাভ করিল। কিম্তৃ ইতিমধ্যে কঁলিকাতাস্থ কাউন্সিল 
বোদ্বাই সরকারের এইরূপ স্বাধীনভাবে যৃষ্ধ ঘোষণার তীব্র নিন্দা কাঁরয়া 
কর্ণেল আপন (0900. )কে মারাঠাদের সহিত সম্ধি 
এন স্থাপনের জন্য প্রেরণ করিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
আট তামার যে, ১৭৭৩ শ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রেগুলেটিং এাক্রঁ- 
| ( £6£01800)8 4০) নামে একটি আইন পাস কাঁরয়া বাংলার 
গবর্ণরকে গবণর-জেনারেল-পদে উন্নীত কাঁরয়াছিলেন এবং গবর্ণর-জেনারেল ও কাউ- 
হ্সিলকে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেম্পীর উপর যুদ্ধ ও যগ্ধ-সংক্াম্ত বিষয়ে পাঁরদর্শন- 
ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন । 
কর্ণেল আপন (০০1০761 02০০) মারাঠাদের সহিত পূরন্দদের সন্ধি স্বাক্ষর 
কাঁরলেন (১৭৭৬ )। বোঘ্বাই-এর কাউন্সিল কর্তৃক রঘুনাথ রাও-এর সাঁহত সূরাটের 
সম্ধি স্বাক্ষর হেস্টিংস্‌ ব্যান্তগতভাবে সমর্থন না করিলেও পারচ্ছিত অনুযায়ণ 


ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রসার ১০৭ 


বোম্বাই-এর কাউন্সিলকে তিনি সাহাধ্দানের পক্ষপাতী ছিলেন। [তিনি কাঁলকাত? 
কাউন্সিলের আঁধকাংশ সদসা বোম্বাই কাউীষ্সলকে সংরাটের সম্ধি নাকচ কাঁবয়া 
প্রন্দরের সাম্ধ গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন । এই সন্ধির শর্তানযায়ণ বোম্বাই সরকার 
রঘুনাধ রাণওএর পক্ষ ত্যাগ কারতে বাধ্য হইলেন। সল্ট 
অবশ্য ইংরাজ আঁধকারেই রহিল । রঘুনাথ রাওকে উপযব্ত ভাহা 
দানের ব্যবস্থাও করা হইল । যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভারুচ- 
এবং বার লক্ষ টাকা মারাঠাদের 'নকট হইতে গ্রহণ করাও স্থির হইল । বিন্তু ইংল ডগ্ছ 
ডাইরেক্টর সভা (80914 0£ 11011606015 ) বোছ্শাই কাউন্সল কর্তৃক স্াক্ষাহিত সূরাটে 
সম্ধি সমর্থন কারলে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘাটল। বোম্লাই সরকার সঙ্গে 
সঙ্গেই রঘ্‌নাথ রাওএর পক্ষ সমর্থন করিয়া মারাঠাদের সগ্হত যুদ্ধে অবত৭৭ 
হইলেন । এইনার তেলেগাঁও-এর যুদ্ধে মারাঠাদের হন্ডে ইংরা'জ কাহিনগর শোচনল 
ওয়াডগাঁও-এর সম্ধি পরাজয় ঘাটিল। ইংরাজপক্ষ ওয়াড়গাঁও ( ৬৬41৫৭০০)-র সং্ 
(১৭৬৯) দলারা বঘহনাথ রাওকে মারাঠাদের নিকট সমপণ কারিতে, মারা 
রাজো আঁধকৃত যাবতীয় স্থান প্রতাপণ করিতে এবং মাবাঠাদেশ 
নিকট প্রাতিভু (1১০5£5 ) প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইল । ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধ '্রটিশ 
মর্যাদায় চরম আঘাত হানিল । হোঁস্টংস্‌ এই চুক্তি অগ্রাহা ক'রয়া সেনাপত গোডাড 
(০০481 )-কে মারাঠাদের বিরদ্ধে প্রেরণ করিলেন । গোড়া মধা-ভারতের মধা 
দিয়া তাহার বিশাল সেনাবাচ্ছনী লইয়া অগ্রসর হইলেন । ১৭৮০ প্রাচ্টাব্দের ফেবুয়া 
মাসে তিনি আহ্‌ম্মদাবাদ এবং এ বৎসরেরই ডসেদ্বর মাসে বাণসন দখল করিলেন 
কিন্তু পর বংসর পৃণার দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া তিনি পরাজিত হইলেন । ইতমধো 
গোডার্ড 'পাফাম ও হোস্টংস্‌ ইংরাজদের 'ত্রপক্ষ এবং 'সাম্ধয়াব শত্রু গোহাড়এর 
কামাকা-এব আঁভযান রাণার সাহাযার্থে কাস্টেন পোফামকে (চ00030)) প্রেরণ 
| করিলেন। পোফাম গোয়ালিওর দুর্গটি “খন করিতে সমথ' 
হইলেন । ইহা ভিন্ন, জেনারেল কামাক (0478০ ) সাপ্রর যুদ্ধে সখয়াকে পরাজিত 
কারলেন। এই সকল সাফল্যের ফলে একদিকে যেমন ইংরাজদের মধাদা বৃদ্ধি পাইল 
অপরাঁদকে মাহাদজী 'সাম্ধিয়া ইংরাজদের সাঁহত মিব্রতা-স্থাগনে উৎসূক হইয়া 
উঠিলেন । তাঁহারই চেষ্টায় ইংরাজ ও মারাঠাদের মধো সল-বই (51১৩1 )-এর সাম 
স্বাক্ষরিত হইল । এই সম্ধির শর্তানৃসারে মাধব রাও নারায়ণ 
সলবই-এর সাম্ধ রি 
(৬৮ পেশওয়া বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, রঘুনাথ রাও বা রাঘোবাকে 
উপধৃস্ত ভাতা দানের বাবস্থা করা হইল । সিশয়াকে যমুনা 
নদখর পশ্চিম তশরচ্ছ যাবতীয় স্থান ফিরাইয়া দেওয়া হইল। হায়দর আল মারাঠা 
পক্ষ অবলচ্বন কয়া প্রথম ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধে যোগদান কায়াছলেন ' তাঁহাকে 
সল-বই-এর চুক্তিতে যোগদান করিতে হইল না বটে, িম্তু তিনি কর্ণাটে যে-সকল স্থান 
আঁধকার কাঁরয়াছিলেন সেগৃলি ফিরাইয়া দিতে হইল । সলসেটের উপর ইংরাঙ্জ 
আঁধকার স্বাকৃত হইল । 
প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ আধিকারের কোন বিস্তার সারধত না হইলেও 


পূরন্দরের সা্ধ 
(১৭৭৬) 


১০৮ ভারতের হীতিহাসকথা 


তাহাদের মর্যাদা যে বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই । এই যুদ্ধের 
পর দীর্ঘ কুঁড় বংসর ধরিয়া ইংরাজ ও মারাঠাদের মধ্যে শান্তি 
বিরাজিত 'ছিল বাঁলয়া ইংবাজদের পক্ষে ফরাসীগণ ও টিপু 
সুলতানের সাহত যুদ্ধে পৃণশন্তি নিয়োগের সুযোগ ঘটিয়াছল। 
ইহা ভিন্ন, হায়দরাবাদের নিজাম. অযোধ্যার নবাব প্রভৃতিকে ব্রিটিশ প্রাধান্যাধশনে 
আনিবার অবকাশও পাওয়া গিয়াছল। 
ছোস্টিংস- ও মহশশ্‌র রাজ্য £ দ্বিতশয় মহীশ্‌র যুদ্ধ (178911709 & 1158016 : 
56007) 7155018 ৪) £ হায়দর আদলর অভ্ভাঙথানকে ব্রিটিশ, মারাঠা ও 
নিজাম এই তিন শান্তর মধ্যে কোনটই প্রশীতির চক্ষে দেখখতে পারল না। উদীয়মান 
ব্রাশ শান্তর সম্মুখে মহাঁশূর রাজা এক বিরাট বাধার আৃষ্ট করিল। মহীশূর রাজ্য 
আক্রমণে মারাঠাগণই হইল অগ্রণন । ১০৬৫ শ্রীষ্টাব্দে তাহারা হায়দরের রাজা আক্রমণ 
করিয়া তাঁহাকে গুটি, সবনূর নামক স্থান দুইটি এবং ৩২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ 'দিতে 
বাধা কারল। পর বংসর নিজাম উত্তর-সরকার (00006) 01018 ) মাদ্রাজের 
ইংরাজ সরকারকে অপণের প্রতিশ্রতিতে মহশশুর রাজোর বিরুদ্ধে ইংরাজ সাহাযা 
লাভ করিলেন । মারাঠাগণও পশ্চাৎপদ রাহল না । মারাঠা, ব্রিটিশ ও নিজাম মহীশূর 
রাজোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে. হায়দর আলি মারাঠাগণকে অর্থের ছ্বারা 
বশনভূত করিলেন । অল্পকালের মধো নিজামও ইংরাজপক্ষ ত্যাগ করিয়া হাযদরের পক্ষে 
প্রথম মহশূর বন্ধ. যোগদান কঁরলেন। কিন্তু 'নজাম নিভরযোগ্য মিত্র ছিলেন না। 
[তিনি হায়দরের পক্ষও তাগ কারলেন। হায়দর এককভাবে যুদ্ধ 
করিয়া বোদ্বাই সরকায়ের সেনাবাহনীকে পরাজিত করিলেন এবং ম্যাঙ্গালোর 
পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইলেন । মাদ্রাজ সরকারের সেনাবাহিনীকেও পরাজিত 
করিতে হায়দরের বেগ পাইতৈ হইল না।, তিনি মান্্রাজের সীল্নকটে সসৈনো উপস্থিত 
হইলে মাদ্রাজ সরকার তাঁহার সাঁহত সাঁম্ধন্থাপনে বাধ্য হইলেন (১৭৬৯)। ইংরাজ ও 
হায়দরের মধ্যে পরস্পর সামরিক সাহায্য দানের শর্তে চুন্ত স্বাক্ষরিত হইল । উভয়পক্ষে 
পন্নস্পর পরস্পরের অধিকৃত হ্থান এবং য্ধ-হন্দী প্রত্যপ্পণ করিলেন । হায়দরের রাজা 
কোন তৃতায় শান্ত কর্তৃক আক্লান্ত হইলে ইংরাজগণ সামায়ক সাহাযা দান করিবে বালয়া 
প্রাতশ্রুত হইল । কিন্তু ১৭৭১ প্রীনঙ্টাব্দে মারাঠাগণ মহীশূর আক্রমণ কাঁরলে মাদ্রাজ 
গবর্ণমেন্ট ১৭৬৯ শ্রীষ্টাব্দের চুন্তর শর্ত অগ্রাহা করিয়া হায়দরকে কোন সাহায্য দিলেন 
না। হায়দর আলিও মান্রাজ সরকারের এই বিশবাসঘাতকতার কথা ভূলিলেন না। 
আমেরিকার স্বাধীনতা-ষুদ্ধে ফরাসগণ মাঁকন বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগদান 
কারর়াছিল। এই সূত্রে ভারতে ইংরাজগণ ফরাসী-আঁধকৃত মাহে বন্দরটি অধিকার 
কারয়া লইল । মাহে *ছল মহীশ্‌র রাজ্যের অন্তত ॥ মহাঁশ্‌র রাজ্যের স্বার্থের ?দক 
দিয়া মাহে বন্দ্রটি ইংরাজ-আঁধিকৃত হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। হায়দর আল 
স্বভাবতই, এইজন্য ইংরাজদের প্রতি আধকতর বিচ্বেষ-ভাবাপণ্ন 
বিয়া হইয়া উঠিলেন । তিনি ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রাতশোধ গ্রহণের 
জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি নিজাম কর্তৃক সংগঠিত এক শান্তসংঘে যোগদান 
করিয়া ১৭৮০ গ্র'স্টাব্দে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুষ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথমে ইংরাজ- 


সল:বই-এর সন্ধির 
গর্ব 


ভারতে ন্রিটশ শান্তর প্রসার ১০৯ 


পক্ষ হায়দরের হুজ্ঞে শোচন"য়ভাবে পন্লাজিত হইলে ওয়ারেন হেস্টিংস সার আয়ার 
ক.ট ( 317 [50 0০০৪ )-কে হারদরের বিরুদ্ধে প্রেরণ কারলেন । ইহা ভিন্ন, তিন 
কুটকৌণলে নিজাম, বেরারের রাজা ও মাহাদজণী 'সিম্ধিয়াকে ইংরাজ-বরোধণ শান্তসংঘ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে৪ সমর্থ হইলেন । মিত্রবর্গ কর্তৃকি পরিত্যন্ত হইলেও হায়দর 
এককভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত 1তিনি 
পোর্টোনোভোর যুদ্ধে আয়ার কুট-এর হন্ভে পরাজিত হইলেন। পলিলোর ও 
শলিংগুর (0111107৩800 51701778170 ,-এর যুদ্ধেও হায়দর আয়ার-ক)-এর হচ্ছে 
পরাঁজ্জত হইলেন । কিন্তু ব্রিটিশ কর্ণেল ব্রেইথওয়েট ( 8091031৫ ) তাঞ্জোর এর 
দার নিকট হায়দর আলির পুত্র টিপু সুলতানের হস্তে শোচনীয়ভাবে 
| পরাজিত হইলেন । সেই সময়ে ফরাসী আ্যাডীমরাল সালে 
হাযদরের সাহায্য এক নৌবহরসহ উপস্থিত হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই দৃ'সেগমন 
(14 006001)) নামে অপর একজন সেনাপাঁতও এক সেনাবাহনশীসহ উপাস্থৃত 
হইলেন । কিম্তু ফরাসী নৌবহর এবং সেনাবাহনী হায়দরকে সাহায্য দানের 
পৃবেই হায়দরের মৃতা হইল (১৭৮২)। হায়দরের মৃতহাতে ইংরাজগণ ফ্বাচ্ভিল 
নিঃশ্বাস তাগ কাঁরচ ' কিন্তু হারদরের সযোগা পুত্র টিপু পিতার মৃতার পরও 
যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন । এ-দিকে ১৭৮৩" প্রব্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধো 
শান্তি হ্ছাপপত হইয়া গিয়াছিল । কর্ণেল ফুলারটন (0919061 দএ]1০য0]7 ) কোইম্তাটর 
্যাঙ্গীলোর-এর সাধ দখল কাঁরদা টিপুর রাজধানী আকুমণ কারবার জনা যখন প্রস্ত- 
(৬) হইতোছলেন, সেই সময়ে মাদ্রাজের নবশীনযুক্ত গ্র্ণর ল' 
ম্যাকার্টান কর্ণেল ফুলারটনকে যহ্ধবিরাতির আদেশ দিলেন! 
টিপু ও ইংরাজদের মধ্য মাঙ্গালোর-এর ছুন্তি স্বাক্ষরিত হইল (৯৭৮৪ । উভয়পক্ষই 
পরস্পর পরস্পরের আঁধকৃত স্থান িরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল । এই সকল শর্তে 
সাঁশস্থাপন হেস্টিংসের মনঃপৃত না হইলেও তিন মাঙ্গালোর-এর সন্ধি অনুমোদন 
করিলেন । 
হোস্টিংসের অভান্তরীণ নীতি ও শাসন ( 1106671)8) 1011605 & 81115071801 8- 
(101 01118561085) 2 হেস্টিংসং যখন গবণর হিসাবে শাসনভার গ্রহণ কবেন তন 
ক্লাইভ-প্রবাঁতত দ্বৈত শাসনববস্থাব যাবতীয় ্রষ্ট বাপকভাবে প্রকাশ লাভ করিয়া 
ছিল । হেস্টিংস্‌ ডাইরেক্টর সভার [নরেশ অনুসারে ১০৭২ 
818 ধীন্টাব্দের এীপ্রল মাসে দ্বৈত শাসনবাবস্থাব অবসান ঘটাইয 
অবসান কোম্পান 
কতক দেওয়ানীৰ  দেওয়ানণ পাঁরচালনার ভার কোম্পানির হচ্তে নাম্ত করলেন 
দাযত্ব গ্রহণ ১৭৬৫ শ্রীন্টাব্দে দেওয়ান লাভের সময় হইতে ১৭২২ খ্রাশান্ 
: প্যণ্ত দেওয়ানী পরিচালনার ,আইনগ £ দায়ত্ব হিল কে পানির 
কিন্ত প্রকৃত দায়ত্ব ছিল নবাবের হাতে । বাংলার রাজ. আদায়ের হায়িত্ব ছিল নায়েব; 
দেওয়ান মহচ্মদ রেজা খাঁ'র উপর এবং বিহারের রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল সাঁতাব রায়ে 
উপর । এইভাবে নবাব এবং দেশধয় রাজস্ব কমণচাররা প্রকৃত কাজেব দায়ত্ প্রা 
থাকা সত্বেও আইনত তাঁহারা ছিলেন ইংরাজদের অধীন । এই ঠৈংত শাসনবাবস্থা 
স্বাভাবকভাবেই নানা ধরনের অস্বধা ও দুনগীতর পথ প্রন্তংত কররিয়াছল 


১১০ ভারতের ইতিহাসকথা 


কোম্পানির ডাইরেক্টগণ নায়েব-দেওয়ানদের সততায় বিশ্বাস করিতেন না। নায়েব- 
দেওয়ানরা বিরা3 পরিমাণ রাজস্ব আত্মসাং করেন এই ধারণা তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া 
গিরাছিল। ১৭৭২ থ্রীঙ্টাব্দে হেস্টিংদ- সরাসরি কোম্পানির হন্তে দেওয়ানশর যাবতণয় 
দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন । তিনি নবাবের বাংসারক ভাতা ৩২ লক্ষ মুদ্রা হইতে ১৬ লক্ষ 
মদ্রায় হাস করিলেন এবং রেজা খাঁ ও সীতঠাব রায়কে পদগ্াত করিয়া দেওয়ান পদ দূইটি 
উঠাইয়া দিলেন । 
.. অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হেস্টিংসের নীতি ছিল দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের সংজ্ঠু 
নী, হনিহা কযা বং দেওয়ানী বিচার-বাবস্থার সংগ্কার সাধন করা । 
ভুত দ্বৈত শাসনের ফলে যে-অব্যবস্থা এবং অরাঁভাব দেখা 'দয়াছিল, 
তাহা দূর করা এবং বাণিজ্যের প্রসার সাধনও ছিল হোস্টংসের 
অন্যতম উদ্দেশা | 
প্রথমেই হেপ্টিংস্‌- নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁ ও সীতাব রায়'কে পনছ্াত 2৮1 
দুজনকেই দুনর্শীতর আঁভযোগে আঁভঘুক্ত করিয়া বিচারালয়ে প্রেরণ করা হইল । সাঁতাব 
রায় নিদোঁ্ষ প্রমাণিত হইয়া সসম্মানে আঁভযোগ হইতে মস্ত বালয়া 
পল ঘোষিত হইলেন। রেজা খাঁ'কে প্রথমে না হইলেও শেষ পর্যন্ত 
না নিদেষে ঘোষণা করিতে হইল । ইহার পর উপর-উন্ত উদ্দেশ্য 
সাধনের জনা হোস্টংস্‌ ভ্রামামাণ কাঁমাটি (530021666 0£ 010810) 
নামে একটি ক্ষ্র সভা গঠন করিলেন । এই কমিটিকে প্রনচোক জেলায় উপস্থিত হইয়া 
জমিদারদের সাহত বন্দোবস্ত কারবার দাঁয়ন্ব দেওয়া হইল । জাঁমদারগণকে একসঙ্গে পাঁচ 
বংসরের জনা জমিদারির বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে বলিয়া শ্থিব হইল । কোম্পাঁনর রাজস্ব 
আদায়ের ভারপ্রাঞ্চ কর্মচারিগণ পূর্বে “সপারভাইজব" (১০০০ 
নউবধ্গানে। ৮৯০) বা পারদর্শক নামে আভহিত হইতেন। হেস্টিংস্‌ 
তাঁহাদিগকে 'কালেকইর' (0০9116-60: ) নামকরণ করিলেন । দেওয়ানীর 
কোষাগার ঘশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় হ্থানান্তরিত করা হইল । গবর্ণর এবং তাহার 
কাউন্সিল লইয়া একাঁট রোভনউ বোর্ড (9০৪৭ ০ 7২5৮০০1০) গঠিত হইল । দেওয়ানী- 
সংক্রান্ত কার্ধাদির সবো্চি দাঁয়ত্ব এই বোর্ড-এর উপর নান্ত হইল । 
ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজদ্ব-বন্দোবস্ঞ সাদচ্ছা-প্রসৃত হইলেও উহা সাফলালাভ 
করিয়াছিল, একথা বলা চলে না। কারণ, হেস্টিংস্‌ ব্যান্তগতভাবে 
পূর্বেকার জাঁমদারগণের সাঁহত বন্দোবন্ের পক্ষপাতী থাঁকলেও 
কার্ধক্ষেত্রে যে-সকল ব্যাস্ত সর্বোচ্চ পাঁরমাণ রাজস্ব দিতে 
স্বীকৃত হইয়াছিল তাহাদগকেই জাঁমদারি বন্দোবন্ত দেওয়া হইয়াছিল। ফলে, 
দশর্ণকালের আঁভজ্ঞ তাসম্পত জমিদারগণ যেমন তাঁহাদের জামদারি হইতে বণ্গিত হইয়া- 
ছিদলন, তেমান কোম্পানিও এই অভিজ্ঞ রাজস্ব-আদায়কারীদের সাহাষা হইতে বন্তিত 
হইয়াছিল। হেস্টিংসের -পণ্চবাঁধক বন্দোবন্ঞের পূর্বে জাঁমদারগণ প্রত বৎসর-ই 
ন-তন করিয়া বন্দোবস্ত গ্রহণ কাঁরতেন বটে, কিচ্তু তাঁহারা নিজ জামদার হইতে কোন 
কালেই বন্ঠিত হইতেন না। কিন্ত আভজ্ঞ জমিদার শ্রেণীর স্থলে আঁধক রাজস্বের 
লোলুভ যেকোন বান্তির সাহত রাজদ্ব-বন্দোবজ্ঞ এবং অনাভজ ইংরাজ কর্মচারবর্গের 


ঘহস্টিংসের রাজপ্ৰ 
নখীতর সমালোচনা 


ভারতে 'ব্রটশ শান্তর প্রসার ১১১ 


হচ্ষে রাজস্ব-আদায়ের দায়িত্ব হ্ছাপন হেস্টিংসের রাজস্ব-ব্যবন্থার অসাফ'লার বারণ 
হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসেই ডাইরেক্টর সভার নিরদশকমে রেভিনিউ বোর্ড 
১৭৭২ প্ীষ্টাব্দের জমি-বন্দোবচ্ভের পারবর্তনের প্রশ্ন আলোচনা কাঁরতে বাধা হইয়া- 
ছিলেন । সেই সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংস চিরদ্থায়ী বন্দোপন্ডের প্রস্তান করিয়াছলেন। 
কিচ্তু তাহা করিতে হইলে রাজস্ব-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন কলা প্রয়োজন হইবে 
দেখিয়া অস্থায়শ বন্দোবন্ভই চালু রাখা চ্ছিব হইয়াছিল । অবশা রাজস্ব আদায়- 

সংক্তাম্ত কতক পরিবর্তন সেই সময়ে করা একান্ত প্রবোজন হইয়া 
রাজ্য নাতির পাঁড়য়াছিল। এজন্য বাংলা-নিহাব-উড়িন্যাকে ছয়টি অংশে বিভন্ত 
পাঁববতশি নি টি ০ 

কারয়া প্রতোক অংশে একটি কাঁব্য়া প্রাদেশক কাউীন্সিল 
(2:0৮100121 0০0্5011 ) স্থাপন করা হইল এবং প্রতোক কাউান্নলেক কার্যে সাহাযা 
কারবার জন্য একজন করিয়া দেশীয় দেওয়ান নিযুক্ত কৰা হইল এই বাহ্্থা চাল 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি জেলার কালেক্র-পদ উঠ্ঠাইধা দেওয়া হইল. সৃতরাং ১৭৭২ 
শ্রীষ্টাব্দে কেবলনাত ইংরাজ কমচারবর্গের হন্তে রাজদহ আলাঘের যেভার দেওয়া 
হইয়াছিল, তাহা ১৭৭৩ আ্রীম্ট।ব্দে ইংরাজ ও দেশীয় উভয় প্রহার কমচা ব্লগের উপর 
নান্ভ করা হইল। এই কারণে হে্টংসে্র আঘলে বালা হা উডষাাক রাভদয- 
বাবস্থা প্রধানত পরাক্ষামূলকই ছিল, বলা যাইতে পাবে, ১৪৭৬ প্রটান্দে হে্িংস, 
“আমিনী কামশন' (2017) 00100155101 নিমূক্ত কলয়া লাজ সাক্কাণত মানাপ্রশার 
মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ কাঁবয়াছিলেন এবং উহার পারপ্রেক্ষ,ত প্রাদেশিক কাীন্সল 
উঠাইয়া দিয়া পুনরায় কালেক্ঈরদের নয়োগ করিয়াঁঙলেন । ইহা ভিন, পুলে হি 
জাম ইজারা দিবার যে-বাবচ্ছা চালু করিয়াছিলেন তাহা উষ্তাইযা পিপল সালেক কালের 
জমিদারি-প্রথা চাল্‌ করিলেন। কিন্তু ই:তমধো জণমদার-প্রথার পে কাব ভিত্তি 
[বিধহন্ভ হইয়া পড়ায় জমিদারি-প্রথার পুনঃপ্রবর্তন এক দবুহ কাজ ইরা পাঁড়াইয়। 
ছিল। কারণ $ (১) পর্বে জমিদারগণ নঙ্গ নিজ এলাকায় হে কতা ভোগ 
কারতেন এবং তাঁহাদের ষে প্রভাব-প্রাতপান্ত ছিল, তাহা ইংহম্দা িনাশপ্রাপ হইয়া 
শিয়াছিল। জামদারের অধীন প্রজ।বর্গের নিরাপত্তা, তাহাদ্রে গচার প্রভণত কাজ বা 
দাঁয়ত্ব এখন আর ছিল না। তাহারা কেবল রাজস্ব আদায়কারী রুপান্তরিত হইয়া 
শিয়াছিল। (২) কোম্পানির হাতে শাসনবাবস্থা চট্লয়া যাই হার ফলে জামদারদের 
পূর্বেকার মর্যাদা আর ছিল না। সবেোচ্চ পাঁবমাণ রাজস্ব দিবার শর্তে জম পিষ্ট 
কালের জনা অনাভজ্ঞ ব্যক্তিদের হাতে কিছুকাল থাকবার ফপে পূর্বেকার জমিদারি 
প্রথার মূল ভাত্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। (৩) কোম্পানি কর্তৃক অতাধক পারমাণ 
রাজস্ব নিধারণের ফলে জমিদারদের অর্থনৈতিক পারস্থিত শোচনীয় হই৮" পড়িয়া- 
ছিল ।| জমিদারি ইহার ফলে অনবরত হস্তাম্তরিত হইতেছিল। (৪) চিরাচরিত 
জামদার-বাবস্থয় জামদাররা পূর্বে বিদ্বান, শাস্তজ্ঞ প্রভীতি বান্তকে জম দান 
কারয়া যে-সামাঁজক ও সাংস্কীতক কারাদ করতেন, তাহাও এখন একপ্রকার 
বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। রাজস্ব আদায় করাই জমিদারদের একমাত্র কর্তবো পরিণত 
হইয়াছিল । 


১১৪ ভারতের হাপকথা 


কারয়া দিয়া ব্রজ'কশোর নামে জনৈক বান্তিকে সেই চ্ছলে নিযুস্ত করিয়াছলেন। রাণণ 
চারার কাউন্সিলের নিকট ( ডিসেম্বর, ১৭৭৪) অভিযোগ করিলেন যে, 
কলিগ ব্রজজীকশোর যথেচছভাবে বধমান রাজসম্পান্তর অপচয় করিতেছেন 
অনা এবং এই ব্যাপারে ইংরাজ রোসিডেন্টও লিপ্ত আছেন । কাউন্সিল 

হেস্টিংসের তীব্র বিরোধিতা সত্বেও ব্রজকিশোরকে বর্ধমান রাজ- 
সম্পান্তর আয়বায়ের হিসাব দাঁখল করিতে বাধ্য কীরলেন। এই হিসাবে হেস্টিংসৃকে 
পনর হাজার টাকা এবং আহার দেশীয় সেক্রেটারী কানাইলালবাব-কে পাঁচ হাজার এবং 
কানাইলালবাবুর সহক্কারকে পাঁচ শত টাকা ঘ.ষ দেওয়া হইরাছে বলিয়া লিখিত ছিল ।* 
হেস্টিংস: কাউন্সিলের সদসাগণ কর্তৃক এবিষয়ে তদন্তের তীব্র বিরোধিতা করিয়া নিজের 
ধবিরৃত্ধে সন্দেহ গভীরতর করিয়া তুঁলয়াছিলেন । 

- (২) রাণন ভবানধর আভিযোগ (00101015100 01 13810) 11155811105 হেস্টিংসের 
আমলে রাণী ভবানীর ন্যায় পুণ্যশ্লোকা মহায়সী নারীর সম্পান্তও যে কোম্পানির 
স্বার্থপরতা হইতে নিষ্তার পায় নাই তাহ। কাউন্সিলের নিকট রাণী ভবানীর দরখাস্ত 
হইতে জানতে পারা যায়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে যে মন্বন্তর দেখা দিয়াছিল 
তাহার ফলে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক যেমন মৃতাম,খে পাতত হইয়াছল, তেমনি 

টিয়া প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হ্থানও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। রাণী 
না রি ভবানীর জমিদার ছিল রাজসাহীতে । তাহার প্রজাবর্গও মন্বন্ডরের 
কারবার আভযোগ প্রকোপ হইতে রক্ষা পায় নাই। তদুপরি ১৭৭৩ থ্রান্টাব্দের 
"লাবনে ফসল নষ্ট হইলে রাণী ভবানী প্রজাবগ্গকে রক্ষা কারবার 

উদ্দেশো খাজনা আদায় করা বন্ধ কাঁরয়া 'দিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের অবস্থার পারবর্তন 
হইলে অনাদাঁয়কৃত খাজনা গ্রহণে তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হওয়ায় সরকার খাজনা 
দিতে বিলম্ব হইয়াছিল 1 এই কারণে রাণী ভবাননর প্রাসাদ ঘেরাও করিয়া শাঁহার 
নিকষ্ট হইতে মোট ২২ ৫৮,৬৭৪ টাকা লইয়া যাওয়া হ্ইয়াছিল। ইহার পর ১৭৭৪ 
থীষ্টাব্দে দুলাল রায় নামক জনৈক ব্যান্তকে রাজসাহীর জাঁমদা'র দেওয়া হইয়াছিল । 
রাণী ভবান+ কাঁলকাতা কাউন্সিলের নিকট দরখাস্ত কাঁরলে ১৭৭৫ শ্রীম্টাব্দের শেষভাগে 
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ভারতে ব্রিটিশ শন্তির প্রসার ১১৫ 


হোস্টংসের বিরোধিতা সবেও সংখ্যাগারঘ্ঠ দল দুলাল রায়কে অপসারিত ক'রয়া রাণী 
ভবানীকে তাঁহার জামদারি 'ফরাইয়া 'দিয়াছলেন ৷ 
(৩) নন্দকুমারের আভযোগ (00711018117 01 8008 [ছাতা ) হেস্টিংস: 
মিরজাফরের পত্রী মণিবেগমের নিকট হইতে তিন লক্ষ পণ্সাশ হাজার টাকা ঘুষ 
লইয়াছেন, এই কথা নন্দকুমার কলকাতা কাউন্সিলের নিকট এক অভিযোগ-পন্রে 
জানাইলে কাউন্সিলের সংখ্াগারঘ্ঠ দল এই আঁভযোগের তদন্ত ককুতে চাহিলেন। 
হেস্টংস্‌ কাউীম্সলের সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া বারওয়েল-এর সংহত স্ভাবক্ষ ভাগ কয়া 
গেলেন । এই ব্যাপারে হেস্টিংসের আচরণ সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধা 
নানাপ্রনার মত রহিয়াছে । এঁতিহাসক মিল, কোম্পানির 
কোসুলী (00010561 ), স্ঘোর (১৪১৫7; প্রত অনেকের মতে 
হোঁস্টংস- এইরপ অভিযোগের তদন্তে বাধাদান কাঁরয়া নিজের দেব প্রমাণিত করিয়া- 
ছিলেন । উইলসন- প্রভৃতি এাতিহাসকের মতে হেস্টংস্‌ বাউংন্সলের তদন্ছের 
পদ্ধাতির বিরোধিতা কারয়াছিলেন মান্ত। নন্দকুমারের অভযোগ সম্পকেঞ্ড মহানৈক্য 
রহিয়াছে । সার্‌ জেমস স্টিফেন: (5/ 091065 91১01)0), ফরেস্ট (তাত টুটার 
(710০ ) প্রভীতি রাতহাসকগণ এই আঁভযোগ সম্পূর্ণ মথ্যা বাঁলয়া মনে করিয়া 
ছিলেন । অপরপক্ষে বার্ক (805৩), ইছলয় (8019), তেভািজ (৮5 ০বু£ত) 
প্রীতি সমসামায়ক ও পরবতধ রাজনগাতক ও এ্রীতহাংসকদের মতে নন্দকুমারের আঁভিযোগ 
মূলত সত্য ছিল। 
নন্দকুমারের অভিযোগে: অবাবাহত পরেই বামাগন্উদ্দন নামে জনৈক বান্তি 
ৃ যোসেক ফৌক, ফ্রান্সিস ফৌক (0৩ বি হো [বাআাটতহ 80], )-3 
কামাল উদ্দিনের" নন্দকুমারের বিরদদে: হেস্টংসের নিকট এক অভিযোগ কাঁরয়া- 
আভযোগ 7. ছিল। এই অভিযোগে "লা হইছিল বে, নন্কুপাত। যোসেফ ও 
ফ্রান্সিস ফৌক কামালউ'দণনকে বলপরদেক রি ১সের বির 
উৎকোচ গ্রহণের আভিযোগ সংবালিত একঘানি “গড সহ বনুইয়া সইবাছেন। ফলে 
নন্দকুমার যোসেফ ও ফ্রান্সিস, ফৌদ, £তনজ্নবেই গেঞ্ার বরা হই? এবং ভা'মনে 
মত দেওয়া হইল। কামাল-উীদ্ণনের আভযোগেব চার হইলার প কেই নাঃ 
নামক এক ব্যান্ত নন্দকুমারকে জাল করিবাব আঁভযোগে আঁডিযুক্ত করল ( টি মে, 
১৭৭৫ )। বলাকগ দাস নামে জনৈক মহাজন (1১০1৮ 931:101)-এর নব 
নন্দকুমার কতকগুলি মণিমুত্তা বিক্রয়ের জন্য দিয়াছলেন। ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি 
বলাকী দাসের নিকট হইতে [তন লক্ষ টাকা ঝণ গ্রহণ করিয়াছিল । এই ঝণ আদায়ের 
পৃবেই বলাকী দাসের মৃত আসন্ন হইয়া উঠিলে তান রাজা নম্পতুমাবের উপব 
নিজ পারবারের দায়িত্ব এবং একটি উইল দ্বারা কোম্পানর 'নকট হইতে তাহার 


হেস্টিংসেব বিরৃত্ধ 
নন্দকুমাংরর আভযোগ 


যাবতধয় প্রাপ্য আদায়ের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন । ইহার অল্প- 
িআিযোগে . কালের মধোই বলাকণ দাসের ভা হইলে ধর্ম নন্দকুমার 
আঁভহ্‌ তাহার বিপন্ন পরিবারের সুবিধার্থে কোম্পানির নিকট হইতে 


প্রাপা তিন লক্ষ টাকা আদায় করেন। এই টাকা হইতে নন্দকুমার 
'নজ মাণমূস্তার মূল্য বাবদ ৪১০২১ টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই টাকার সংশ্লিষ্ট 


১১৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


কাগজ (8০74)-ই জাল বলিয়া আভিযোগ করা হইয়াছিল এবং বিচারে নন্দকুমার 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। 
নন্দকুমারের বিচার এমন সন্দেহজনকভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছিল যে, সেই সময় 
হইতে অদ্যাবাধ তিনি রাজনৈতিক যড়যন্দ্রের ফলে প্রাণ হারাইয়া- 
রা রদ. ছিলেন এই ধারণা সাধারণো বদ্ধমূল হইয়া রাহয়াছে। বেভারিজ 
( 8০ড6148০ ), সার আলফ্রেড- লায়েল (১1: 41250 15911) 
প্রমুখ এীতিহাসিকদের মতে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে কাউন্সিলের নিকট যখন একের পর 
এক করিয়া আভিযোগ উপস্থাপিত হইতেছিল তখন সেগুলি বন্ধ কারবার উদ্দেশ্যে 
ৃ হেম্টিংসকে নন্দকুমারের ফাঁসর ব্যবস্থা কারতে হইয়াছিল। 
38 ভাবষ্যতে কোন ব্যন্তি যাহাতে হোস্টংসের বিরুদ্ধে আভযোগ 
টি করিতে সাহস না পায় সেইজন্য এইর্‌প ব্যবস্থার প্রয়োজন ছল । 
নন্দকুমারের প্রতি হেস্টিংসের আচরণ, হেস্টিংসের নিকট নন্দকুমারের 
মৃতার প্রয়োজনীয়তা, নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উংকোচ গ্রহণের অভিযোগ করিবার 
পর হেস্টিংসের আচরণ এবং হেদ্টিংসের কয়েকাট উন্তির পাঁরপ্রোক্ষতে বিচার করিয়া 
দেখলে নন্দকমারের ফাঁসির জন্য হেস্টিংস-ই প্রধানত দায়ী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না। 
হেস্টিংসের ব্যান্তরগত পত্রাবলীতে নন্দকমারের প্রাতি তাঁহার 'বিচ্বেষভাবের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। তাঁহার পল্রাবলশর দৃূইটিতে তান নন্দকৃমারকে ব্যান্তগত শত্রু বলিয়া 
আঁভাহত করিয়াছিলেন । এই দুইখানি পন্রে এইর্প লেখা হইয়াছিল £ “4701 
ৃ 11৮0 7927 1759 10 056 226 1912) 1150 9877£51 2 
তিতির 1764, 1 945 67£0£62 22 0011127160 01770551807 00 
28 (110 17161651271 40251277501 0726 1727 (25202 £647027 ) 
(০2৮২ 11112601120 6০ 0০ ৮০758 10 0782 72656 01 7 6771010)07 ১ 149৫5 
১০01 1186 7)১01121 0)16170)) 01 011)) 1521 064৫ 2৫ 0122 46241521780) 9017 770 
০৮] ] 0.1০5৫০4) ০৮০) 51,27) 1 945 00170511600 ০0%417427527106 70) ০1% 


হেস্টিংসের মর্যাদা ও স্বার্থরক্ষার জন্য নন্দকমারের মৃত্যু ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল 
সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । কারণ নম্দকৃমার কর্তৃক হেস্টংসের বিরদ্ধে 


উধকোচ গ্রহণের অভিযোগের অস্পকাল পূর্বে হুগলীর ফৌজদার এবং মাঁণবেগমের 
বায়ের হিসাব হইতেও হোস্টিংসের উৎকোচ গ্রহণের কথা কাউীক্দিলের 


০০৭ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। নন্দকৃমারের ন্যার মাদাশালী ব্যন্তিকে 
2০০ চরম শান্তি দিতে পাঠিলে কাউন্সিলের নিকট হেস্টিংসের বিরুদ্ধে 
আর কেহ অভিযোগ পেশ করিবার সাহস পাইবে না, এই ছিল 

হেস্টিংসের ধারণা । 
হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নম্দকূমারের আভিযোগ কাউীক্লের সম্মৃথে উত্থাপিত হওয়ার 
পর নিজ মধাদা ও সততার খাতিরেও হেস্টিংসের পক্ষে তদন্তে স্বীকৃত হওয়া উাঁচত 


ক 01618 70০:০৫ 09 9৩+৩711৪6 : 7191 0] বিল ০০০৮৪৫৮, চ0, 91-100, 


ভারতে 'ব্রাটশ শান্তর প্রসার ১১৭ 


ছিল, কিন্তু তিনি প্রথম হইতেই তদন্তের বিরোধিতা শুর করিয়াছিলেন । ইহা 
নন্দকুমার কতক ভিন্ন, এই অভিযোগের অব্যবাহত পরেই হেস্টিংস্‌ গবর্ণর-জেনারেল- 
হেস্টিংসের বিরুদ্ধে পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন ( ২৭ মার্চ, ১৭৭৫ ) এবং তাঁহার পদত্যাগ 
াজোগের তলের রা কর্তৃক গৃহীত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। আভষুন্ 
ই পর আভযোগের সত্যতা বা অসভ্যতা প্রমাণিত হইবার 
অপেক্ষা না রাখিয়া হেস্টিংসের পদতাগ প্রকারান্তরে তদন্ত এড়াইয়া 
যাইবার পন্থাস্বরূপ বিবে'চত হওয়া অযৌন্তক নহে । কিন্তু নন্দকুমারকে জালিয়াতির 
আভযোগে আভহৃত্ব কারতে সমর্থ হইয়াই (১৮ মে, ১৭৭৫ ) হেস্টিংস: পদত্যাগপত 
নাকচ করিয়া গবর্ণরজেনারেল-পদে নিযুস্ত থাঁকবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
সেই সুময়ে তাঁহার এক পরনে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন ষে, নম্দকুমারকে 'আপাত- 
দৃষ্টিতে আইনসম্মতভাবেই ফাঁসকান্টে ঝৃলাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে” (1? ৫ 19 
%/2)) 0০ & 72782 ) | বলা বাহুল্য, নম্দকৃমারের বিচার তখনও শেষ হয় নাই । 
ইহা ভিন্ন, হেস্টিংস্‌ তাঁহার অন্তরঙ্গ সূহদ সৃলিভান (5011%81) )-এর নিকট পণ 
লিখিয়াছিলেন যে, সার এলিজা ইম্পে একদিন তাঁহার নিরাপত্তা, ভাগা, সম্মান ও 
মযাদা সবকিছুই রক্ষা কাঁরয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন (-*'5% 
চ4011711 10)0065 8. 17020 10 11195০5৮910 185 165 ০75. 
22) 17060151191 016 52765101০07 175 107117০) 1107016 
270 1598/2208 ) 1 ডানিং (100ঘ717)8 )-এর নিকট এক পটে 
সুপ্রীম কোট্ের প্রধান বিচারপতি ইদ্পে লিখিয়াছিলেন, 'আম একদন হেস্টংসকে 
সাহাষ্য করিয়াছিলাম ; সেজন্য তিনি এখন আমাকে ন্যায়-তনায় বিচার না কাঁরয়াই 
সাহায্য করিতে বাধা) (1 7616775251771£5 ৮069710175610$016 170 ১ 
60014 07010 765 71078 %410০11৮৮ 157 71070 01 87016.) 1 «ই সকল উীন্ত 
হইতে নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি সার এলজা ইম্পের অসদাচরণেব 
পারচয় পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য । কারণ নন্দকূমারের বিচারকালে ই" প্রথম হইতেই 
পক্ষপাঁতত্বের পরিচয় দানে ছ্ধাবোধ করেন নাই। হেস্টিংসের 'নুচর এালয়ট 
(ছ11101)-কে নন্দকমারের বিচারের দোভাষী (07060006061) নিয়োগে নন্দকৃমার আপাস্ত 
জানাইলেও এলিজা ইন্পে তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। বিচারে 
এলিজা ইদ্পের রি 
টি ৪ নম্দকুমারের ফাঁসর আদেশ হইলে তাঁহার কৌস্ুলী ফ্যারার 
( ঢ817:) নম্দক-মারের প্রাণাভক্ষার জন্য দরখাস্ত করিলে ইম্পে 
তাহা ঘ্‌ণাভরে অগ্রাহা করিয়াছিলেন । এমন কি, বাংলার নবাব নন্দক্‌হারের প্রাণরক্ষার 
জন্য আবেদন কাঁরয়াও হেস্টিংসের ব্যন্তিগত শু নম্দকুমারের প্রাণ রক্ষা কাঁরতে পারেন 
নাই। হেস্টিংসের ইম্পচমেন্টে সাক্ষ্য দিবার কালৈ ফ্যারার নন্দকৃমারের বিচারে ইম্পে 
এবং অপরাপর বিচারপতিগণ ষে নম্দকুমারের পক্ষের সাক্ষীদিগকে অযথা নাজেহাল 
করিয়াছিলেন, একথা বঁিয়।ছিলেন। বস্তুত, ইম্পে ।বচারকালে, নন্দকুমারের বিরুষ্ধে 
এমন সব মন্তব্য করিয়াছলেন যে, নন্দকৃমার স্বপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা অর্থহীন 
হইবে মনে করিয়া নিজ ভাগ্যের উপর নিভ'র করিয়া বসিয়া থাকিবেন কিনা সে-বিষয়ে 


ভাবিতে বাধা হইয়াছিলেন । 
ক.'ব. (খর খণ্ড )--৯ 


সার এলজা ইদ্পের 
সহায়তার প্রমাণ 


১১৮ ভারতের হীতহাসকথা 


সর্বশেষে, বিচারে নন্দকুমারের দোষ যাঁদ প্রমাণিত হইত তবুও তাঁহাকে যে, 
আইনত ফাঁসি দেওয়া সম্ভব ছিল না, স্ববিষয়ে দ্বিমত নাই । ভারতায়দের ক্ষেত্রে 
বিলাতণ আইন প্রযোজ্য ছিল না একথা ইম্পে বা তাঁহার সহকমেগণ উপলাব্ধ করিলেন 
না, বা কাঁরলেও হেস্টংস্কে সাহায্য কারবার উদ্দেশ্যে ধর্মাধকরণের পাঁবন্রতা 
হি বিনষ্ট কারয়াও নন্দকুমারকে ফাঁসি 'দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। 
রা জাল করিবার অপরাধে নমন্দকুমারের ফাঁস দেওয়া আইনাবরুদ্ধ 
20010181 778:৫67 হইয়াছিল একথা ১৮০২ শ্রীন্টাব্দে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের 
[বিচারপাঁতগণ স্বীকার করিয়াছিলেন। স্বভাবতই নন্দকুমারের 

ফাঁসি ]00/0181 1000106 হিসাবেই বিবেচ্য | 
চৈ সিংহের প্রাতি হেস্টিংসের আচরণ ( 7591110/285 10680116108 01 00111 
9101) ) £ ১৭৭৫ গ্রীচ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের সহিত কোম্পানির চুন্তির শর্তান-সারে 
বাণারস কোম্পানির প্রাধান্যাধীনে স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু £ই চুন্ততে বাণারসের 
রাজার উপর কোম্পানির কেবলমান্র বাংসারক কর ভিন্ন অপর কোনপ্রকার দাবি থাকিবে 
না, এই শর্তটি সৃস্পম্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছিল । কিন্তু মারাঠা ও ফরাসীদের সাহত 
যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য অর্থের অনটন ঘটিলে হেস্টিংস বাণারসের রাজা চৈ সিংহের 
জং নিকট পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য চাহিলেন । প্রথমে রাজা চৈ 
৩৭ রা [সিংহ আপান্ত জানাইলেও শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র একবারের জনাই 
অর্থ সাহায্য দিতে রাজশ হইলেন (১৭৭৮ )। কিন্তু পরবৎসরও 
(১৭৭৯) চৈং সিংহের নিকট পুনরায় অর্থ দাঁব করা হইল । রাজা অর্থদানে অক্ষমতা 
জ্রানাইলে হেস্টিংস তাঁহার রাজ্য সৈন্য প্রেরণ কাঁরয়া মোট দাবির উপরে আরও ২,০০০ 
পাউণ্ড জরিমানা হিসাবে আদায় কারলেন। ১৭৮১ শ্রীম্টাব্দেও হেস্টিংস্‌ পূবের 
মত অর্থ দাঁব কারলেন। চৈ সিংহ হেস্টিংসকে দুই লক্ষ টাকা উপহার হিসাবে 
প্রেরণ করিয়া তাঁহার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার চেম্টা কারলেন। কন্তু হেস্টিংস্‌ 
দই লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াও রাজাকে 'নি'কৃতি দিলেন না। তারপর চৈ সংহকে 
বাৎসারক কর 'ভিন্ন আরও পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে বলা হইল, তদুপার দূই হাজার 
অশ্বারোহী সৈন্যও কোম্পানির ব্যবহারের জনা দিতে বলা হইল ।* চৈং সিংহের 
আপাত্ততে অবশ্য উহা এক হাজারে নামিল। চৈ সিংহ পাঁচ শত অশ্বারোহী এবং 
পাঁচ শত পদাতিক সৈনা যোগাড় করিয়া কোম্পানিকে জানাইলেন, কিন্তু ইহার কোন 
উত্তর তিনি পাইলেন না। হেস্টিংস চৈৎ সিংহের অশ্বারোহী সৈন্য যোগাড় করিবার 
ৃ অক্ষমতা ও বিলম্বের অজ.হাতে তাঁহাকে পণ্চাশ লক্ষ টীকা 
রা জাঁরমানা কারতে মনস্থ করিলেন। শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলের 
চি অনুমতিক্রমে হেস্টিংস: স্বয়ং বাণারসে উপস্থিত হইয়া রাজা চৈং 
সিংহের নিকট কৈফিয়ত চাহলেন। রাজার কোফয়ত পাইয়া তান উহা অগ্রাহা 
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ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রসার ১১৯ 


করিলেন এবং শাঁহাকে 1গ্ুপ্তারের আদেশ দিলেন। চৈ সিংহ উপয্ত বাৎসরিক ভাতার 
1বনিময়ে বাণারসের জমিদারিও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। রাজাকে এইভাবে 
অপমান কারলে রামনগর হইতে একদল সশস্ত্র প্রজা হেস্টিংসের সেনাদলকে আকুমণ 
কাঁরল। হোস্টংস্‌ প্রাণের ভয়ে চুণারে পলায়ন করিলেন। এই গোলধোগে রাজা 
চৈৎ সিংহ ইংরাজদের হাত হইতে পলাইয়া লাঁত্ফগড় নামক স্থানে চলা গেলেন । 
ইহার পর তাঁহার ও ইংরাজ সেনাবাহিনীর মধ্যে পাতিতা নামক স্থানে এক যুদ্ধ হইল। 
ডি এই যুদ্ধে চৈ [সংহের সেনাবাহিনন শোচনপয়ভাবে প্তাজত 
হইল । হোস্টংস পুনরায় বাণারসে উপস্থিত হইয়া চৈ [সচহের 
জনৈক আত্মীয় মহশপ নারায়ণকে চৈ সিংহ কোম্পানিকে যে পারমাণ কর দেন উহাল 
দ্বিগুণ বাৎসারক করদানের শর্তে বাণারসের জামদাংর অর্পণ করিলেন । কলিকাতর 
কাউীন্সিল হেস্টিংসের তৎপরতার প্রশংসা করিয়া চৈং 1সংহ-সংক্লান্ত তাঁহার যাম্তার 
কার্ষের অনুমোদন করিলেন । 
চৈৎ সিংহ জমিদার হইলেও তাঁহার কতকগুলি বিশ্ষে অধিকার ছিল। কোম্পানির 
সহিত করদান ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার সম্পর্ক তাঁহার থাকিবে না, এই শত ১৭০৬ 
প্রীষ্টাব্দের চুক্তিতে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ ছিল । আর এই শতের কথা বাদ দিলেও 
অপরাপর জামদ।ণগণের নিকট যখন কোনপ্রকার অর্থ বা সামরক্ক পাহাযা দা করা 
হয় নাই ঠিক সেই সময়ে একমান্ত চৈৎ সিংহের নিকট পুনঃপৃনঃ অর্থ লাক কোন 
যান্ত হেস্টিংসু প্রদর্শন করিতে পারেন নাই । হেস্টংসব 
হেস্টিংসেব আক্রোশ কাউন্সলে+ সংখাগতরঘ্ঠ দল যখন প্রকৃত শাসনক্ষমতা হ 
ও প্রথতাছংসা- ৫ 
ইরািনতা করিয়া লইয়াছিলেন তখন চৈং 'সংহ তাহাদের নিক এং 
উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন । সেই সময় হইতেই হেস্ংস ইং 
িংহকে তাহার ব্যন্তগত শঘু বলিয়া মনে করিতেন। বান্তগত আক্রোশবশ রি যে 
হেস্টিংস চৈৎ সিংহের প্রাত এরূপ ব্যবহার করয়াপছলেন, সেব্ষয়ে সন্দেহ নাই 
ইহা ভিন্ন, আইনত কোম্পানি চৈৎ সিংহের নিকট বাৎসারক বরেব জধক অঞ্থ দা 
কারতে পারিতেন বিনা সে-ব্ষয়েও সন্দেহ আছে। 
ভযোধ্যার বেগমদের প্রতি হেস্টিংসের আচরণ (11591177181 01 €8117611 01 1116 
76081)8 €1 0401)) £ বাণারসের রাজা চৈং সিংহের উপর অতাচার করিয়াও যখন 
হেস্টিংস্‌ যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ বরিতে সক্ষম হইলেন না, তখন তান অযোধার 
বেগমদের সণ্টিত অর্থের উপর দৃষ্টি দিলেন। সংজা-উদ্‌্দৌলাব 
স্ত্রী এবং মাতা, অযোধ্াযার বেগমদের নামে আভ'হত 1 সজা-উদ- 
দৌলার মৃত্যার পর উভয় বেগম তাঁহাদের নিজেদের বায় সংকুল্গানের জনা জায়গনব 


£ ৪ 
পরত 


€ 


4 
৮. 
৬ 


বেগমদের পাব্চম 


* হেস্টিংসের ইপ্পীচমাউ-এব সমঘ বার্ক (টি) হেস্টিংসের নম্নালাখত চিঠি উল্লেখ করযা 
বাঁলয়াছেন যে. ইহাতেই আক্রোশ ও প্রার্তীহংসাপবাধণতাব সস্পহ্ট পব5ষ রহিযাছ্ে £ 
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৮০)৩৬।০1.৮ 71105117183. 


১২০ ভারতের ইতিহাসকথা 


ভোগ করিতেছিলেন। ইহাই ছিল সেই সময়কার রশীতি। বেগমদের নিজস্ব প্রচুর 
পাঁরমাণ মাণমৃস্তা এবং অর্থ সঞ্চিত ছিল। আসফ-উদ্‌-দৌলা ক্রমেই যখন কোম্পানির 
প্রাপ্য অর্থ মিটাইতে না পারিয়া আধিকতর ধণগ্রন্ত হইতে লাগিলেন তখন 'তান নিজ 
মাতা ও পিতামহপর অর্থের উপর দ:ম্ট দিলেন। হেস্টিংসও তাহাকে এবিষয়ে সাহাষ্য 
করিতে লাগিলেন । ক্রমে আতিষ্ হইয়া আসফ-উদ-দৌলার মাতা অথথ সুজা-উদ্‌- 
 দৌলার বেগম, তাঁহাকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়া কোম্পানির নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি 
আদায় কারলেন যে, ভাবষ্যতে কোম্পানি অথবা আসফৃউদ দৌলা তাঁহাকে 
অর্থের জনা বিরন্ত করিবেন না। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার বেগমরা চৈৎ সিংহের 
বদ্রোহাত্মক আচরণের সমর্থন কারয়াছিলেন, এই অজহাতে 
রা হর কোম্পানি বেগমদের রক্ষা করিবার প্রাতশ্রুতি প্রত্যাহার করিলেন। 
| তারপর অযোধ্যার 'ব্রাটশ রোসিডেন্ট মিড্লউনের স্থলে আঁধকতর 
অত্যাচারী 'ব্রাটশ কর্মচারী ব্রিস্টো (8050 )-কে নিষুস্ত করা হইল। বেগমদের 
দেওয়ান ও খোজাদের ( এ0০])স) বন্দী করিয়া রাখিয়া নানাভাবে নিধাতিন করা 
হইল। হেস্টিংস আসফউদ২-দোলার মতের বিরুদ্ধেই একদল ব্রাটশ সৈনা অযোধ্যায় 
প্রেরণ করিয়া বেগমদের ভীতি প্রদর্শন করিলেন । বেগম্দ্বয়ের যাবতীয় ধনরত্ত বলপূর্ণক 
আদায় করা হইল। এইভাবে অর্থের জনা নিরীহ বদ্ধা বেগমদের উপর অত্যাচার 
করিতেও হেস্টিংস দ্িবধাবোধ করিলেন না। 


ওয়ারেন হেস্টিংস ও রোহিলা বা রৃহেলাগণ (57760 118510)65 800 010৩ 
70101115858 ৫ [81)6185 ) £ কোম্পা'ন অযোধ্যা রাজ্যকে বাংলা-বিহার-উাঁড়ষ্যা প্রভৃতি 
হর টানা অধিকৃত রাজ্যের বিরদ্ধে মারাঠা ও আফগান আক্রমণের প্রাতরোধক 
[মতা তি: সীমান্ত শান্ত (00150 59) হিসাবে বিব্চেনা করিত । এই 

কারণে অযোধার সঙ্গে মিত্রতা বজ্ঞায় রাখা কোম্পানির পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজন ছিল । «ই িন্ততা রক্ষার উদ্দেশ্যেই ক্লাইভ অযোধার নবাবের নিকট হইতে 
রা কারা ও এলাহাবাদ, যাহা সম্রাট শাহ আলমকে 'দিয়া দিয়াছিলেন, 
তা সেই দ্‌ইটি স্থান হেস্টংদ অযোধ্যার নবাবকে ফিরাইয়া দিলেন। 

এজন্য অবশ্য তিনি পণ্চাশ লক্ষ টাকা নবাবের নিকট হইতে মূল্য 
[হসাবে আদায় করিলেন । 


রোহিলখণড হিমালয়ের পাদদেশে, অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমে অবচ্ছিত এক আতি উর্বর 
ভূখণ্ড ছিল। উহা ছিল আফগান রোহলা বা রুহেলাদের অধীন, কিন্তু উহার 
হা জনসাধারণ ছিল প্রধানত 'হন্দু-সম্প্রদায়ভুন্ত। রোহিলা সর্দার 
মারাতা আকুমগের হাফিজ রহমত খাঁন এবং অপরাপর আফগান দলপতিগণ মারাঠাদের 
ভশীত 
আক্রমণের ভয়ে সর্বদাই সম্মন্ঞ থাকিতেন। অনরূপ অযোধ্যার 
নবাব স:জা-উদ-দৌলাও মারাঠা আক্রমণের ভয়ে ভঈত-সম্ন্ঞভ ছিলেন। রোহিলা ও 
অযোধ্যার নবাব উভয়েরই শন মারাঠাগণের আক্রমণ প্রাতিহিত করিবার উদ্দেশ্যে 


ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রসার ১২১ 


সার রবার্ট বাঝাঁরের উপাস্থতিতে সূজা-উদ-দৌলা ও হাফিজ রূহমৎ খাঁনের মধ্যে 
বাণারস চৃত্ত নামে এক চুন্তি স্বাক্ষারত হইল ( ১৭৭২)। 

1 এই চুস্তর শত্নিঃসারে মারাঠাগণ রোহিলখণ্ড আরুমণ কাঁরলে 

মধ্যে বাণারস চুক্তি সুজাউদ্‌-দৌলা সেই আক্রমণ প্রতিহত কাঁরবেন এবং সেইজনা 
রোহিলা সদরি তাঁহাকে চাল্লশ লক্ষ টাকা দিবেন। 


ঘটনা এমনই দাঁড়াইল যে, পরবৎসরই অর্থাৎ ১৭৭৩ প্রীন্টাব্দেই মারাঠাগণ রোহিলখণ্ড 
হাতার আক্রমণ করিল । কোম্পানি ও অযোধ্যার নবাবের যুগ্ম সেনাবাহনশ 
দহন মারাঠাদিগকে পরাজিত ও বিতাঁড়ত কারল। সুজা-উদ্‌দৌলা 
বাণারস চুক্তর শর্তানুসারে হাফিজ রহমত খাঁনের নিকট চল্লিশ 
লক্ষ টাকা দ্লাব করিলেন । রোহিলা সর্দার সেই অর্থ দিতে বিলদ্ব করিতে লাগিলেন । 
সৃজা-উদ-দৌলা সৃজা-উদ-দৌলা কোম্পানির সাহায্যে রোহলা সর্দারকে চাল্লশ 
ও ইংরাজ সৈন্য কর্তৃক লক্ষ টাকা দিতে বাধা কারতে চাহলেন। এই উদ্দেশ্যে কোম্পানি 
প্রাতহত £ সৃজা-উদ- ও অযোধার এক যুগ্মবাহনী রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিল 
৮3595 (১৭৭৪) এপ্রল ১৭ )1 এইভাবে রোহিলাদের সহিত অযোধ্যা 
5 ইত্রাজ যুগ্মবাহনীর যুদ্ধ শুরু হইল। যথেষ্ট বীরত্ব ও 
সাহস সহকারে যুদ্ধ করিয়।ও রোহলাগণ মিরণপুরকাট-রার ষছ্ধে সম্পূর্ণভাবে 
পরাঁজত হইল । হাফিজ রহমৎ খাঁন দেশরক্ষার জন্য 'নভাঁক 
রা সৈন্যের ন্যায় শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ করিয়া যুদ্ধে প্রাণ হায়াইলেন। 
পরাজয়ের ফলে বিশ হাজার রোহিলনাকে রোহিলথণ্ড হইতে 
নির্বাসত করা হইল এবং রোহিলখশ্ডের অধিকাংশ অযোধ্যা রাজযর সাহত সংযুন্ত করা 
রোহলা রাজ্যের হইল, সামান্য এক খণ্ডে রোহলা রাজোর প্রাতত্ঠাতা আল গহ্ম্ণদ 
আঁধকাংশ অবাধ্যার রোহিলার পত্র ফৈজ-উল্লা খাঁনকে স্থাপন করা হইল । ফৈজ-উল্লা 
সাত সংয্ত্ত ঃ খাঁনকে মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য রাখবার আধকার ততয়া হইল 
ফৈ-উল্লা খান এবং অযোধ্যার নবাবের প্রয়োজনে এই পাঁচ হান্জ.. সৈন্যকে 
পাঠাইতে হইবে এই শত" আরোপ করা হইল । 


কোম্পানির সেনাবাহিনধকে 'ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার শন্ুতায় লিগ নহে 

এইরূপ এক ক্ষ-দ্র উপদলশয় নেতার সাঁহত অযোধ্যার নবাবের 

রোহিলা ঘপ্ধে সাহায্যে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া হেস্টিংসের পক্ষে অত্ত গাহতি 

০৬5 কার্য হইয়াছিল, এই কথা অনেকেই বলিয়াছেন । ১৭৮৬ শ্রান্টাব্দে 

হেস্টিংসের ইম্পীচমেশ্টের অর্িযোগগুলির মধ্যে রোহলা যুদ্ধে 

ইংরেজ সেনাবাহিনণকে ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে ব্যবহার করার অভিযোগও তাঁহার 

বিরুদ্ধে আনা হইয়াছিল। হেস্টংস্‌ এজন্য চাল্লশ হক টাকা অযোধ্যার নবাবের 
নিকট হইতে গ্রহণ কারয়াছিলেন। 


বাক মেকলে, ফ্রান্সস্‌, লায়েল প্রভৃতি এই মত পোষণ করিতেন যে, অর্থ- 


১২২ ভারতের ইতিহাসকথা 


লোভেই হেস্টিংস অধোধ্যার নবাবকে সামারক সাহাষ্য দান কাঁরয়া নিরপরাধ 
বাক', মেকলে,ফ্রান্সস, রোহিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 'ব্রিটিশ 
লায়েল প্রভীতর মত নোতিকতার উপর হেস্টিংসের এই কাজ ষে মানুষের আম্ছা হাস 
সমসামায়ক লেখক ও করিয়াছিল, সেই কথা সমসাময়িক লেখক, রাজনশীতিক, অনেকেই 

রাজনীতিকদের মত উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
হেস্টংসের ইম্পীচমেন্টে বার্ক বাঁলয়াছিলেন ষে, ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ কেবল রোহিলা- 
ইরান দের জীবন ও বান্তস্বাধীনতা লইয়াই ছিনামান খেলেন নাই, 'তিনি 
নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছলেন যখন “৬1119855 জ/৫1 


001170) 00617 01311016) 0010061০0 2190 00617 ড102061) ৮1019060.৮ 


এতিহাসিক স্ট্রেচি ও ফরেস্ট ইম্পচমেশ্টের সময় ওয়ারেন হেস্টংস তাহার 
আভযোগগলর প্রত্যুন্তরে, যে-সব কথা বাঁলয়াছিলেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বাঁলয়াছেন 
ষে, হেস্টিংস ব্রিটিশ রাজ্য রক্ষার উদ্দেশোই রোহলাদের বিরুদ্ধে সাহাযা দান 
করিয়াছিলেন । মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উপায় 
রর [হিসাবে রোহিলখণ্ড অযোধ্যার অঙ্গীভূত না হইলে সেই স্থানে 
মারাঠাগণ একবার স্থায়িভাবে নিজ আঁধকার হ্ছাপন করিতে পারিলে 
কোম্পানির রাজ্োর নিরাপন্তা বিদ্নিত হইত। এই 'দিক দিয়া রোহিলাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে অযোধ্যার নবাবকে সাহায্য দান এবং রোহিলখণ্ডের অধিকাংশ অযোধ্যার 
সহিত সংযুস্তকরণ সমর্থনযোগ্য । ইহা ভিন্ন, কোম্পানির সেই সময়কার আর্থিক 
দুরবন্ায় চল্লিশ লক্ষ টাকা অযোধ্যার নবাব হইতে গ্রহণ করা সমসাময়িক নৈতিকতার 
বিচারে মোটেই দ্ষণীয় নহে । 
রোহিলাদের উপর অত্যাচারের সমর্থনে,.পেপ্ডেরেল মুন বলেন ষে, অত্যাচার যাহা 
অনৃ্ঠিত হইয়াছিল * তাহা তেমন সমালোচনার যোগ্য নহে । আর অধোধ্যার নবাব 
যে-রাজ্যাংশ তাঁহার নিজের রাজোর সহিত সংযুস্ত করিতে মনাচ্ছ্র 
জিডি, করিয়াছিলেন সেই চ্ছানে এমন অত্যাচার নিশ্চয়ই তিনি করিতে 
প্রস্তুত ছিলেন না যাহাতে তাঁহার নিজেরই ক্ষতি হইতে পারে । 
বলা বাহূল্য, পেণ্ডেরেল মুনের যুক্তি অপেক্ষা অযৌন্তিক কিছ কল্পনা করা 
যায় না। 


একথাও রোহিলা যুদ্ধের পক্ষে বলা হইয়া থাকে যে, ইহার পর মারাঠাগণ আর সেই 

অগ্চলে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয় নাই । কিম্ত ইহা এীতহাসিক বিচারে ঠিক বলা চলে 

না। কারণ মারাঠাগণ আর আক্রমণ না করিবার কারণ ছিল পাঞ্জাবে শিখদের অভ্যু্থান । 

সুতরাং ওয়ারেন হেস্টিংসের রোহিলা নতি অযোধ্যার শাম্তি 

৪০৪০০ আনয়ন করিয়াছিল একথা তদানপন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতির 

ভ্রান্ত বিশ্লেষণ সন্দেহ নাই । বস্তুত ওয়ারেন হেস্টিংস- সীমান্ত 

নশীতকে অযোধ্যার নবাধের কোম্পানির প্রতি আনুগত্যের উপর নিভ'রশশল রাখিয়া 

ইহাকে দুর্বল ও বিপঞ্জ্নক করিয়া তুলিয়াছিলেন। পরবতশখী কালে অযোধ্যার নবাবের 
কোম্পানির প্রভাব্মূস্ত হইবার চেষ্টায় ইহার সত্যতা পরিলক্ষিত হয় । 


ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রসার ১২৩ 


সার আলফ্রেড লায়েলের মতে) 4006 ০050100172581050 076 [২0101195 
সার আলফ্রেড 925 ৬/1791)6 11) [0110701010) 001 0005 1090 000 010৮01064 
লায়েলের মত [15 217 ৬০: 00014 015 0০ 1€116ণ 07001) 00 81956 
1015 90৮21013565. 

উপসংহারে আমরা বলিতে পার যে, ওয়ারেন হেস্টংসের কোহিলা নাতি কোম্পানির 
জন্য অর্থ সংগ্রহের আগ্রহ এবং সেইজন্য যেকোন সং না অসং পল্যা অন,.সরণের 
মানাসকতা, রোহিলাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার সম্পকে সম্পূর্ণ 
নিলিঞ্তা প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তিনি ব্রিটিশ সৈন্যকে 
ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে বাবহার করিয়া মানবিক, নৌতিক এবং রাজনৈতিক, বিচারে 
নিজের এবং ব্রিটিশ সরকারের নাম কলাঙ্কত করিয়াছেন । 


উপসংহার 


ইস্ট- ইপ্ডিয়া কোম্পানির ভারতায় শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ পালণমেন্টের হস্তক্ষেপ 
( 178111817)61762াড 11016) 16116110611) 1106 1100181) 45১11511501 1116 ৮, ]. 0০.) £ 


রগুলেটিং এই, ১৭৭৩ (18600181176 80) 1778) 8 ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি । "ধনতল্তর ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত চাটার (01816 )-এর উপব নিভর- 
শীল ছিল । বা'পন্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় আধকার ও সযোগ-সবিধা দান করাই 
ছিল জালাল উদ্দেশা । কিন্তু ১৭৫৭ থ্রীষ্টাব্দের পর কোম্পানি ক্লমে বাণিজ্য 
£৩ত্ঠান হইতে রাজনৈততক প্রতত্্ঠানে পাঁরণত হইলে স্বভাবতই 
পৃবেকার চাটণবএর উপর ভীত্ত করয়া কোম্পাঃনব কারাদ 
পরিচালনার অসৃবিধা দেখা দিল। ঠিক সেই সময়ে কোম্পানির 
আর্ক অবস্থা অতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠায় কোম্পানি প্রথমে বাক অন ইংলা'ড-এর 
নিকট ঝণের জনা আবেদন কারল । কিল্ত ব্যাঙ কোম্পাঃনকে ধণ দিতে রাজী লা 
হওয়ায় কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের নিকট দশ লক্ষ পাউড “পের জনা ভাবেদন 
করিল। 'ব্রটিশ পারললামেণঠ এই ঝণ দিবার পূর্নে কোম্পানির পারছি হকি হাহা ভনবার 
উদ্দেশ্যে একটি তদন্ত কমিট নিয়োগ করিল! এই কমিটি তদন্ত করিতে গিয়া যে- 
সকল দুনাতির প্রমাণ পাইল তাহা যেমন ছিল বিদ্ময়কর তেমন লঙ্জাজনক। ১৭৫৭ 
হইতে ১৭৬৬ শ্রীষ্টা্দের মধ্যে কোম্পানব কমচারিগণ এক বিশাল' পরিমাণ অর্থ 
উপচৌকন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল । ইহা ভিন্ন, আরও নানাব্ধি দুনর্শীতির প্রমাণ 
পাইবার ফলে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা দরকার হইয়া পড়য়াছিল। ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির গঠনহন্ত পরিঝতিত পাঁরস্থিতির প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট 
নহে বিবেচনা কারয়া এবং কোম্পানির কর্মচারবর্গের অন্যায় আচরণ রোধ কারবার 
উদ্দেশ্যে ১৭৭৩ প্রীম্টাব্দে রেগুলেটিং যাই (1২280190106 4৯০০) ন মে একটি আইন 
ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইল । এই আই, প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য প্রাতষ্ঠান 
হিসাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবসানের সূচনা করিয়াছিল ।* 


* “15 (1২০20110118) /৯০ 71110601109 09811017117 0101৮ 4৩০11196 ০1156 0০01001930৮ 
8৩ 2. (01901176 009৬/07,৮ ১116096]1 54৬0144, 8৮1115117012, 0. 23. 


রেগুলোটিং এ্যাক্ট-এব 
প্রযোজনীয়তা 





৯২৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


কোম্পানির ইংলণ্ডস্ছ ডাইরেষর সভা (9০810 ০0৫ 101600075 ) এবং শেয়ার 
হোল্ডারদের সভার (0০৮0 ০: 01001560015 ) গঠনতন্মের সংস্কার সাধন করা হইল । 
পূর্বেকার পাঁচশত পাউন্ডের শেয়ারহোল্ডারদের ভোটদানের ক্ষমতা নাকচ করিয়া 
অন্তত এক হাজার পাউন্ডের শেয়ারহোল্ডারগণকে একট করিয়া 
জরে ভোট দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। তিন, ছয় ও দশ হাজার 
পাউন্ডের শেয়ারহোল্ডারগণকে যথাক্রমে দই, তিন ও চারটি 
ভোট দিবার আঁধকার দেওয়া হইল। এইভাবে কোম্পানিতে যাহার অর্থ জাঁড়ত 
আছে তাহাকে আঁধক ক্ষমতাদানের নতি স্বীকৃত হইল । ইহা ভিন্ন, ডাইরেক্টর সভাকে 
শেয়ারহোল্ডারগণের সভা হইতে কতকটা স্বাধীন কাঁরয়া দেওয়া হইল । ২৪ জন 
ডাইরেক্টরের মধ্যে ছয়জন প্রতি বসর পদত্যাগ করিবেন এবং সেই স্থলে নৃতন সদসা 
নির্বাচিত হইবেন । ভবিষ্যতে গবর্ণর-জেনারেল ও কাউীন্সিলের সদসাগণ কোম্পানির 
ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক নিযুস্ত হইবেন, কিন্তু সেক্ষেত্রেও ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন গ্রহণ 
করা প্রয়োজন হইবে । ডাইরেক্টর সভা কোম্পানির শাসন ও অর্থনৈতিক বাবস্থা 
সম্পকে যাবতীয় তথ্য এবং প্রতি ছয় মাস অন্তর কোম্পানির হিসাব বিটিশ সরকারের 
নিকট পেশ করিতে বাধ্য থাকিনেন। একটি পৃথক আইন পাস কাঁরয়া কোম্পানিকে অর্থ 
ধণ দিবার ব্যবস্থা করা হইল । 


বাংলাদেশের গবর্ণরতে 'গর্ণর-জেনারেল' আখ্যা দেওয়া হইল এবং ওয়ারেন 
হেস্টিংসকে বাংলার প্রথম গবর্ণর-জেনারেল নিয়োগ করা হইল । বোম্বাই ও মাদ্রাজের 
উপরও তাঁহার কর্তৃত্ব দেওয়া হইল। শাসনকার্ষে তাঁহাকে সাহায্য কারবার জনা চারিজন 
সদস্যের একটি কাউন্সিল নিযন্ত করা হইল । কাউন্সিলের সদস্যগণের প্রত্যেকেই সমান 
আঁধকার দেওয়া হইল এবং আঁধকাংশেব ভোটে সকল বিষয়ের মখমাংসা করা হইবে, এই 
নখৃতি গৃহীত হইল । একমান্ত দই দিকেই সমান সংখ্যক ভোট 

1১১ হইলে গবর্ণর-জেনাবেল তাঁহার নিজ মতের প্রাধানা দিতে পারিতেন। 
রেগলোটং আশ অনুযায়ী গঠিত কাউন্সিলের প্রথম চারজন 

সদস্যের নাম উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । এই চারিজ্ন সদসা ছিলেন র্লাভারং 
(019৬6178 ), মনসন- ( ১1905090), বারওয়েল ( 821০]] ) ও ফিলিপ ফা।॥সস 
(চ03110 22005 )1 এই কাউন্সিল পাঁচ বৎসরের জনা নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু 
একমান্র ডাইরেক্র সভার সুপারিশক্রমে পাঁচ বংসরের পৃবেই প্রয়োজনবোধে উহা ভাঙ্গিয়া 
দেওয়া সম্ভব ছিল । মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্পীর উপর গবর্ণর-জেনারেল ও 
কাডীন্সলকে যৃদ্ধ-ঘোষণা ও শান্তি হ্থাপনাদি ব্যাপারে পরিদর্শনের ক্ষমতা দেওয়া হইল। 


একজন প্রধান বিচারপাতি (0101510950০ ) ও অপর [তিনজন সাধারণ বিচারপতি 

লইয়া ফোর্ট উই*লয়ামে সংপ্রীম কোর্ট নামে একটি বিচারালয় চ্ছাপত হইল। এই 

বিচারালয়কে গবর্ণর ও কাউন্সিল হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখা 

বিছিয়ে হা হইল্‌। গভর্ণর-জেনারেল, কাউন্সিলের সদস্য ও বিচারপতিগণের 

জন্য উপযৃত্ত বেতন ধার্য করা হইল এবং তাঁহাদের পক্ষে কোনপ্রকার পারিতোধিক গ্রহণ 
করা নাফ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। 


ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রসার ১২৫ 


রেগুলোঁটং এ্যান্ট-এর প্রধান ঘটি ছিল এই যে, (১) ইহা গবর্ণর-জেনারেল ও 
কাউীন্সিল-এর ক্ষমতা সূনার্দঘ্ট কারয়া দেয় নাই । (২) ইহা ভিন্ন, গভর্ণ র-জেনারেল ও 
কাউন্সিল মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কাউীন্সিলের উপর কি প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন 
তাহাও ইহাতে পাঁরছকারভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। ফলে, বোম্বাই ও মাদ্রাজের 
কাউন্সিল কলিকাতার কাউীণ্সিল ও গবর্ণর-জেনারেল-এর মতামত না লইয়া স্বাধীনভাবে 
চলিতে গ্বিধাবোধ করিত না। বোম্বাই সরকারের রাঘোবাকে সাহাধ্য দান এবং ছ্তীয় 
টা বা মহীশ.রের যুদ্ধকালে মাদ্রাজ সরকারের নিজাম ও হায়দর আঁলর 
টউহারোটনা সহিত যুদ্ধ ও সন্ধির বিষয়ে স্বাধীনভাবে চলার দৃজ্টান্ত হইতেই 

রেগুলেটিং এান্ঈ-এর ঘটি উপলাব্ধ করিতে পারা যায়। (৩) 
স্প্রণম কোর্টের ক্ষমতা এবং গবর্ণর-জেলারেল ও কাউীম্পলের সাঁহত সংপ্রীম কোর্টের 
সম্পর্কও পাঁরগকারভাবে বর্ণনা না কারবার ফলে অজ্পকালের মধ্যেই স্তপ্রীম কোর্ট গু 
কাউন্সিলের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধের সৃস্টি হইয়াছিল । (৪) সুপ্রীম কোর্টের বিচার- 
ক্ষমতা সূনার্দষ্টভাবে বার্ণত ছিল না বলিয়া জমিদারগণের বিরুদ্ধে যেকোন বাস্তর 
অভিযোগও স্প্রণম কোর্ট শুনিতে আরম্ভ করিল। দেশীয় দেওয়ানী বিচারালয়ের 
বিচার-্ষমতায়ও সূপ্রম কোর্ট হস্তক্ষেপ কারতে লাগল ৷ পাটনা মামলা, ঢাকা মামলা, 
কাশিজোড়া মামলা প্রীত কয়েকটি মামলায় স:প্রীঁম কোর্ট কর্তৃক দেশীয় বিচারালয়- 
গুলির বিচার-ক্ষমতা উপেক্ষা করিয়া নিজ ক্ষমতা প্রয়োগের দষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
(৫) রেগুলোঁটং গ্যাক্ট: গবর্ণর-জেনারেলকে নিজ কাউন্সিলের মতামতের উপর চূড়ান্ত 
[সম্ধান্তের ক্ষম। না দিয়া শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গ্‌ করিয়াছিল ৷ সুতরাং উহা ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির গঠনতন্ত্র ও কায'পদ্ধাত্র উন্নাতি সাধন কাঁরতে গিয়া আরও নানাপ্রকার 
জটিলতার সৃষ্ট করিয়াছিল । (৬) সর্বশেষে, একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইস্ট 
ইশ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ভারতবর্ষে আঁধকৃত অঞ্চলসমূহের উপর সার্বভৌমত্বের 
(5০৩6:51৫005 ) আঁধিকারণ কোম্পানি অথবা ব্রিটিশ সরকার, সেই সম্পর্কে কছনকাল 
পূব হইতে যে মতানৈক্যের সৃচ্টি হইয়াছিল উহরও মীমাংস। ' -গৃলেটিং এ্যাক্-এ করা 
হয় নাই। 

১৭৮১ প্রথন্টাব্দের চাটার এযানী ( 08716726601 1781 ) £ রেগলোটিং এ্যাই 
কোম্পানির শাসনব্যবস্থার প্রকৃত উন্নাতি সাধনে সমর্থ হয় নাই, উপরন্তু উহাতে কতকগ্যাল 
ঘুটি ছিল বাঁলয়া নূতন নূতন অস্ৃবিধার সৃত্টি হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কলিকাতা 
কাউন্সিলের অভান্তরশণ গোলযোগের সংবাদ ইংলশ্ডে পেছিলে কোম্পানির ভারতে 
আঁধকৃত রাজোর নিরাপত্তা ও শাসন-সম্পর্কে সেখানে এক দারুণ দন্দেহ ও আঁনশ্চম্নতার 
সৃষ্টি হইল। কোম্পানির স্বার্থের সাহত ইংরাজ জনসাধারণের অনেকেরই ভাগা জাঁড়ত 
ছিল। এই কারণে লর্ড নর্থ কোম্পানির শাসনবাবন্থার আমূল পাঁরবতত'নের প্রন্তাব 

করিলেন । বার্ক ও ফকস্‌ (000 &. চ০ ।-এর বিরোধতায় 
রি টি শেষ পর্যন্ত ১৭৮১ প্রী্টাণে চার্টার এন পাস করা 'ভল্ন আঁধিক 
পারবর্তন কিছ, সেই সময়ে করা সম্ভব হইল না। এই আইন দ্বারা স্তপ্রীম 

কোট এবং গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউজ্সিলের ক্ষমতা সুস্পম্ট- 
তাবে নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল । 


১৯৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


পিট--এর ভারত জাইন, ১৭৮৪ ( 19৮৮9 [0018 401, 1784 ) £ শজ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে ইংলণ্ডে রাজনৌতিক দলাদাল চরমে পেশীছয়াছিল । স্বভাবতই ভারতে 
টাচানারার উদশয়মান 'বটিশ সাম্াজ্য এই সকল রাজনোতিক দলের বাক:বিতণ্ডার 
রবের আত সুন্দর বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইল । পালণমেণ্টের বিরোধী 
শাসন-সম্পকে উৎস্ক্য দলের এক প্রস্তাব অনুযায়ী 'সিলেকঁ কমিটি (১6160: 

007071106€ ) নামে একটি সাঁমাতি গঠন করা হইল। উহার 
কর্তব্য ছিল ভারতীয় শাসনব্যবস্থার উন্নতিকম্পে এমন সপাঁরশ করা যাহাতে ভারতে 
ব্রিটিশ শাসন ভারতাঁয় ও ইংরাজ উভয় জাতির পক্ষেই মঙ্গলজনক হইতে পারে । ইহা 

1ভন্ন, ভারতের বিচার-ব্যবস্থা সম্পকে তম্ত করিবার ভারও এই 
নারি কামাটর উপয় 'ছিল। এই কামাঁটর রিপোর্টের উপর 'নভর 
করিয়া বাংলাদেশের বিচার-ব্যবশ্থার উন্নতির জনা একাঁট আইন-পাস করা 
হইয়াছিল। 

১৭৮২ খ্রীচ্টাব্দে ডাণ্ডাস্‌ (145495 )-এর প্রস্তাবক্রমে সার এলিজা ইম্পে'কে 
ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল । অপর প্রন্ভাব দ্বারা ইস্ট 
ইশ্ডয়া কোম্পানির শাসনব্যবস্থাকে সৃম্ঠু ও সংসংহত করা স্থির 
হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই ডান্ডাস্‌ তাহার ইশ্ডিয়া বিল 
পার্লামেন্টে উপস্থিত করিলে £পট:-এর বিরোধিতায় তাহা অগ্রসর হইতে পারিল না। 
ইহার পর ফক্স তাঁহার ইপ্ডিয্না বিল উপস্থিত করিলেন । এই বিলে শাসনব্যবন্থার 

উন্নয়ন এবং ভারতীয় শাসনব্যবস্থা পারচালনার জনা ইংলশ্ডে একাট 
55 সরকারণ প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার প্রন্তাব করা হইল । বিলটি বমন্স 

সভায় গৃহীত হইলেও লর্ড সভা কর্তৃক পরিত্ান্ত হইল । ফকসৃ-এর, 
মন্তিসভা পতনের পর পিট: প্রধানমল্লী' হইলেন। তিনি ১৭৮৪ ধ্রীন্টাব্দে আহার 
[খ্যাত ইণ্ডিয়া গাই (01005 [019 4১০) পাস করিলেন । 


এই আইনের শর্তানুযায়শ ইংলণ্ডে “বোর্ড অব্‌ কণ্ট্রোল' নামে একটি স্ভা হ্ছাপিত 
হইল। এই সভা ত্রিটিশ অর্থসচিব, একজন সেক্রেটারী অব্‌ স্টেট ও রাজা কর্তৃক 
মনোনশত প্রাভকাউন্সিলের চারজন সদসা লইয়া গঠিত হইল । ইহা ভিন্ন, কোম্পানির 
তিনজন ডাইরেক্টর লইয়া একটি "সক্রেট কমিটি' (5০০6 001070166) গঠিত হইল । 
বোর্ড অব কণ্ট্রোলের যাবতীয় আদেশ-নির্দেশ বা মতামত এই সিক্রেট: কমিটি মারফত 
ভারতবর্ষে কোম্পানির প্রীতীনাধবর্গের নিকট প্রেরণ করা শ্ির হইল । বোর্ড অব 
কশ্মোল সামরিক ও বে-সামারক উভয় প্রকার বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
ক্ষমতা প্রা হইলেন । বোর্ড অব্‌ কণ্ট্রোল এবং '1সক্রেট- কমিটি" এই দৃই সভার ষুপ্ম 
মতামত বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আর কাহারও ক্ষমতা থাকবে না স্থির হইল। 
ভারতের গবর্ণর-জেনারেল প্রধান সেনাপাত এবং অপর দুইজন সদস্য লইয়া গঠিত 
মোট তিনজনের একটি কাউন্দিলের সাহাধ্য লইয়া শাসনকার্ধ পাঁরচালনা কাঁরবেন 
স্থির হইল। বোচ্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেম্সী দৃইটিকে যুদ্ধ, শান্তি, দেশীয় রাজা 
গুলির সাঁহত যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে গবর্ণর-জেনারেল ও তাহার 


ভাশ্ডাসৃ-এর প্রস্তাব 


ভারতে 'ব্রটিশ শান্তর প্রসার ১২৭ 


কাউদ্দিলের অধানে চ্ছাপন করা হইল । রেগুলেটিং গ্যাই-এর ভ্ুটির অভিজ্ঞতা হইতে 
কালির এইবার গবর্ণরজেনারেলকে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কাউন্সিলের 
গার শর্তাদি. মতামত অগ্রাহা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল । পট্‌-এর হীণ্ডিন্লা 
এ্যাত-এর আরও কয়েকটি বোশষ্টা ছিল। কোম্পানির 
কর্মচাঁরগণ ভারতবর্ষে চাকার-জীবন শেষ করিরা ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার কালে কি 
পারমাণ অর্থ লইয়া গেলেন তাহার হিসাব দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল । 
ভারতে চাকরি করিপার কালে কৃত অপরাধের জন্য ইংর।জ কর্মচার- 
এন উপ গণের বিচার কারবার উদ্দেশো ইংলন্ডে একটি ট্রাইবুনাল 
ণের বাবহার 
নলানের চে (1100551) স্থাপনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল । অবশা এই 
শর্তটি কোনতদনই কার্যকরী করা হয় নাই। ভারতে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্য বিস্তার করা ইংরাজ জাতির মর্যাদা নীতির বহির্ভত বালয়াও এই আইনে 
ঘোষণা করা হইয়াছিল। অবশ্য এই নীতি ও মর্যাদাোবোধ ভাবতে আগত ইংরাজদের 
ছিল না, বলা বাহুল্য । ফলে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ 'দন-াদন বাঁড়গ়াই 
চঁলয়াছল। 


(১৭ 1গট-এর ভারতও আইন ফক্স প্রন্ভাবিত আইন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তর ছিল বলা 
ধায় না। ফকস্‌ চাহয়াছলেন ইস্ট ইশ্ডয়া কোম্পানির আন্ত্ব ন্ট করিয়া ব্রিটিশ 
সরকালের হন্ডতে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব নন্ভ করা। ইহা কার্ধকরশ হইলে 
পরবতণ কালে ভ”।ঢে কোম্পানির কর্মচারিগণের অন্যার-অবিচার অনেকটা হাস পাইত, 
বলা বাহুল্য । ।পটএর আইন কোম্পানির ক্ষমতা হাস করিয়াছিল বঙ্ে,। কিন্তু বোর্ড 

অনু কত্দ্রোল যাহাতে ভারতীয় শাসনবাবস্থা ও ভারতবর্ষের 
| তদানীন্তন অবস্থা সম্পকে তথ্যাদি জানিতে পারে সেইবৃপ কোন 
ব্যবস্থা তাহাতে ছিল না। (২; বোর্ড অব্‌ কণ্ট্রোল এবং ডাইরেক্টং সভার মধো ক্ষমতা 
ভাগ করিয়া এই আইন কোম্পানি পারচ-্শর দায়িত্ব, বহৃল পাঁরমাণে হাস 
কাঁরয়াছিল । সিক্রেট কমিটির পশ্চাতে থাকিয়া বোর্ড অব ক. শ্রালের কাজ করিবার 
যে নীত এই আইনের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা শাসনকার্ধের দায়িত্ববোধ-বাদ্ধর 
সহায়ক ছিল না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । ভারতে সুশাসন প্রাতিষ্ভত 
হওয়ার ব্যাপারে ডাইবেক্র সভার স্বার্থ জাঁড়ত ছিল, কারণ উহার সভাগণ ভারতবর্ষ 
হইতে অর্থলাভের আশা করিতেন, কিম্তু বোর্ড অবূ কশ্ট্রোলের সেইরূপ কোন ম্বার্থ 
ছিল না। (৩) 'পট-এর ইশ্ডিয্া এই প্রধানত ডাইরেক্ট" লৃভার এবং সমপামায়িক 
কালের জনমতের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হিসাবে বিবেচা । ফলে, ইহাতে 
মধ্য-পম্থা অনুসরণের আগ্রহ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বোর্ড অব্‌ কশ্দ্রোল যেমন 
ডাইরেক্টর সভার 'নয়ল্মণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল, তেমান উত্“ক স্বাধীনভাবে 
নীতি প্রবর্তন বা কাজ কারবার কোন ক্ষমতা '. দিয়া ডাইরেক্র সভারও ক্ষমতা রক্ষার 
চেষ্টা করা হইয়াছল। (৪) কোম্পানি কর্তৃক ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারনীতির বিরোধিতা 
সন্বেও ভারতে ব্রিটিশ সামাজ্য ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছিল। এই সকল কারণে 'পিট্‌-এর 
ভারত-আইন জাঁটলতা ও অসংহতিপূর্ণ ছিল একথা অনস্বীকার্য । 


১২৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


ওয়ারেন হেস্টিংসের ইম্পীচমেস্ট ( 177006801)17160 01 চ81761 1715901708 ) £ 

হেস্টিংসের কার্যকালের শেষ দিকে ইংলন্ডে তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার আঁভযোগ 

প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১৭৮২ প্রীষ্টাব্দে ডাণ্ডাস্‌ (1,010 1:0611116 [)010085 ) 

ওয়ারেন হেস্টিংস্‌, সার এালজ্া ইম্পে, লরেন্স সুলিভান প্রভৃতি 

৮১৪০৭ ইংরাজ কর্মচারিগণকে ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে 

বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে পাললামেস্ট একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। 

শেষ পযন্ত হেস্টিংস্‌ এবং অপরাপর কয়েকজনের বিরদ্ধে প্রস্তাব বাতিল করা 

হইলেও সার এলিজা ইদ্পেকে ফাঁরয়া যাইতে হইয়াছিল। ইহার অল্পকাল পরেই 

পট: প্রধানমল্ণ যা তানি হেস্টংসের কার্ধনীতির সমর্থন করিলেন না। 

ধা £5%25 ০ ০5 বা জুনিয়াসের পরাবলশ শিরোনামায় 

রা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়া 

59195) কতকগনাল পত্র বাঁহর হইয়াছিল। এই সকল পত্রের লেখক কে 

ছিলেন, সে-বিষয়ে কোন কিছুই সঠিকভাবে বলা সম্ভব হয় নাই। 

তবে ফিলিপ ফ্লান্সিসের রচনা-ভঙ্গীর সাহত জ.নিয়াসের প্লাবলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল 
বলিয়া তান এগহালর রচাঁয়তা ছিলেন, এই ধারণা সাধারণো প্রচলিত আছে । 


এইভাবে হেস্টিংসাঁবরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকলে ১৭৮৫ খ্রন্টাব্দে 
হেস্টিংস্‌ পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরলেন । পরবতঁ তিন বংসর ধরিয়া প্রধানত 
পিট এবং ডাণ্ডাসের চেষ্টায়-ই ওয়ারেন হেস্টিংস্কে ইম্পীচ্‌ করা হইল। ১৭৮৮ 
প্ীন্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১৭৯৫ শ্রীন্টাব্দের ২৩শে এপ্রল পর্যন্ত দণর্ঘ সাত 
বংসর ধাঁরয়া লর্ড সভা কর্তৃক কমন্স সভার আঁভযোগে হেস্টিংসের বিচার চলিল। 
রেহিলা যুদ্ধ প্রথমে আভিযোগের প্রধান বিষয়বন্ভ; ছিল বটে, িল্তু শেষ পর্যচ্ত সেই 
আঁভযোগ পরিত্ন্ত হইল। প্রধানত, বাণারসের রাজা চৈং সিংহ 

রর বরণ্ধে এবং অকোধ্যার বেগমদের প্রতি অসদাচরণ ও অত্যাচারের অভিযোগেই 
নি হোস্টংস্‌ আভযুন্ত হইলেন। পার্লামেন্টের হুইগদল নিজেদের 
জনাপ্রয়তা বৃদ্ধির জন্য এই বিচারকে সেই সময়কার এক চাগ্ল্যকর ঘটনায় পরিণত 
কারলেন। ইংলশ্ডের ডেমোশ্থিনিস অর্থাং শ্রেঘ্ঠ বাণ্মী বার্ক কমম্দ সভার 
পক্ষে হেস্টিংস্‌কে অত্যাচার ও অসদাচরণের অপরাধে আঁভযুস্ক করিয়া মানবতা, ইংরাজ 
জাতি, ভারতবাসী-__সকলের নামে হেস্টংস্‌কে মানবজাতির শর" বলিয়া অভিয্ত 
করিলেন।* দীর্ঘ সাত বংসর ধাঁরয়া বিচারের পর হেস্টিংস্‌ অভিযোগ হইতে মুক্তি 
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ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রসার ১২৯ 


পাইলেন, 'কিম্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যয়সংকুলান কাঁরতে গিয়া তিনি সর্বস্বান্ত 
হইলেন। ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক প্রন্ভাবিত ভাতাও পট এবং ডাণ্ডাসের আপাক্তিতে 
তাঁহাকে দেওয়া সম্ভব হইল না। তাই দুঃখ করিয়া হেস্টিংস বলিয়াছলেন £ 
44 £26 04 211 210 004 726 16557220116 2৮20) ০0777505607) 22567206 210 
৫ 1816 0 11711799017712770.৮ 
বস্তুত, ইংরাজ স্বার্থের 'দিক হইতে বিচার কাঁরলে হোস্টংসের ইম্পীচমেন্ট ব্রিটিশ 
জাতির অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন ভিন্ন অপর িছুই যে ছিল না তাহা স্বীকার কাঁরতেই 
হইবে । বাংলাদেশে ইংরাজ শাসন যখন ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পাঁড়য়াছিল, তার্থাভাবহেতু 
যখন ভারতে ইংরাজ প্রভুত্ব লোপ পাইতে বাঁসিয়াছিল, সেই সময়ে হেস্টিংসই 
| কোম্পানির শাসনে দৃঢ়তা ও সচ্ছলতা আনিয়াছিলেন। ভারতে 
রর ব্রিটিশ সাম্রাজোর প্রকৃত হ্ছাপয়িতা ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস্‌, 
অনার সেবিষয়ে চ্বিমত নাই । তাঁহাকে ইম্পীচ্‌ করা ইংরাজ জাতির 
অকৃতজ্ঞতার পরিচয় বটে। কিন্তু মানবতা ও শাসনকারে সততার 
দিক হইতে বিচার করিলে তাঁহাকে ইম্পীচ্‌ করিয়া ইংরাজ জাতির নেতৃবৃন্দ তাহাদের 
মানাঁসক উৎকর্ষের পাঁরচয় দান করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । তাঁহাকে ইম্পীচ 
করিয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ন্যায় এবং সততার সূচনা করা হইয়াছিল । শাসনকার্ষে 
দায়িত্বজ্ঞান-বৃদ্ধি, শাঁসিতের প্রাতি সম্মানজনক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাবোধ ওয়ারেন 
হেস্টিংসের ইম্পীচমে্টের ফলে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ইহা স্বীকার্য। (ক্লাইভ এবং সার: 
এলিজা ইদ্পেকেও -'সদ।৮রণের অভিযোগে ইম্পীচ্‌ করা হইয়াছিল। ) 
ওয়ারেন হেস্টিংসের কৃতিত্ব-বিচার (07095) 5৪0086601 ভাঙানো 
[35811058 ) $ ভারতের ইংরাজ শাসকবগ্গের মধো হেস্টিংসের কার্ধনশীতি ও কার্য- 
, . কলাপ সম্পর্কে যেরূপ পরস্পরাবরোধী মতামত বান্ত হইয়ছে, 
জাস্ট সাপকে. সেইরূপ অপর কাহারও ক্ষেত্রে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্ত; 
89 হেস্টিংসের কৃতিত্বের সমালো-।য় সবপ্রথমেই হার গবণণ্র-্পদ 
গ্রহণ কালে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ও সীমান্তসংক্তান্ত 
অব্যবস্থার কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন । ইহা ভিন্ন, রেগ.লেটিং 'থ্যাক্ট্‌ পাস হওয়ার পর 
কাউীন্সিলের সংখ্যার্গার্ঠ দলের বিরোধিতার কথাও স্মরণ রাখা উঁচত হইবে । 
হেস্টংস যখন বাংলার গবর্ণর হইয়া আসিলেন তখন ক্লাইভ-প্রবাতিত দৈবত- 
শাসনের ঘটি সর্বঘ প্রকাশ পাইরাছিল। কোম্পানির ইংরাজ কর্মচারীদের মধো 
"প দুনীত চরমে পোৌছয়াছল। কোম্পানত্ কোষাগার তখন 
ছোস্টংসের অজল্তর * প্রায় শূন্য । তদৃপার মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্পী হইতে 
পুনঃপুনঃ অর্থ সাহায্যের জন্য তাগিদ আসিতেছিল। আবার 
১৭৭০ থ্রীম্টাব্দের মন্বন্তরের ফলে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থাও চরমে ৮পীছিয়াছিল। 
দেশের কৃষ প্রভূতি সকল প্রকার উৎপাদনম, 'ক কার্য অত্যন্ত ক্ষাতিগ্রন্ত হইয়া 
পাঁড়য়াছিল। বিচার তখন কেবলমাত্র নামেই পর্যবসিত হইয়াছিল, নিয়মিত রাজস্য 
আদায় করাও সম্ভব 'ছিল না। রাল্তাঘাটও তখন দস্যা-তস্করের উপদ্রবহেত্‌ নিরাপদ 
ছিল না। পররাস্ট্রীয় বা সীমাম্ত-সমস্যারও তখন অভাব 'ছিল না। সম্মাট শাহ আলম- 


১৩০ ভারতের ইতিহাসকথা 


তখন মারাঠাদের হন্তের ক্রীড়নকে পাঁরণত, মারাঠাগণ তখন কোম্পানির আঁধকৃত রাজ্যে 
হানা দিতে উদ্যত। অযোধ্যা রাজ্োর নিরাপত্তার অভাবহেত্‌ কোম্পানির রাজোর 
নিরাপত্তাও তখন প্রাত ম.হূর্তে ক্ষ-গ্ন হওয়ার আশঙকা ছিল। 


এইর:প অভান্তরীণ ও পররাম্দ্রীয় সমস্যা-সংকুল শাসনভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা 
যেকোন ব্যন্তির পক্ষেই সম্ভব হইত না। কিন্তু এই গর্দায়িত্ব গ্রহণ কাঁরয়া 
কোম্পানির শাসনে সংহাঁতি আনিবার এবং সম্মুখীন সমসাগুলির সমাধানের ক্ষমতা 
ওয়ারেন হেস্টিংসের ছিল। তান ইংরাজ-আধিকৃত রাজা ও শাসনবাবস্থার উন্নয়নে প্রথম 
হইতেই দঢ়পংকজ্সভাবে আত্মীনয়োগ করিলেন। (১) প্রারম্ভেই তিনি ডাইরেক্টর 
তাঁহার কাষণাঁদ £ (১) সভার নির্দেশে অনুযায়ী বাংলা-বিহার-উড়িষার দেওয়ানী অর্থাং 
রাজস্ব-আদায়-সংকাম্ত রাজস্ব-আদায়-সংক্রা্ত কার্যাঁদ কোম্পানর হচগ্ভ গ্রহণ কয়া 
ক্লাইভ-প্রবাতিত দৈবত-শাসনের (104৮ 0০৬০৩0০0010) অবসান 

ঘটাইলেন | রাঞ্জগ্ব-সংকান্ত কার্ধাপির তদারকের ভার তান 'বোর্ড অব রেভিনিউ? 
(8০৪1৭ 0৫ £৩৮৩০৪৩ ) নামে একটি সভার উপর স্থাপন করিলেন এবং রেজা খাঁ ও 
সীঁতাব রারকে নেওয়ানী কাজ হইতে স্ধাইয়া শিলেন । পাঁচ নতসরের মেয়াদে জামদার- 
গণের সহিত জমিদারির বন্দোবস্ত কর হইল এবং প্রত্যেক জেলায় পৃবেকার 
'সুপারভাইঞ্জর? (১493:৮1১০:)-এর স্থলে একজন করিয়া “কালের? (00110010:) 
নিযুক্ত কারয়া তাঁহার উপর রাজস্ব আদায়ের ভার অপপণ করা 
হইল । (২) রাজস্ব-সংকান্ত বিচারকার্ঘও দেওয়ানের উপর ছিল । 
সুতরাং রাজদ্ব আদায়ের ভার কোম্পানির হস্তে গ্রহণের 
অবশ্যম্ভাবী কল হিসাবেই দেওয়ানী বিচারের বাবস্থারও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা 
দরকার হইল । হেস্টিংস্‌ প্রতি জেলায় একটি করিয়া মফঃস্বল দেওয়ানী আদালত 
স্থাপন কারলেন। কফৌজনার বিচারকার্ধাদি নবাবের অশিনে ছিল বটে, তথাঁপ ইংরাজ 
কোম্পানির প্রাতপান্ত-বধদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে ফোজদাঁর বিচারেও ইংরাক্গণ হস্তক্ষেপ 
কারত। হেস্টিংস্‌ প্রতোক জেলায় একটি কাঁরয়া মফঃস্বল ফৌঙ্জদার আদালত হ্থাপন 
কারলেন। দেওয়ানী বিচারের আপাঁলের জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত 
এবং ফৌজদার বচারের আপীলের জন্য মার্শদাবাদে সদর নিজামত আদালত 
স্থাপিত হইল । এইভাবে ওয়ারেন হেস্টিংস: ভারতে ব্রিটিশ শাসনবাবস্থা দঢ়াভিন্তিতে 
স্থাপন করিয়ছিলেন। হেস্টিংসই সর্বপ্রথম উত্তরাধিকার-সংক্তান্ত যাবতীয় মামলা- 
মোকদ্দমা হিন্দ ও মুসলমানদের ধর্মশাস্তানুসারে বিচারের নিয়ম প্রবর্তন করিয়া- 
ছিলেন। ইহা ভন, মহাঞ্জন কর্তৃক খাতকের উপর অত্যাচার, 'ারদষ্ট হার অপেক্ষা 
আধক সুদ গ্রহণ, 'বিচারপ্রার্থদের নিকট হইতে কাজী ও মফাঁতদের পারিশ্রীমক 
গ্রহণ প্রভাত নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। বলা বাহুলা, কাজী ও মুফৃঁতগণকে বেতন 
দিবার বাবস্থা তিনি কারয়াছিলেন। হেস্টংস্‌ মুদ্রানীতির সংস্কার 
সাধন কাঁরয়া সমসামায়ক কালের মূদ্রানীতর অবাবস্থা দূর কাঁরতে 


(২) 'বচার-ব্যবস্থা- 
সংক্রান্ত 


অপরাপর পংস্কার 


চেক্টা করিয়াছিলেন । 


তিব্বত এবং তিব্বতের মধ্য দিরা নেপাল অণুলের সাহত কোম্পানির বাণিঙ্ঞ- 
তষ্বত ওনেপালে  সম্পক' চ্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৭৭৪ খ্রান্টাব্দে হেস্টিংস জর্জ বোগৃল 
হিলি ( ০৩০৩ 831 ,-কে ভাশি লামা (70890115909 )-র রাজসভায 
দূত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
পররাশ্দ্রীয় বাপারে হোস্টংসের প্রধান উদ্দেশা ছিল কোম্পানির রাজোর নিরাপত্তা 
বিধান করা । এই উদ্দেশ্যে তান অযোধার নবাবকে কোম্পানির অনুগত মিত্রে 
পাঁরণত কারলেন। এ-দিক দিয়া দৌখতে গেলে অধীনতামৃূলক মিব্রতার (595144থ5 
£511191,00 ) নাত হেস্টিংসৃই সব্প্রথম প্রন করিয়াছিলেন । পরব কালে লর্ড 
ওযেলেস্‌লী এই নীতিই ব্যাপকভাবে কার্যকরী কারয়া তুলিয়াছিলেন । শাহ আলম 
টা মারাঠাদের হচ্ছে ক্লীড়নকে পারণত হইয়াছলেন, এই কারণে 
হেস্টিংস্‌ তাঁহার বাৎসারক প্রাপা ২৬ লক্ষ টাকা বন্ধ কাঁরয়া 
দয়াছিলেন। তদুপার কারা ও এলাহাবাদ তাঁহার নিকট হইতত গ্রহণ করিয়া অযোধার 
নবাবের নিকট পঞ্চাশ লক্ষ টাকার 'বানিময়ে বিকুয় করিয়াছিলেন । অযোধা রাজ্োর 
শান্ত ও নিরাপত্তার মধোই ইংরাজ আধকৃত রাজোর নিরাপত্তা £নগহত, এই কথা 
উপলব্ধি করিয়া ;হস্টিংস অযোধার নবাবকে বোহিলখন্ড জয় করিতে সাহা হা করিয়া- 
ছিলেন। অলশা এই সাহাযাদানের বিনিময়ে তান অযোধ্যার নধাবের নিকট হইতে 
8০ লক্ষ টাকা আদা করিয়াছিলেন । 
ওয়ারেন হোস্টংসের পররাষ্ট্রনীতির মুল সুত্র ছিল অধোধার নবাবকে অনুগত 
মিত্র হিসাবে বিবেচনা করা এবং অযোধাকে সীমান্তবঁ প্রাতিরক্ষী রাজা (৮০ 
50906 ) হিসাবে "বহার করা । কিন্তু অযোধ্যা উপর এইরুপ নিভ'রশীলতা কেবল- 
মাত্র যে ভ্রান্ত নীত-প্রসৃত ছিল তাহাই নহে, ইহা বিপঞ্জনকও ছিল । পরবতরঁ কালে 
অযোধ্যার নবাবের কোম্পানির প্রভাব হইতে মুস্ত হইবার চেষ্টার মধোই ওয়ারেন 
টির হোস্টংসের অযোধা-নশীতর ঘটি পারলক্ষিত হর । কোন কোন 
এতিহাঁসকের মতে ওয়ারেন হ্'স্টংসের হোগলা-নধাত অর্থ 
রোহিলা যুদ্ধে অযোধ্যাকে সাহাযা কাঁরয়া রোহলখণ্ডের আধ শ অযোধার সাঁহত 
ংযুস্ত হইবার নীতির মধো পরবতশঁ*কালে মারাঠাদের জাকুমণ বম্ধ হইবার কারণ দোঁখিতে 
পান। কিন্তু মারাঠা আরুমণ বম্ধ হইবার কারণ ছিল অনান্র। পাঞ্জাবে শখদের শান্ত- 
সঞ্চয় মারাঠাদের অযোধ্যা আভমুখে আভিধান বন্ধ কনিয়াছল। 
বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকার সেই সময়ে মাবাঠা ও হায়দব আলির সহিত যুদ্ধে লি 
হইলে হোস্টংসের চেষ্টায় প্রথম মারাঠা যুদ্ধ এবং £দ্বতীয় মহীশ-ব 
ইঙ্গ-মারাঠা ও ইন্গ- চর -ক্- হু এই দুই 
সহগশ্‌র যুদ্ধ যুদ্ধ ইংবাজদের অনুকূলেই সমাপ্ত হয়াহল। এই দ 
প্রেস.ডন্সীকে সামায়ক অর্থ সাহাযা দান কাঁবযা হেংস্টংস্‌ সেই 
সকল অণ্চলে ইংরাজ-স্বার্থ রক্ষা কারিয়াছিলেন । 
কোম্পানির আঁথক অনটন দুর কারিবার উদ্দেশশা হেস্টিংস্‌ অবৈধভ।বে অথ গ্রহণ 
কাঁরতৈও দ্বধাবোধ করেন নাই । বারাণসগর হাজা চৈ সিংহের 
2 অথাজাব ও অযোধার বেগমদের পণড়ন কাঁরয়া অর্থ-সংগ্রহও তিন সংকোচ 


বোধ করেন নাই । এই দৃই আভযোগেই তাঁহাকে পরে ইম্পীচ্‌ 
করা হইয়াছল। 


১৩২ ভারতের ইতিহাসফথা 


ভারতে হেস্টিংসের কাষাঁবলশী আমাদিগকে দূইটি দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে 
হইবে । তদানীম্তন ইংরাজ বাণিজ্য-্রাতষ্ঠান ইস্ট; ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থলোল.পতা, 
কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ও পররাম্্রীয় সমস্যার সব কিছুর কথা স্মরণ রাখিলে হোস্টংস্‌ 
ইংরাজ জাতির স্বার্থ কি পরিমাণ বুদ্ধি কারয়া গিয়াছিলেন, তাহা 
উপলাব্ধ করা সহজ হইবে । কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা 
স্থাপন, বৈদেশিক সম্পর্ক কোম্পানির স্বার্থের অনুকূলে নিয়ন্পণ, কোম্পানির অর্থাভাব 
দূরীকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার যথাযথ সমাধান কাঁরয়া হেস্টিংস্‌ ইংরাজ জাতিকে 
ভারতের সাম্রাজ্য ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন । ইম্পীচমেন্টের পর তিনি 
দৃঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন £ 4] £৪৬ 50 ৪1] 80৫ 500 1096 1৫81060 106 আ11) 
00055086000) 01520806 2190 ৪. 1166 01107168010) এই ীন্তুর সত্যতা সম্পর্কে 
ছ্বিমতের অবকাশ নাই । ব্রিটিশ স্বার্থের দিক হইতে বিচার করলে ভারতবর্ষে হেস্টিংসের 
আচরণ সমর্থনযোগ্য সন্দেহ নাই । কিন্তু ভারতবাসীদের স্বার্থ মর্ধাদা, ন্যায়, সততা 
ও মানবতার দৃষ্টিতে হেস্টিংসের কার্যকলাপের অনেক কিছুই নিন্দনীয় ছিল, সন্দেহ 
নাই। তাঁহার অত্যাচারী শাসনের কথা তাঁহার ইম্পীচমেশ্টের সময়ে বিখাতু বাণ্মী 
এডমণ্ড বার্ক ( 7:00000190 80110 ) ব্রিটিশ পার্লামেশ্টের তথা ইংরাজ জাতির সমক্ষে 

'বর্ণনা করিয়াছলেন। 
তথাপি তাঁহার প্রকৃত গৃণাবলীর প্রশংসা না করা অনুচিত হইবে। ভারতীয় 
বিচার-বাবন্থার গোড়াপত্তন, কোম্পানির শাসনে শৃঙ্খলা আনয়ন, ব্যবসায়-বাঁণজোর প্রসার 
হিরন সাধন__সর্বোপারি কোম্পানির রাজস্বকে আসন্ন পতনের সম্ভাবনা 
হইতে সংরক্ষণ কাঁরয়া হেস্টিংস: অনন্যসাধারণ দক্ষভা ও ক্ষমতার 

পাঁরচয় 'দয়াছিলেন। 
সর্বশেষে তাঁহার সাহিত্যান[রাগের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন । তান বাংলা ও 
ফারসী ভাষা আয্নত্ত কাঁরয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহতোোর প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা 
ছিল এবং তিনি সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহ দান করিতেন। কলিকাতা মাদ্রাসা ও 'রয়েল 
রর এশিয়াটিক সোসাহইট' (805৪1 4£91800 ১০০1৮ ) তাঁহার 
08 পৃঞ্ঠপোষকতায় ম্থাঁপিত হইয়াছিল । এইভাবে বহুমুখী প্রতিভা 
ও অসাধারণ কার্ষক্ষমতার গ্বারা হোস্টংস্‌ '্রাটশ ভারতের শাসনব্যবন্থাকে যেমন দড় 
(ভিত্তিতে শ্থাপন করিয়াছলেন, তেমনি ব্রিটিশ শাসনের প্রথম ধুগের ইতিহাসে নিজ পরিচয় 

রাঁখয়া গিয়াছেন। 


সমালোচনা 


অধ্যায় ৯ 
মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুতান $ 


মহীশুর রাজ্যের উতান 
(1176 1১791910192 1২612] : 8156 0117৬755016 ) 


পানিপথের তৃতীয় ঘুদ্ধের পর মারাঠা শান্তর পুনরভূযুখান ( 79৮1521 ০01 00৩ 
71181581075 7০০০1 81067 019 17170 8596016 01 ৮81010561) £ পানিপথের তৃতীয় 
যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া পূর্ব হইতেই পণীড়ত বালাজশী বাজীরাও- 
এর মৃত্যু হইল (১৭৬১) । এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যবাদের অবসান 
ঘটিল। বালাজী বাজীরাও-এর সঞ্তদশবষাঁয় তরুণ পুত্র মাধব রাও-এর আমলে শান্তি ষে 
পানিপথের তত. দ্রুত পুনঃসঞ্জীবিত হইতে পারবে সেই আশা তখন কেহ করিতে 
যুদ্ধের পর মারাঠা পারে নাই। যাহা হউক, প্রথমে মাধব রাও পিতৃব্য রঘুনাথ রাও- 


শান্ত দূর্বলতা £ এর আভিভাবকত্বাধীনে রাহলেন । রঘুনাথ রাও ইতিহাসে রাঘোবা 
শিজাম কর্তৃক মারাঠা নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ । পাঁনপথের ষুদ্ধে মারাঠা শাস্ত একেবারে 
4555 দুর্বল হইয়া পাড়য়াছে ভাবিয়া হায়দরাবাদের নিজাম আল মারাঠা 


রাজ্য আরুমণ কারিলেন, কিন্তু শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া সাম্ধ স্থাপনে বাধা হইলেন 
(১৭৬২)। আত সঙ্জ শর্তেই নিজাম আলি মারাঠাদের সাহত সম্ধ স্থাপনে সক্ষম 
হইলেন। ইতিমধ্যে রঘৃনাথ রাও ও মাধব রাওএর মধ্যে বিবাদের সৃষ্ট হইলে পুনরাম় 
হায়দরাবাদের সৈন্য মারাঠা রাজা আক্রমণ করিয়া রাক্ষসভুবন-এর যুদ্ধে পরাজিত হইল। 
এইবারও আত স-ক্ শতেই সান্ধি স্থাপন করা হইল । হায়দরাবাদের প্রতি এইরূপ উদারতা 
প্রদর্শনের পশ্চাতে রাঘোবার একমান্র উদ্দেশ্য ছিল ভাবষ্যতে মাধব রাওএর সাঁহত দ্বন্দের 
হায়দরাবাদের নিজামের সাহায্য গ্রহণ করা । 

ইহার অল্পকালের মধ্যেই হায়দর আলির ক্রমবর্ধমান শান্ততে আশাঁঙকত হইয়া 
পেশওয়া মাধব রাও মহীশুর রাজোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইন্না (১৭৬৪৬৫) হায়দর 
আলিকে পরাজিত করিলেন প্ধুনাথ রাও স্টায় হায়দর আিও 
১৯০15 [নজামের ন্যায় অতি সহজ শতেই পেশওয়ার সাহত সাম্ধিবদ্ধ হইতে 
সমর্থ হইলেন ৷ ইহার পর বৎসরই পৃনরাঞ মারাঠা ও হায়দর আলির 

মধ্যে যুদ্ধের সৃষ্টি হইল (১৭৬৬-৬৭)। এইবারও হাপদর আলি পরাজত হইলেন । 
মাধব রাও ছিলেন অনন্যসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী । তাঁহার সামরিক দৃরদাঁশতা, 
মারাঠাদের শন্তি পুন্গঠনের আকাঙ্ক্ষা এবং সেইজন্য অক্লান্ত চেম্টা এবং সর্বোপরি 
তাঁহার চাঁরত্রের গুণাবলী তাঁহাকে মারাঠা জাতির স্বাভাবিক শ্রম্থা ও আনুগগতালাভে 
সাহায্য করিয়াছল । বে:র-এর জানোজী ভোঁপলে মারাঠা রাম্ট্রসংঘের (21705002 
(০97065608০5 ) শত্রু নিজাম ও হায়দর আলির সাঁহত যোগদান করিবার চেঘ্টা করিলে 
মাধব রাও তাঁহাকে আনহগত্যাধনে আনিতে পক্ষম হইলেন । 
ভিজ অধীন তারপর মাধব রাও দক্ষিণ ও উত্তর-ভারতে মারাঠা শীস্তকে অপ্রতিহত 
প্নরভুখান “ কাঁরয়া তুলিবার চেষ্টায় উভয় দিকেই মারাঠা বাহিনশ প্রেরণ 
কাঁরলেন। উত্তর-ভারতে মারাঠাগণ বুন্দেলখণ্ড, মালব প্রভৃতি রাজ্য 
পুনরায় মারাঠা সাম্রাজ্যভুত্ত কারতে সমর্থ হইল । এমন কি, তাহারা দিল্লী আধকার 

ক. বি. ব্র)-৯০ 


১৩৪ ভারতের ইঁতিহাসকথা 


করিয়া সম্রাট শাহ্‌ আলমৃকে কারা 9 এলাহাবাদ হইতে তথায় লইয়া গেল। সম্রাট 
মারাঠাদের হন্তে ভ্তড়নক-স্বর্‌প হইয়া পড়িলেন। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাগণ হায়দরকে 
শ্রীরঙ্গপত্তমৃ-এর নিকটে এক যুদ্ধে শোচনশয়ভাবে পরার্জিত করিল। সেই সময়ে (১৭৭২) 
পেশওয়া মাধব রাএর হঠাৎ মৃত্যু ঘটিলে উত্তর-ভারত হইতে মারাঠা বাহিনী পুণায় 
ফিরিয়া গেল। ইহার পর মাধব রাও-এর শ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া বলিয়া ঘোষিত 
হইলেন। মাধব রাওএর অকালমূত্যু মারাঠা শন্তির পক্ষে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে 
পরাজয় অপেক্ষা কম ক্ষতিকরু ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মারাঠা শন্ত দ্রুত 
পতনের দিকে ধাবিত হইয়াছিল । | 

মাধব রাওএর ম্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইবার কয়েক মাসের 
মধোই রঘুনাথ রাও-এর চক্রান্তে নিহত হইলেন । সেই সঙ্গয়ে নারায়ণ রাও-এর পত্রী 
ছিলেন অন্তঃস্বত্বা । এদিকে রাঘোবা বা রঘুনাথ রাওকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করা 
হইল, কিন্তু অ্পকালের মধ্যেই নারায়ণ রাও-এর একটি পূত্রসম্তান জাত হইলে এক 
নূতন পারাস্থতির সৃম্টি হইল । মারাঠা নেতৃবর্গের মধ্যেই অনেকেই নারায়ণ রাওএর 
রা [শিশু পুত্রের পক্ষ অবলদ্বন করিলে রাঘোবা পূণা ত্যাগ কাঁরতে 

বাধ্য হইলেন। নারায়ণ রাও-এর িশুপূত্রকেই পেশওয়া-পদে 

স্থাপন করা হইল । ইহার পরবতাঁ কালের ঘটনার সতত্রে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষের সৃষ্টি 
হুইল এবং শেষ পর্বন্ত সল্বই-এর সম্ধি দ্বারা ব্রিটিশ ও মারাঠাদের মধ্যে শান্তি শ্থাপিত 
হুইল [প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের বিশদ আলোচনা--১০৬-১০৮ পষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ]। 

মহীশূর রাজ্য $ হাক্সদর আলি ( 75507591816 : 175061. 411) অম্টাদশ 
শতাব্দীর 'ছ্বতীয় ভাগে হায়দর আলির উত্থান নিজাম, মারাঠা ও ইংরাজ_ এই তিন 
পক্ষের ভাঁতির সণ্ঠার করিয়াছিল। হ্যায়দর আল ভাগ্যান্বেষী সোনিক হিসাবেই 
জ্রীবন শুরু করিয়াছিলেন । প্রথমে তিনি মহীশুর রাজ্যের হিন্দু রাজার “দল-ওয়াই” 
অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি নঞ্জরাজ ( 28005] )এর অধীনে সামান্য “নায়েক' হিসাবে 
কার্ধ গ্রহণ করেন ৷ বিজয়নগর সামাজ্যের পতনের পর যাদব বংশের ক্ষ্রিয়গণ শ্রীরঙ্গপত্তমে 
নূতন রাজধান? হ্ছাপন করিয়া মহাঁশুর রাজ্যের প্রাতষ্ঠা কাঁরয়াছিলেন। পরবতণ কালে 
যাদব বংশের অবসান ঘাঁটলেও মহশীশ্‌র রাজা হিন্দু রাজবংশের অধশনেই ছিল। কিন্তু 
রাজা কৃষরায়-এর অকর্মণ্যতার সুযোগ লইয়া প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি নঞ্জরাজ রাজ্োর 
সর্বেসবাঁ হইয়া উঠিয়াছিলেন ৷ তাঁহারই প্রসাদে হায়দর আলির ক্রমেই পদোন্নাতি হইতে 

লাগিল। নঞ্জরাজের অধীনে হায়দর আলি কর্ণাটে ইঙ্গ ফরাসী 

হা রি দ্বন্দের যুদ্ধ কারয়া ইওরোপায়দের যুষ্ধকৌশল সম্পর্কে ধারণা 
রি লাভ করিয়াছলেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নঞ্জরাজ কর্তৃক তান 
দিন্দিগুল নামক গানের ফৌজদার-পদে নিযুক্ত হন। ইহার পর মহাঁশুর রাজ্য এবং 
সমগ্র দাক্ষণাত্যের রাজনৌতিক অব্যবস্থার দুষোগ লইয়া হায়দর আলি তাঁহারই 
পৃন্ঠপোষক নঞ্জরাজক্ষে ক্ষমতাচ্যত করিয়া মহাঁশুর রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিলেন 
(১৭৬১)। 

মহশ্র রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত কারিয়া হায়দর রাজ্যাবজ্ঞারে মনোনিবেশ 


মারাঠা শান্তর পুনরভ্যুঙথান £ মহাশশূর রাজ্যের উত্ধান ১৩৫ 


করিলেন এবং একে একে বেদনোর, সূন্দা, কানাড়া, সিরা, গহটি প্রভৃতি স্থান দখল 
ফরিয়া মহীশূর রাজের সীমা বিস্তার করিলেন। ইতিমধ্যে মহশশুরের হিন্দুরাজার 

মৃতা হইলে তিন স্বয়ং মহখশরের সিংহাসন অ'ধকার করিয়া 
জজ রা লইলেন। হ্ায়দর আলির শক্তিবৃদ্ধিতে মারাঠাগণ শ্কিত হইয়া 
ও সিংহাসন দখল উঠিল । হায়দর আলির শাস্তবৃছ্ধি মারাঠা রাজ্যের নিরাপত্তার 

প্রতিকূল, এই কথা উপলব্ধি করিয়া পেশওয়া মাধব রাও হায়দরের 
রাজ্য আক্রমণ করিলেন ৷ হায়দর মারাঠা বাহিনীর হচ্ভে শোচনধয়ভাবে পরাজিত হইয়া 
য় গুটি ও সবনুর নামক দুইটি হ্থান এবং ৩২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ 

হিসাবে দিতে বাধ্য হইলেন (১৭৬৫)। হায়দরের অভ্যা্থান 
হায়দরাবাদের নিজামের ভাঁতি ও ঈর্ষার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিজাম মাদ্রাজের 
ইংরাজজ কর্তৃপক্ষের সহিত হারদরের বিরুদ্ধে ইংরাজ সেনাবাহনীর সাহায্য লাভের জন্য 
এক চুন্ত সম্পাদন কারলেন (১৭৬৬) | এই সাহায্যের বিনিময়ে নিজাম ইংরাজগণকে 
নিজ্জ রাজোর কতকাংশ দান করিবেন বলিয়াও স্থির হইল। এ-দিকে মারাঠাগণও হায়দর 
আলিকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। সুতরাং হায়দর আলিকে 
নিজাম, ঈংসান্দ ও মারাঠা এই তিন শুর বিরুদ্ধে এককভাবে যুদ্ধ কারতে হইল। 
মারাঠাগণই সর্বপ্রথম মহীশুর রাজা আক্রমণ করিলে হায়দর আ'ল প্রভূত পারমাণে 
অর্থ দ্বারা তাহাদিগকে নিরষ্ভ কারলেন । এ-দিকে নিজাম ও ইংরাজদের যুগ্মবাহন৭ও 

হায়দরের রাজ্য আক্রমণ কারিল। সচতুর হায়দর কর্ণটের নবাবের 
পপ ল্রাতা মাহফুজ খাঁর মাধ্যমে নিজামকে ইংরাজ পক্ষ ত্যাগ কাঁরতে 

রমহীশুর টা 

আরুমণ রাজী ক্রাইলেন। এমতাবস্থায় ইংরাজগণ একাই হায়দরের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য হইল। এইভাবে বিনা-কারণে হায়দরের ন্যায় 
ক্ষমতাশালী, দূর্ধর্য যোদ্ধার সাহত য.দ্ধ-সূচ্টির জন্য দায় ছিলেন মাদ্রাজের অদ্‌রদশস 
ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ৷ *যাহা হউক, যুদ্ধে হায়দর আলি ইংরাজ সেনাধাক্ষ কর্ণেল স্মিথের 
হস্তে চঙ্গম ও ত্িনোমালির (01091188109 81071000008) যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। 
হায়দরাবাদের নিজাম মোটেই নিভরযোগ্য মন্র 'ছলেন না। তিনি পুনরায় হায়দরের 
পক্ষ ত্যাগ কাঁরয়া ইংরাজ পক্ষে যোগদান করিলেন এবং হায়দরের বিরদ্ধে ইংরাজ ও 
কর্ণাটের নবাব উভয়কেই সাহায্য দানে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু হায়দর পরিস্থিতির 
এইরূপ পাঁরবর্তনেও নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি এককভাবে ঘুদ্ধ করিয়া শেষ 

পরত ইংরাজগণকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ 
রা ইঙ-মহীশ্র-. হইলেন। ম্যাঙ্গালোর তাঁহার অধিকারতুন্ত হইল। এমন কি, 

মাদ্রাজের নিরাপত্তা অবাঁধ ক্ষুগ্ন হইতে চলিল। এমতাবস্থায় 
হাযদরের সহিত ইংরাজদের এক সাঁম্ধ স্বাক্ষরিত” হইল (১৭৬৯)। এই সাম্ধর 
শর্তানৃস্যরে হায়দরের রাজা অপর কোন শন্তি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ইংরাজগণ তাহাকে 
সাহায্যদানে স্বীকৃত হইল । ইহা ভিন্ন, উভয় পক্ষই পরস্পর পরস্পরের বিজিত হ্থান 
ও যুদ্ধ-বন্দী 'ফিরাইয়া 'দিল ও এইভাবে প্রথম ইঙ্গমহীশ্‌র যুদ্ধের অবসান ঘাটিল। 
[কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মারাঠাগণ মহণশ্‌র রাজ্য আক্রমণ করিলে হায়দর আলি ১৭৬৯ 
প্রন্টাব্দের সম্ধির শর্তানুষায়? ইংরাজদের সাহায্য চাহলেন। কিম্তু্‌ ইংরাজগণ তাহাদের 


১৩৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


পূর্বপ্রীতশ্রুতি বিস্মৃত হইপ্লা তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। ইংরাজদের 
এই বিশবাসঘাতকতার হায়দর ঈবভাবতই ক্রুদ্ধ হইলেন । 'তাঁন নিজাম, বেরারের রাজা 
ও মাহ্‌দ্জী সিম্ধিয়াকে লইয়া ইংরাজজ-বিরোধঈ এক শান্তসংঘ গঠন কারলেন। ই।তমধ্যে 
ইংরাজগণ মথীশ্‌র রাজোর অন্তর্গত ফরাসী-আঁধকৃত মাহে বন্দর দখল করিলে হায়দর 
আলি ইহার তীব্র প্রাতবাদ কারলেন। ইংরাজগণ তাঁহ।র প্রাতবাদে কর্ণপাত না করিলে 
১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হায়দর আলি ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । এক বিশাল 
সৈন্যবাহিনী সহ তান কর্ণাটে প্রবেশ কারলেন। তষারস্তূপ-পতনের (৪৬৪18170176 ) 
সম্মুখে যেমন কোন কিছুই টিকিতে পারে না, সেইরুপ হায়দর 
দ্বতার ইমহীশ্র আঁ | কিছ: ধবংস করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
রে আলিও সম্মুখের সব কিছ; ধংস করিয়া 
ইংরাক্জ বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া তিনি আকর্ট 
দখল করিলেন। সার আলফরড লায়েল (১8 41254 15911 )এর ভাষায় 
ইংরাজদের ভাগা-বিড়ম্বনা তখন চরমে পৌছিয়াছিল । এই শোচনীয় অবস্থা হইতে 
'ব্রাটশ স্বার্থ রক্ষা করলেন ওয়ারেন হেস্টিংস । তান আরার ক্‌ট-এর সেনাপতিত্বে 
এক বিশাল বাহিনী হায়দরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । বেরারের রাজা নিজাম ও 
সিম্ধিয়াকে তিনি কম্উটকোৌণলে হাযদর আলি-গঠিত শাস্তসংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। 
হাযদর এককভাবে ইংরাজদের সহত দ্ধ কারয়া চলিলেন, কিন্ত আয়ার কূট-এর হস্তে 
পোর্টোনোভো (6০:১০-২০৬০ )এর যুদ্ধে পরাঁজত হইলেন। নেগাপত্তম্‌ ও 
ভ্রিনোমালি ইংরাজগণ কর্তৃক আধকৃত হইল। সেই সময়ে আমোরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ 
শুর হইলে ফরাসী সরকার ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হায়দর আলর মহা হইলেন। তাঁহারা সাফ্রেখ (54800) নামক নৌ-সেনাপতির 
(১৭৮২) টা রঃ 
অধীনে কয়েকটি যদদ্ধ-জাহাজ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন । সারের 
নিকট হইতে প্রকৃত কোন সাহাযা লাভের প্‌বেই অকস্সাং হায়দর আলর মৃত্য ঘটিল 
(১৭৮২) । ইংরাজগণও স্বস্তির নিঃ*বাস ফেলিল। 


হায়দর আঁলর চাঁরত্র ও কৃতিত্ব (01184809187 চ:36101866 01175064811) £ 
সামান্য ভাগ্যান্বেষী সোনক হিপাবে জীবন শুরু করিয়া হাযদর আল নিজ প্রাতভা ও 
কর্মক্ষমতা বলে মহাঁশুরের সিংহাসন অধিকার কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার 
অসীম সাহসিকতা, তীক্ষ] অন্তর্দছ্টি, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং লোৌহ-কঠিন প্রতিজ্ঞা 
তাঁহাকে জীবনে জয়যুস্ত হইতে সাহাযা করিয়াছিল। বিপদে তান কখনও স্থৃষ' 
হারাইতেন না-অত্যধিক জটিল পারিস্থিতিতেও বিভ্রান্ত হইতেন না। তান ছিলেন 
কটকৌশলী এবং দূরদশী রাজনশীতক। তান নিরক্ষর ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার 
স্মরণশান্ত ছিল অনন্যসাধারণ। প্রখর স্মরণশান্তর সাহায্যে তিনি তাঁহার নিরক্ষরতা- 
ররর জনিত অপুবিধা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 'বাভন্ন পাঁচাট 
ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন ৷ ডঙ্র স্মিথ হায়দর 

আঁলর চাঁরত্র বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহাকে সঞ্পূর্ণভাবে বিবেক, দয়া, ধর্ম, নতিজ্ঞানহশন 


মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুখান £ মহাীশূর রাজ্যের উত্থান ১৩৭ 


অত্যাচারী শাসক 'হিমাবে রূপায়িত করিয়াছেন ।* এীতহাসিক উইলক-স-এর মতে 
হায়দর ছিলেন মুসলমান সূলতানদের মধ্যে সবাপেক্ষা ধর্মসাহফু। বাওরিং 
(8০%70008 ) হায়দর আঁলর কৃতিত্ব বিচার কারতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, নিজ 
প্রাতিশ্রতি-রক্ষা, পরধর্মের প্রতি সহিফতা, ব্রিটিশদের সাঁহত ব্যবহারে অকপটতা 
প্রভৃতি গণ তাঁহার চারন্রকে তদানীন্তন মাদ্রাজ কাউন্সিতে ব ইংরাজদের চরিত্র অপেক্ষা 
বহু উর স্থাপন করিয়াছিল ৷ ডদ্কর এন্‌. কে. সিনহার মন্তব্য প্রাণধানযোগ্য ৷ তিনি 
বালয়াছেন যে, হায়দর আলি স্বৈরাচারী সৈনিক-শাসক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি 
ছিলেন একজন সংদক্ষ, এবং কৃতকার্য শাসক । এই সকল কারণে ডন্তুর স্মিথের মন্তব্য 
যে অযৌন্তক, একথা বলা ভূল হইবে না। হায়দর তাহারই পৃষ্ঠপোষক নঞ্জরাজকে 
অপসারিত করিয়া স্বয়ং মহাীঁশূর রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা হভ্ভগত করিতে দ্বধাবোধ 
করেন নাই সত্য, কিন্তু অব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করাই ছিল সেই যুপের রীঁতি। 
তথাপি এই ব্যাপারে হায়দর আলি অকুতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এ-কথা বলা যাইতে 
পারে 1 


হায়দর আলি কেবল মহীশুর রাজোর সংহাসন আঁধকার করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন 
না। পানিপথেব ততীয় যুদ্ধের ফলে মারাঠা শান্তর দুর্বলতার সষোগ লইয়া তিনি 
মহীশুর পাজোর সামাও প্রসারিত করিয়াছিলেন । তান ছিলেন অননাসাধারণ সংগঠক 
এবং সুনপুণ ও সমরকুশল সেনাপাঁত। সুলতান 'হসাবে আহার জীবনের প্রায় সকল 
সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হইযাছিল। আঁধকাংশ সময়ই তাঁহাকে একই সঙ্গে 
একাধিক শঘুর সি ষ্ঝিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কোন সময়েই আত্মপ্রতায় বা 
সাহস হারান নাই । মারাঠা, নিজাম ও ইংরাজ- এই তিন শক্তির সম্মীলত বাহিনীর 
রতি বিরুদ্ধে তাঁহাকে কোন কোন সময়ে এককভাবেই যুদ্ধ কাঁরতে 
হইয়াছিল । কিন্তু তিনি য.দ্ধ এবং কউকৌশল উভয় প্রকার অস্ের 
ছ্বারা ইহাদের সহিত লাঁড়য়াছলেন । একাধিকবার তিনি ক্উকৌশসে তাহার বিরুদ 
পক্ষের শান্তসংঘকে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, রাজদের মাহত 
যুঝিবার জন্য তিনি নিজেও একাধিকবার মারাঠা, নিজাম প্রভৃতিকোনজপক্ষে টানিয়া 
লইয়া শান্তসংঘ গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন। 'মন্র হিসাবে যাঁদ নিজা” দডতাসম্পন্ন এবং 
[বি*বাসভাজন হইঞ্চেন এবং মারাঠাগণ যদ এতটা স্বার্থপর না হইত তাহা হইলে 
মহীশুর-নজাম-মারাঠা মৈত্র দক্ষিণ-ভারতে ইংরাজ প্রাধানোর অবসান ঘটাইতে সক্ষম 
হইত, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই । হায়দর আলি ১৭৮০ প্রীন্ঠাব্দে একক- 
ভাবে আরকট.এর যুদ্ধে কর্ণেল বেইলিকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত কারবার মধ্যেই এই 


স্পা পপ শা 





শপে” স্পা শী তি পাশে শো শশা ৭ 
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১৩৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


সম্ভাবনার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ইংরাজদের ভাগ্যরাবি 
প্রায় অন্তমিত হইতে চলিয়াছিল, এ-কথা সার আলফ্রেড: লায়েল বলিয়াছেন। তাহার 
সাফলোর পশ্চাতে তাঁহার সামরিক দক্ষতা ভিন্ন তাঁহার ক্টকৌশল এবং বির:ক্ধ পক্ষের 
শান্তসংঘ বিচ্ছিন্ন করিয়া শত্রুকে মিনহীন অবস্থায় আক্রমণ করিবার সামারক দূরদাঁশতা 
ছিল প্রধান কারণ। শাসন-ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পারিচয় দিয়াছিলেন। তাহার 
শাসন-পদ্ধাত অবশ্য স্বৈরাচারী ও ব্যক্তিগত ধরনের ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি 
কঠোরতারও পরিচয় দিয়াছিলেন। তথাঁপ পরধর্মসাহষণৃতা, শাসনকার্যের সকল বিষয়ে 
তৎপরতা এবং সর্বোপাঁর নিজ রাজোর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা ভারত- 
ইতিহাসে হায়দর আলিকে এক গৌরবোচ্জবল আসনের অধিকার করিয়াছে। 


অধ্যায় ৬০ 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার (পূর্বানুস্থততি ) 
(090৮1) 01 086 3710151) 1১0৮6] 1) [10018 ) 


লর্ড কর্ণওয়ালস। ১৭৮১-১৩ (1,0৫1 0010্ম81]18) 8 ১৭৮৫ প্রীজ্টাব্দে 
ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ পদত্যাগ করিলে লর্ড জন ম্যাক্ফারসন (1010 00107 240৭0000- 
লর্ড জন মমকফারসন 500.) এক বৎসর অস্থায়ী গবর্ণরজেনারেল হিসাবে কাজ 
(58888): কারলেন। ১৭৮৬ প্রীন্টাব্দে লর্ড কর্ণগয়ালস গবর্ণর-জেনারেল 
নিঘুস্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসলেন । ওয়ারেন হোস্টংসের কার্ষ 
কলাপে সেই সময় ইংলন্ডেত্র জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, 
কোম্পানির দংনাঁতিপূর্ণ আবহাওয়া ঘ্বারা প্রভাবিত কোন 
কর্ণ ওযালিসের বাক্তকে আর গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিধ-স্ত করা সমীচীন হইবে 
গাবর্ণর-জেনারেল- 
নয়া না। উদাহরণস্বরূপ, বারাণসীর রেসিডেন্ট মাসিক এক হাজার 
টাকা বেতন পাইতেন, কিন্তু অসদ-পায়ে তাঁহার বাংসারক আল্র 
ছিল চাঁব লক্ষ টাকা । কাঁলকাতায় কোম্পানির মালগুদামগুলি ছিল দুনশীতর গহবর। 
এই কারণেই বোর্ড অব: কশ্ট্োল-এর সভাপাঁত হেনূরা ডাশ্ডাস্‌ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
পিট-এর অন্তরঙ্গ সংহদ্‌ লর্ড কর্ণওয়ালিসকে গবর্ণর-জেনারেল হিসাবে নিষ,্ক করা 
হইয়াছিল । তাঁহাকে সামরিক বাহিনীর সবিধনায়কের দায়িত্বও দেওয়া হইয়াছিল । 
সুতরাং ডাইঞ্র সভা ও ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন ও সহান[ভীতি লর্ড কণওয়ালিসের 
পশ্চাতে ছিল । লর্ড কর্ণওয়ালিস অসাধারণ প্রাতভাসম্পন্ন ব্যান্ত ছিলেন এমন নহে। 
ীকন্তু তাঁহার চারন্রে নানাবিধ গুণ ছিল এবং তান কতকগুলি গুরত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন। 
লর্ড কর্ণওয়ালিসই ছিলেন ভারতে নিযুক্ত সর্বপ্রথম সং এবং সততায় অটল 'ব্রাটশ 
ার গবর্ণর। তিন সততার £ম-আদর্শ ও দ"শন্ত রাখিয়া +গল্লাছিলেন 
সততা 
তাঁহার পর অপর কোন গর্রর কোনপ্রক.এ দুনীতর আশ্রয় গ্রহণে 
সাহসাঁ হন নাই। 


পিটএর ভারত-আইন ( 21005 1019 £১০)-এর শর্তান্যায়ী বর্ণওয়ালসকে 
ভারতে রাজ্যাবন্ভার ও যুদ্ধ্নীতি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া 
হইল। ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই যদ্ঘ করা চালবে, 
এই শির্দেশও তান পাইলেন) রেগুণেটং এার-এর দোষতুটি 

বি সঠজ লক্ষা করিয়া কর্ণওয়া'লসকে প্রয়োজনবোধে কলিকাতা কাউন্সিলের 
কর্ণওয়ালসর উপর মতামত অগ্রাহা করিবার ক্ষমতাও দেওয়া হইল। সেই সময়ে 
নির্দেশ কোম্পানির শাসনবাবস্থার সংস্কার-সাধনের প্রয়োজন অনূভূত 
হইয়াছিল, এইঙ্জরন্য ₹.৩ কর্ণওয়ালসকে যাবতাঁয় প্রয়োজনীয় 

সংস্কার-সাধনের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। কর্ণওয়ালিস ছিলেন সম্মানত, 


১৪০ ভারতের হাতহাসকথা 


ক্ষমতাশশীল ব্যন্ত। নিজ কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, সর্বোপরি জনসাধারণের উপকার 
টির রর কারবার ইচ্ছার সহিত তদানশন্তন ভারতীয় শাসনক্ষে তরে আভিজ্ঞ 
সাফলা-লাভের সুযোগ ইংরাজ কর্মচারী জন শোর (190. 90০06), জেমস গ্র্াস্ট 

(78006$ (গ্রে) ), উইলিয়াম জোনস € ৬/1111210 00065), 
জোনাথান ডান্‌কান্‌ (7002005. 7081০8,)_ প্রভীতর অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন 
কারয়া এক সুসংহত শাসনব্যবস্থা গাঁড়য়া তুলিবার সুযোগ কর্ণওয়ালিসের সম্মুখে 
উপস্থিত ছিল। 

তাঁহার সংস্কার কাষণাদি ( 715 7810018 ) £ লর্ড কর্ণওয়ালসের সংস্কার-নখাত 
কোম্পানির শাসনধ্যবস্থার কোন দিকই বাদ দেয় নাই। 

(১) কোম্পানির কর্মচারীদের দুনীত নৃত্ত করা (7011116811070 01 6৩ 
00111081018 961581708 ) £ লর্ড কণয়াঠলস লক্ষ্য করিলেন যে, কোম্পানির কম- 
চারিদের উপর কোম্পানর কর্তৃপক্ষের নিয়ম্পরণ ক্ষমতা নাই। ইহার কারণ হিসাবে তিনি 

সহজেই সিদ্ধান্তে পৌছিলেন যে, নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারখদের মাস 


উভাদ রে মাহনা অত্যন্ত কম। ফলে তাহারা নানাপ্রকার দুনপ্শীতর আশ্রয় 
দনেশীত লইয়া তাহাদের মাহনার স্বল্পতা পোষাইয়া লয় । কোম্পানি এ- 


বিষয়ে কোন প্রকার বাধা-নিষেধ না করায় স্বাভাঁবক কারণেই সেই 
সকল কর্মচারীদের অর্থগধরতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে সীমাহীন হইয়া পাঁড়য়াছে। 
ক্মে যাহাদের মাহনা অপেক্ষাকৃত বোঁশ তাহারাও দুনগ্গীতর আশ্রয় গ্রহণ কারতে শুরু 
কারয়াছে । উদাহরণস্বরূপ, বারাণসীর রোসডেস্টের মাস মাহিনা ছিল এক হাজার টাকা, 
কিন্তু দুনাঁতির মাধ্যমে তাহার্র বাৎসরিক আয় ছিল চারি লক্ষ টাকা । 
কমচারীরা যাহাতে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন না করে সেজন্য লর্ড কর্ণওয়ালস 
তাহাদের মাহিনা বাড়াইয়া দিলেন এবং ঘুষ লওয়া, ব্যান্তগত ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করা 
প্রভৃতি দুনীতমূলক কারকলাপ ননাঁষদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। প্রত্যেক 
দুনর্খাত অপসারণের কর্মচারীকে শপথ কারয়া নিজ-নিজ সম্পান্তর হিসাব কোম্পানিকে 
জন্য প্রয়োজন দিতে বল্য হইল । যে-সকল কর্মচারী এই আদেশ অমান্য করিল 
সংস্কার বা আদেশের বিরোধিতা করিল তাহাদিগকে পদচ্যুত করা হইল । 
কর্ণওয়ালিস কোম্পানির কর্মচারীদের কাধণনধীত ও কার্যপদ্ধাতির পারবর্তন কুরিয়া 
ভারতখয় সাঁভল সার্ভিস (10415101৬11 9০1৮1০65 )-এর এাত্হা 
রা গঠনে সাহায্য কারয়াছলেন। কর্মচারীদের সততা, আনুগত্য ও 
ভারত নিয়মানৃবর্তিতা প্রভৃতি গৃণের উপর তিনি অত্যাধক গুরুত্ব আরোপ 
করিয়া কোম্পানির শাসনব্যবন্থার দক্ষতা বৃদ্ধ করিয়াছিলেন । 
(২) বাণিক্য-সংক্রান্ত সংস্কার (00701511051 78101708 ) £ তারপর তান 
বররন কোম্পানির বাণিজ্য-পাঁরচালনা-সংক্রান্ত ব্যবস্থার সংস্কারে মনো- 
সংস্কার (৯), হে). নিবেশ কারলেন। পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে যে-সকল পণ্য ইংলশ্ডে 
রপ্তানি করা হইত তাহা ক্রয় কারবার জন্য কোম্পানি নিজ 
কর্মচারীদের সাহতই চুক্তিবন্ধ হইত । অথাৎ ইংরাজ কর্মচারিগণ কোম্পানির প্রয়োজনীয় 


ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রসার (পূধানৃসৃতি ) ১৪১ 


দ্রব্যাদি সরবরাহের ভার গ্রহণ করিত। তাহারা দেশীয় বাঁণক বা দাপালদের নিকট 
হইতে মালপত্র ক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ রাখিয়া তাহা কোম্পাঁনর নিকট বিক্রয় কারত । 
ফলে কোম্পানি এক বিরাট পাঁরমাণ মুনাফা হইতে বাঁণ্চত হইত । ১৭৭৪ শ্রীন্টাব্দে ওয়ারেন 
হেস্টিংস্‌ বোর্ড অব্‌ ট্রেড্‌ স্থাপন করিবার সময় হইতেই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। 
কাঁলকাতায় কোম্পানির গ: দামগুলি ছিল দুনঁতির গহবরস্বরূপ ॥ বোর্ড অব ্রেড-এর 
সদস্যগণ বাণিজোর উন্নাতর দিকে নজর না দয়া এবং 'জানসপন্রের গুণগত উৎকর্ষ এবং 
বোড' অবংপ্রেডের. মূলা প্রভীত যাহাতে ন্যাষ্যভাবে ্থিরিকৃত হর সেই দিকে মনোনিবেশ 
দুনগণত না করিয়া নিজেরাই অসদুপায়ে অর্থ রোজগারে ব্যন্ত হইয়া 

পাঁড়য়াছিলেন । নিম্নমানের 'জানিসপন্র বেশি দামে ক্লয় করবার 
সুযোগ দান কারিয়া তহারা ঘুষ হিসাবে বিরাট পরিমাণ অর্থ রোজগার করিতেন। 
কর্ণওয়ালিস সরাসার দেশীয় বণিকদের সহিত প্রয়োজনীয় সামগ্রপ সরবরাহের জন্য টার্ত- 
বদ্ধ হওয়াব নিয়ম প্রবর্তন করিলেন । পূর্বে কোম্পানির বাণিজা-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য 
পারচালনার জনা এগারজন সদসা লইয়া গঠিত একাট বাঁণজ্যসংগ্থা (9০810 0£70996) 
ছিল। কর্ণওয়ালিস দুনাঁতিগ্রন্ত সদসাদের বাদ 'দয়া কাজের সাবধার জন্য উহার সদস্য- 
সংখ্যা করিলেন পাঁচ। পূর্বে দেশীয় তাঁতীদিগকে বলপূর্ক তাহাদের যাবতীয় বস্ত্র 
কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিতে বাধা করা হইত। কর্ণওয়রালিস কেবলমাব্র যে-পারিমাণ 
দাদন ততীরা কোম্পানি হইতে লইত সেই পাঁরমাণ বস্ত্র কোম্পানিকে দিয়া উদ্বৃত্ত বস্ত্র 
যাহাকে খুশধ বিক্যয়ের সুযোগ করিয়া দিয়াছলেন । 

(৩) বিচারব্যবস্থার সংস্কার (1001018]  76101078 ) & কর্ণওয়ালস 'বিচাব্র- 
বাবস্থারও সংস্ক 1 স।ধন কাঁরলেন । তাঁহার 'বচার-ব্যবস্থার সংস্কার প্রধানত ফৌজদারী 
ও দেওয়ানী-__ এই দুইভাগে ভাগ কাঁরয়া আলোচনা করা-ই সঙ্গত হইবে । (১) হোস্টংস্‌ 
মুর্শিদাবাদে সদর নিজামত আদালত নামে সবেচ্চি ফৌজদারশ বিচারালয় চ্ছাপন করয়া- 
ছিলেন। এই বিচারালয়ে সভাপাত্ত্ব কারতেন বাংলার নবাব । কণ্ওয়ালস সদর 
ফৌঁজদারণ বিচাবং. নিজামত আদালত মবার্শদাবাদ হইতে কাঁলকাতায় স্থানান্তারত 
ব্যবস্থার সংস্কার (১), করিলেন এবং নবাবের স্থলে গবর্ণরজেনাপে ও কাউান্সলতে ্ 
(২), ৩), ৪), &) পাঁরচালনার ভার দলেন (১৭৯০) ৷ গবর্ণর-নারেল ও কাউ।*সলকে 

দেশীয় আইন-কানৃন ও রীতি-নীতি সম্পর্কে উপদেশ দবার জনা 
কাজী ও মুফতি নিযুক্ত করা হইল। (২) সদর িজামত আদালতের অধানে কর্ণওয়ালিস 
চাঁরাট ল্রামামাণ বচারালয় (01০01 0০991:5 ) স্থাপন কারলেন । এগাঁলর প্রতোকটি 
দুইজন কারয়া ইংরাজ বিচারক লইয়া গঠিত ছিল। বিচারকাঁদগকে দেশণয় আইনের 
বাখ্া কারয়া বৃঝাইবার জনা কাজী ও মুফতি নিযুস্ত করা হইয়াছিল। ভ্রাম্যমাণ 
[বচারালয়ের বিচারকগণ বসবে দুইবার করিয়া বিভিন্ন জেলায় যাইতেন এবং হ্থানীয় 
ফৌজদারখ বিচারকায সম্পাদন কারতেন। (৩) পূর্বে কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর দণ্ড- 
দানের রখাত ছিল। কর্ণওয়ালস এই সকল 'নষ্টুর দশ্ডদানের প্রথা উঠাইয়া 'দলেন। 
(৪) পূর্বে নরহত্যা রাষ্ট্র বা সমাজের বিরু.্ধ অপরাধ ব'লয়া পাঁরগঁণিত হইত না। 
ফলে, হত্যাকারণ ভগীত প্রদর্শন করিয়া বা নিহত বান্তর আস্মীয়-স্বজনকে উপযবত্ত পাঁরমাণ 
অর্থ দিয়া মামলা িটাইয়া লইতে পাঁরত। কর্ণওয়ালস হতার অপরাধকে সমাজ-িরোধ” 


১৪২ ভারতের ইতিহাসকথা 


বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং মত 'বান্তির আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর হত্যা- 
কারীর বিচার নিভভর করিবে না, এই আইন প্রবর্তন কাঁরলেন। সমাজের উপকারের 
জনাই হত্যাকারীকে উপঘযনত্ত শান্তি দিবার ধশীতি তিনি প্রবর্তন করেন । (৫) মুসলমান 
আইন অ-নুসারে পূবে অ-মৃসলমান সাক্ষ্োর উপর নিভ'র কারয়া কোন ম.সলমানকে 
মৃতু" দেওয়া চলিত না। আবার, কোন কোন অপরাধের বিচারে দ.ইজন অ-ম:সলমান 
সাক্ষীকে একজন মুসলমান সাক্ষীর সমান বাঁলয়া ধরা হইত । কর্ণওয়ালিস বিচার- 
ব্যাপারে এই সকল বৈষমামূলক ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া আইনের চক্ষে সকলকে সমান 
আঁধিকার দান করিলেন । 

পূবে রাজস্ব অর্থাৎ দেওয়ানীর সাহত দেওয়ানী মামলা-মোকদ্দমা বিচারের বাবস্থা 
জাঁড়ত ছিল বালয়া রাজস্ব-ব্যবস্থার কোন বিশেষ পারিবত'ন ঘিলে দেওয়ানী 'বিচার- 
ব্যবস্থাও পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন হইত । ১৭৯৩ শ্রীঞ্টাব্দে চিরস্থায়ী বদ্দোবস্তের 
প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণওয়ালিস দেওয়ান বিচার-ব্যবস্থাকে রাজস্ব বিভাগ হইতে 
সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া লইয়া নিম্নতম ভ্ভর হইতে উপরের দিকে পধায়ক্রমে 
সাজাইয়াছিলেন। (১) দেওয়ানী 'বিচার-বাবঙ্থার সবশীনম্নে তান সদর আমিন ও 
মুনসেফী বিচারালয়গুলিকে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল িচারালয়ে সাধারণ 
ধরনের দেওয়ান মামলা বিচারের বাবস্থা ছিল। (২) সদর আমন ও মুৃলসেফণ 
[িচারালয়ের উপর প্রতি জেলায় একটি করিয়া জেলা-বিচারালয় (115001000০৫ ) 
স্থাপন করা হয়। জেলা-বচারালয়গুলি এক-একজন ইংরাজ জেলা-জজের অধীনে ছিল । 
ভারতীয় আইনজ্ঞদের সাহায্য লইয়া ইংরাজ জজগণ বিচারকার্য সম্পাদন করিতেন । 

(৩) জেলা-বিচারালয়ের উপর চারিটি প্রাদেশিক বিচারালয় (চ:০- 
দেওয়ানী বিচার" ৮1001 0০9410) স্থাপন করা হইয়াছিল। কলিকাতা, ঢাকা। 
ব্যবহ্ছার সংস্কার £ (১), ৫ 
(২), (৩), (৪),16)  ম্বার্শদাবাদ ও পাটনা-_এই চারিস্থানে চারা প্রাদেশিক বিচারালয় 

স্থাপিত হইয়াছিল । এইগুলি পরিচালনার ভারও ছিল ইংরাজ 
জজদের উপর ৷ জেলা-জজের বিচারের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক বিচারালয়ে আপশল করা 
চলিত । (৪) সমগ্র দেওয়ানী বিচারের সর্বোচ্চ ছিল সদর দেওয়ানী আদালত । গবর্ণর- 
জেনারেল ও কাউন্সিল এই 'বচারালয়ের বিচারকার্য পাঁরচালনা কারতেন । (৫) পূর্ধে 
জেলা-কালেব্ররগণ দেওয়ান মামলা-মোকদ্দমার বিচার কারতেন। কর্ণওয়ালিস তাঁহাদের 
[িচার-ক্ষমতা নাকচ করিয়া তাঁহাদের শাসন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন 1 সাধারণ ধরনের 
ফৌজদারী মামলার বিচার অবশ্য তাহারা করিতেন। 

(৪) পুলিস-ব্যবস্থার সংস্কার (18610 01 06 ৮01106 8660) )£ লড' 
কর্ণওয়ালস প্রবাঁতিত সংস্কারের আঁধকাংশই শাহার শাসনকালের পূবেই প্রাথথীমকভাবে 
চালু হইয়াছল। কিন্তূ যেসকল সংস্কার কার্য সর্বপ্রথম তিন নিজে প্রবর্তন করেন 
সেইগ:ীলর অন্যতম প্রধান ছিল পুলিস-ব্যবস্থার সংস্কার । তিনি পুলিস প্রশাসন ষে 

অত্যন্ত ঘুটিপূর্ণ হইয়া পড়িঘ্রাছে তাহার সুস্পন্ট প্রমাণ নানাভাবে 
তা এবং নানা দিকে দেখিতে পাইলেন। কলিকাতা শহর দ.স্ট প্রকৃতির 
লোকের স্বর্গরাজ্যে পারণত হইয়াছে এবং আইন-কানুন প্রায় ভাঙ্গিয়া 
পাঁড়য্াছে। সম্ধ্যার পর কাঁলকাতা শহরে "চলাফেরা করিতে কেহ সাহস পাইত না। 


ভারতে ব্রিটিশ শল্তির প্রসার ( পৃবনিসংতি ) ১৪৩ 


কিকাতার পাশ্ব'বতর্ট এলাকায় জঙ্গলের রাক্রত্ব বিরাজ করিতেছে । পুলিস বাহিন" 
টি এমন ক প্ালস সুপারিপ্টেন্ডেপ্ট পযন্ত সকলেই দুন্ীতপরায়ণ | 
দনশণতগনত মফস্বল অণ্ুলে জামদারগণ ছিলেন শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত । 
পু এজন্য তাঁহারা কিছ- পীলস নিজ-নিজ অধানে রাখিতেন। 
কর্ণওয়ালিস ১৭৯১ প্রীন্টাব্দে কতকগুলি রেগুলেশন অর্থাৎ আইন পাস করিয়া 
পুলিস সুপারিণ্টেশ্ডেন্টদের কতবোর বিশদ ব্যাখ্যা কারয়া দিলেন । আইন-কান.ন 
লোকে যাহাতে মানিয়া চলে সেই ব্কস্থা করা, সন্দেহভাজন 
ব্যান্তীদগকে গ্রেপ্তার করা প্রভৃতি দায়িত্ব পালন তাহাদের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক করা হইল । পুলিস যাহাতে অসদপায়ে অর্থ 
রোজগার না করে সেজন্য তাহাদের মাহিনা কর্ণওয়ালিস বাড়াইয়া দিলেন । যে-সকল 
পুলিস কর্মচারশ খুনী, চোর এবং নানাপ্রকার বে-আইনী কাজে লিঞ বান্ডিদের খখাজয়া 
বাহর কারতে পারবে তাহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার দিবার ব্য্গ্থা তিন কাঁরলেন । 
কর্ণওয়ালিস জমিদারদের পুলিস বাহিনী রাংখপার এবং 
জীমদারদের পণলসী- উহার মাধামে গ্রামাঞ্চলে "শান্ত রক্ষার দায়ত্ব কাড়ি লইলেন। 
ক্ষমতা বিলোপ এ রম রি 
ত্যেক জেলার এক-একটি ক্ষুদ্র অগ্চল লইয়া এক-একটি থানা গঠন 
থানা £ ইওরোপীঁষ কাঁরয়া প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া ইওরোপণয় দারোগা নিয়োগ 
44 করিলেন । শান্তিরক্ষার দায়িত্ব জাঁমদারদের স্থলে দারোগাদের 
কালকাতায় প্লিস উপর ন্যস্ত হইল। কলিকাতায় একজন পুইলস সূপারিশ্টেন্ডে্ট 
ছি নিয়োগ করিয়া তাঁহার উপর শান্তিরক্ষার দায়িত্ব দিলেন । 

(৫) রাস্স্ব সংস্কার ( 36৮€7796 নি। 10718) £ ম্যাক্ফারসন আমলে কোম্পানি 
রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য মোট প:য়ন্রিশাট রাজস্ব-জেলা (৬৩70৩ 47920100) 
গঠন করেন ! প্রত্যেকটি জেলার রাজস্ব আদায়ের ভার এক-এক জন ইওরোপ্পীয় রাজস্ব 
কালেনরের উপর নান্ত 'ছিল। কর্ণওয়ালস দেখতে পাইলেন ষে, 
প্রত্যেক কালেক্টরই স্বনামে এবং বেনামে বাণজো অংশগুহণ করিয়া 
অবৈধভাবে অর্থ রোজগারে ব্যন্ত । রেভিনিউ বোর্ড অর্থ াজস্ব আদায় ” রদর্শনের 

জনা যে বোর্ড ছিল উহার প্রোসডেন্ট ছিদে । জন শোর নামে জনৈক 
কালেক্টবদের দন ীত- সুদক্ষ, সং কমণ্চারী। এই বোর্ডের পাঁরকজ্পনা অনযায়গ রাজস্ব- 
পরাঘণতা ৬ এ তি 

জেলার সংখা পয্মাত্শ হইতে কমাইয়া তেইশ করা হইল । শতোের্ড 
অব রেভিনিউ-এর নৃতন নাম দেওয়া হইল কাঁমাঁট অবূরেভি'নউ। কর্ণওয়ালিসের 

গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসবার পর হইতে ১৭৯০ পযন্ত অর্থাৎ 


৯৭১১ খাত্টাব্দের 
রেগুলেশন 


বাজস্ব-জেলা 


সিসি ১৯৭৮৬-১৭৯০ পযন্ত রাজস্ব-কন্দোল্ক পৃবেরি নায় *ৎসংরক 
রেভিনিউ | “ভান্তীতে নির্ধারিত হইল । কম্ত্‌ ১৭৯০ গ্রীচ্টাব্দে বন্দোবস্ত দশ 


বৎসরের জন্য দেওয়া হইল এবং কোর্ট অব- ডাইরেইব্রে অনমোদন 

দশশালা বন্দোবন্ত লাভ কাঁরলে উহা স্থায়শ বন্দোবন্তে রূপান্তত" করা হইবে সৈই 
আশ্বাস দেওয়া হইল। 

কোট অব ডাইরেন্টরের অনুমোদন যথা সময়ে পাওয়া গেলে এই দশশালা বন্দোবস্ত 

স্থায়ী বন্দোবন্ধে পাঁরণত হইল । কর্ণওয়া'লসের আমলে সর্প্রধান উল্লেখযোগ্য সংস্কার 


১৪৪ ভারতের ইীতিহাসকথা 


হইল চিরস্থায়ী বন্দোবচ্ডের প্রবর্তন । এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারগণ রাজস্ব-আদায়কারণ 
হইতে জমির মালিকে পারণত হইয়াছিলেন । নিি্ট সময়ের মধো নির্দিষ্ট পরিমাণ 
খাজনা দিবার শতে” জমিদারগণ জমি ভোগদখল করিতে পারিতেন । সময়মত কোম্পানির 
খাজনা দিলে জামদারগণের জমিদার হইতে অপসারত হইবার কোন আশংকা ছিল না। 

চিরস্ছায়ণ বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে কোম্পানি প্রতিবংসর নাদর্টট 


উন এ পঁরমাণ রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পাঁরয়াছিল এবং তাহাতে 
বন্দোবস্ত বাংসরিক আয়-বায়ের হিসাব অর্থাৎ বাজেট- (948০) প্রস্ত:তেরও 


সুবিধা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, জামদারি প্রথা প্রবর্তনের ফলে 
উদ্ভূত ভূমাধিকারা শ্রেণীর সাহাযো ও সহানুভূতিতে িদেশশ শাসন দৃঢ়তর হইবার 
সুযোগ লাভ করিয়াছিল ।* 
কর্ণওয়ালিসের সংস্কার-কাষণদির সমালোচনা (01100187028 01 €0খ581115, 
761০7108 ) £ কর্ণওয়ালিসের সংস্কার-কার্যাদি সম্পূর্ণ ল্রুটিহীন ছিল এ-কথা বলা 
যায়না । (১) তিনি দেশীয় বাণকদের সাহত কোম্পানিকে রপ্তান বাণিজোর 
ৃ প্রয়োজনীয় সামগ্রশ সরবরাহের জন্ চুক্তিবদ্ধ করিয়া একদিকে যেমন 
৩ কোম্পানির আয় বৃদ্ধি কারয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই কোম্পানির 
" কর্মচারিবর্গের ব্যন্তিগত স্বার্থসিদ্ধর পথও বন্ধ কাঁরয়াছলেন। 
বাণিজ্য-সংক্কান্ত তাঁহার সংস্কার-কার্যাঁদ কোম্পানির ও দেশীয় বণিকদের প্রভুত 
উপকার সাধন করিয়াছিল, বলা বাহুল্য । 
(২) ধিচার-ব্যবস্থার সংস্কার কাঁরতে শিয়া তিনি নবাব ও অপরাপর দেশর 
বিচারকদের বিচার-ক্ষমতার বিলোপ সাধন করিয়া বিচার-কার্ধাদি সম্পূর্ণভাবে ইংরাজ 
করায়ত্ত কাঁরয়াছলেন। অবশ্য ইহ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন 
তা যে, বিচার-ব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে ভাগ করিয়া তান উহাকে আঁধিকতর 
রদ দৃঢ় ও যাস্তসম্মত কাঁরয়া তুলিয়াছিলেন। বিচার-ব্যাপারে 
মহসলমান-অ-মুসলমানকে সম-প্ষায়ে হ্ছাপন কাঁরয়া, হত্যা অপরাধের 
ধিচার-সংকরান্ত আইনের সংস্কার-সাধন করিয়া এবং নিষ্খুর দশ্ডদান বম্ধ করিয়া 
তিনি বিচার-ব্যবস্থাকে উন্নত করিয়াছিলেন, এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে । 
[িচার-ব্যবস্থার সংস্কারে কর্ণওয়ালস হোদ্টংসের অনুসরণ কাঁরয়াছিলেন, উহা 
তাঁহার নিজস্ব উদ্ভাবন ছিল, একথা বলা চলে না। 


ইংরাজ কর্মচারিগণের (৩) ইংরাজ কর্মচারিব্গের দক্ষতা, সততা-বৃদ্ধি এবং 
নশীতবোধ বৃদ্ধির তাহাদের কমপদ্ধাতর উন্নতি সাধন কারতে গিয়া তিনি কেবলমানর 
প্রয়োজনীয়তা বেতনের উপরই জোর 'দিয়াছিলেন । আঁধক বেতন দিলেই কম"- 
০ চারগদের নৌতিকতা বদ্ধি পাইবে এই ছিল তাঁহার ধারণা । আঁধক 


বেতন দিবার ফলে তাহাদের উৎকোচ-্রহণের আগ্রহ কতক পারমাণে হাস পাইয়াছিল 
প্যালস-বযবস্থার . *বটে, 'কল্তু শাসনকার্ধে তাহাদের নীতিবোধ যে খুব বৃদ্ধি 
বিদেশীকরণ .পাইয়াছিল, *-কথা বলা চলে না। 

(৪) পুলিস-ব্যবস্থার সংস্কার কাঁরতে গিয়াও কর্ণওয়ালিস ভারতীপদের অর্থাৎ 


* চিরস্থারণী বন্দোবন্তের বিশেষ আলোচনা ১৪৫-১৪৬ পদ্যোয় দ্রষ্টব্য । 


ভারতে 'ব্রিটেশ শনির প্রসার (প্বনিসৃতি ) ১৪৫ 
জমিদারগণের ক্ষমতা হাস করিয়া সেই ক্ষমতা ইংরাজ কমণচারশদের উপর অপ্থ 
করিয়াছিলেন 


। 
(৫) কর্ণওয়ালিস প্রবতিত চিরম্থায়ী বন্দোব্ নানা 'দিক দিয়া উল্নতিম.লক ছিল 
সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার ঘুঁটিও ছিল যথেষ্ট । রাক্স্ব-আদায়ের ব্যাপারে সময়ের কড়াকড়ি, 
হন্যে 'রায়ত' (15০) অর্থাৎ প্রজাবর্গকে সম্পূর্ণভাবে ছাঁড়য়া দেওয়া 
পীদান্রিরর প্রভৃতি জমিদার এবং প্রজা উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকারক হইয়াছল। 
রর রাজস্বের পরিমাণ নিধারণেও 'ছিয়াতরের মহ্বজ্তর-জনিত তৎকালশন 
দুরবস্থার কথা বিবেচনা করা হয় নাই । ফলে, বহু জাঁমদার যেমন 
জমিদার হারাইয়াছিল তেমনি জামদারগণের অত্যাচারে বহু প্রজাও দদ'শাগ্রন্ত হইয়াছিল । 
সাঁদচ্ছাপ্রণোদিত হইলেও চিরস্থায়ী বন্দোবচ্ের ঘটি ক্রমেই প্রকাশ পাইয়াছিল ।* 

(৬) সর্বশেষে এই কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কর্ণওয়ালসের সংস্কার-কাধাঁদর 
আলোচনা কাঁরলে ভারতীয়দের প্রাতি তাঁহার প্রচ্ছত্ন অবিশ্বাস লক্ষ্য করা যায় ৷ ভারতায়দের 
করা শাসনব্যবস্থা হইতে বিচ্ছি্ন রাঁখর়া কর্ণওয়ালিস শাসক ও শাসিতের 
তারার এ পরস্পর প্রতি ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন ৷ ভারতায় 

শাসনব্যবস্থার খুটিনাটি বিষয়ে অনাভিজ্ঞ ইংরাজ কর্মচারিবগের 
উপর শাছলকার্ষের যাবতীয় দাণ্যত্ব অর্পণ করিয়া 'ভিনি একাঁদকে যেমন তাহাদের দায়িত্ব 
ভারাক্কাম্ত কারয়াছিলেন, অপবাঁদকে তাহাদের অত্যাধিক ক্ষমতা-জনিত ওদ্ধত্যবৃদ্ধির পথও 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 

চিরস্থায়ী বন্দোবষ্ত। ১৭৯৩ (106 7১670180606 966050000) 8 লর্ড 
কর্ণওয়নালসের ণংস্কার-কার্ধাদর মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবচ্ভই সবাধক উল্লেখষোগা । 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্ভের ধারণা লর্ড কর্ণওয়ালস কর্তৃক উদ্ভাঁবত» একথা সত্য নহে। 
ওয়ারেন হেস্টংসের শাসনকালে চিরস্থায়ী বন্দোবদ্তের প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছিল । 

ওয়ারেন হেস্টংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য সার্‌ ফিলিপ 
এর লিক. ফ্রান্সিস্‌ চিরস্থায়ী বন্দোবচ্ভের পক্ষপাতী ছিলেন । চিরস্থায়ী 
উদ্ভাবিত নহে. বন্দোবন্তের প্রশ্নের প্রতি ডাইরেক্র সভা ” ত্রটিশ পার্লামেন্টের 
দৃষ্টি প্রধানত সার্‌ ফালপ ফ্রান্সিসএর চে ঘই আকৃষ্ট হইপা- 
ছিল। পিট২-এর ভারত-আইন (0165 [0015 4৯০০ 1784 )-এর ৩৯নং [বিধানেও 
বাংলা-বিহার-উঁড়ষ্যার রাজস্ব স্থায়ী ভিত্তিতে নিধারণের 'র্দেশি ছিল লর্ড 
কর্ণওয়ালিস যখন গবণর-জেনারেল হইয়া আসলেন তখন ইংরাজ কর্মচারিগণ বাংলার 
রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট আভিন্্রতা অর্জনে সমর্থ হন নাই। এই কারণেই 
১৭৮৭, ১৭৮৮ ্রীষ্টাব্দে _-এই দুই বৎসরের রাজস্ব বাৎসারক 
ও ৯ ভিত্তিতেই বন্দোবন্ভ করা হইয়াছিল । ১:'৭ শ্রীষ্টাব্দে লর্ড 
তা ক.ওয়ালিস জেলা কালেক্টরগণকে (৯) রাজস্বের পরিমাণ, (২) 
কাহাদের নিকট জাম বন্দোবচ্ভ দেওয়া উচিত, (৩) জামদারগণের 

ক ন্দোবন্তের গ্ণাপগণের বিশদ আলোচনা ১৪৭-১৫০ পৃঠ্ঠায় দুষটব্য। ০ 
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৯৪৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


অত্যাচার হইতে 'রায়ত' (£5০:) অর্থাৎ প্রঙ্জাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য কি ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা প্রয়োজন প্রভাত সম্পকে যাবতীয় তথা সংগ্রহ কারয়া পাঠাইবার আদেশ 
1 


জেলা কালেউরগণ কর্ণওয়ালিসের নিদেশান-সারে দশর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া তথ্যাদি 
সংগ্রহ কাররা পাঠাইলেন। এই সকল তথোর উপর নির্ভর করিয়া কর্ণওয়ালিস 
খল হংসরের ১৭৮৯ গ্রীন্টাব্দে জামদারগণের সাঁহত দশ বংসরের জন্য জি 
বাচ্ছোবন্তের ঙগে সঙ্গে বন্দোবস্ত দিতে প্রস্তুত হইলেন । অবশ্য ১৭৯০ গ্রীষ্টাব্দের পূর্বে 
লী দশ বৎসরের বন্দোবস্ত দেওয়া সম্ভব হইল না। যাহা হউক, 
তে প্রন" এই বন্দোবন্ডের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও তিনি দিতে চাইলেন 
ষে, কোম্পানির ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন লাভ করা সম্ভব 
হইলে এই দশ বৎসরের বন্দোবন্তকেই চিরদ্থায়শ বন্দোবস্তে পারণত করা হইবে। ঠিক 
সেই লময়ে লর্ড কর্ণওব্লালিস এবং জন শোর-এব মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবন্ঞ দেওয়া-লা- 
দেওয়া সম্পরকে যে-ীবতর্ক হইয়াছিল উহা তদানীষ্তন বাংলা-বিহার-উড়ষ্যার অর্থনৌতিক 
অবছ্থা এবং রাঙজপ্ধশীতর এক আত স্‌ন্দর এবং মনোজ্ঞ আলোচনা বলিয়া বিবেচিত 
হইনা থাকে। 
শোর-কর্থওয়াজিগ $বতর্ক (90০079-0010 81118 000005685 )* £ (১) জন 
শোর এবং কর্ণওগাঁলিসের বিতকেরি প্রধান প্রশ্নই ছিল বন্দোবন্ 'চিরদ্ছায়ী করা হইবে কি 
না। শোর-এর মতে কোম্পানি তখনও রাঞ্জস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারের প্রয়োজনীয় 
অভিজ্ঞতা অর্জন করে নাই, এমতাবস্থায় বন্দোবস্ত চিরচ্ছায়ী করিবার পূর্বে আরও 
চি রর আভজ্ঞতা অর্জন করা প্রয়োজন ৷ সৃতরাং দশ বংসরের জন্য 
বন্দোবস্ত দিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভবিষ্যতে উহা-ই চিরস্থায়ী ককা 
হইবে, এই প্রাতশ্রুতি দেওয়া সমীচখন হইবে না। কর্ণওয়লালিসের মতে কোম্পানি 
রাজঞ্-সম্পর্কে ঘে-সকল তথা সংগ্রহ কারতে সমর্থ হইয়াছিল এবং যে-আভিজ্ঞতা অর্জন 
কাঁরিয্াছিগ তাহাই বদ্দোবন্ঞ চিরস্থায়ী কারবার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। (২) ১৭৭০ 
শ্রাহ্টাব্দেত্র জব্তরের কলে ধাংলাদেশের লোকসংখ্যা এমন হাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল ষে, 
ী্াৎর্খাম বাংলাদেশের কাঁষ-জমিরর এক-ততায়াংশ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পাঁড়ন়্া- 
আবাদের প্রন ছিল। কর্ণওয়ালদ মনে কাঁরতেন যে, জমিদারগণ 'চরস্থায়িভাবে 
এই সকল অঁম্বির আধকার না পাইলে এই সকল জমিকে পৃনরান্ন 
চাষ-আবাদের যোগ্য কাঁরয়া তূলিধার বায় বহন করিতে প্রস্তুত হইবে না। দশ বৎসর 
পরে জাঁমদারি হুস্তান্তাঁরত হইবার কোন আশঙ্কা থাকলে জমি-উন্নয়নের কোন চে্টা-ই 
জাঁমদারশণ কাঁরবেন না। পক্ষান্তরে, শোর-এর মতে জামদারগণ ইীতিপূর্বে এক বংসর, 
আঁধক হইলে পাঁচ বৎসরের জন্য জাম বন্দোবস্ত পাইয়াছে। সৃতরাং তাহাদের পক্ষে 
দশ বৎসরের জন্য জামর বন্দোবস্ত পাওয়াই জমি-উ্বেযনের প্রেরণাস্বরপ হইবে। 
(৩) জন শোর একথাও বলিয়াছিলেন যে, দশ বংসরের জন্য বন্দোবন্ত 'দিবার কালেই 
ভাববাতে বন্দোবন্ঞ চিরগ্থারণী করা হইবে, এইরূপ কোন প্রাতশ্রুতি দেওয়া উচিত 
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হইবে না। কারণ, ডাইরেক্টর "সভা যাঁদ দশ বংসরের বন্দোবচ্কের ভিতততে চিরস্থারণ 
দশ বংসারর বন্দো-. বন্দোবস্ত অন্মমোদন না করেন তাহা হইলে কোম্পানির উপর 
যে লিনেলেরে জমিদারগণের আর আম্মা থাকিবে না। ইহার উত্তরে কর্ণওয়ালিস 
চচরশ্থায়ী বন্দোবন্ধের ডাইরেক্টর সভা চিরস্থারী বন্দোবন্ভ চালু করিবার যে-নির্দেশ 
প্রতপ্রথাতদানের প্রশ্ন দিয়াছিলেন উহার উল্লেখ করেন এবং দশ বৎসরের বন্দোবন্ঞ যে 

ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক স্থা্ভাবে অনুমোদিত হইবেই একথা 
তিনি দৃঢ়তার সাঁহত প্রকাশ করেন । (৪) শোর আরও একটি কারণে ঠিক সেই 
সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের পক্ষপাতশ ছিলেন না। তাঁহার মতে ১৭৮১-১০ 
প্রঁন্টাব্দে যে-রাজস্ব জমিদারগণের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইতোঁছল, উহা ন্যাষ্য রাজস্ব 
অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। সেজন্য জমিদারর জরিপ না 


ক বা করিয়া খাজনা নিধারণ অন্যারমূলক হইবে, এই কথার উপর জন 
লালের শোর জোর 'দিয়াছলেন। ইহা ভিন্ন, জমিদারগণকে ঘাঁদ জাঁমর 
অত্যাচার হইতে মালিক বাঁলয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে রায়তের 
রক্ষা এবং জাঁমর ও জরমিদাব্লগণের পরস্পর সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা 
মালিকানার প্রশ্ন কোম্পানির আর থাকিবে না। ফলে, রায়তদের দূশার সৃষ্টি 
হইতে পারে । কন্তু ইংস্ডর রাজস্ব-বাবস্থা ও অমিদারর আভিজ্ঞতা-সম্প্ন লড 


কর্ণওয়ালস এ-দেশের জামদারগণকেই জমির মালিক বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং 
প্রজা ৬ জাঁমদারগণের পরস্পর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কোম্পানির হন্তে রাখা হইবে 
বিয়া স্থির করিলেন । 
কর্ণওয়ালিস 'চরস্থায়শী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের নিশি ডাইরেক্টর সভার নিকট 
হইতে পাইয়াছিলেন । সূতরাং এবিষয়ে তান শোর-এর মতামত অগ্রাহ্য কারয়া 
চিরস্থায়ণ বন্দাবন্ধের. ১৭৯০ খ্রীচ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারি প্রচাঁলত বাংসারক বন্দোবস্ত 
প্রবর্তন (মার্চ ২২, দশ বৎসরের জন্য চাল, থাঁকবে এবং ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক 
১৭৯৩) অনুমোদিত হইলে উহাই "চিরস্থায়ী করা হইবে, এই ঘোষণা 
কারলেন। ডাইরেব্রর সভার অনুমোদন ১৭৯২ খ্বীম্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর আসিয়া 
পেণাছলে ১৭৯৩ প্রণক্টাব্দের ২২শে মার্চ প্রচাল্ত বন্দোবন্ত চিরস্থায়ী নয়া ঘোষিত হইল । 
[চরস্থায়ী বন্দোবন্তের গুপাপগব্ণ (11615 810 0৩15৪ 01 00৩ 76108510৩10 
96101610606 ) 8 (১) িরসথায়ণ বন্দোবন্ভের সম্ভাব্য অপগুণ লম্প্কে কর্ণওয়ালিস 
বা ডাইরেক্টর সভা অবাহত ছিলেন না, এমন নহে। কোম্পানির ডাইরেক্র সভার 
সাঁহত কর্ণওয়ালসের পন্লালাপ এবং শোর-কর্ণওয়ালিস বিতর্ক হইতে এ-কথা প্রমাণত 
হইবে। কিন্তু কোম্পানির রাজস্ব-আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং বাৎসরিক বাজেট্‌ 
প্রন্তদুতের স্বাবধার জন্যই প্রধানত চিরস্থায়শ বন্দোবস্ত প্রবার্তত হইয়াছল এবং ইহাই ছিল 
এই বন্দোবন্দের প্রধান গুণ । (২) আমদারগণ জমর মালিক বলিয়া ্বীকৃত হওয়ার 
ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে যে জামর এবং প্রজাবর্গের উন্নাত সাধিত না হইয়াছিল, এমন 
নহে। বাংলাদেশে এমন শহু দ্টান্ত আছে যেখানে জমিদারগণ 
নী প্রজ্জাবর্গের উপকারার্ধে পৃজ্করিণী খনন, বিদ্যালয়, চিকিংসালর 
প্রড়ীত স্থাপনের জন্য অকাতরে অর্থদান করিয়াছেন । দঁভক্ষ, মহামারীর সমগ্রেও 


১৪৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


জাঁমদারগণ প্রজাবর্গকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এইর্‌প প্রমাণও পাওয়া বায়। 
(৩) গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিও জাঁমদারদের পৃঞ্ঠপোষকতায় উন্নাত লাভ করিয়াছিল । 
(৪) চিরস্থায়ী বন্দোবন্ধের ফলে ষে জাঁমদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘাটয়াছিল, উহা জ্বভাবতই 
কোম্পানির নির্ভরযোগ্য সমর্থক শ্রেণশতে পাঁরণত হইয়াছিল । (৫) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
কোম্পানর কর্মচারীদের উপর হইতে রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে দেওয়ানি বিচারের যুগ্ম 
দায্রিত্বের বোঝা লাঘব কারয়া তাহাদের, কর্মদক্ষতা বাড়াইয়া দিতে সাহাষ্য করিয়াছিল । 
€ি্তু চিরস্থাক্সী বন্দোবচ্তের গুণ অপেক্ষা অপগৃণের পরিমাণই যে বোশ ছিল 
সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। খ্যাতনামা ইাতহাস-সাহিত্য রচায়তা হাশ্টার চিরস্থায়ী 
টার বন্দোবন্তের অপগণগুলর সযৌন্তক ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। 
'প্রথমত, এই বন্দোবন্ধে জামদারদের অধীনে জাম জারপ না কারয়া, 
কি পাঁরমাণ নিচ্কর ভূমি ছল এবং কি পাঁরমাণ ভূমি পশুচারণ হিসাবে ব্যবহৃত 
হিরযানার হইতেছিল সে-সকল বিষয়ে কোনপ্রকার খোঁজ-খবর না লইয়া-ই 
পা নিলে রাজস্ব নির্ধারিত হইয়াছিল । ফলে, রাজস্বের হার অত্যাধক 
বেশি হইয়াছিল । জমিদারগণের নিকট হইতে মোটামুটিভাবে 
যে-ধারণা পাওয়া গিয়াছিল উহাই ছিল রাজস্ব-নির্ধারণের 
ভিত্তি। জন শোর ১৭৮৯ শ্রীন্টান্জে ২১শে ডিসেম্বরের পত্রে জমদারগণের ভূসম্পত্তির 
সাক জরিপ না কাঁরয়া রাজস্ব-নির্ধারণের অযৌন্তকতার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
এইভাবে জমিদারির প্রকৃত সীমা নির্দোশত না হওয়ার ফলে অসংখা মামলা-মোকদ্দমা এবং 
নানাপ্রকার অব্যবন্থার সৃষ্টি হইয়াছিল । 
ছ্বতীয়ত, প্রথম কয়েক বৎসর চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত রাজনোতক ও অর্থনৈতিক 
প্রয়োজন 'মিটাইতে সক্ষম হইল । অল্পকালের মধ্যেই সাম্ধা-আইন্‌ (900. ১৪19৬ )- 
এর প্রয়োগে নারর্ট দিনের সম্্যার পূর্বে রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারি নিলাম করিয়া 
অনাদায়িকৃত রাজন্ব আদায় কারয়া লইবার ব্যবস্থা থাকায় বহ: প্রাচখন জাঁমদার 
পরিবার তাঁহাদের জামদারি হারাইয়াছিলেন। আরাম-প্রিয় জমিদার 
(২) নাঁদস্টি সময়ে শ্রেণীর নিকট হইতে নিয়ামিতভানে এবং সময়মত রাজস্ব পাইবার 
খাজলা অলাদায়ে 
জামদার নিলাম আশা সফন হয় নাই। তদুপাঁর রাজদ্বের হার অত্যধিক হওয়ায় 
সময়মত রাজদ্ব দেওয়া জামদারদের পক্ষে কঠিন হইয়া পাঁড়য়াছিল, 
ফলে মান্র ২২ বসরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক জামদারি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 
যে-সকল জমিদার সামন্ত প্রথার অনুকরণে নাঁদষ্ট পারমাণ খাজনা দিবার শর্তে 
তালুকদার, ইজারাদার প্রভাতি ক্ষত ক্ষুদ্র জামদারদের নিকট জমি বন্দোবচ্ভ দিতে 
পারিয়াছিলেন কেবলমাত্র সেই সকল জাঁমদারই 'টিকিয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । 
তৃতীয়ত, লর্ড কর্ণওয়ালিস আশা করিয়াছিলেন যে, জাঁমদারগণ যেমন 'নার্দষ্ট 
পরিমাণ রাজস্ব. দিবার শরতে জাম ভোগদখলের হ্থায়ী আধকার কোম্পানির এনকট 
হাতি হইতে লাভ করিয়াছিলেন ঠিক অনুরূপ শর্তে তাঁহারাও নিজ- 
জাঁফদারদের অত্যাচার নিজ রায়তদের জাম বন্দোবন্ভ দিবেন। কিন্তু তাহার এই আশা 
মিথ্যা প্রমাঁণত হইয়াছিল । অতি সামান্য কারণে, এমন কি, বিনা- 
কারণেও জাঁমদারগণ রায়তদের জাঁম হইতে উচ্ছেদ করিতে 'দ্বধাবোধ করিতেন না। 


ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রসার ( পূর্বান্তুসাত ) ১৪৯ 


চতুর্থত, জাঁমর মালিকানা 'চিরস্থায়ণ হইবার ফলে সকলেই যেকোন উপায়ে 
হত জাঁম কয় কারবার বা আঁধকার কারবার জন্য উদগ্রণব হইয়া 
এ দি উঠলে জামির উপর ক্রমেই চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ইহা ভিত, 
মামলা-মোকদ্দমা জমি-সংক্রান্ত অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমা বিচারালয়গ্গলতে আসতে 


থাকে । 
পণ্চমত, অতি উচ্চহারে রাজস্ব নিধধারিত হওয়ায় জমিদারগণ রায়তদের নিকট হইতে 
উচ্চহারে খাজনা আদায় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে, 
ডিল রায়তদের আর্থক দশা বৃদ্ধি পাইয়াছিল | 
ষম্তত, ১৭৯৩ শ্রণষ্টাব্দে জামির যে মূল্য ছিল, পরবশণ কালে উহা বহু 
গুণে বৃদ্ধি পাইলেও রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইবার কোন 
এ অবকাশ ছিল না। ফলে, সরকার সেই বাঁধত মূল্যজনিত 
হইতে সরকার বণ্িতি লাভের ( 006210)00 1100100061)0) অংশ হইতে বণ্চিত হইয়া- 
1 
সঞ্চমত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার অর্থনোতক উন্নতি 'বাপ্িত করিয়াছিল । ১১৭৬ 
সালের ( ১৭৭০ প্রঃ) মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদ পাঁড়য়া 
রহিয়াছিল। জমিদারগণকে জামির মালিক বলিয়া স্বীকার ক:বয়া লইলে এই সকল জমি 
আবার তাহাদের চেষ্টায় কীষর আওতায় আসনে এবং চিরম্থায়ী বন্দোবচ্ভের ফলে 
জমদারগণ জাঁমর উন্নয়নে সচেষ্ট হইবেন বাঁলয়াই কর্ণওয়ালিস আশা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু কারক্ষেত্রে জীমদারগণ জাঁমর উন্নাত সাধনে সচেষ্ট না হইলেও 
(৭) জাঁমর উদ্বেয়ন এ 
যাইত জাঁম তাঁহাদের হন্তগ্াত হইবার কোন আশওকা নাই, এজন্য এ-বষয়ে 
মোটেই মনোযোগী হইলেন না। অপর পক্ষে রায়তগণ জমতে 
তাহাদের কোন আধকার না থাকায় স্বভাবতই জমির উন্নয়নের কোন চেষ্টা করিল না। 
অভ্টমত, পরবতঁঁ কালে জমদারগণ যখন গ্রাম তাগ করিয়া শহরে বসবাস করিতে 
বরা রর লাগলেন এবং নায়েবগোমন্তার সাহায্য খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা 
তার কারলেন তখন রায়তদের দুর্দশা চরমে পৌছিল । নায়েব-গোমন্ভাগণ 
[নিজ স্বার্থাসাদ্ধর জন্য রায়তগণকে উৎপীশড়ন হরিতে দ্বিধাবোধ 
কারল না। সেটোন কার ( ১৩:01) 2৪11 )-এর মতে চিরম্ায়) বান্দোবন্ভের রাজনোতিক 
সুবধা উহার অর্থনোতিক অস্াবধা পোষাইয়া দিয়াছিল £ 429110-7] ৮০075 ০৫ 00০ 
58016709790 10981817099 15 9০01500010 0666০$. [কল্তু অল্পকালের মধোই এই ভার- 
সাম্য বা 12190০ িনম্ট হইয়া চিরস্থায়ী বন্দোবজ্ঞ একটি অত্যাচারের যল্ে রূপান্তরিত 
হইয়াছিল ৷ এই রাজস্ব-বাবস্থা এক সামন্ত প্রথার সৃম্টি করিয়াছল। ইহার সবোপরি ছিল 
জমিদ।প্ন সম্প্রদায় এবং সর্বনিম্ন রায়তগণ, যাহারা ভামদাস ভিন্ন অপর 1কছুই ছিল না। 
নবমত, ইহা ভিন্ল, গ্রামের কৃষকদের শ্রমে উৎপন্ন আয় হইতে খাজনা আদায় করিয়া 
(৯) গ্রামের আর্থক আনিয়া উহা শহর এলাকায় বায় করিবার ফলে গ্রামের আঁথক 


সমাদ্ধ হাস সমৃদ্ধিও দিনদিন হাস পাইতে লাগিল । 
সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৭৯৩ শ্রণস্টাং দর চিরঙ্ছায়শ বন্দোবন্ঞ সমসাময়িক 
বাংলার রাজস্ব সমস্যার সমাধানের কোন সুযৌন্তক পদক্ষেপ ছিল না। বস্তুত, লর্ড 


ক. বি. ( ২য় খণ্ড )--১১ 


১৫০ ভারতের ইতিহাসকথা 


কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনকালে ইংলন্ডের রাজস্ব্বযবচ্ছার কথাই স্মরণ 
রাখিয়া চঁলয়াছলেন। তান বাংলাদেশের 'জমিদারাঁদগকে জমির মালিক বলিয়া স্বধকার 
না করিয়াও তাহাঁদগকে বংশপরম্পরায় জমি বন্দোবন্ভ দিবার রশতির দশর্ঘ ইতিহাস 
অনুধাবন করেন নাই ৷ এ-কথা স্মরণ রাখলে পরব কালে চিরচ্থায়ী বন্দোবচ্ভের ঘুটি- 
গুলি অনেক কিছু হইতেই রক্ষা পাওয়া যাইত । এজন্য বলা হইয়া থাকে যে, সাঁদচ্ছাপ্রসৃত 
হইলেও কর্ণ ওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ঞ প্রবর্তন করিয়া এক মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। 
নর কোম্পানির রাজস্ব আয়ের শ্ছিতিশশলতা এবং বাজেট: প্রস্তুতের 
সুবিধার প্রশনই ছিল তাঁহার প্রধান যুত্তি। এই সকল কারণে 
কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবন্ভ সদ-দ্দেশ্য-প্রণোদিত হইলেও ঘুটিপূর্ণ ছিল 
( 62)65016706 0101)061 ), একথা বলা হইয়া থাকে । 
চিরস্ায়শী বন্দোবজ্তের দোষ-নুটি দূরীকরণের চেষ্টা ( 76706018] 11688068 ) 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্ঞের দোষ-ঘুটি যখন ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল তখন সরকার 
সেগ্ল দূর করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি আইন প্রবর্তন করিতে বাধ্য 
রাজস্ব আইন (£9০: হইলেন। (১) ১৮৫৯ প্রীন্টাব্দে 'রাজস্ব আইন, ( 2২6) 4১০0) 
০০০ পাস করিয়া লর্ড ক্যানং অন্যায়ভাবে রায়তদের উচ্ছেদ করা বা 
অন্যায়ভাবে খাজনা বৃদ্ধি করা নাষদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। (২) ১৮৮৫ প্রীম্টাব্দে 
বাংলাদেশে প্রজাস্বত্ব আইন (62005 4১০০) পাস করিয়া কয়েকটি বিশেষ কারণ ভাব 
রায়তগণকে জমি হইতে উচ্ছেদ করা নিষিদ্ধ হইল । এইভাবে 
টি ১. বিভিন্ন সময়ে 'বাভন্ন আইনের দ্বারা রায়তগণের আঁধকার রক্ষার 
(৮৮০55:৮, ১১৮) চেস্টা করা হইল। ১৯২৮ থান্টাব্ডে “রায়ত শ্থিতিবান, দন বিয়ের 
ও আঁধকার রায়তগণকে দেওয়া হইল । কিন্তু রায়ত জমির স্বত্ব বিক্রয় 
কাঁরয়া যাহা পাইবে উহার এক-পগ্চমাংশ জাঁমদারকে হস্ঞান্তর মূল্য (70809 তি০) 
হিসাবে দিতে হইত । ১৯৩৮ শ্রীষ্টাব্দে এই “হচ্ভান্তর মূল্য" 
০০০০০ দেওয়ার নিয়ম রাহত করা হইল । স্বাধখনতার পর ১৯৫৪ ধ্রাষ্টাব্দে 
চিরচ্ছায়ী বন্দোবন্ভ উঠাইয়া দিয়া রায়তদের সঙ্গে সরাসাঁর জাম বন্দোবস্ত দিবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । 
জর কর্ণওয়াঁলস ও মারাঠাগণ (1,070 0070া81118 & 00) 10151811085 ) 
ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ মারাঠাগণ ও হায়দর আলির শল্ুতা হইতে ত্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করিতে 
সমর্থ হইলেও সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ স্বার্থের নিরাপত্তা বিধান করিতে পারেন নাই। 
সূল্বই-এর সম্ধির পর মারাঠাদের সহিত দীর্ঘ বিশ বংসর ধারয়া মোটাম:টিভাবে 
ট্ংরাজদের পক্ষে শান্তি রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হইলেও মারাঠাগণ যে ইংরাজদের প্রাত 
শনুভাবাপন্ন রহিয়া গিয়াছল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কর্ণওয়ালস যখন গবর্ণর- 
জেনারেল-পদে নিষুন্ত হইয়া আদসিলেন তখন 'পিট-এর ভারত-আইন (51005 [7)0/8 
/০:)-এর শর্তানযায়ী তাঁহাকে দেশীয় রাজগণের সাহত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হইবার 
সূস্পম্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এজন্য তান শ্বাহ্‌ আলমের 
ই-মারাঠা-নজাম পুত্রকে 'দিল্লপশর গসংহাসন লাভে সাহাষ্য কাঁরতে স্বীকৃত হন নাই। 
রঃ কম্তু ভারতবর্ষের তদানীম্তন অবস্থায় নিরপেক্ষ-নীতি (৮০11০ ০৫ 
109017502560505,) অনুসরণ করা সম্ভব হইল না। কর্ণগয়ালিস মারাঠা 


ও নিঞজামের সাহত টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে এক শান্তসংঘ চ্ছাপন করিলেন। 
মারাঠাদের সহিত কর্ণওয়াঁলস মিতা রম্া কাঁরয়া চলিলেও ব্রিটিশের অধীন মিশোন্ত 
ভযোধ্যা রাজো মাহদী িম্ধিয়া যাহাতে কোনরূপ গোলযোগের সৃষ্টি না করিতে 
পারেন সেজন্য তাঁহাকে সতক করিয়া দিতে দ্বধাবোধ করেন নাই । 
তৃতণগ্ন ইঙ্গ-মহীশঢর বৃদ্য, ১৭৯০-৯২ (105 পু) /7610-8155016 ভিত, 
1790-,98) £ ম্যাঙ্গালোর-এর সান্ধী € ১৭৮৪) দ্বারা "দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের 
অবসান ঘাঁটয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা ইঙ্গ-মহশূর বিরোধ্তার কোন চ্ছায়ণ 
মীমাংসা হয় নাই । এই কারণে ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধি নামেমাহুই শান্তি আনিয়াছিল। 
টিপু সুলতান এবং ইংরাজগণেরও এ-কথা জানা 'ছিল যে, অনতিবিলম্বেই উভয়পক্ষের 
মধ্যে যৃদ্ধ অবশ্যচ্ভাবী হইয়া উঠবে । টিপু সুলতান এবং ইংরাজদের মধ্যে এবপক্ষ 
দাক্ষিণাত্য হইতে উৎখাত না হইলে এই দ.ইয়ের য্ধ চলিবেই, 
এ-কথা কাহারও আবাদত ছিলনা । দরধর্ষ স্বাধধনচেতা বশর টিপু 
দাক্ষিণাত্য হইতে ইংরাজ প্রাধান্য বিনাশ করিতে বম্ধপরিকর ছিলেন। তিনি এইজন্য 
গোপনে ফ্রান্স ও কনস্টাশ্টিনোপল-, মিশাস, কাবুল প্রভৃতি চ্থানে সামরিক সাহায্য 
চাঁহয়া দূত প্রেরণ কারয়াছিলেন। 
যাহা হউক, মাঙ্গালোর-এর সম্ধির পরবততর্ণ কয়েক বংসরের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের 
রাজনোৌতক পরিশ্থিতির এক দ্রুত পাঁরবর্তন ঘাঁটতেছিল। ১৭৮৮ প্রীন্টাব্দে লর্ড কর্ণ- 
ওয়ালস নিজামের 'নকট হইতে গুণ্টুর নামক শ্ছানটি প্রাপ্তির বিনিময়ে ১৭৬৮ 
প্রীষ্টাব্দের বিস্মৃতপপ্রায় মসূলিপত্তমের সন্ধির শর্তগুলি পুনরায় অনুমোদন করিয়া 
প্রয়োজনবোধে নিজামকে সামরিক সাহায্যদানে স্বীকৃত হইলেন। পর বৎসর (১৭৬৯) 
কর্ণওয়ালস নিজামের নিকট এক শান্তসংঘ গঠনের প্রস্তাব কারলেন, কিন্তু ইহাতে 
টিপুকে গ্রহণ কারবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করা হইল না। টিপুকে 
এ-বিষয়ে কোন সংবাদও দেওয়া হইল না। এীতহাসিক উইলকস্‌ 
(৬৮115 ) ও সার জন ম্যাল্কম্‌ (510 0010. 281০0100 ) কর্ণওয়ালিসের এই আচরণ 
টিপুর সাঁহত 'িন্রতা-্চু্তির বিরোধী এবং টিপুর প্রতি বশ্বাসঘাতকতাব সামিল বলিয়া 
মন্তব্য করিয়াছেন ।* এমতাবস্থায় টিপু ব্রিবাঞ্ষুর রাজ্য আক্রমণ পরলে (১৭৮৯) 
তৃতীয় ইঙ্গমহগশ্‌র যুদ্ধের সূচনা হইল | শ্রিবাঞ্ষুরের রাজা ম্যাঙ্গালোর-এর সম্ধর 
শর্তানযায়ী ইংরাজদের নিকট সামারক সাহায্য দাবি করিতে পারতেন। সেই অনুসারে 
[তিনি মাদ্রাজ সরকারের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াও কোন সাহায্য পাইলেন 
না। লর্ড কর্ণওয়ালিস মাদ্রাজ সরকারের তীব্র নিম্দা করিলেন 
য় -শার-মৈতা এবং মারাঠা ও নিজামের সাঁহত এক 'য়ী-শাক্তমৈতী' (11015 
(791৩ 4১8105756) £১119070৩ ) স্বাক্ষর করিয়া “টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইলেন। কর্ণওয়ালিস স্বয়ং ইংরাজ বাহিনীর সেনাপতি্ব গ্রহণ কাঁরলেন। প্রথমে তিনি 
টিপুর বিরুদ্ধে সাফলালাভে সমর্থ না হইলেও শেষ পর্যন্ত টিপুকে পরাজিত করিয়া 
শীরকগপত্তম-এর সাম স্বাক্ষর কাঁরতে বাধ্য করিলেন (মার্চ, ১৭৯২ )। এই সন্ধ দ্বারা 


পরোক্ষ কারণ 


প্রতাক্ষ কারণ 


৬ ৬100, বটি 4010176060 1715107) ০1 17010, 00. 656 ১1. 


১৫২ ভারতের ইতহাসকথা 


ইংরাজগণ মালাবার, পাণ্ধবতাঁ অন্থসসহ দাশ্দগূল ও বড়মহল দখল কারল। ইহা 
[ভন্ন, কু্গ“এর রাঞ্জার উপর মহীশ্‌রের সুলতানের স্থলে ইংরাজদের প্রচৃত্ব স্বীকৃত 
বিরাট হইল । কৃষ্ণা হইতে পেনার নদী পর্যন্ত রাজ্যাংশ 'নিজামকে এবং 
ভি তুঙ্গভদ্রা নর তারবতাঁ অঞ্চল মারাঠাগণকে ছাড়িয়া দিতে হইল। 
এইভাবে টিপুর রাজ্যের অধ্ধেকাংশ ইংরাজ-মারাঠা-নিজ্বাম মিত্রসংঘ 
কতৃকি অধিকৃত হইল। 

ম্যাঙ্গালোর-এর স্ধির শর্তাদি উপেক্ষা কারয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস কিভাবে টিপু 
সুলতানকে তৃতীয় ইঞ্গমহীশ্‌র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করিরাছিলেন সেশবিষয়ে 
আলোচনা পূ্বেই করা হইরাছে। শ্রীবঙ্গপত্তমের সাম্ধর পর কর্ণওয়ালস সমগ্র মহীশূর 
রাজ্য দখল করেন নাই বালয়া ইংরাজ এীতহাসকগণের মধ্যে 
উন অনেকে, যথা, মানরো (10010 ), থর্ণটন (19000) ) প্রভৃতি 
না বিরা্তি প্রকাশ কারয়াছেন । 'কন্তু নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইংলশ্ডের 
যুদ্ধ তখন আপগন্প্রায়। এমতাবস্থায় টিপুর সহিত ফরাসীদের 
মন্্রতাস্থাপনের ষথেছ্ট আশঙ্কা ছিল। তদুপার শান্তিস্থাপনের জন্য ডাইরেক্টর সভার 
পুনঃপুনঃ নির্দেশ, ইংরাজ সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক অসুস্থতা প্রভৃতি কারণেও 
কর্ণওয়ালস শাঁণ্তস্থাপনে বাধা হইগ়াছিলেন । অব্যবাচ্ছৃতাঁচত্ত নিজাম এবং দর্ধর্ষ 
মারাঠাদের মন হইতে মহীশ্‌র রাজ্যের ভরখীত সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হওয়া ইংরাজ 
স্বার্থের দিক দিয়াও বাঞ্ছনীর ছিল না। ইহা ভিন্ন, সমগ্র মহশশ্‌র রাজ্য ইংরাজ আধকার 
ভুত্ত হইলে নিজাম ও মারাঠাগণের ঈর্ধা ও বিদ্বেষের উদ্রেক হইত। সুতরাং ব্রিটিশ 
স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলেও শ্রীরঙ্গপন্তমের সাম্িস্থাপনে কর্ণওয়ালিসের বিরুদ্ধে 

কোন সমালোচনা করা যাইতে পারে না । 
কর্ণওয়াপিস বাঁধ ( 0010চয81188 0০৫9) £ গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সিল 
». (9006006 09001] ) কর্তৃক ১৭৯৩ গ্রীঃ পর্যন্ত গৃহীত আইন- 
5 কানূন একঘে কর্ণওয়ালিস বাঁধ" বা 001791150০০ নামে 
আঁভাহত হইয়া থাকে । এই সকল আইন-কানন পূর্বে পাস করা 


০০০) 
] সংস্কার, সেগুলির পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংযোজন সব কিছুর 

সমান্ট। 

কর্ণওয়ালসের কর্ণওয়াঁলস বাঁধর প্রধান সংস্কার ছিল চিরস্থায়ণ বন্দোবস্ত । 


সংস্কারসমূহ লইয়া ইহা ভিন্ন, পৃঁলিস-ব্যবস্থর সংস্কার, বাণিজ্যা বিষয়ক সংস্কার, 
তানি বাধ  বিচার-সংকাম্ত সংস্কার প্রভাতি লইয়া কর্ণওয়ালিস বাঁধর কাজ 
সম্পূর্ণ হইয়াছিল! 


কর্ণওয়ালিস বাঁধ কর্ণওয়ালিস "বাঁধ সম্পূর্ণ হওয়ার অর্থই ছিল কণ*ওয়ালসের 
পরবতী বশ বংসর যাবতাঁর সংস্কার কার্ষের পরিসমাঞ্তি। এই বিধি গঠনের ফলে যে 
অপারিবার্তত প্রশাসানক কাঠামো গাঁড়য্না উঠিয়াছিল তাহা মোটামুটি পরবততণ 


কুড়ি বংসর কাল অপারবাঁতত অবস্থায়ই চালু" ছিল । 


ভারতে ব্রিটিশ শল্তির প্রসার (পূর্বানুসৃতি ) ১৫৩ 


কর্ণওয়ালিস কোডের সর্বপ্রধান উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য ইহার ভারতবাসীর 
ভারতবাসশীর সততা সততায় অবিশ্বাস, ভারতীয় কমণচারণদের কর্মদক্ষতার উপর অনাম্থা 
ও কর্মদক্ষতায় এবং সেই অনুপাতে ইওরোপীয় ও ইওরোপায় কর্মচারণদের 
87, সততায় বিশ্বাস এবং তাহাদের কর্মদক্ষতায় আম্ছা । 
প্রশাসনের যে-কোন বিভাগেই ইওরোপায়দের দক্ষতা, কর্ণওয়ালিসের 

মতে ছিল অবিসংবাদিত । 
কর্ণওয়ালিসের! সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল মিতব্যায়িতা প্রবর্তন, প্রশাসনিক জাটলতা 
দূরীকরণ এবং প্রশাসনকে দুনরশীত-মৃস্তকরণ । কর্ণওয়ালিস মনেপ্রাণে বিশ্বাস কাঁরতেন 
রি যে, কোম্পানির কর্মচারী-পদে ইংরাজদের 'নিয়োগ করা এবং 
রা ফিতা তাহাদিগকে উপযাস্ত বেতন দেওয়া একান্ত প্রয়োজন ৷ কর্ণওয়ালস- 
কোডের ফলে বাংলার সরকারী এবং বেসরকারশ কর্মচারী-পদে 
বরাট সংখ্যক ইংরাজ চাকরিতে নিযুক্ত হইল । কিন্তু অশ্পকালের মধ্যেই ইংরাজ তথা 
ইওরোপীয় কর্মচারীদের, পুলিস বিভাগে নিষূত্ত ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে দুনর্শীত- 


ইওরোপাঁয় কর্ম- পরায়ণতা ব্যাপকভাবে দেখা 'দিলে কর্ণওয়ালিসের ইওরোপীয়দের 
চারদের দূনীশত-.. সততায় অটুট বিশ্বাস টালিতে লাগিল । ইংরাজ কর্মচারীদিগকেও 
পরায়ণতা আইনের আওতায় আনা একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া তিনি ইংরাজ। 


ইওরোপণয় কর্ম- 'এবং ইওরোপায় মাত্রকেই আইন এবং বিচারালয়ের অধীনে আনলেন 
চারীদগকে আইন এবং রাজস্ব ও বিচারবিভাগকে পৃথকগকৃত কারলেন। কিন্তু 
ডি ইহাতেও ইওরোপীয় কর্মচারীদের দুনরশীতিমস্ত করা সম্ভব 
না হয় নাই। 

লর্ড কণওয়ালিনের কাতিত্ব বিচার (22907156501 006 80716591061065 01 10170 
0০0জজ1119 ) 8 লর্ড কর্ণওযম়ালিসের কৃত্ত্ব বিচারে সকল এতিহাসিক সম-মত পোষণ 
পেন্সন্‌-এর মত করেন না। মিঃহপেন্সন লর্ড কর্ণওয়ালসকে কোন মৌলিক 
_মৌলিক প্রাতভাহীন প্রাতিভার আঁধকার বলিয়া মনে করেন না । তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী 
শাসনকতাদের কাক্ডের উপর ভিত্তি করিয়া নিজের সংস্কার-নশীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন । 
অহার সংস্কারের প্রাতি বিষয়েরই পূর্বাভাস ওয়ারেন হেস্টংস্-এর কার্ধাবলীতে পাওয়া 
যায় । লর্ড কর্ণওয়ালস্‌ ওয়ারেন হেস্টিংসের সংস্কারগুঁলকে দি 

এন ভাঁত্ততে চ্ছাপন করিয়াছলেন, এই মাত । টমসন ও গ্যারেটএর 
থায়ি্দান মতে কর্ণওয়ালিস ব্রিটিশ মর্ধাদা যাহা বহূলাংশে ম্লান হইয়া 
পাঁড়ম্নলাছল ভাহা পৃনরহদ্ধার কারতে চাহয়াছিলেন এবং সেই কাজে 

তিনি সাফলা লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহাদের মতে কর্ণওয়ালিস ছিলেন ভারতের সর্বপ্রথম 
সৎ এবং সততায় অটল গবর্ণর । তান যে-আদর্শ স্থাপন কারয়া 


সততার মদন স্থাপন গিয়াছিলেন তাহার ফলে পরবত্ণ কালে অপর কোন গবর্ণর সেই 
সততার আদর্শচযত হইতে সাহসী হন নাই । 

সেটোন কার-এর ষত সেটোন কার-এর মতে যদিও কর্ণওয়ালিস ওয়েলেসলী বা 
_ বাঁণকদের ডালহৌসীর সাহত সম-পর্যারভুত্ত হইবার মত প্রতিভাসম্পন্ন 'ছিলেন 


প্রশাসানক রুপান্তর না, তথাপি প্রশাসনকে দুনধাতমৃন্ত করিবার জন্য তাঁহার 


১৫৪ ভারতের হীতহাসকথা 


চেষ্টা এবং সাফল্য কোম্পানির বাণকদিগকে প্রকৃত প্রশাসকে রূপান্তরত 
করিয়াছিল । 


আদরের প্রাত নিষ্ঠা, 
অধ্যবসায় প্রভাত 


তাঁহার আদশের প্রতি নিষ্ঠা, আদর্শ সফল করিবার জনা 
অদম্য চেষ্টা এবং অধাবসায়, সর্বোপরি লোকের আঁধকার রক্ষার 
জন্য তাঁহার আগ্রহ-তাঁহাকে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসকদের খ্যাতি- 
সম্পল্লন অনেকের সহতই সম-মযদাসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। 

এীতহাসিক এস্পন্যালের মতে কর্ণওয়ালিপ নানাবিধ গুণের যথা আত্মপ্রতায়, কর্তব্য- 
নিষ্ঠা, নম্রতা, ধৈর্য, অধাবসায়, অপরের সাঁহত মিন্রসলভ ব্যবহার, 


নানাবধ গুণের 

আধার রি অপরের ষ্ান্তসম্মত মতামত গ্রহণের মত উদারতা, অপরের অন্তরে 
আত্ম্*বাস জাগাইয়া তুলিবার ক্ষমতা প্রভৃতির আধার ছিলেন । 

হার কোম্পানির কর্মচারীদের তিনি দুনাঁতিমুস্ত করিয়া এবং 


ইতিহাসে ল্মরণীয় কোম্পানির প্রশাসনে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়া তিনি ব্রিটিশ 
ভারত শাসনের হাতিহাসে নিজের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া 
রাখিয়াছেন। একথা অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহার রাজস্ব 
সংস্কার, বিচার-বভাগণর সংস্কার এবং পৃলিস-ব্যবস্থার সংস্কারের 
৮০ জন্যই প্রধানত ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয় । তিনি তাঁহার সংস্কার- 
টির কার্ষে সর্বদাই ইংলপ্ডের কথা স্মরণ করিয়া চালিয়াছিলেন এবং 
এ-কথা তিনি কখনও মনে চ্ছান দেন নাই যে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড 
ভারতীয়দের কোন ক্ষেত্েইে সমতুল্য ছিল না। এখানেই তাঁহার সংস্কারের 
050৬5 সর্বাপেক্ষা কঠোর সমালোচনা করা হইয়া থাকে । তিনি ইওরোপায়- 
ইউ ধদগকে কোম্পানির পদস্থ কর্মচারশ-পদে নিয়োগ করিয়া, অমিদারদের 
হাত হইতে পুলিসী-ব্যবচ্ছার দায়িত্ব কাঁড়য়া লইয়া ভারতীয়দের প্রতি 
তাঁহার আবশবাসের পারচয় ?দয়াছিলেন ৷ তাঁহার ধারণা ছিল যে. 
াহকেরেহার মত ইওরোপাঁয় কর্মচারীরা দুনাঁতিপরায়ণ নহে। কিন্ত প্রকৃত ক্ষেতে 
তাঁহার এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণত হইয়াছিল । 
[িচার-সংক্রান্ত সংস্কারে ভারতঈয্র আইন-কানুনের প্রয়োগ তিনি প্রয়োজনীয় বলিয়। 
মনে করেন নাই। ইংলশ আইন-কানুন তিনি ভারতবর্ষে প্রচলন 
ইংলিশ আইন রি করিয়াছিলেন । কিন্তু ইংলিশ সামাজিক স্বাধীনতা বা ব্যন্তি- 
| বাধীনতা অবশ্য তিনি ভারতবর্ষে প্রবর্তন করেন নাই । 
তাঁহার শাসনকালে ভারতবাসশর মর্যাদা ও পদ উভয়ই প্রশাসনিক 
ই ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিচে নামিয়া আিয়াছিল। তান একজন ভারত- 
বাসীকেও কোন মর্যাদাপূর্ণ কর্মচারী-পদে নিযুস্ত করেন নাইবা 
রাখেন নাই । 
১ এ-কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কর্ণওয়ালিসের সংস্কারের 
হনরালিসের কৃতিত্ব জন-শোর, জেমস গ্রা্ট, জর্জ বার্লো প্রীত কর্মচারীও 
দ্ীতদ্বের অংশীদার  আংঁশকভাবে দাবি কারতে পারেন । 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার (পূর্বানুসৃতি ) ১৫৫ 


সনন্দ বা চার্টার গ্যান্ট, ১৭৯৩ ( 0087167801, 1799 )£ ১৭৭৩ প্রীজ্টাব্দে 
রেগুলোটিং ঘ্যান অনুসারে ইস্ট হীশ্ডিয্া কোম্পানি ভারতবর্ষে আরও বিশ বৎসর 
বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া আঁধকার লাভ করিয়াছিল ৷ "১৭৯৩ শ্রীন্টাব্দে পুনরায় 
কোম্পানিকে ভারতবর্ষে বাণিজোর একচেটিয়া আঁধকার দেওয়ার বিরুদ্ধে ইংলশ্ডে এক 
তীব্র আন্দোলন সৃষ্ট হয়। ভারতখয় বাণিজ্য সকল ইংরাজ বাঁণক এবং বাণিজ্জা- 
ইস্ট-ইন্ডযা প্রীতষ্ঞঠানের নিকট-ই সমভাবে উম্মত কাঁরয়া দেওয়া-ই ছিল এই 
কোম্পানি কতক বিশ আন্দোলনের উদ্দেশ্য । লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানির একচেটিয়া 
বৎসরের জন্য পূনরায় আঁধকার উঠাইয়া দিলে স্বাথ'লোল.প ইংরাজ বাঁণকদের পরস্পর 
যাঁণজোর একচেটয়া প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের ভারতীয় বাণিজ্যের সর্বনাশ ঘটবে এই 
আঁধকার লা যান্ত প্রদর্শন করিয়া কোম্পানির একচেটিয়া আঁধকার বজায় 
রাঁথতে সমর্থ হইলেন । ১৭৯৩ শ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যান্ন দ্বারা আরও বশ বংসরের 
জনা ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতবর্ষে বাঁণজা-পারচালনার একচেটিয়া আধকার 
ভোগ্ম করিতে দেওয়া হইল । অবশ্য বংসরে মোট তিন হাজার টন পণ্যদ্রব্যাদি সাধারণ 
বাঁণকগণের ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিবার অতি নগণ্য আঁধকারও এ চার্টার দ্বারা স্বীকৃত 
হইয়াছিল । কোম্পানির গঠনতন্-সম্পাকৃতি কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই চার্টারে 
করা হয় নাই' 


দার জন শোর, ১৭১৩,৯৮ (917 4০) 91001৩, 1798-98 )5 ১৭৯৩ খ্রীন্টাব্দের 
শেষ ভাগে লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণরজেনারেল-পদ হইতে অবসর গ্রহণ কাঁরলে সার জন 
শোর গবর্ণর-জেনারেল-্পদে উন্নীত হইলেন । সার্‌ জন শোর 
রনির বাংলা দেশের রাজস্ব-বাবস্থা সম্পর্কে তৎকালীন ইংরাঙ্গ 
্‌ কমণচারিগণের মধ্যে, সব্িধক আভজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যন্তি 'ছলেন। 
িরস্থায়শ বন্দোবচ্ঘের পূর্বে লর্ড কর্ণওয়ালসের সাহত তাঁহার আলোচনামূলক বতকের 
ইতিপূর্েই উল্লেখ করা হইয়াছে । 
শোর ছিলেন নিরপেক্ষনীতির (10071762000 0০110 ) সমর্থক । গবণরি 
জেনারেল-পদে উত্লীত হইয়াই 'তান দেশীয় শান্তগুলিব পরস্পর দ্বলও হইতে সম্পর্ণ 
নাল থাকতে কৃতসংকল্প হইলেন । জন শোর-এর এই "নিরপেক্ষ- 
রা িরপেক্ষ- নীতি' বহ এীতিহাঁসক কর্তৃক কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছে । 
সেই সময়ে ভারতে ব্রিটিশ শান্তর মধাদা ও প্রাতিপত্তি হাসের জন্য 
শোরকে দায়শ করা হইয়া থাকে । কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার শোর কতৃক অনুসৃত নীতির 
যৌক্তিকতা পরিস্ফুট হইবে । 
মারাঠাগণ ছিলশ্ইংরাজদের সবাপেক্ষা দ্ধর্য এবং শান্তশালী শত্‌। সাময়িকভাবে 
মারাঠাদিগকে ইংরাজদের পক্ষে আনা অসম্ভব না হইলেও তাহাদের পক্ষে ইংরাজদের 
বিরুদ্ধে যাইতে আধিক বিলম্ব লাগিবে না, একথ] জন শোর ভালভাবেই জানিতেন। 
মারাঠা-মহশশূর মৈত্রীর বিরদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার মত ্লান্ত সেই সময়ে ইংরাজদের 
ছিল না। উপযৃত্ত সেনানায়কের অভাব, ইংরাজ সেনাবাহিনীর মধ্যে ভারতীয়দের 
সংখ্যাধকা, সর্বোপার তৃতীয় মারাঠা যঘ্ধের ফলে ঝণগ্রজ্ততা সেই সময়ে ইংরাজদের 


১৫৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


দুর্বলতার কারণ ছিল। সার জন শোর মনে করিতেন যে, মারাঠাঁদগকে যাঁদ 
জন শোর-এর বহিরাক্রমণের ভীতি হইতে মূস্ত রাখা যায় তাহা হইলে মারাঠাদের 
'নিরপেক্ষ-নীতি'র  রাজাপণ্ক- পেশওয়া, সিম্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলে, গাইকোয়াড় 
সমালোচনা! _আত্মকলহে লিগ হইয়া নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনবে । 
অথচ ইংরাজদের সাঁহত শন্ুতার কোন কারণ ঘথাঁটলে তাহারা এঁক্যবদ্ধ হইয়া 
ইংরাজদের বিরোধিতা করিবে । এ-বিষয়ে শোর কর্ণওয়ালসের প্রদার্শত পন্থা 
অনুসরণ কারতোঁছিলেন মান্র। জন শোর-এর সপক্ষে একথাও বলা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশ 
শাস্তর প্রসার সাধনের জন্য মাঝে মাঝে যুদ্ধ-বিরাতির প্রয়োজন ছিল। জন শোর-এর 

শাসনকালের শান্তিনীতি এই প্রয়োজনও কতকাংশে মিট ইয়াছিল, বলা বাহূল্য ৷ 
জন শোর তাঁহার নিরপেক্ষনগীতি অনুসরণ করিতে গিয়া ব্রিটিশদের পূর্বপ্রাতি 
শ্রুতি উপেক্ষা কারতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ১৭১৫. প্রীষ্টাব্দে 
78 মারাঠাগণ নিজাম রাজা আক্রমণ করিলে নিজাম ইংরাজদের সাঁহত 
হ্ছে নিজামের পরাজয় স্বাক্ষরিত চুত্তির শর্তনি:সারে সামারক সাহাধ্য চাহিলেন। কিন্তু জন 
শোর আহার নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া কোন সাহায্য 
প্রেরণ করিলেন না। ফলে খরংদা (10089108 )-এর যুদ্ধে মারাঠা-হস্ষে নিজামের শোচন?য় 
পরাজয় ঘাঁটল (১৭১৫ )। ইংরাজদের প্রতিশ্রতি-ভঙ্গে নিজাম স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হইলেন। 

সুতরাং তিনি আত্মরক্ষার্থ ফরাসীদের স্হায়তালাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত সার জন শোরকে নিরপেক্ষতার নাত তাগ কাঁরতে হইয়া- 
ছিল। ১৭১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আসফ-উদদৌলার মৃত্যু হইলে অযোধ্যায় এক 
উত্তরাধিকারন্বন্দেবর সূত্রপাত হয়। অযোধ্যা কোম্পানির আশ্রত রাজা এই কারণে 
উত্তরাধিকারজ্বন্দেয জন শোর' হন্ডক্ষেপ কারলেন। তিনি আসফ.উদ-দৌলার ভ্রাতা 
সাদাত আলি এবং আসফ্‌-উদ্‌্-দৌলার অবৈধ সন্তান ওয়াজীর আলির মধ্যে ওয়াজীর 
আলিকেই প্রথমে সমর্থন করিলেন। কিন্তু পরে ওয়াজীর আলির দাঁব অবৈধ 
“ বিবেচনা করিয়া শোর সাদাত আলিকে অধোধ্যার নবাব-পদে 
আধ্ম্ঠত কাঁরলেন। বিনিময়ে তিনি এলাহাবাদ কোম্পানর 
রাজ্াভুন্ত কারঙ্লেন এর্বং বাধসরিক ৭৬ লক্ষ টাকা অর্থ-সাহাষ্য 
কোম্পানিকে দেওয়া হইবে এই শর্তে অযোধ্যার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ কারলেন। অবশ্য 
জন শোর কর্তৃক নিরপেক্ষতার নীতি পাঁরত্যাগের পশ্চাতে কাবুল-আধপাঁত জামান 
শাহের ভারত-আক্রমণের ভীতি অন্যতম কারণ ছিল, এ-কথা মনে করা অনুচিত হইবে না । 
শোর-এর কার্ষকালের শেষভাগে ইংরাজ কর্মচারিবর্শের মধ্যে এক প্রকাশ্য বিদ্রোহ 
দেখা 'দলে তিন বাধ্য হইয়াই তাহাদের কতকগীল দাবি মানিয়ন্ন লইলেন। ইংরাজ 
কর্মচারিবর্গের কার্যনীতি ও নিয়মানবা্ত'তা সম্পর্কে কণ'ওয়ালস 
রা প্রবর্তিত নিয়ম (00:081115 0০6 )-এর বিরুদ্ধে প্রাতাক্রয়া 
আদেশ ঘটনার অব্যবাহত পরেই জন শোরকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ 
দেওয়া হইল । ইংলশ্ডে পৌঁছিবার পর তাঁহাকে লর্ড টেন্থমাউথ 

( [014 06187/09080) ) উপাধিতে ভূষিত করা হৃইয়াছিল। 


শোর-এর অযোধ্যা" 
নীতি 


ভারতে ব্রিটিশ শন্তির প্রসার (পূরানৃসৃত ) ১৫৭ 


অন্টাদশ শতকে ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ( 3008৩, £০00000 
800 081015 ঘর) 10121709606) ০606 [08 ) 8 অন্টাদশ শতকে ভারতীয় 
হি ননারে। সমাজ উহার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য লইয়া চলিতোছল। দশখর্ঘকাল 
রাদদলিতা মুসলমানদের পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দুদের পর্বেকার 
রক্ষণশীলতা সামানা দূর হইলেও হিন্দু সমাজ তখনও জাতিপ্রথা, 
খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে বাছবিচার তাগ করিতে পারে নাই । হিন্দু সমাজ উহার মৌল 
মসলমান সমাজের. রক্ষণশীলতা, জাতিভেদ প্রথাজনিত ছুতমার্গ তখনও ত্যাগ করিতে 
জাতিপ্রথা-বিহনতা পারে নাই । পক্ষান্তরে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ 
প্রথার অনুপস্থিতি হিন্দু সমাজের সর্বানম্ন, উপপোক্ষত, অবহেলিত 
শ্রেণী মুসলমান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতোঁছল : এইভাবে সমাজ তথন হিন্দু সমাজ্জ 
৩ মূসলমান সমাজ-_এই প্রধান দুই সমাজে 'বিভন্ত ছিল। 
সামাজিক কার্যকলাপের মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম ॥ গ্রামে বসবাস করা, পাঁরবার-পাঁরজন 
সামাঁজক জীবনের প্রতিপালন করা, নিজ ধর্মমত অনুসরণ করিয়া চলা সবই গ্রামা- 
এরা জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই চাঁলতোঁছল । গ্রাম হইতেই খাদা, বস্তু, 
গৃহের সরঞ্জাম প্রভৃতি সংগ্রহ করা চলিত, গ্রামই ছিল তখনকার 
সমাজ জীবন, অর্থনোৌতিক জীবন ও সাংস্কৃতিক জীবনের কর্মকেন্দ্ু। 
গ্রামবাসী তখন পধানত তিন শ্রেণীতে 'বিভন্ত ছিল, বথা, কৃষক তথা শ্রামক শ্রেণী, 
হত্দ্‌ ও মুসলমান উচ্চজাতিসম্মিলিত উচ্চ শ্রেণী ও শাসনকার্ষে সংযুস্ত অল্প সংখ্যক 
সমাজে উচ্চ ও ব্যস্ত । উচ্চ জাতি বাঁলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষরিয়, বৈশ্য তথা জমি-মালিক 
নিননশ্রেণী বদামান শ্রেণণকে বৃঝাইত । মুসলমানদের মধ্যেও অন্রূপ উচ্চ শ্রেণী 
( শরিফ ) এবং সাধারণ শ্রেণী' অর্থাৎ, শ্রংমক, কৃষক প্রত্ীত ছিল। 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রাম্য জীবনের প্রধান অবলঘ্বন ছিল কৃষি। তখনকার অর্থনৈতিক 
জশবনের প্রধান এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণভা। থাদ্য- 
শস্য ভিন্ন দৈনান্দন জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, 
সাংস্কীতক জীবন. যেমন, তেল, কাপড়-চোপড়, লোহার জানিসপর, ফল, শাকসবাঁজ 
সব কিছুই গ্রামে উৎপন্ন হইত। জনসংখ্যার তুলনায় কাষজ মর প্রাচুধ থাকায় 
কাষযোগা জাঁমর একাংশ এমান পাঁতত থাকিয়া যাইত । গৃহপালিত পশন, গর ভেড়া, 
ছাগল প্রীতির চারণভীম হিসাবে প্রত্যেক গ্রামেই বিষ্ঞীর্ণ চারণভূমি 
এত থাকিত। মুঘল আমলে গাঙ্গে় উপত্যকায় পূর্বাপেক্ষা অধিক 
99188 গ_ পাঁরমাণ কৃষিজাঁম চাষের অধীনে আনা হইয়াছিল! কৃষিজমি 
সম্পকে" অপর একটি বোঁশম্ট্য ছিল এই যে, খুব অল্প পাঁরমাণ 
জামই তখন বিক্রয় করা হইত । ব্রিটিশ আঁধকারের পর্্বাবাঁধ পাঞ্জাবে ফীষ্জম 'বক্লুয়ের 
কথা কেহ ভাবিতে পারত না ।* 
7785 হাত 5001০1008৩৫ 0791 91০০০ 0 10181 ৪5 ৪ 00903191916 17810089016 
০0001000109, 8১৩০1০০1/ ০0৩৫ ৪00 0355108 ?ি 700 1900 00 1)2100 117-6 ২.) ০1১800৩0, 


15 001 80 8001610%10301000101) 0৫ ৪ 0000910। 0০৬৩1900৫00.” 91? 06০078০ ০8107৩11, 
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ভূমিদাস প্রথা ভারতে জানা ছিল না। জমিদার বা উধর্বতন মালিকের জুলুমের 
'বরুদ্ধে প্রাতকারের পথ ছিল গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া ॥ স্বভাবিকভাবেই 
ভুমিদাসন্ব আবাদিত ইওরোপে যেমন ভূঁমিদাস প্রথা ছিল যাহাতে কোন কৃষক জম ত্যাগ 
করিয়া যাইতে পারত না বা গেলেও তাহাকে ধরিয়া আনা চালিত, 
সেই ধরনের ভূমিদাসত্ব ভারতে দেখা দেয় নাই । 
গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনের প্রথম এবং সবপ্রধান তিন্ত কীষ হইলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ 
গ্রাম গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনে নানা ধরনের ক্ষু্র শিল্প গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। এগুলির 
৫ মধ্যে তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, স্বর্ণাশল্প, চমণশল্প প্রভৃতি নানাপ্রকার 
কারি শিল্প স্বাভাবিকভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল ৷ কারিগর শিল্পীদের 
মধ্যে কামার, কুমার, স্বর্ণকার, তাঁতী, ছৃতোর মিস্তী, গুড় ও 
অপরাপর মিন্টি প্রচ্ুতকারক, নোকা প্রস্তুতকারক প্রভৃতি নানা ধরনেব দক্ষতাসম্পন্ন 
লোক ছিল। 
গ্রামের অভ্যন্তরে এবং এক গ্রামের সাহত অপর গ্রামের ব্যবসায়-বাণিজা গ্রামের হাট, 
বাজারের মাধ্যমে চলিত। গৃহপালিত পশ. ক্রয়-বিক্য়ের জন্যও হাট বসিত। গ্রামের 
উদবৃত্ত ফসল ও সামগ্রগ ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিয়া শহরাণ্লে চালান দিত। বাহির হইতে 
কা গ্রামাঞ্ছলে আমদানি একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে। গ্রামের 
উদবৃত্ত সামগ্রী, শস্য ইত্যাঁদ ব্যবসায়ীরা আতি সামানা দামে 
শকানিয়া লইয়া শহরাগ্চলে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিত। সেই লাভের অর্থ গ্রামে 
বিনিয়োগ করা হইত না । ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক যে-সমৃদ্ধি আশা করা যাইত সেইরূপ 
কোন 'কিছ্‌ হইত না। রাজস্ব অর্থ দ্বারা দিতে হইত । 
গ্রাম পণ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের শান্তি বজায় রাখা, অপরাধের বিচার করা, সালশী' 
নিরাকার করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অপরাধের শাগ্ভ বিধান করা হইত। 
, মকদ্দম নামক রাজকর্মচারণ গ্রাম পণ্চায়েত পরিচালনার দায়ত্ব 
প্রাথ ছিল৷ পণ্চায়েতের উপর কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বা প্রভাব বিস্তারের সুযোগ 
মকদ্দমের ছিল না। 
পাশ্চাত্য দেশের মত ভারতবর্ষের শহরগুলি শিল্পকেন্দ্রু এবং গ্রামগুলি কাষিকেন্দ্ 
এইভাবে িভন্ত ছিল না। গ্রাম ও শহরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, খাদাশস্য সব কিছু 
প্রধানত গ্রামেই উৎপন্ন হইত । নবাব, বাদশাহ্‌ বা চ্ছানীয় রাজ-পারবারের রূচিসম্মত 
গ্রাম ভারতশয় জানসপন্র প্রস্তুতের জন্য দিল্লা, আগ্রা এবং ভারতের অপরাপর 
অর্থনখীতর 'ভান্ত £ শহরে কারখানা গড়িয়া উঠিয্াছিল। কিন্তু ভারতের অর্থনীতর 
শহরা্টলে অতি কাঠামো গ্রামের উপরই নির্ভরশীল ছিল। শহরে, নগরে প্রজ্তুত 
৪ এ সামগ্রীর অতি সামান্যই গ্রামাগ্চলে প্রেরিত হইত। শহর এবং 
গ্রামা্লের শিল্পীদের দাদন দিয়া দালালরা 'নজে অথবা তাহাদের 
গোমজ্ঞাদের মাধ্যমে উৎপ্র সামগ্রী সংগ্রহ কারিত। 
বৈদেশিক বাণিজোর ক্ষেত্রে সথদশ ও অজ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম 
প্রধান রপ্তানিকারণ দেশ 'হসাবে পারগর্িত ছিল! সপ্তদশ শতক এবং অঙ্টাদশ শতকের 


ভারতে 'ত্রিটশ শান্তর প্রসার (পূর্বানুসৃতি) ১৫৯ 


প্রথম ভাগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভারতবর্ষ হইতে সৃতী ও রেশমবস্ত্র, মসলা, নীল, 
চির ররর চিনি, ওষধ, দামী পাথর এবং অন্যান্য সংন্দর সূন্দর জিনিস 
আমদানি কারত। পরিবর্তে রেশমের কাঁচামাল, সোনা, রূপা, 
টিন, প্রবাল, জনক, গম্ধক, সীসা, তামা প্রভীতি আমদানি করিত।* ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
প্রয়োজনয় অর্থ ধনবান বাণিক-সম্প্রদায়ই বিনিয়োগ কবিত। শেঠ পারবার এ-নিষয়ে 
উল্লেখযোগা | 

শিল্প ও সংস্কীতির দক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় ষে, গ্রামে টোল ও মকৃতব্‌ 
থাকিলেও রাজকার্যে যোগদানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য শহরাণ্ুলে শিক্ষা গ্রহণের 
রশীত তখনও চালু ছিল। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল শাস্ত-হিন্দই হউক 
শ্ার মুসলমানই হউক_-সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিয়া গ্রামের ধর্মজননকে সাহায্য 
করা। শহরের শিক্ষার বৈশিজ্টা ছিল অনার্প। সেখানকার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য 
ছিল রাজকমণচারী-পদ গ্রহণের যোগাতা অন করা, ব্যবসায়-বাণিজ্োর যাবতীয় 
জটিলতা, আদালতে বিচারের সময় বাদী বা বিবাদী পক্ষ সমর্থন করা- অর্থাৎ উকিল- 
মোক্কারের কাজ শিক্ষা করা। গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবন অনেকটা ধর্মীশ্রয়ী ছিল। 
উৎসব, পৃজ্ঞাপার্ণণ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সময়ে সঙ্গীত, কাঁতন, মাফেল প্রভৃতির 
ব্যবস্থা কা হইত । সক্ষম কারিগাঁর শিল্প যেমন, হাতীর দাঁতের কাজ, তীমা, রুপা 
বা সোনা প্রভৃতি ধাতুর উপর সক্ষম কাব্‌কার্য প্রভৃতি প্রধানত 
শহরাণ্জলে অর্থৎ নবাব-বাদশাহ, রাজা-নহারাজার পৃজ্পোষকতায়ই 
গঁড়য়া উঠিয়াছিল । হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার বাপারে 
প্রাচীন শক্ষা-ব্যবস্থা পৃথিবীর অপরাপর অঞ্চলের অগ্রগাঁতর সহিত পা ফোলয়া চলতে 
পারে নাই। ধর্মভিত্তিক শিক্ষা-্যব্থায় আধুূনিকতা এবং আধুনিক প্রয়োজনের কোন 
সামঞ্জস্য ছিল না। অবশ্য হিন্দু শিক্ষা-বাবন্থায় দূশননের শ্থান ছল খুবই উচ্চে। 
ব্যাকরণ, আইন, ন্যায়, কাবা, বেদান্ত, সাংখ্য, তল্ম, পুলাণ প্রভৃতি শিক্ষার মান খুবই 
উচ্চ (ছিল । মুসলমানদের মধোও আদব (সাহিতা ) হিকমত (দর্শন ১ হা'সত 
(ইতিহাস ও এাত্হ্য ), তিব্‌ (ওউষধ  বিয়াজী ও হৈর়ত (অংকশাস্ত এ জ্যোতিরিদ্যার ) 
চা তখন ছল । 

স্থাপতা ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে অন্টাদশ শতাব্দী সপ্তদশ শতাব্দীর তুলনায় অনেক 
পশ্চাংপদ ছিল, বলা বাহুল্য । ওরংজেবের সংকীর্ণ ধর্মমত 
এজন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একই কথা 


শিক্ষা ও সংস্কাত 


ক্থাপত) ও চন্রকলা 


প্রযোজ্য । 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অন্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ হইতে ইংরাজদের 
রাজনোৌতক প্রাধান্য বিষ্ঞারের ফলশ্রুতি 'হসাবে ,অর্থনৌতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা 
দিল। তাহাদের প্রতিযোগিতায় দেশধয় শিল্প আঘাতপ্রাপ্ত হইল। কাঁচামাল রগ্তানি 
কয়া তৈরণ সামগ্রগ আমদানি তাহারা করিতে লাগিল । অন্টাদশ 

৪ ফলে শতকে ইংল্ডে শিল্পাঁবষ্লবেব ফল হিসাবে উৎপাদনের ষে উত্বাত 
সাধিত হইয়াছিল তাহার ফলে ভারতের নিজস্ব শিজ্পজাত সামগ্রীর 
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১৬০ ভারতের ইতিহাসবথা 


সহিত অসম প্রাতযোগিতায় ক্রমেই ভারতীয় শিল্প বিনাশপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ইংরাজ- 
দের রাজস্ব-নীতও ভারতের চিরাচরিত রাজস্বনগীতর অবসান ঘটাইয়া ভারতবাপণর 
কীষ-পদ্ধতিতে আমূল পারিবর্তন আনিল। একাদকে ষদ্রীশল্পের বিনাশ অপর দিকে 
অমি মালিকানার সারি চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত ) লোককে কা উপর অতাধিক নির্ভরশীল 
কাঁরয়া তুলিল। কাষ-পদ্ধাতর কোন উন্নাত সাধন না কারয়া কাষজীমর উপর অত্যধিক 
চাপ দিবার ফলে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না। দাবিদ্র্য ও নিম্নমানের জাবনধারণ 
ডারতবাসীর অর্থনৈতিক জাঁবনের বোশশ্টা হইয়া দাঁড়াইল। 

শিক্ষা ও সংস্কাতর ক্ষেত্রেও ইংরাজদের প্রয়োজনের তাগিদে নৃতন শিক্ষার্রম শুরু 
হইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এ-বিষয়ে তেন পাঁরবর্তন সাধিত না 
হইলেও ইংরাজদের অধীনে চাকুরি গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যন্তিগতভাবে অনেকেই ইংরাজণ 
শিক্ষার দিকে ক্রমে ঝখাকতে লাগিল । 


অশ্যায় ১১ 


লর্ড ওয়েলেস্‌লী $ অধীনতামুলক মিত্রতা £ 
মহীশুর রাজ্যের পতন 
(101৫ ৬/6116516য : 0195101201৮ /১11121106 £ 


121] 01 1৬15016 ) 


লর্ড ওয়েলস্‌লশীর নিয়োগ ( ১৭৯৮-১৮০৬ 18 তাঁহার সমস্যা (40017170601 
1 (১0161 ৮/61165165 81718 011110100]1168 ) : সার জন শোর এল পর লড €য়েলেস-লশ) 
মারল আমাঁণংটন [100 ৬৬611৩5175, £8] 0671020106:90 ) গবর্ণকি জেনারেল- 
পদে নিযুক হইয়া ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীপ্রল মাসে ভারতনর্ষে আসয়া পৌছিলেন। 
€কাম্পানর ইঞ্লণ্ডস্থ বোর্ড অব কণ্ট্রোল 1 173081৭ 0$ 0001101),এর কমিশনার 

ৰ হিসাবে লর্ড ওয়েলেসলী কোম্পানির ভারত*য় রাজা সম্পর্কে 
2777 আভন্তালাভেব যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছলেন। বস্তৃত 
হা এননান্র লর্ড কার্গন ভিন্ন অপর কোন গব্পর-জেনারেল ভারতীয় 

শাসনবাবন্থা বা কোম্পানির সমস্যা সম্পকে" এইরূপ সংস্পজ্ট ধারণা 
শইমা ভাবতবর্ষে আসেন নাই । তিনি ছিলেন বিদ্বান, প্রতিভাবান ও অভিজাতসংলভ 
গাত্মমর্যাদাসম্পন বান্ত। তিনি ছিলেন ঘোর সাগ্রাজাবাদশ। তিনি যখন ভারত 
মাসিঘাছলেন তখন তাঁহার সাগ্রাজাবাদী নশীত কার্ষকরী করিবার পক্ষে সুবর্ণ 
সমযোগ উপাস্থত হইয়াছল। কিন্তু এই সুযোগের আনূষণঙ্গক জাটলতারও সীমা 
ছিল না। 

সার: জন শোরএন নিরপেক্ষতার নীতর সুযোগ গ্রহণ কারয়া টিপ স্ংলতান 
্গপত্তমের সন্ধির শত: ভঙ্গ কারতোছলেন। ফরাসী, রি প্রীত জার 
নাহা'যালাভের জনা [পু তখন সচেষ্ট। খরনদা-এর যুদ্ধে ইংরাজদের প্রতশ্রত 
সাহাঘা না পাওয়ায় নিজাম স্বভাবতই ইংরাজদের উপর বং শ্রদ্ধ হইয়া ফরাসগ 
সহারতা গ্রহণে উদগ্রীব । এদিকে সম্ধিয়ার টা ক্রমে বৃদ্ধ পাইফাছে। কাবূলের 
আধিপাত জামান শাহ: ভারত আক্রমণের জনা প্রস্ততি হইহেছেন। 
এই সংবাদও তখন ভগাতর সপ্টার করিয়াছে । সবর 'ব্ুটিশ 
জাঁতর উপর পরোক্ষভাবে আঘাত হানিবার উদ্দেশা নেপোলিযন লেনাপাি মশরে, 
মধা দয়া ভারতবর্ষে পৌৌছবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এইবপ অভাল্তরধণ এব 
বাহরাগত আকমণের পরিপ্রেক্ষতে যখন ইস্ট- ইঠ্ডিয়া বৌমপানির রাজনৈতিক পরিস্থতি 
সমসাসংকুল হইয়া উঠিয়াছে 'তখন প্রয়োজন ছিল এক ন বিচক্ষণ, দূবদশর্শ ও নিভর্ঁক 
ণাসকের । লর্ড ওয়েলেস্লীর নিয়োগ এই প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মিটাইয়াছল, বলা 
বাহূল্য। 


য়ে'লসংলীব সমস্যা 


১৬২ ভারতের ইতিহাসকথা 


ওযগ়েলেশ্‌ লর উদ্দেশ্য ও নগাত ( 19116816758 48118 800 [১0110% ) $ ওয়েলেস্ল' 
চাঁহয়াছিলেন 'জারতবর্ষে ব্রিটিণ শাস্তকে সর্বাত্মক করিয়া তুলিতে । ভারতীয় উপ- 
মহাদেশে গ্রিটশ সাম্াজ্জা একটি ক্ষদু্র অংশ জহড়য়া থাকুক ইহা 
তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষী মন কখনও সমর্থন করিত না। সুতরাং সমগ্র 
ভারতবর্ষকে ব্রিটণ সাম্াঙ্জে পারণত করাই ছিলু, তাঁহার অন্তরের বাসনা । ইহা 
ভন্ব, ভারতবর্ষ হইতে ফরাসী প্রভাব দুর কাঁরয়া ফরাসীদের পক্ষে সাম্রাজ্য গঠনের 
চেত্টা বফল করাও ছিল তাঁহার অন্যতম ইচ্ছা । 
উপরি-উন্ত উদ্দেশ্য সফল কারয়া তুঁলবার জন্য স্বভাবতই সামাজ্যবাদশ নগীত 
অন্সরণ কারবার প্রয়োঞ্জন হইল । পরস্পর-ববদমান ভারতীয় নৃপাতিগণকে ইওরোপাঁয় 
সামারক সাহাধ্য গ্রহণে উদগ্রীব দোঁখধা ওয়েলেসংলী তাহাদিগকে ৭ব্রিটিশ সামরিক 
চারা য়া সাহায্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নিভ/'রশীল করিয়া তুলিতে চাহিয়া- 
লতার ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই নণাত ওয়েলেস্লীর 
[িন্রতা" পূর্বে লর্ড ক্লাইভ এবং বিশেষভাবে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক 
অনুসৃত হইয়াছিল। ওয়েলেস্লা এই নশীতকে ব্যাপকভাবে 
এবং চরম নিপ:ণতার সাঁহত কার্যকর করিয়াছলেন । সামরিক অধীনতার ভীন্ততে 
গাঠত বালগ্রা ওয়েলসংলী তাঁহার প্রবাঁতিত নীতির নামকরণ করিলেন “অধীনতামূলৰক 
মিত্রতা” (580510195 £১11190০6 ) | (১) যে-সকল দেশীয় নৃপতি 
চা অধীনতামূলক মিন্রতায় আবদ্ধ হইবেন তাঁহারা ইংরাজদের বিনা 
্‌ নৃমাততে অপর কোন রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কাঁরতে বা 
কোনপ্রকার আলাপ-মালোচনা চালাইতে পারিবেন না । (২) দেশীয় নপতিবর্গের মধ্যে 
যাহারা শান্তশালী তাঁহারা নিজ সেনাবাহনী রাখিতে পারিবেন, কিন্তু সেই সেনাবাহিনীর 
সেনাপাঁত 'হসাবে একজন ইংরাঞ্জকে নিষ-স্ত কারতে হইবে । (৩) অধীনতামূলক মিত্রতার 
চান্ততে আবদ্ধ নৃপাঁতগণের রাজোর নিরাপত্তার দায়িত্ব কোম্পানি গ্রহণ করিবে, কিন্তু 
পেইজনা ঘে-দেনাবাহনী শোষণ করিতে হইবে উহার ব্যয় সংকুলানের জন্য তাঁহাঁদগকে 
নার্দস্ট পাঁরমাণ রাঙ্জ্যাংশ ছাঁড়য়া দিতে হইবে । সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে 
যে, ব্রিটিশ প্রাধান্য এবং সাম্রাজা বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া ওয়েলেস্লী তাঁহার অধাীনতা- 
মূলক মিতা নীতির প্রবর্তন কাঁরয়াছলেন । এই নশীত সাফল্যের সাহত প্রয়োগ কাঁরতে 
পারিলে ফরাসীদের পক্ষে ভারতে সাম্রাঙ্জ্য বিস্তার করা সম্ভব হইবে না, ইহাও ওয়েলেসলখ 
উপলাব্ধ করিয়াছিলেন । 
তদানীন্তন ভারতের সর্বাপেক্ষা হাীনচেতা দুর্বলচিন্ত ও আত্মমবাদাহীন 
হায়দরাবাদের নিজাম সর্প্রথমেই কোম্পানির সাহত অধাীনতা- 
জবানিরারলর মূলক মিত্রতাব্ধ হইলেন । জন শোর নিজামকে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 
[মনরাজাসমূহ 
খরদা-এর যুদ্ধের কালে সাহায্য না দেওয়ার ফলে নিজাম 
'ব্রাটণের প্রতি শুভাবাপন্ন হইয়া ডাঠরাছিলেন । ওয়েলেস্‌লীর চেষ্টায় নিজাম 
টি পূনরায় ব্রাটশের পক্ষেই শুধু আসলেন না, 'ব্রটিশের অধীনে 
ন মনরে পারণত হইলেন ৷ ১৮০৩ শ্রীন্টাব্দে নিজাম 'ত্রাটশ সৈন্যের 
বায় বাবদ নগদ অর্থের পাঁরবর্তে তুঙ্গভত্রা ও কৃষ্ধা নদীর দক্ষিণস্থ রাজ্যাংশ 


তাঁহার উদ্দেশ্য 


লর্ড ওয়েলেস্‌লী £ অধীনতামূলক মিগ্ততা £ মহীশূর রাজ্যের পতন ১৬৩ 
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১৬৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


কোম্পানিকে ছাঁড়য়া দিলেন। এই সকল অণ্ুল হস্তাম্তরত জেলা নামে আঁভহিত 
হইত ।* 

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকাল হইতেই অযোধায় সামারক নিরাপত্তার ভার প্রধানত 
কোম্পানির উপর নাস্ত ছিল। কোম্পানির সাহাযোর বিনিময়ে অযোধ্যার নবাবকে 
বাৎসরিক একটি 'নার্দন্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হইত । জন শোরএর আমলে উহা 
বাৎসারক ৭৬ লক্ষ টাকায় স্থিরীকৃত হইয়াছিল । ওয়েলেসংলী ১৮০১ ঘরাম্টাব্দে অযোধ্যার 
নবাবের সাহত এক নৃতন চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন ৷ এই চুক্তির দ্বারা পূর্বেকার বাংসাঁরক 
অর্থপ্রদানের পাঁরবর্তে নবাব রোহিলখণ্ড, গোরক্ষপূর এবং 
দোয়াব-এর একাংশ কোম্পানির নিকট হচ্ভান্তীরত কঁনিলেন। এই চুন্তর 
শতনিহসারে অযোধ্যার নবাব নিজের শুঙ্খলাহশন, সামরিক কার্ষে অনিপৃণ সেনাবাহিনী 
ভাঙ্গয়া দিলেন । উহার পরিবর্তে আধক সংখ্যক কোম্পাঁনর সৈন্য অযোধায় মোতায়েন 
করা হইল । এইভাবে অধোধা রাজাও অধীনতামূলক মিপ্ররাজো পরিণত হইল । 

মারাঠা-নেতা নানা ফড়নবীশ যতাঁদন জাঁবিত ছিলেন ততদিন মারাঠা রামষ্ট্রসংঘের 
(24180905 0005৫20805 ) কেহই ইংরাজদের অধীনতামূলক কোন শর গ্রহণ 
কাঁরয়া মিত্রতা স্থাপনের কথা কল্পনাও করে নাই । কিন্তু ১৮০০ খ্রীঙ্চাব্দে নানা 
ফড়নবীশের মৃত্যু হইলে সুযোগা নেতার অভাবহেতু মারাঠা-রাজাযপণ্চকের মধো আর 
একতা বলিয়া কিছুই রহিল না। তাহাদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিলে পেশওয়া 

দ্বিতীয় বাজীরাও"এর রাজ্য যশোবন্ত রাও হোলকার কর্তৃক 
মারাঠারাজ্য £ আক্রান্ত হইল । যশোবনত রাও পেশওয়া ও সান্ঘয়ার যুগ্ম 
পেশওয়া, ভোঁসলে * 
ভাসিনিনা বাঁহনীকে পূণার সন্নিকটে শোচনীয়ভাবে পবাজত করিলেন। 
দ্বিতীয় বাজীরাও পলাইয়া গিয়া ব্রিটিশের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন 

এবং তাহাদের সহিত অধীনতামূলক মিব্রতাবদ্ধ হইলেন (১৮০২)। পেশওয়া বত 
ব্রিটিশের অধানতা স্বীকার মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের একতার মূলে চবম আঘাত হাণনল ! 
ইহার পর বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় ভোঁসলে ও দিম্খিয়াও অধীনত লক 'িণ্রহার চুন্তি 
স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন । 

ইতিমধো (১৭১৯৯ তাঞ্জোর রাজ্য এক উত্তরারিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব দেখা দিলে 
ওয়েলেসূলী তাঞ্জোর-এর রাজাকে ত্রিটশ অধীনভামূলক মিনুতা 
গ্রহণে রাজ করাইযাছিলেন । এই চুক্তির শর্তানুসারে বাৎসারব 
নাঁদ্ট পরিমাণ ভাতা প্রাণ্তর বিনিময়ে তাঞ্জোরের রাজা নিজ রাজ্যের শাসনভা। 
ইংরাজদের নিকট ছাড়িয়া 'দয়াছিলেন । অনুরূপ পরিম্ছিতর 
সুযোগ লইয়া ওয়েলেস্লী সরাট রাজাটি ব্রিটিশ আধিকারভুক্ক 
কারয়াছিলেন ' স.রাটের নবাব অপুত্রক অবস্থায় মৃতামৃখে পাতিত হইলে আহার ভ্রাতার 
দাব অস্বীকার কাঁরয়া ওয়েলেস্লী সরাট আধকার করিয়া লইলেন। নবাবের ভ্রাতাকে 
জী অলশা সামানা ভাতা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । বলা বাহুলা, 
| ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট: ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজা-সম্পের প্রারম্ভ- 
কাল হইতেই সুরাটে ইংরাজ প্রাধানা স্থাপিত হইয়াছিল । 
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অযোধ্যা 


অধিকৃত রাজস্মূহ £ 


তাচজার 


লর্ড ওয়েলেস্‌লী £ অধীনতামূলক মিতা 8 মহীীশূর রাজ্যের পতন ১৬৫ 


কর্ণাটের প্বিতীর যুদ্ধের পর 'ব্রাটণ সাহাযো মহণ্মদ মালি নবাব-পদ লাভ 
কারয়াছিলেন । সেই সময় হইতে কর্ণাটের শাসনব্যবস্থায় ইংরাজদের প্রাধান্য স্থাপিত 
হইয়াছিল । কর্ণাটেও একপ্রকার দবতশাসন প্রচালত ছিল এবং উহার ফলে কর্ণাটে 

এক ব্যাপক অব্যবস্থা স্বভাবতই দেখা 'দিয়াছিল। ১৭১৫ 
কর্ণাট 
থীন্টাব্দে মহম্মদ আঁলর মৃত্যু ঘটিলে তাহার পুত্র উমদাত- 

উলুউমরা কর্ণাটের নবাব হইলেন । কিন্তু মৃতযার কিছুকাল পূর্ব হইতেই মহম্মদ 
আদি এবং তাহার পূত্র উমৃদাত টিপু সুলতানের পাহত মিব্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে 
গোপনে প্ালাপ কারিতোঁছলেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া গেলে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উমদাত- 
এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলেসূলশ বর্ণাট রাজ্য "ত্রাটিশ আাঁধকারভুত্ত কারলেন। ইহা 
ভন্ব, উমাত-এর পুত্রের দার উপেক্ষা করিয়া অপর একজনকে তান নবাব-পদে স্থাপন 
-কারলেন। 

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশ;র যুদ্ধ, ১৭৯৯ (1006 [9০70 £১1210-0155076 আহা)? 
শ্রীরঙ্গপত্তমের সম্দির (১৭৯২) পর কর্ণওয়ালসের মনে এই ধারণা 'জন্মিয়াছিল যে, 
টিপু সুলঙান আর কোনাদন ইংরাজদের বিরোধিতা করতে অগ্রসর হইবেন না। 

তু টিপুর ন্যায় স্লাধশনচেতা, দেশপ্রেমিক সুলতানের পক্ষে শ্রীরঙ্গপন্তমের সম্ধির 
অপমান দরদ" শর্ভ মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। তিনি ফ্রান্স, মরিশাস, কাবৃল, 
আরব, ত.রস্ক প্রভাতি দেশে দৃত পাঠাইয়া সামরিক সাহায্য প্রার্থনা 
কারলেন। ভতখয় ঙ্গমহপশুর যুদ্ধে মহশরের যে-সকল দরর্গ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, [তন সেগুলির সংস্কার-সাধন করলেন। 
দেশেব কৃষ-বাবন্থার উন্নয়ন, সেনাবাণহনশর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং উহাকে উন্নত ধরনের সামারক 
শিক্ষাদান করিয়া টিপৃ নিজ রাজাকে পুনবায় সমদ্ধ ও শক্তিশালী কাঁরয়া তুললেন । 

টিপু ফরাসী বিগ্লবীদল 'জেকোবিন' ক্লাব (78০০910 0189 )-এর সদস্য হইলেন। 
ব্রাটশ শঃকব উচ্ছেদে টিপুকে সাহাযা কারবার উদ্দেশো কয়েকজন ফরাসী স্বচ্ছাসেবকও 
ম্যাঙ্গালোর-এ আসিয়া উপস্থিত হইল 1১৭৯৮)। ওয়েলেসূল ভারতবর্ষে পে গ্ছিয়াই 
টিপুর সাম1রক প্রস্তর উদ্দেশা উপলাব্ধ করিলেন এবং অনা লচ্বে টিপুর সাঁহত 
যুদ্ধে অবতর্ণ হইবার জনা প্রচ্ভত হইতে লাগলেন । তিনি ১৭৯০ শ্রীন্টাব্দে 
ইঙ্গ-মারাঠা-নজাম মৈল্ী (7001৩ £১11900০) পৃনহসঞ্জীবিত 
কাঁরতে সচেষ্ট হইলেন । নিজামকে স্বপক্ষে আনতে ওয়েলেসূলকে 
বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু মার্রাঠাগণ ব্রিটিশ পক্ষে যোগদান করিল না। কেবল 
(ব্রিটিশ স্বার্থের উদ্দেশোই ওয়েলেস্ল টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেছেন না, 
এইরুপ ধারণা সৃষ্টর জন্য ওয়েলেসূলী জয়লাভের পর টিপুর রাজোর একাংশ মারাঠা- 
[দিগকে অপণ করিবেন ঘোষণা করিলেন। 

অতঃপর ওয়েলেস্ল টিপুর নিকট তাঁহার করাসা মৈত্রী সম্পর্কে কোঁফয়ত চাহিয়া 
পাঠাইলেন ৷ কন্তু টিগ * জবাব সন্তোষজনঞ্ নহে বিব্চেনা 
করিয়া ওয়েলেস্লশ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারলেন। 
অঞ্পকালের মধোই টিপু ব্রিটশ সেনাপাত স্টুয়ারের (১৮৮০) 
হচ্তে সদাশিরএর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। ইহার "রর সেনাপতি হ্যারিস 
ক. বি. (২য় খণ্ড )--১২ 


টপ সৃলতানর 
দ্ধ প্রস্তুত 


ফরাসখ পাহাযালাভ 


সদাশির, মলভেলণ? 
ও শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধ 


১৬৬ ভারতের ইাঁতহাসকথা 


(17805 )এর নিকট মলভেলী ( 19156] )-এর যুদ্ধে তিন পুনরায় পরাজিত 

টিগ্র মতা হইলেন। টিপ নিজ রাজধান* শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষার উদ্দেশ্যে তথায় 
সৈনাপসারণ কারলেন। শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষার্থে যুদ্ধ করিবার কালে 

রর বীর টিপ প্রাণ হারাইলেন । তাঁহার মৃত্যুতে ইংরাজগণ স্বন্ভির নিঃ*বাস ত্যাগ 
। 


টিপুর পরাজয় ও মৃত্যুর পর ওয়েলেসূলী মহাঁশূর রাজ্যের আঁধকাংশ ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যভুত্ত কারলেন। নিজামকেও এক ক্ষদ্রাংশ দেওয়া হইল । মারাঠাগণকে কতক 
গুলি শর্তাধীনে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে একাংশ দেওয়া হইলে তাহারা উহা গ্রহণে 
অস্বীকৃত হইল । এইভাবে ব্যবচ্ছেদের পর মহণশূর রাজ্যের যে-ক্ষুদ্র অংশ রাহল, উহা 
ইনার হাযদর আল কর্তৃক ষে হিন্দু রাজবংশ সিংহাসনচাত হইয়াছিল সেই 
ব্যবচ্ছেদ বংশের জনৈক উত্তরাধকারীকে দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, এই 
রাজবংশ ব্রিটিশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন রহিল । টিপুর দুই পুত্র ও 
পারবার-পরিজনদের প্রথমে ভেলোর-এ বন্দী করিয়া রাখা হইল । ১৮০৬ প্রীষ্টাব্দে 
তাহাদিগকে কলিকাতায় হ্থানাম্তরিত করা হইয়াছিল । মহীীশুর রাজ্যের পতনে ভারতে 
ইংরাজ-বিদ্বেষী সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তর বিলোপ ঘটিয়াছল । ইহা ভিন্ন, ফরাসীপ্রভাব বিদ্যারের 
পথও সেই সঙ্গে বন্ধ হইয়াছিল । 


প্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঞজা যৃষ্ধ, ১৮০৩-০৬ (1116 96০000 /0610-7187500)5 ভা হা 
18098-06 )$ লর্ড ওয়েলেস্ল” যখন গবর্ণ র-জেনারেল-পদে নিযুুন্ত হইয়া ভারতবর্ষে 
আসলেন তথন মারাঠাজাতি ইতিহাসে এক ভীষণ দুর্দন দেখা দিয়াছে । নিয়াতর 
পারহাসে-ই যেন মারাঠাজাতির নেতৃবৃন্দ প্রায় একই সময়ে কালের করালগ্রাসে পাঁতিত 
হইলেন। মাহদূজী নিম্খিয়া, অহল্যাবাঈ, নানা ফড়নবীশ-_ সকলেই একে-একে 
ন্ষিতাঁর ইনগমারাঠা * মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মারাঠাদের মধ্যে এক অতি সংকীর্ণ 
হৃঞ্ের কারণ স্বার্থপরতার দ্বন্দব শুরু হইল। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, 
'দৌলতরাও 'সাম্ধয়া ও যশোবন্ত রাও হোল-কার প্রভৃতি এক 
আত্মঘাতী জ্যন্দ্রের প্রবৃত্ত হইলেন। বাজীরাও সিম্ধিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিয়া 
হোল্কার ধশোবন্ত রাও-এর পূণা আঁধকারের চে্টা প্রতিহত কাঁরতে গিয়া 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন (১৮০২ )। বাজারাও আত্মরক্ষার্থ পলাইয়া শিয়া 
ইররাজদের হত অধাীঁনতামূলক মিন্রতাবদ্ধ হইলেন। এই মিব্রতাুন্তি বাাসিন 
(88852%) )এর সম্ধি নামে পারিচিত। এ-দিকে যশোবন্ত রাও বাজীরাওকে পরাজিত 
চা ররী তা করিবার পর তাঁহার চ্ছলে তাঁহার ভ্রাতা অমৃতরাওকে পেশওয়া 
বলিয়া ঘোষণা কারলেন। কিন্তু ব্যাঁসনের সম্ধির শর্তানৃসারে 
ইংরাজ সৈনা দ্বিতীয় বাজীরাওকে পূনরায় পেশওয়া-পদে চ্ছাপন করিল । ইংরাজ- 
সহায়তায় বাজীরাও পেশওয়া-পদে পুনরায় আঁধম্ঠিত হইবার ফলে পেশওয়াতম্ম 
তথা সমগ্র মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের মর্যাদা ধূলায় লাপ্ঠত হইল । পেশওয়া দ্বিত"য় 
বাজীরাও 'ব্রিটিশের তাঁবেদারে পরিণত হইলেন, স্বাধীনতা বলিয়া তাঁহার আর কিছু 
রাহ না। 


লর্ড ওয়েলেসূলী £ অধাীনতামূলক মিতা £ মহশ্‌র রাজ্যের পতন ১৬৭ 


ভোঁসলে এবং 'সিম্ধিয়া ব্যাঁসনের সন্ধির অপমানজনক শর্তের কথা জানিতে 
ভৌসলে, 'সিশ্ধিয়া পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। নামেমান্র হইলেও মারাঠা 
তিক রাষ্ট্রসংঘের প্রধান নেতা পেশওয়ার এইরূপ আত্মবিক্লয়ে মারাঠা- 
প্রীতকারের চেষ্টা জাতির অপমান তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন না। তাহারা 
পেশওয়া কর্তৃক স্বাক্গরিত ব্যাসিনের সন্ধি গ্রহ্থো করিয়া যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অব্যবস্থিতচিন্ত পেশওয়া বাজশরাও্ গোপনে মারাঠা 
নেতৃবর্গকে সমর্থন করিলেন। বরোদার গাইকোয়াড় অবশ্য এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
কন নিরপেক্ষ রহিলেন । মারাঠা বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া 
নিজামের রাজোর সমান্তদেশে উপস্থিত হইলে ইংরাজগণ প্রমাদ 
গণিল। মারাঠা সেনাবাহিনধকে অপসারণের জন্য তাঁহারা মারাঠা নেতৃবর্গকে 
জানাইল । ধু তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া ইংরাজগণ যুদ্ধ ঘোষণা 
করিল (১৮০৩) 
ল্ন্ড জকি? ভ্রাতা সার: আর্থার ওয়েলেস:লশ (পরবর্ত্ঁ কালে নেপোলিয়ন- 
আর ওয়েলসলণ বিজেতা িউক-অব--ওয়েলিংটন / এবং সেনাপতি লেক: (296] 
ও সেনাপতি লেক 181০) ব্রিটিশ সৈন্য পরিচালনা ক'রিয়াছিলেন। দাক্ষণাত্যে সার: 
আর্থার ওয়েলেসল আহম্মদনগর শাঁধকার কাঁরলেন এবং অসই 
( 4595০ )এর যুদ্ধে সিম্খিয়া ও ভোঁসলের যুগ্মবাংহনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
কারলেন (১৮০৩ )। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 'স্ম্রয়া যুদ্ধ 
ইইতে বিরত রাহলেন । ভোঁসলের সেনাবাহিন* তখনও প্রাণপণ 
যুদ্ধ করিয়া চালল। অরগাঁও (১199 )-এর যুদ্ধে ভোঁসলের সেনাবাঁহনগ চূড়ান্ত- 
272 ভাবে পরাঁজত হইলে ভোঁসলে ইংরাজদের স'হত দেওগাও (136০- 
দেওগাঁড-এর সি (9: )-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন । তিনিও ইংরাজদের 
সহিত অধীন তামূলক মিরতাবদ্ধ হইয়া ওয়ার্দা নদীর পাশ্চম-তীরম্ছ 
রাজাংশ, কটক, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন 
এদিকে সেনাপতি লেক আগ্রা ও "দিল্লী আধকার করি সম্রাট শাহ্‌ আলমকে 
মারাঠাদের অধীনতা-মান্ত করিয়া ব্রিটিশের রক্ষণাধীনে আনিলেন। অতঃপর সিন্িয়াকে 
চূড়ান্তভাবে পরাঁজত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পশ্চাম্ধাবন 
টা কারলেন। লস ওয়ারী ( [95811 /-এর যুদ্ধে সন্িয়া লেকে, 
টিন সঠ্ধি বর্তৃক শোচনগয়ভাবে পরাজিত হইয়া সুর্জপ অজংনগ1ও (9- 
|] £৮1877890 )এর সন্ধি স্বা্মর করিতে বাধ: হইলেন। এই 
সম্ধির শর্তান্‌সারে 'সাম্ধিয়াকে গঙ্গা ও যমুনার মধাবতাঁ অঞ্চল, আহম্মদনগর, ভারুচ। 
অজান্তা পাহাড়ের পশ্চিম্ছ যাবতীয় দ্থান, ভয়পুর, যোধপুর ও গোয়াড়এর উত্তরে 
[সিন্ধিয়ার আঁধকারভুন্ত যাবতীয় হ্থান ও দুর্গা ইংরাজদেও নিকট ছাহা দিতে হইল। 
ইহা ভিন্ন, মুঘল সম্রাটের উপর সিশ্দিয়াব কে প্রকার গুভাব থাকিবে না এবং 'সীম্্য়ার 
রাজধানীতে একজন ব্রাশ রেসিডেন্ট' ( 85510€0ট) পাচ্ছ থাঁকবেন এই সকল 
শর্তও দিম্ধিয়াকে মানিয়া লইতে হইল । এই পূথক চুক্তি দ্বারা (২৭শে ফেব্রুয়ারি, 
১৮০৪ ) সিম্দিয়া ব্রিটিশের সাহত অধশনতামূলক মিন্রতাবধ হইলেন। 


অসই-এর যুদ্ধ 


১৬৮ ভারতের ইীতিহাসকথা 


প্বতীয় ইন্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে একাদকে যেমন মারাঠা শান্ত চিরতরে বিচ্ছিতব 

ও দুবলীকৃত হইল, তেমাঁন অপর দিকে ব্রিটিশ -সাম্রাজোর সীমাও যথেষ্ট 'বিস্তারলাভ 

কারল। ইহা ভিন্ন, এই য.দ্ধের ফলে মাদ্রাজ ও বাংলাদেশে ব্রিটিশ আঁধকৃত শ্থান 

সংযোজিত হইল । দ্বিতীর ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ 

দ্বতীয ইপ্-মারাঠা সাম্রাজ্য জয়পুর প্রভাত রাজপুত রাজাগ-লির উত্তর দিকে বিস্তার 
যুদ্ধের ফলাফল 

লাভ করিয়াছল। ফলে, এই সকল রাজোর সহিত ব্রিটিশের 

মিন্রতা স্থাপনের সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়।ছিল, কারণ, এই সকল রাঞ্জা নিজ-নিজ নিরাপত্তার 

জন্যও 'ব্রাটিশের সাহত মিত্রতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন তখন উপলাব্ধ করিতে পারিয়াছিল। 

ভরতপ-র, বন্দী, যোধপুর, জরপঃর, প্রন্থাত রাজা স্বভাবতই 'ব্রিটিশের সাহত মিত্রতাবদ্ধ 


হইয়াছিল । 


হোলকার ও ওয়েলে পল (17019. & /61169185 )$ দ্বিতীয় ইঙ্গমহীশূর 
যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলেপ্লীকে পঃনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। 
ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে হোল্কার সম্পূর্ণ নালপ্ধ ছিলেন। কিন্তু এইবার তিনি ব্রাটশ 
শান্তর বিরোধিতা শর: কারলেন । ব্রিটশের মিএরতাবদ্ধ রাজপুত রাজাগৃলি আক্লমণ 
করিয়া তান চৌথ আদারের চেষ্টা করিলে ওয়েলেস্লী হোলুকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা কারলেন। যুদ্ধে প্রথমে হোল:কারেরই জয় হইল । 'তাঁন কর্ণেল মন্সনূকে 
মুকুন্দদারার যুদ্ধে পবাঁজত কাঁরলেন। হোল:কারের সাফলো ভরতপুরের রাজা 
ইংরাজপক্ষ পাঁরত্যাগ কাঁররা হোলকারের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। 
কিন্তু উভয়ে দিল্লী আঁধকার করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইলেন। 
ইহার পর “দগ' নামক চ্ছানে হোল্‌কার ও ইংরাজদের মধ্যে এক যহদ্ধ হইল । কিন্তু 
কোন পক্ষই সম্প্ণ জয়লাভ কাঁরতে পারল না। এ-দিকে সেনাপাঁত লেক ভরতপ,র 
পর পর চারবার আক্রমণ কাররাও অকৃতকার্ধ হইলেন । যাহা হউক, ভব্রতপুরের রাজা 
আর ব্রিটশের বিরুদ্ধে ুঝিতে চাঁহলেন না। তান ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া 
'ত্রাটশের সহত সান্ধ স্থাপন করিলেন । হোল্‌কারের বিরুদ্ধে ইংরাজগণ যুদ্ধে পুনরায় 
অগ্রসর হইবার পূর্বেই ওয়েলেস্‌লীকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল । এই 
কারণে হোল-কার আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন । 


চিপ, সুলতান, ১৭৮২-৯৯ (780 9811817) 1783-১9) ২ হাযদর আলর পত্র টিপু 
পিতার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন । পিতার ন্যায় তাঁনও ইংরাজদের দুদ'মনীয় শু ছিলেন । 
ভারত ইতহাসে টিপ তাঁহার ব্যান্তত্ব ও কৃতিত্বের বলে এক গোৌবনোজ্জবল চ্ছান 
আঁধকার কাররাছেন। টিপুর চরব্র বর্ণনায় ইংরাজ এতিহাসিকগণ কটুত্ত করিতে 
দ্বিধাবোধ করেন নাই । পি. ই. রবার্টস (6. ঘ্ু, ০১০: ) টিপুকে এনষ্টঠুর বর্ধর, 
বলিরা অ'ভাহ ত করিয়াছেন । গভর্ণর-প্রেনারেল কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে 'অসভা উন্মাদ' 
আখ্যা দিরাহলেন। সার্‌ আলক়েও: লায়েল (৯ 4১105 [5511 ) টিপৃকে দুধর্ষ 
ধমেন্নন্ত, মাশক্ষত মুসলমান' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু এই সকল মন্তব্য 
কেবল পক্ষসাত দোষে দুষ্ট নহে, সংকীর্ণ অনুদার মনোবৃত্তিরও পাঁরচায়ক | বন্তুত- 
পক্ষে 'টিপ্‌ যথেষ্ট শিক্ষিত, ধর্মভীরু ও দেশপ্রোমক সৃলতান ছিলেন। ফার-সা, 


ব্রাটশের পরাজয় 


লর্ড ওয়েলেসূলী £ অধীনতামূলক মিতা £ মহাঁশূর রাজ্যের পতন ১৬৯ 


উদ, কানাড় প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট বুৎপান্ত জন্ময়াছল। তাঁহার 
লা একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল । সমসাময়ক কলুষতা তাঁহাকে শ্পর্শ 
ক কাঁরতে পারে নাই । রাজনশীতিক "হিসাবেও তিনি দূরদাশিতার 
পক্ষ পাতি পরিচয় দিয়াছিলেন। ইওরোপাঁয় মহাদেশে ইঙ্গফরাসগ ঈম্পকের 
পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁহার রিটিশ-ীবরোধী পারকল্পনা প্রচ্ভৃত 
করেন । সমসামায়ক দেশীয় ন:পতিগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সবশ্রেম্ঠ দেশপ্রেমক। 
হায়দরের ন্যায় তিনিও বঁঝতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরাজগণই ছিল মহাঁশূর তথা 
অপরাপর ভারতণয় রাজ্যগ:লির একমান্র শত । এই কারণে তিনি কোন অবস্থায়ই 
ইংরাজগণের সাহাযাপ্রারথশ হন নাই । নিজাম ও মারাঠাদের সহিত দ্বন্দ্বে টিপু ব্রিটিশ 
“সাহায্য গ্রহণের কথা কজ্পনায়ও আনেন নাই ।* কউকৌশলেও টিপু কম বিচক্ষণ 
ছিলেন না। তিনি ফ্রান্স, তুরস্ক, মরিশাস, কাবুল, আরব প্রভুতি দেশে দৃত প্রেরণ 
করিয়া ইংরাজ িতাড়নের জন্য সাহায্য লাভের চেষ্টা কারয়াছলেন। টিপু ধমেন্িত্ত, 
অত্যাচারী শাসক ছিলেন এই আভিযোগ যে সত্য নহে, তাহা সমসামায়ক ইংরাজ 
লেখকদেরই বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হইবে । এডওয়ার্ড মোর (4810 11০), মেজর 
ডিরোম €140:)5£1070000) প্রমূখ সমসামরিক লেখকগণ টিপুর শাসনের জনপ্ররভার 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন । সার জন শোর টিপুর রাজো কৃষক ও শ্রমিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার 
প্রশংসা করিয়াছেন । এতিহাঁসিক উইল্‌কস্‌ টিপৃকে ধমম্ধি হন্দ্‌-বিদ্বেষী বলিয়া 
আঁভহিত কাঁরয়া্েন, কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে 'টিপুর যে-সকল চিঠিপত্র পাওয়া 
গিয়াছে তাহা হই:৩ উইলকসের মত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এ-কথা প্রমাণত হইয়াছে । 
শাসনকাযে টিপৃ স্বমতপোষক ও স্বৈরাচারী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে 
ধমণম্ধতার বা অত্যাচার শাসনের অপশদ ইংরাজ এীতহাসিকদের সংকীর্ণ তা-প্রসূত, 
একথা বলা যাইতে পারে । 
টিপুর কার্যকলাপ (চ18 08766 800 4১00765601৮1:9 ) £ টিপ, শহার 
তিতা হাযদর আলির সাহত দ্বিতীয় ইঙ্গমহীশূর যুদ্ধে অং. হণ ক'রয়াঁছলেন। 
তিন ব্রিটিশ সেনাপত ব্রেইথ্ওয়েট্‌ ( 012101)94: )-কে সম্পূর্ভাবে পরাজিত কারয়া- 
ছিলেন (১৭৮২)। হায়দর আহলর মৃতু র পর টিপু আহার 
ছ্বিতীর ইঙ্সমহীশর অসমাপ্ত কার্য সমাপনে অগ্রসর হইলেন। তিনিও হায়দর আলির 
যুদ্ধ £ স্যাঙ্গালার এব ু নি র্‌ ১২, 
ঠ নধেবনিন ন্যায় দাক্ষিণাতা হইতে 'ব্রাটশ বিতাড়নের ন এত গ্রহণ কারলেন। 
টিপূর হস্তে প্রাজয়ের ফলে বাধা হইয়াই ই প্লাজগণকে ম্যাঙ্গালোর- 
এর সাঁম্ধ স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল (১৭৮৪ )। এই সান্ধর শর্ত ভঙ্গ করিয়া লর্ড 
কর্ণওয়া'লস নিজামের 'নিকট এক শাস্তসংঘ গঠনের প্রচ্ভাব করেন। ইহাতে টপকে 
গ্রহণের কোন উল্লেখ ছিল না। ইংরাজ প”চ্চর এইরূপ আচরণে টি এ ক্রুদ্ধ হইলেন। 
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১৭০ ভারতের ইতিহাসকথা 


ফলে, তৃতীয় ইঙ্গমহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। এই যুদ্ধে অবশ্য তিনি 
তৃতীয় ইঙ্গমহীশূর সাফল্যলাভে সমর্থ হইলেন না। পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়া 
ফুদ্ধ_শ্রীরঙ্গপ্তমের টিপু শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি দ্বারা নিজ রাজ্যের আধিকাংশ 
সম্থি (১৭৯২) ইংরাজদের নিকট ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৯২ )। 
[কিন্ত টিপ. শ্রীরঙ্গপত্তমের সাঁম্ধর অপমান ভূলিলেন না। তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে 'ব্রিটিশ 
শান্ত নির্মল করিবার উদ্দেশ্যে মরিশাস, ফ্রান্স, তুরস্ক, আরব, কাবুল প্রতীতি দেশে 
সাহায্য চাহিয়া দৃত প্রেরণ কাঁরলেন। সেই সময়ে ইওরোপে ফরাসী ব্লব-প্রসৃত 
যুদ্ধ চলিতেছিল। টিপুর সাহাধ্যার্থে কয়েকজন ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া 
উপস্থিত হইল। ওয়েলেস্লী গবর্ণরজেনারেল হিসাবে ভারতবর্ষে পোৌছয়াই 
টিপুর যুদ্ধ-প্রস্তূতির উদ্দেশ্য সম্পকে সান্দহান হইয়া উঠিলেন। এ-বিষয়ে তান 
টিপুর সাঁহত পন্রালাপ করিলেন, কিন্তু টিপুর জবাব অসন্তোষজনক এই অজ.হাতে 
[তান যুদ্ধ ঘোষণা কারলেন । ঘোর সামাজাবাদী ওয়েলেস্লী ব্রিটিশ সামাজ্য 
বিস্তারের জন্য প্রথম হইতেই দরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন । টিপুর জনাবের 
চতুর্থ ইন্সমহীশর. যৌন্তকতা বিচার না করিয়াই তিনি যুদ্ধে প্রবন্ত হইলেন । 
ঘুদ্ধব_টিপূর পরাজয় 
ওমত্যু (১৭৯৯) এইভাবে চতুর্থ ইঙ্গমহীশুর যুদ্ধ শুরু হইল। সদাশর, 
| মলভেলণ ও শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে টিপূ পরাজিত হইলেন । শেষোক্ত 
যুদ্ধে টিপু যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইলেন (১৭৯৯ )। চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশর যুদ্ধে টিপু 
নিহত হইলে ভারতায় নৃপাঁতদের মধ্যে সবণপেক্ষা দপ্রাতিজ্ঞ ব্রিটিশ-বিদ্বেষী রাজোর 
পতন ঘটিল। ইংরাজগণ স্বান্ভর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। টিপুর রাজোর একাংশ 
হায়দর আলির উত্থানের পূর্বে যেহন্দু রাজবংশ মহীশুরে রাজত্ব করিত সেই বংশের 
জনৈক উত্তরাধিকারণকে দেওয়া হইল । অবাশিম্টাংশ 'ব্রাটশ সাম্রাজাতৃন্ত হইল । নিজাম 
ইংরাজপক্ষে ছিলেন। শ্রসইজন্য তিনিও মহীশুব রাজোর এক ক্ষ্র অংশ লাভ 
করিলেন । 
[ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যৃদ্ধের বিশদ বিবরণ ক্রমান্বয়ে ১০৩-১০৫, ১১৫-১০৬ 
১৫১-৫২ ও ১৬৫-৬৬ পন্ঠায় দুত১ধ্য . ] 
টিপুর পতনের কারণ (085869 01 (11৩ 7811 01110) £ মহীশূর রাজো 
অদ্যাপি একটি প্রবাদ প্রগালত আছে যে, হায়দর-এর গঠিত রাজা তাঁহার পুত্র টিপুর 
হচ্ভে 'বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছল । কিন্তু প্রথমেই এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, টিপুর 
পতন ও বফলতাকে মহান পতন' বা 41427722970 1951576 
তে বালয়া বর্ণনা করা অনূচিত হইবে না। তাঁহার পতনের পশ্চাতে 
(7921715০017 
61100) কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, [টিপু হায়দর 
আলির নীতি অনুসরণ কারিয়া কেবলমাত্র শ্রীরঙ্গপত্তমের নিরাপত্তার 
উপরই আঁধক জোর "দয়াঁছলেন । ইংরাজদের সাঁহত বরোধিতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং 
নিজাম ও মারাঠাগণ ইংরাজদের পক্ষে চলিয়া যাইবার ফলে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে 
যে-পারবর্তন ঘাঁটম্লাছিল, উহার পরিপ্রেক্ষিতে মহীশূর রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য 


লর্ড ওয়েলেসূলী £ অধীনতামলক মিতা £ মহীশ্‌র রাজ্যের পতন ১৭১ 


ব্যাপক ব্যবস্থ। ৮০৬০০৯৪ হাযদর আলির জীবদ্দশায় শ্রীরঙ্গপ্তম শতুর 
অবরোধ প্রতিহত কারতে সক্ষম হইয়াছিল । টিপুও রীর্গপন্তমের 
ও £ টি নিরাপত্তার উপরই অত্যাধক জোর দিয়াছিলেন। রাজোর 


টি অপরাপর প্রাতরক্ষার উপযুস্ত ব্যবস্থা না করিয়া তান 
ভুল করিয়াছিলেন । 


ছিবতীয়ত, টিপুর শাসনব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ব্যন্তগত ধরনের স্বৈরাচার (665078] 
৪170 ৪0109018010) 1 তিনি সামারক ও শাসন-সংক্লান্ত কারের 
(২) ব্যান্ত্রগত ও 
রান যাবতীয় খুণাটনাটি বিষয়ের উপরও দৃষ্টি রাখতেন বটে, কিন্তু 
চটি সমগ্রভাবে সামরিক বা শাসনব্াবস্থা কতদূর কার্যকর হইতৈছিল 
: ৃ সে-বিষয়ে তিনি তেমন অবহিত ছিলেন না। 
ততীয়ত, টিপু সুলভান সংস্কারের প্রয়োজন উপলাব্ধ কারতেন বটে, কিন্তু 
০%ক্ব- ৪ 1 ৩০ 7 0 ্ 
ভি সংস্কার-কাষের কষপ্রা তাহার সংস্কারগা লর বিফলতা ডাঃকয়া 
সংস্কারেব অভাব. আনিয়াছিল। তাহার সংসকার-কার্যাঁদ এই কারণে জনসাধারণের 
মঙ্গলসাধনে সমর্থ হয় নাই। 


হ চতুর্থত, টিপুর আমলে হায়দর আলির গঠিত অশ্বারোহী 
জিিটাধাাতে বাহিনীর দক্ষতা বহৎল পাঁরমাণে হাস পাইয়াছল । টিপু 
ও ক্ষমতা হ্রাস অশ্বারোহী সৈন্যসংখা বৃদ্ধির বা তাহাদের দক্ষতার দিকে তেমন 


£'নাযোগণ ছিলেন না। 


পণ্চমত, টিপু দেশীয় নপাঁতিগণের সহারতালাভে সমর্থ হন নাই । মারাঠাগণ 
ও টিপু সাম্মালত হভাবে ইংরাজদের বিরোধিতা করলে দাক্ষিণাতো ব্রিটশ প্রাধানা 
বিলপ্ত হইত সন্দেহ নাই । ইহা ভিন্ন, বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরণ কারয়া টিপু কেবল- 
টাক মাত মৌ'খক সহানুভূইতিই লাভ ক 'রয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কেহই 
সাহায্যের অভাব তাহাকে সাহাযাদানে অগ্রসর হয় নাই । আল্পসংখাক ফরাসী 
স্বেচ্ছাসেবক টিপুৃকে সাহাধা করিতে আসয়া তাহার প্রাত 

ওয়েলেস্‌লীর সন্দেহ ও বিদ্বেষ বাদ্ধ কারয়াছিল মান । 
টিপুর কৃতিত্ব-বিচার (111)05 [381101866 ) £ ভারতইতিহাসে বিদেশী আক্ুমণ 
প্রাতহত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে যাহারা আমরণ চেষ্টা কারয়াছলেন 
তাঁহাদের মধ্যে টিপু ছিলেন অনাতম । তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, দেশপ্রেমিক, বার 
যোদ্ধা । আত্মমযদা ক্ষ কাঁরয়া ইংরাজদের সাহত মিন্রতা স্থাপণের কথা তাঁহার অন্তরে 
চান পায় নাই। ব্িটিশের সাহত অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হইয়া টিপু অনায়াসে নিজ 
রাজা ভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহার স্বদেশপ্রীতি, তাঁহার আত্মমষদাবোধ তাঁহাকে 
এই অধানতামূলক মিলা প্রতাখানে উদবুদং করিয়াছিল । 
০88 কৃ+নশীত ক্ষেত্রেও টিপু বিচক্ষণচার পারচয় 'দিয়াছিলেন। বাহরাগত 
সাহায্যে ব্রিটিশ শান্ত নাশ কারবার চেষ্টা তিনি কারয়াছিলেন বটে, 
কিম্ত প্রয়োজনীয় সাহাযা তিনি পান নাই । তথাপি পরাধীনতা অপেক্ষা মৃতযা শ্রেয়ঃ 
বিবেচনা করিয়াই তিনি শেষ পযন্ত ব্রিটিশ শাস্তর সহিত এককভাবে যুদ্ধ করিয়া 


১৭২ ভারতের ইতিহাসকথা 


চলিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে শঘুহস্তে তাঁহার মৃত্য তাঁহার অপারসীষ 
স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনচিন্ততার সাক্ষা বহন করিবে সন্দেহ নাই । তিনি এক অসাধারণ 
ব্ন্তত্বসম্পন্ন পূরুষ ছিলেন । সমসামায়ককালের ব্যভিচার, নীচতার উধের্ব থাকিয়া এবং 
ভগবানের প্রাতি চ্ছির বিশবাস রাখিয়া টিপু সুলতান ভারতবর্ষের দেশপ্রোমক শাসকদের 
শ্রেষ্ঠ কয়েকজনের অন্যতম হিসাবে স্থান কারয়া লইয়াছেন। দেশ রক্ষার জন্য 
আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া তিনি, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় 
হইয়া আছেন। 


সমসাময়িক শিক্ষার মান অনুযায়শ 1টপু শাক্ষিতই ছিলেন বলা যাইতে পারে। 
তিনি কানাড়ী, উদ ও ফারসী ভাষায় অনর্গলভাবে কথা বলিতে পারিতেন। তিনি 
একটি ভাল গ্রম্থাগারও গাঁড়য়া তূলিয়াছিলেন। [তিনি এ-কথা 
0 ভাবায় স্পম্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার এবং দেশের প্রকৃত 
শরু হইল ইংরাজগণ। ইংলণড ও ফ্রান্সের মধো ইওরোপে ফরাসী 
[িশ্লব-প্রসৃত যুদ্ধ শুর হইলে দৃরদশর্ধ টিপ ইংরাজদের শণ্র ফরাসীদের সাহাযা লাভের 
জন্য ফ্রান্সে দূত পাঠাইয়াছিলেন। শনুরূপ কাবুলের জামান শাহের সাহায্য চাতহয়া 
ইংরাজদের বিরদ্ধে দূত পাঠাইয়াছিলেন। টিপু তাহার শাসনকালের প্রায় সব সময়ই 
ফ্রান্প ও কাবুলের  যুদ্ধবগ্রহে কাটাইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যেও 1ভান প্রজাবর্গের 
সাহাষয প্রার্থনা অবস্থার উন্নীতিকল্পে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন কারতে ব্রুটি করেন 
নাই । এডোয়াড' মুর, মেজর ডিরোম প্রভৃতি টিপুর শাসনকার্যে দক্ষতার ভূয়সণ প্রশংসা 
করিয়াছেন। জন শোর টিপু কর্তৃক তাঁহার অধীন কৃষক প্রজাবর্গের স্বার্থ রক্ষা ও 
তাহাদের উন্নতি সাধনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উইলক-স, 'কিরস্যা ট্রুক, 
রেনেল প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী এবং বাওারং, ব্ববার্টস ও হাটন 
৫১৬১ প্রভৃতি আধুঁনক এতিহাঁসকগণ 'টিপকে স্বৈরাচার, নৃশংস, 
ভি ভি রও ধমেম্সিন্ত, অতাচারী শাসক বলিয়া অপবাদ দিয়াছেন। মেজর 
িরোমের মতে টিপু আহার শু, যথা ইংরাজদের প্রাত নৃশংস 
ছিলেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি সহষুু নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। এই সকল 
বৈশিষ্ট্যের কথা টিপুর শ্রীঙ্গেরী পাদ (১1010021160 1900005 ) হইতে জানা যায়। 
টমাস মানরো তাহার নূতন নূতন পারকম্পনা গ্রহণের অদমা উৎসাহের উল্লেখ 
করিয়াছেন । তাঁহার কর্মক্ষমতা ছিল অসাধারণ এবং 'নজ দেশকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
সমৃদ্ধ করিতে তিনি সচেস্ট ছিলেন । 


ওয়েলেনলীর কৃতিত্ব বিচার ( 071605] 11961077866 01 1,010 61168165 ) £ 
ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য গঠনে যে-সকল গবর্ণর জেনারেল অনন্াসাধারণ কৃতিত্বের 
পারচয় দয়া হলেন, ওয়েলেস-লী ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম | 


(১) কোম্পানির ইতিহাসের এক সমস্যা-সংকুল মূহূর্তে ওয়েলেসলশ গবর্ণর- 
কোম্পানির 'জেনারেল-পদে নিযুস্ত হইয়া আসিয়াছিলেন এবং একে-একে সেই 
সাম্াজোর দঢতা সকল সমস্যার সমাধান কারয়া কোম্পানির সাম্রাজা-সমা বিস্তৃত 
কাঁরয়াছিলেন। 


লর্ড ওয়েলেস্লী $ অধীনতামূলক মিতা £ মহশীশূর রাজ্যের পতন ১৭৩ 


(২) ভারতীয় নৃপাঁতিদের মধ্যে সব্বাধক দূডঢ়চেতা ব্রিটিশ-বিরোধী টিপু 
মহীশূর রাজোর পতন সন্লতানকে তান যুদ্ধে পরাঁজত ও নিহত করিয়া 

পু দাক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ শান্তকে অপ্রাতিহত করিয়া তৃঁলয়াছলেন। 
ওয়েলেস্লীর অনাতম কীর্তি হইল মারাঠা শীল্তর ধৰংস-সাধন। 

(৩) পেশওয়া, সিম্িয়া, ভৌসলে প্রন্তীতকে 'তান 'ব্রীটিশ শান্তর উপর সম্পূর্ণ- 
মারাঠা-শ্তি বিনাশ. ভাবে নিভ'রশীল করিয়া তূলিয়াছলেন। তান সর্বপ্রথম সমগ্র 

ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পাঁরণত করিবার পারকল্পনা গ্রহণ 
করেন এবং তাঁহার অনুসৃত নখগীতই পরবর্তী কালে লর্ড ডালহৌসী অনুসরণ 
কাঁরয়াছিলেন ৷ 

(8) ওয়েলেসূলী যখন ভারতের গবর্ণব্-জেনারেল-পদে নিষুন্ত হইয়া আঁসিয়াছিলেন, 
তখন দাঁক্ষণাতো ফরাসী প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করিতোছল । হায়দরাবাদ ও মহাশ্‌র 
রাজ্যে ফরাসী প্রভাব যথেষ্ট বিস্তার লাভ কাঁরয়াছে দৌখয়া তানি 
তাঁহার অধশীনতামুূলক মপ্রতা নীতি (300510125 £১1100০5 0) 
দ্বারা নিজামকে সম্পূর্ভাবে ব্রিটিশ শান্তর উপর নিভব- 
শীল কাঁরয়া তুলিয়াঁছলেন । মহশীশৃব রাজোর পতন, অধানতামূলক মিততাবদ্ধ 
রাজাগবীল হইতে ফরাসীদের বিভাড়ন প্রীতির ফলে ভারতবর্ষে ফরাসী প্রভাব 
বস্তারের পথ রুদ্ধ হইয়াঃছল। 

(৫) ভাবতবর্ষ হইতে ফরাসীদেব বতা়িত করিবার পরোক্ষ উপায় হিসাবে 
ওয়েলেস্লধ ফরাসী বাণিজ্য-ঘাঁটি মারশাস আক্রমণের সংকল্প কারয়াছলেন। 

নত কর্তৃপক্ষের অনুমোদণনর অভাবে তিনি উহা কার্যকরী করিতে পারেন 
মারশাস িংহল ও নাই । [সংহন্ম ও বাটাভিয়া হইতে ফরাসীনের  মি্রপক্ষ 
বাটাভযা আকুমণেব  ওলন্দাজগণকে বিঠাড়তুনর পরিকল্পনাও কর্পিদ্ষর অনমাতর 
পাঁরকল্পনা অভাবে তান কার্যকরগ করিতে পারেন নাই । 

(৬) নেপোঁলয়ন বোনাপা? ীমশ্রের মধা ছিয়া ভারতে পৌছিবার উদ্দেশো 
মিশরে যুদ্ধ শুর করিলে ওয়েলেস্লী 'এশরের সাহাযো এলদল 
সৈনা প্রেরণ করয়াণ্ছলেন । অবংশা এই সৈনাদলকে যৃদ্ধে অহ 
গ্রহণ কাঁরতে হয় নাই, কারণ হাঁওপৃবেই নেপোলিয়ন মিশর 
পারঠাগ করিয়া গগয়াছলেন । 

(৭) পারস্যে ফরাসী প্রভাপ-প্রীতপা্ত বিনাশের উদ্দেশো এবং বিশেষভাবে 
পারসোর দিকে রাশিয়ার অগ্রগাতিতে বাধাদানের জন্য আন ম্যাল্কম্‌ (১১৮) 
1310017)-এর নেতৃত্ব পারসোর রাজসভায় একি মশন 
( 755397) প্রেরণ করেন। এই মিশন পারসাদেশে ব্রিটিশের 
পক্ষে রাজনৌতিক ও বাণাঁজাক উভয় প্রকান সুযোগ-সুবিধা আদায় কারতে সমর্থ 
হইয়াছিল । 


(৮) ওয়েলেস্লী ছিলেন ঘোর সাম্্রাঞ্জাবাদী। অযোধ্যা, সূরাট, কর্ণাট প্রভৃতি 
রাজোর প্রীত তাহার আচরণ ঘুটিপূর্ণ হইলেও ব্রিটিশ সা্মাজ্যবিস্তার নীতি যে তাহার 


ফবাস প্রভাব 
দরীকবণ 


ঘমশদব সামরিক 
সাহাযা ।প্রবণ 


ম্যালকম্‌ মিশন 


১৭৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


আমলে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । এইজন্য তাঁহাকে 
রাটিশ সাম়াজা- একজন “১094৮ 201)6য%901010150 বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া 
বিস্তুতি থাকে। কিন্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁহার অধীনতামূলক 
মিন্ততা নীতি দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সামরিক শন্তির উপর 
নিভভ'রশীল করিয়া তুলিয়া দেশিয় নৃপাতিগণের স্বেচ্ছাচারিতার পথ প্রস্তুত 
কারয়াছল। 
(৯) ডঙ্টর স্মিথ্‌ প্রমূখ এতহাসিকগণ, অভান্তরীণ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে 
ওয়েলেসলী সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন এইরূপ মন্তবা করিয়াছেন। কিন্তু 
ওয়েলেস্লী সুদ অভ্যন্তরীণ শাসনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
শাসনব্যবস্থা 
উন্নয়নের চেষ্টা কারতেন না, একথা বলা যুুক্তিষুস্ত নহে। বিচারব্যবস্থা, 
রাজস্বন্নীতি প্রভৃতি যথাযথ পরিচালনার উপরই 
ব্যবস্থার দক্ষতা ও দৃঢ়তা নির্ভরশীল, একথা তিনি নিজে একাধিকবার উল্লেখ 
কাঁরয়াছিলেন। 
(১০) ইংলণ্ড হইতে নবাগ্রত ইংরাজ কর্মচারিবগেরি ভারতীয় শাসনবাবস্থা সম্পর্কে 
ফোট' উইলিয় শিক্ষাদানের উদ্দেশো তিনি ফোন উইলিয়ামে একটি কলেজ স্থাপন 
লয়াম 
কলেজ স্থাপন করেন। ডাইরেষস্টর সভা অবশ্য ওয়েলেস্লীর এই পরিকল্পনা 
অনুমোদন করেন নাই। তাঁহারা এই কলেজাঁটকে ভারতীয় ভাষা 
শিক্ষার বিদ্যালয়ে পারণত কাঁরয়াছিলেন । 
(১১) ব্যন্তি-চরিত্ বৃঝবার মত অন্তর্দৃষ্টি আহার ছিল । মেট্কাফ (21০0০916 ), 
তাঁহার অন্তর্দট্টি,. মানুরো (2৩/)1০), এল-ফিন-স্টোন: (0101705600৫ ), মাল্‌কম্‌ 
| (21০01 ) প্রভৃতি ক্ষমতাবান শাসকবৃন্দকে ওয়েলেসূলীই গড়িয়া 
তূলিয়াছিলেন। 


(১২) ওয়েলস্‌লীর রাজ্যাবস্ভার নীতি ইস্ট্‌ হীশ্ডয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষের ভীতির 

সণ্চার করিয়াছিল। ওয়েলেসূলী অনেক ক্ষেত্রে এমন স্বাধীনভাবে চাঁলতেন যে, সেই 

স্বাধীনতা কর্তৃপক্ষের অনমাননার সমতূলা হইয়া পঁড়ত। বিশেষত 

টা রে তাঁহার য্ধ-নীতির ফলে কোম্পানর ঝণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

বাঁণজা-প্রাতষ্ঠানের পক্ষে এইর্‌প ঝাণগ্রন্ভতা স্বভাবতই বিরান্তির 

কারণ হইয়া উঠিল । এমন সময়ে হোলকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া কর্ণেল 

মন্সন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে ওয়েলেসূলশকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ 

দেওয়া হইল । তথাঁপ ব্রিটিশ সাম্নাজাবাদ যে ওয়েলেস্লশর নিকট অশেষ ঝণা ছিল, 
এ-কথা অনস্বীকার্য ৷ 


ওয়েলেস্‌লণ% সংস্কার ( 7:6107015 ০? ড/611৩815 ) £ ওয়েলেস্লী ভারতীয় কীষ- 
ব্যবস্থার উন্নাতির জন্য তাঁহার কার্ধকালের সকল সময়েই বিশেষভাবে মনোযোগণী 
ছিলেন। মহাশরের যে-রাজ্যাংশ ব্রিটিশ আঁধকারে আসিয়াছিল এবং মালাবারের 
যে-অংশ লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানির রাজ্যতুন্ত কারয়াছিলেন সেই সকল স্থানের 
জাম জারপ করিবার জন্য তানি ড্র ফ্রান্সিস বূকানন-কে নিযুক্ত করেন। শুধু 


লর্ড ওয়েলেসূলী £ অধানতামূলক মিন্রতা £ মহীশূর রাজবোর পতন ১৭৫ 


তাহাই নহে, ভারতের কষ-ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়েলেসলী দ্বয়ং নানাপ্রকার তথ্য 
ট সংগ্রহ কারয়া গিয়াছিলেন। এই সকল তথ্য হইতে দেশের কৃষি, 

কীষ-ব্যবন্থা, কীষ-পারাস্থীতি সব-কিছু সম্পর্কে পরব কালে 
ভারত সরকার সুস্পষ্ট ধারণা লাভ কারতে পারয়াছিলেন। কার জন্য প্রয়োজনীয় 
অপরাপর তথা, যেমন, নানা ধরনের কীষকার্ষে সহায়ক পশ., বাঁভন্ন ধরনের কৃষিজমি, 
কি ক ধরনের ফসল উৎপন্ন হয় প্রীতি তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন! দেশের জলবায়, 
নানা ধরনের শিল্প, নানা ধরনের উৎপন্ন সামগ্রী, 'বাভন্ন ধরনের গুষধ, নানাপ্রকার 
খাঁন ও খানিজ্জ সম্পদ, বিভিন্ন জাতি সম্পকে তথা, সবাক: সম্পকে বিশদ বিবরণ 
রাখয়া পরবর্তী কালে সরকারের পক্ষে উন্নয়নকার্ষে অগ্রসর হইবার ইটঙ্গত রাখিয়া 
গিয়াছিলেন। 

[িচারকার্ষে অযথা বিলঘ্ব এবং বিভিন্ন বিচারালয়ে অভাধক সংখাক মামলা 
মকদ্দমা সাত হইবার ফলে যে-অসৃবিধার সৃষ্টি হইয়াছল তাহা দূর করিবার 
জন্য প্রথমে তান মকদ্দমা যাহাতে অযথা কেহ করিতে না মাসে সেইজন্য মকদ্দমা 
চাল্‌ করিতে (১) কোর্ট ফি পুনরায় ঢালু করেন। পর্বে ইহা উঠাইয়া দেওয়া 
কাব হইয়াঁছল। (২ আপীল করিবার আইন-কানুনও পূর্বাপেক্ষা 
. কঠোর করা হইল। (৩) সহকারী জদ্রের (4৩9৪৫ ]04805 ) 

খ্যাও বৃদ্ধি করা হইল। (8) সদর দেওয়ানী আদালতের মকদ্দঘার সংখাও শ্রত্যাধিক 
বদ্ধ পাওয়ায় লর্ড ওয়েলেস্‌লশ স্থির করিলেন যে, গবর্ণর-জেনারেল ও তাহার কাউান্সল 
স্দর দেওদানী আধীালতের ব্চারের কাজ আর করিবেন না। এজন্য ১৪৩৪ থ্রাচ্টাব্দে 
[তিনজন জঙ্জের উপর এই দায়িত্ব দেওয়া হইল। পরে (১০৭) এই সংখ্যা চা'রজন 
করা হয়। 

পর্ড ওয়েলেস-লী জামদারদের রায়তদের উচ্ছেদ করিবার, তাহা দগকে গ্রেধধার করিবার 
জামদারদের ক্ষমতা. ক্ষমতা ফিবাইয়া 'দয়াছিলেন। জ।মদার যাহাতে বিচ্ছন্ন না হয 
ব্‌ধ অথবা রাজস্ব আদায়ের অসুবিধায় নিলাম না! হয় সেই সবধাব জনা 
তিনি এই বাবস্থা করিয়াছলেন। 

লর্ড ওয়েলেসূলশী ভারতে নবাগত ইংরাজ কর্মচারাদের প্রশিক্ষণের জন্য ফোন 
ররর উইলিয়ামে একটি কলেজ শ্থাপন করেন। ডাইক্ৰের সভা অবশা 
| এই কলেজটিকে ভারতীয় ভাষা ক্ষার কলেজে র্‌পান্তারত 


[বচার-সংকান্ত ল 


করেন। 


অখ্যাত ৯২ 


ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্যের পরিপূর্ণতা £ 
মারাঠা শক্তির পতন 


( 00001166107) 01137110151) 4১506109110 11) 111019 : 
1)901)911 01 0110 1১17121007285) 


নাহস্তক্ষেপ নীতি (০016 01 [070-1110615611101) ) £ লর্ড কর্ণওয়ালিস 

( দ্বিতীয়বার ), ১৮০৫ (1,010 00171581115 /১2811 )$ লর্ড ওয়েলেসলীর অগ্রসর- 
নীত কোম্পানির কর্তৃপক্ষের মনে ভীাতর সঞ্চার করিয়াছিল, এ-কথা প্‌বেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে ৷ স:তরাং ওয়েলেপ্লীকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়া তহার স্থছণে পূব 
আঁভজ্ঞতাসম্পন্ন শান্তিনীতির সমর্থক লর্ড কর্ণওয়াঁলসকে পুনরায় গবর্ণর-জেনরেল-পদে 
নিষত্ত কারয়া প্রেরণ করা হইল । ভারতে পো ছিয়াই তান িথ্বিয়া ও হোলংকারের 
সহিত শান্তিস্থাপনে সচেষ্ট হইলেন । এজনা তিনি সিণ্ধিয়।কে 


লগ গোয়ালিয়র, গোয়াড়, আগ্রা বাতীত যমুনা নদণর পশ্চিমতপরস্থ 
(8868), যাবতীয় স্থান ফিরাইয়া দিতে রাজী হইলেন । এমন ক, দিল্লশও 


তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে তিনি প্রস্তুত হইলেন । হোল্‌কারের 
সাঁহতও তান বালতে গেলে যেকোন শর্তে মিটমাট করিয়া লইতে প্রস্তুত 'ছিলেন। 
সেনাপতি লেকঁকে এবিষয়ে উপয্ত বাবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হইলে তিনি লর্ড 
কর্ণওয়ালিসের এই দূর্বলনীতর বিরোধিতা করেন । কিন্তু এবিষয়ে কোন কিছ 
সম্পন্ন হওয়ার পূবেই, ভারতে দ্বিতীয়বার গবর্ণরজেনারেল হইয়া আসিবামার তিন 
মাসের মধ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিসের মৃত্য ঘটে । 


সার জর্জ বালো, ১৮০৬-০৭ (97 08019 78110, 1805-07)$ লর্ড 
কর্ণওয়ালিসের আকাঁস্মক মতুযুতে কাঁলকাতা কাউীন্সলের সদসা সার: জর্জ বালে অস্থায় 
গবর্ণর-জেনারেল নিধস্ত হইলেন । তানও লর্ড কর্ণওয়ালসের না-হস্তক্ষেপ নীতি মনসরণ 
কাঁরয়া চলিলেন। ১৮০৪ থ্ীছ্ঠাব্দে তান সিন্ধিয়ার সহিত এক নূতন চুত্তি স্বাক্ছর 
কারলেন। ইহার দ্বারা সূর্জী অন্রঃনগাঁও-এর সাঁন্ধর শর্জবলীর 
নাহঙ্ক্ষেপ নীতঃ কতক পারবর্তন সাধিত হইল । চচ্বল নদী ব্রিটশ এবং 'সাম্ধয়ার 
[সাঁম্ধয়া ও হোল: ঃ রি 
কারের সাঁহত সন্ধি রাজোর মধ্যবতাঁ সীমারেখা বলিয়া স্বীকৃত হইল। 'ব্রাটশ 
ও 'সিন্ধিয়ার মধ্যে পরস্পর সামরিক সাহাযোর শর্ত নাকচ করা 
হইল এবং রাজপ-তনার অভ্যন্তরাঁণ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের হন্তক্ষেপ না করিবার 
প্রতিশ্রুতি দান করা হইল। ইতিমধ্যে সেনাপতি লেক হোল্‌কারকে পরাজিত 
কারয়া পাঞ্জাবে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন ! বালোঁ ১৮০৬ প্রীন্টাব্দে হোল- 


ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্যের পারপূর্ণতা £ মারাঠা শান্তর পতন ১৭৭ 


কারকে তাঁহার হাতরাজা ফিরাইয়া 'দিলেন এবং তাঁহার সাহত দিটমাট করিয়া লইলেন 
বালো জয়পুরের রাজার সহিত কোম্পানির মৈরী-চুক্তি নাকচ 
জাম ও পেশওয়ার কাঁরলেন, কারণ জয়পুর-রাজ ১৮০৩ প্রণষ্টাব্দে শর্তণাবলগ লঙ্ঘন 
সম্পকে না-হস্ুক্ষেপ * 
নখাতর বাতিরুম করিয়াছিলেন । না-হন্তক্ষেপ নীতির (011০5 0৫6 1500-10)1050- 
007.) সমর্থক হইলেও হায়দরাবাদের 'নজাম যখন অধীনতামূলক 
মন্রতা চুন্তর শর্তাবলী লঙ্ঘন করিতে সচেষ্ট হইলেন তখন তাঁহাকে বাধাদানে ঘট 
করিলেন না। এমন কি, ডাইরেক্টর সভার নিদেশ সবেও পেশওয়ার সাহত স্বাক্ষারত 
নায় রড ব্যাঁসনের সান্ধির শর্তাবলী নাকচ করিতে [তান রাজশ হইলেন না। 
উদব-তে পাঁবণত কারণ, দেশীয় নপাঁতগণের অন্তদ্বন্দেরর সুযোগ গ্রহণ করিতে 
রা পারিলেই ব্রিটিশ শন্তি অপ্রাতহত হইয়া উঠিতে পারবে, একথা 
[তানও ব*বাস কাঁরতেন। জর্জ বার্লো-এর সামান্য দুই বংসরের শাসনকালে ইস্ট 
ইশ্ডিয়া কোম্পানির আঁথক ঘাটাত উদবৃত্তে পাঁরণত হইয়াছিল । 
জর্জ বার্লো-এর শাসনকালে ভেলোর নামক হ্ছানে এক সিপাহী বিদ্রোহ দেখা 
দিয়াছিল। ভেলোরের সেনানায়ক সার জন ক্ল্যাডক (9 0007. 05090 ) 
মাদ্রাজের গবণ্ণর লর্ড বোণ্টঙক (1010. ৬৬:1]1210 12100001 )-এর অনুমতক্রমে 
দিলা সেনাবাহিনীর পোশাক সম্পর্কে কতকগযীল পরিবর্তনের আদেশ 
বিদোহ দয়াছিলেন। এই আদেশ অনুসারে সেনাবাহনীকে একপ্রকার 
নৃতন পাগড়ী (0৮081) ) ব্যবহার কাঁরতে বলা হইয়াছিল। 
ইহা ভিন্ন, তাহাদের সকলকেই দাঁড় কামাইয়া ফোলতে এবং কপালে তিলক না 
কাটতে বা অপর কোনপ্রকার ধর্ম-সংক্রান্ত চিহ্ন ধারণ না কাঁরতে আন্শে দেওয়া 
হইয়াছিল ; সিপাহীদের মনে স্বভাবতই ধারণা জন্মিল যে, ইংরাজগণ তাহাদিগকে 
হরর থর্চান ধর্মে ধর্মান্তরিত কারবার ফাঁন্দ করিয়াছে । সেই সময়ে 
বোনিওক এ ক্রাউককে 1১পুব পারবার-পরিজনও ভেলোরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও 
স্বদেশে প্রতাবর্তনের সেনাবাহিনীর অসন্তোধ-বৃদ্ধর সাহায্য পরিয়াঞ্ছিলেন বসিয়া 
0 অনমান করা হইয়া থাকে। যাহা হউক, [সপাহারা ১৬০৬ 
শ্রীষ্টাব্দের ১০ই জ.লাই আকন্নিকভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং মোট ১১৩ জন 
'প্রাটশ সৈনা ও দুইজন আফসার বা উচ্চপদস্থ সামারক কর্মচারীকে হতা কারল। 
ইহার পর আর্কটের সৈনোর সাহাযো অমানাষক অত্াচার দ্বারা এই বিদ্রোহ দমন করা 
হইল এবং মাদ্রাজের গবর্ণর উইলিয়াম বোঁণ্টঙক ও সেনাপাঁত ক্রলাডক্ুকে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল । 
লড মিপ্টো, ১৮০৭-১২ (1,9+৭ 11791807-13) £. ১৮০৭ প্রীষ্টাব্দে লর্ড মশ্টো 
গবর্ণর-জেনারেল নিষুন্ত হইয়া আসলেন । ইতিপূর্বে বোর্ড অব্‌ কণ্ট্রোল (8১91৭ 


লর্ড মস্টোর 06 0১০০০ )-এর সদসা হিসাবে কোম্পানি অভান্তরীণ 
পূর্ব-অভিজ্ঞতা বিষয়াদি সম্পর্কে আঁভজ্গা সঞ্চয়ের সুযোগ তান লাভ 


কারয়াছিলেন। পার্লামেন্টের সদসা হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট আভজ্ঞতা জান্ময়াছল। 
তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস ও সার এলিজা ইম্পে'র ইম্পীচমেশ্ট-এর সময়ে কমন্স সভার 
প্রাতানিধি বা 'ম্যানেজার' (131284০ ) হিসাবে কাজ কাঁরয়াছলেন। 


১৭৮ ভারতের ইাঁতহাসকথা 


লর্ড মিশ্টো নাহন্ঞক্ষেপ নীতি (01105 ০৫ 12020-13625615000 ) অনুসরণ 
করিয়া চলিলেন বটে, কিন্তু প্রয়োজনবোধে উহা ত্যাগ কারিতেও 
রন তান দ্বিধাবোধ করিলেন না। বজ্ঞৃতপক্ষে প্রকৃত শাসনকার্ষে 
বোধে উহার ব্যাতক্রম হন্তক্ষেপ করিয়াই 'তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কোম্পানি সেই 
সময়ে ভারতবর্ষে যে পরীস্থৃতিতে উপচ্ছিত হইয়াছে তাহাতে 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা চলিবে না। 
লর্ড 'মিপ্টো যখন ভারতে গবর্ণর-জেনারেল 'ছলেন তখন ইওরোপে নেপোলিয়ন 
বোনাপাটি ব্রিটিশ শন্তির 'বিরৃদ্ধে চরম আঘাত হাঁনবার চেষ্টা করয়াছলেন। 
পৃথিবীর সর্ব ইংরাজ-বিরোধশ কার্যাদর প্রশ্রয় দেওয়া-ই ছিল 
টার মাল . নেপোলিয়নের উদ্দেশা। ১০৮ প্রাষ্টাব্দে তিনি পারস্যে দত 
প্রেরণ কাঁরয়া সেখানে ব্রিটিশ প্রভাব নাশের চেম্টা শুরু করিলেন । 
লর্ড মিশ্টোও ব্রিটিশ স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ১৬০৯ শ্রীষ্টাব্দে ম্যাল্কমকে 
পারস্যে প্রেরণ কারলেন। অবশ্য সেই সময়ে ইংলশ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের নিকট 
হইতে পরিচয়পত্রসহ সার হারফোর্ড জোন্‌স্‌ (51: 790000 707১65 )-কে পারস্যে 
প্রেরণ করা হইয়াছিল। হারফোর্ড জোন্‌স্‌ পারস্য সম্রাটের 
কাবুলে এল স্টোন, সাঁহত একাটি চান্তি ্বাক্ষর করিতে সমর্থ হন। এই চুক্তি অবশ্য 
গবর্ণর-জেনারেলকে মানিয়া লইতে হইয়াছিল। এই চৃন্তর 
শর্তানূসারে পারস্য সম্রাট নিজ রাজসভা হইতে ফরাসী দৃতকে 'বিতাঁড়ত কারতে এবং 
পারস্যের মধ্য দিয়া কোন ফরাসী সৈন্যকে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে না-দিতে 
স্বীকৃত হইলেন । মিশ্টো এলফিন্স্টোন্‌ (81171530906 )-কে কাবুলের আমার 
শাহ--সূজার রাজসভায় দূত হিসাবে প্রেরণ কারয়াছিলেন । কিন্তু ঠিক সেই সময়ে শাহ্‌ 
সুজা নিজ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইবার ফলে এল্ফিনস্টোনূ কাবুল পর্যন্ত আর 
অগ্রসর হইলেন না। 
লর্ড মিপ্টো সিম্ধুর মুসলমান আমীরগণের সহিত মৈর্রী হ্ছাপন কাঁরয়া সিন্দুদেশে 
ফরাসীগণ যাহাতে কোনপ্রকার স্থান না পাইতে পারে সেই বাবস্থা করয়াছিলেন। 
১৮০৯ শ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো চালস্‌ মেট্‌্কাফ্‌ (088155 11০0০816 )-কে রাজ 
সিংহের রাজসভায় দূত হিসাবে প্রেরণ কারলেন। মেট্কাফ্‌ 
০ র্জীং সিংহের সহিত একটি চুত্ত-স্পাদনে সমর্থ হইলেন। এই 
[সিংহের সাঁহত মৈরী চুক্তির শর্তানসারে শত্রু নদী ব্রিটিশ ও শিখ রাজ্োর মধ্যবতাঁ 
সীমারেখা বলিয়া বিবেচিত হইল । ফলে, ব্রিটিশ আঁধকার শতদ্র 
নদগ পর্যন্ত বিষ্ঞার লাভ কারল। 
নেপোলিয়নের সাঁহত যুদ্ধের কালে ইওরোপে টিল্জিট্‌ ([1150)-এর সম্খি 
(১৪০৭) দ্বারা ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈনী শ্থাঁপত হইলে স্বভাবতই ভারতবর্ষে 
 ইংরাজগণের মনে ফ্রান্স ও রাশিয়ার যুগ্ম আক্রমণের ভাঁতির 
জট সঞ্চার হইল। কিন্তু ১৮৯০ ধ্রীষ্টাব্দে ফ্লাস ও রাশিয়ার মৈঠী 
বি বিনন্ট হইলে এই ভয় দূরীভূত হইল । ইহার পর লর্ড মিণ্টো 
ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ফরাসী-আধকৃত বুর্বোঁ, মারশাস প্রভাতি দখল কারয়া 


ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্যের পাঁরপূর্ণতা £ মারাঠা শন্তির পতন ১৭৯ 


লইলেন। নেপোলিয়ন-কর্তৃক পোত:গাল আঁধকৃত হইবার পর ভারতে পোর্তগাঁজ- 
অধিকৃত চ্ছানগুলির প্রধান কেন্দ্র গোয়া ইংরাজশ্গণ কর্তৃক আঁধকৃত 
ভারত মহাসাগর হইল। হল্যান্ড নেপোলিয়ন কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, এই 
৬ ফরাসী. কারণে লর্ড শিশ্টো ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে জাভা দখল করিলেন। 
ধ্কৃত হ্ছান 
ই এইভাবে ভারত মহাসাগর অণ্জলে অজ্পকালের জন্য হইলেও ফরাসণ 
প্রাধানযোর কোন আছ্ঘত্ব রহিল না। লর্ড মিশ্টোর পররাষ্ট্রনীতির 
প্রধান গুরুত্বই এই যে, উহা এশিয়ায় ফরাসী প্রভাব সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। 
লর্ড মিশ্টোর শাসনকালে ঘিবাত্কুর রাজ্যে এক বিদ্রোহ দেখা দেয় । ব্রিবাঙ্কুর রাজ্যের 
শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ রেসিডেন্টের যেকোন অজহাতে হস্ভক্ষেপ কারবার ফলে এক ব্যাপক 
অব্যবস্থার সৃন্টি হইয়াছিল । অবশেষে আতষ্ঠ হইয়া শ্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান 
রি রেসিডেন্টের বাসস্থান আক্রমণ করেন। তান বিবাঙ্কুরের 
জনসাধারণকে ধম ব্রিটিশদের হাত হইতে জাতি ও ধর্ম রক্ষা 
কাঁরতে আহ্বান জানাইলে রাজোর জনসাধারণ ব্রাশ সৈন্য ও কর্মচারবর্গকে আক্রমণ 
করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে হত্যা করে । অবশেষে ব্রিটিশ সেনাবাহনীর সাহায্যে 
যথেচ্ছ অত)।চার করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করা হইল । বিদ্রোহ দেওয়ান ভেল তাম্পী 
( ৬০] [9070 ) আত্মহত্যা করিয়া নিচ্কাতি পাইলেন । 
এই বিদ্রোহ ভিন্ন মাদ্রাজের সেনাবাহিনীর কতকগুলি আঁথক 
ভিসি স.যোগ-সৃবিধা উঠাইয়া দিলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উত্ঠে। 
অবশ্য এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত হইবার পৃবেই 
দমন করা হয়। 
চর্টার এ্যাই, ১৮১৩ £ 02৮6 8০৮91 1818) ১৮১৩ প্রীষ্টাব্দে ইস্ট্‌ 
ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৭৯৩ থ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাইঁ-এর মেয়াদ 
ইস্ট হীপ্ডমা শেষ হইলে নৃতন চার্টার এাক্ট: পাস করা প্রয়াজন হইল: সেই 
2578 সময়ে নেপোলিয়ন বোনাপাঁটি ইওরোপের "জা বন্দুরগুলিতে 
আঁধকার বিলপ্ত. ইংরাজ বাণিজা জাহাজের তথা ইংরাজ বাঁণকদের প্রবেশ নাষদ্ধ 
করিয়া ধদিয়াছিলেন। ফলে, ইংরাজ বণিকদের মধো ভারতীয় 
বাঁণজ্যে অংশ গ্রহণ বারবার এক ব্যাপক আগ্রহ দেখা দদিয়াছল ৷ ইস্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানির একচেটিয়া আঁধকারের, 'বরোঁধতা পার্লামেন্টের অভান্তরে এবং বাঁহরে 
তন্ন আকার ধারণ করিলে কতকগুলি শর্তাধীনে ভারতীয় বাণিজ্য 
লড গ্রেন্ণতল-এর অপরাপর বণিক ও বাণিজা- প্রতিষ্ঠানের নিকটও উম্মৃত্ত করা 
রা হইল। ইস্ট- ইন্ডিয়া কোম্পানি স্বভাবতই এক তাঁর প্রাত- 
যোঁগতার সম্মখীন হইল । লর্ড গ্রেনাভিল্‌ (1,010 161511165 ) ভারতবর্ষে 
কোম্পানর শাসনবাবস্থার স্থলে 'র্টশ সরকারের শাসন প্রবর্তনের প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন । প্রতিযোগিতামূলক পরাক্ষা ছবারা ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসনের জন্য 
উপযুত্ত কর্মচারী ( 0:51] 9:৬৪75 ) নিয়োগের প্রস্তাবও গতাঁন করিয়াছিলেন । 
তাঁহার কোন প্রল্ঞাব-ই তথন পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইল না। ১৮১৩ প্রাম্টাব্দের 


৯৮০ ভারতের ইতিহাসকথা 


চার্টার বা সনন্দে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষে বাণিজ্য পরিচালনার একচেটিয়া 
অধিকার নাকচ করা হইল । এই চার্টারে শীশক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব' এই নাতির স্বাঁকতির 
সর্বপ্রথম পদক্ষেপ । ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানিকে অবশ্য আরও বিশ বৎসরের জনা কেবলমান্র 
চীনদেশীয় বাণিজোর একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছিল । 
ভারতা দের শিক্ষা ও কোম্পানির অংশীদারগণ বা? টিয়া আধকার ন 
সাহিত্যে উৎসাহদান কোম্পানির অংশীদারগণ বাণিজোর একচেটিয়া আঁধকার নাকচের 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রাতিবাদ জানাইলে শেষ পযন্ত স্থির হয় যে, যাঁদ 
কোম্পানি চীনদেশীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া আধকার ও অপরাপর বাণিজ্যের মাধ্যমে 
১০ শতাংশ লভ্যাংশ অংশনদারদের দিতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে কোম্পানি উহার 
রাজস্ব আয় হইতে সেই পরিমাণ লভ্যাংশ যাহাতে তাহারা পায় সেই অর্থ যোগাইতে 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইল । ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে চা্ণরের একটি অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল 
এই যে, কোম্পানি ভারতীয়দের সাহিতোর পূনরুজ্জীবন ও উন্নতির জনা এবং দেশীয় 
সাঁহত্য ও সাহাতিকদের উৎসাহদান এবং ভারতীয়দের মধো বিজ্ঞান-সংকান্ত শিক্ষা 
প্রবর্তনের জন্য প্রাতি বংসর এক লক্ষ টাকা ( তখনকার দশ হাজার পাউণ্ড অপেক্ষা নামান্য 
আধক ) ব্যয় করিবে । কলিকাতার একজন বিশপ (13191,07 ) এবং 
কাঁলকাতার বশপগ তিনজন আর্কডেকন্‌ (4১০০১-4০90.) অর্থাৎ বিশপের নিম্ন- 
নিয়োগ * | 
পর্যায়ের যাজক নিযুক্ত কারবার এবং কোম্পানির সামারিক 
ও বেসামরিক কর্মচারবর্গকে উপযুক্ত ?শক্ষা দিবার ব্যবস্থাও এই চার্টার 
করা হইল। 
লর্ড ময়রা বা লর্ভ হেস্টিংস, ১৮১৩-২৩ (1,070 8102 071,070 11550068, 
1818-23 )£ লর্ড মিণ্টোর পর উনষাট বংসর বয়সে লর্ড ময়রা যখন ভারতবর্ষের 
গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসলেন তখন অনেকের মনেই এই সন্দেহ 
জাগয়াছিল যে, তান হয়ত এই গ.রদায়ত্ব-পালনে সক্ষম হইবেন 
না। বস্তৃত সেই সময়ে কোম্পানির সম্মুখীন সমস্যাগুলিও যেমন ছিল জটিল 
তেমনি ছিল বিভিন্ন ধরনের । 
জর্ড ময়রা ও নেপাল (1,0৭0 110178 & 18181) £ ১৮০১ ধ্রশষ্টাব্দে 
অযোধার নবাব গোরক্ষপুব্র অঞ্চলটি কোম্পানিকে ছাড়য়া দিলে কোম্পানি রাজাসীমা 
নেপালের সীমা পর্যন্ত বিষ্ভারলাভ করিয়াছিল । নেওয়ার বংশের রাজাকে পরাজিত 
কারয়া গুর্খা-নেতা পৃথবীনারায়ণ সমগ্র নেপাল দখল করিঞাছলেন । ১৭৬৮ )। 
পার্বত্য অঞ্চলে স্বভাবতই সুনির্দিষ্ট সখমারেখা বলিয়া কিছু ছিল না। ফলে গূুর্খা ও 
ব্রিটশের মধ্যে সীমান্তরেখা-সংকান্ত সংঘর্ষের সৃম্টি হইল। এই 
দি ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত ১/১৪ থাম্টাব্দে নেপালের সাঁহত ইংরাজদের 
যুদ্ধ ঘটে। লর্ড ময়রা জেনারেল অকটারলনী (0৩76181 
0০130501075 )কে নেপালের সহিত যুদ্ধে সেনাপতি-পদে নিযমুস্ত করিলেন । যুদ্ধের 
প্রথম দিকে পরাজয় স্বীকার কারলেও শেষ পর্যন্ত অকটারলনণ নেপালের সেনাপতি 
সর্গোলির সা্ঘঃ অমর সিংহকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন । ইহার পরও 
কিছুকাল যুদ্ধ চলিল। শেব পর্যন্ত সগোল (54840]1 )এর 
সম্ধি (১৮১৬) ছ্বারা উভন্নপক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। নেপালের রাজা 


লর্ড ময়রার নিয়োগ 


ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্যের পারপূর্ণতা ঃ মারাঠা শান্তর পতন ১৮১ 


কাণ্ঠমাণ্ডূতে একজন ব্রিটিশ রোসডেন্ট: (865:67)) রাখিতে স্বীকৃত হইলেন 
ইহা ভিন্ন, সিমলা, মৃসৌরী, আল-মোড়া, নৈনিতাল ও ল্যাশ্ডোর 
ধুসাঁকম রাজ্যের প্রভৃতি এ 
পাতাল ভূতি হ্ছানও ইংরাজদের আঁধকারভুন্ত হইল। নেপালের রাজা 
1সকিম হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইলেন । ১৮১৭ শ্রীষ্টাব্দে 
লর্ড ময়রা 'সাকম (51010) )-এর সহিত মিল্রতা চুঁক্ষতে আবদ্ধ হইলেন । এই চুস্ত 
দ্বারা নেপাল হইতে সগোঁলি” সম্ধি দ্বারা প্রাপ্ত শ্থানগীলর 
লর্ড ময়রার *লর্ড 
হোঁষ্টসে"উপাধি লাভ কল্প একাংশ [সিকিম রাজ্যকে দেওয়া হইয়াছিল । গুখাঁদের 
| সাহত যুদ্ধে সাফল্য লাভের পরস্কারস্বরূপ লর্ড ময়রাকে 
মারকুয়েসঅবৃ-হেস্টিংস (3100055 ০0£ 7250185 ) উপাধিতে ভূষিত করা 
হইয়াছিল (১৮১৭ )। 
পিপ্ডারি দমন ( 3810)00599100. 01 1116 17005718 ) £ উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম 
দিকে পিশ্ডারি নামক এক দর্ধর্য লুণ্ঠনকারণ দল মালব, মেবার, মাড়বার, বেরার এবং 
ক্রমে নিজাম ও পেশওয়ার রাজো হানা দিতে আরম্ভ করে । ইহারা প্রথমে মারাঠা 
পাডারিদের ২৮. বাহিনীতে যোদ্ধা হিসাবেই কার্য গ্রহণ করিয্লাছিল, কিন্তু মারাঠা 
ক শান্ত 'াচ্ছন্ন ও দরর্বল হইয়া পাঁড়লে পিপ্ডারিগণ নিজেরা-ই 
দলবদ্ধ হইয়া ভারতের বিভিন্ন অংশে লুটতরাজ শুরু করে। 
সামীরক বাহন হইতে কমণ্ছাত সোনক, অবলম্বনহীন বেকার প্রভৃতি যাবতীয় 
সামাজিক বন্ধনহটন লোকের পক্ষে পিপ্ডার দলতুত্ত হইবার অপূর্ব সুযোগ ছিল। 
মুসলমান সম্প্রদায় হইতেই এই প্রকারের লোক অধিক সংখায় পিণ্ডারিদলভূন্ত হইত । 
ম্যাল্ুকম্‌ (1৩91-9]7))-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, পি্ডাঁরদের মধ্যে যাহারা 
মুসলমান সম্প্রদায়ভুন্ত ছিল তাহাদের স্তীলোকেরা 'হন্দু স্তীলোকের মত হিন্দু 
আচার-আচরণ মানিয়া চলিত । বস্তুত পি"্ডারদের মধ্যে ধর্মের কোন ভেদাভেদ 
[ছিল না। হিন্দ: সম্প্রদায়ের লোকও পি'ডারিদলভুন্ত ছিল। - +তরাজ, হত্যাকাণ্ড, 
স্লীলোকের উপর অত্যাচার প্রভীতিতে পিপ্ডারিগণ ছিল 'সিচ্ধহস্ভ । 


কোম্পাঁনর রাজোর মধো প্রবেশ করিয়া £পণ্ডাঁরগণ লুউ০রাজ আরম্ভ না করা 
পর্যন্ত ইংরাজগণ পণ্ডাঁরদের অতাচার সম্পকে শোন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে 
করে নাই। কিন্তু ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে 'পিশ্ডারিগণ কোম্পানির 
রি রা রাজোর অভ্যন্তরে প্রবেশ কাঁরয়া দক্ষিণ-বিহার ও মির্জাপুর 
(১৮৯২-৯৮৯৬) শ্মশানে পাঁরণত করে। ইহার পর ১৮১৬ গ্রান্টাব্দে পি'ডারগণ 
উত্তব-সরকার (10:07 5:০9: ) আক্রমণ কাঁরয়া বহু সংখ্যক 
গ্রাম লু"্ঠন করে এবং ১৮২ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে। তখন কাঁলস্কাতা কাউীন্সিল 
ও ডাইরেক্টর সভা পিণ্ডার দমনের প্রয়োজ শয়তা স্বভাবতই উপলব্ধি করিলেন । 
লর্ড হোস্টংস্‌ পিপ্ডারি দসুযদের দমন করিবার জনা বদ্ধপরিকর হইলেন । ইতিমধ্যে 
ডাইরেন্্র সভার নিকট হইতে পিণ্ডার দমনের নির্দেশ আসিয়া পেশীছল। 
এক বৎসরের অল্প সময়ের মধ্যেই পিশডার-নেতা কারম খাঁ 'ব্রাটশ সেনাবাহনীর 
ক. বি. (২য় খ্ড)-১৩ 


১৮২ ভারতের ছাঁতহাসকথা 


নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। তাহার ভরণপোষণের জন্য উপযন্ত 
যাহার ব্যবস্থা কোম্পানি হইতে করিয়া দেওয়া হইল। 'পশ্ডাঁরদলের 
িশ্ডারি দমনেরব্যবস্থা প্রধান নেতা আমার খাঁ 'ব্রটিশের সাহত কোনপ্রকার সংঘধে'র প্বেই 
এক চুন্তবঙ্ধ হইয়া রাজপূতনায় টংক নামক স্ছানে জায়গণর প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। অপরাপর পণ্ডারি নেতার মধো চিতু আত্মরক্ষার্থ অসীরগড়ের অরণ্যে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্যান্্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইল এবং ওয়ালিস মহম্মদ 
আত্মহত্যা করিয়া ব্রিটিশ কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। লর্ড হেস্টিংসের আমলে 
এইভাবে 'পিশ্ডারি দস্যদলকে দমন করা হইয়াছিল 
লর্ড হেস্টিংস ও মারাসাগণ £ তৃতাঁয় ইঙ্গ-মারাঠা ঘুদ্ধ £ (1,010 11881)110 
200 (1)9 71687801888: 1108170 80210-0157510)8, 95) 5 ব্যাঁসনের সন্ধির পর 
হইতেই পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরাজের প্রভাবমূত্ত হইতে সচেষ্ট ছিলেন। ইংরাজ 
প্রাধান্য দিনশদনই তাঁহার নিকট অধিক হইতে আঁধকতর অসহনশয় হইয়া উাঠতোছল । 
সিরা কা রাজ্যের অভ্যন্তরে জায়গশরদারগণের স্ব-স্ব প্রাধান্য দমন কাযা 
বাজীরাওএর ইরোজজ বাজারাও শ্তিসণ্ঠয় কারিতে সমর্থ হইলে স্বভাবতই ব্রিটিশ প্রাধান্য 
বিদ্বেষ নাশের ইচ্ছা তাঁহার আরও বৃদ্ধি পাইল । শ্রিদ্বকজী দাংলিয়া 
নামে জনৈক ক্টকোশলা ব্যান্তকে তিনি তাঁহার প্রধানমন্পী নিযুক্ত 
কারলেন। ল্রিদ্বকজশ যেমন ছিলেন নাতজ্ঞানহীন তেমনি ছিলেন ফড়যন্দপ্রিয় । 
িজ্তু ব্রিটশ প্রাধানা নাশ করিয়া পেশওয়াকে পুনরায় স্বমর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার 
মত দেশাত্ববোধও তাঁহার ছিল। '্িম্বকজীর প্রেরণায় বাজীরাও 'ব্রাটশ 'বিতাড়নের 
উদ্দেশ্যে হোল্‌কার, সিক্ষিয়া ও ভোঁসলের সাহত গোপনে আলাপ-আলোচনা চালাইতে 
লাগিলেন । 
বরোদা রাজ্যের উপর পেশওয়ার দাবি-সংক্লাম্ত 'হসাবের মীমাংসার জন্য ১৮১৪ 
ধীন্টাব্দে গাইকোর়াড়এর দেওয়ান গঙ্গাধর শাস্তী ব্রিটিশ নিরাপত্তাধীনে পূণায় 
আসলে ন্রিদ্বকজী তাঁহাকে গোপনে হত্যা করাইলেন। এজন্য পুণার ত্রিটশ 
রোসডেন্ট এলফনস্টোন্‌ পেশওয়ার নিকট শ্রি্বকজীর সমর্পণ দাবি করিলেন। 
পেশওয়া এই দাঁব অস্বীকার করায় এলফিনস্টোন 'রিবকজীকে 
২০৪ বন্দী করিলে পেশওয়া বাজীরাও-এর পরোক্ষ সাহায্য প্িদ্বকজাী 
সামারক প্রস্ততি বন্দিদশা হইতে পলায়ন কাঁরতে সক্ষম হইলেন। ইহার পর 
পেশওয়ার অর্থসাহায্যে তান 'ব্রাটশ-ীবরোধশী যড়যন্পে লিপ্ত 
হইলেন। পেশওয়া বাজীরাও নিজেও যুদ্ধের জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগলেন । 
পৃপায় রেসিডেপ্ট- এলফিনস্টোন্‌ পেশওয়ার এই সকল ব্রিটিশ-বিরোধা ষড়যন্ত্র ও 
সামারক প্রস্তৃতির প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে কতকগুলি অপমানজনক 
পপ শু শর্ত মানিয়া লইয়া চুক্তিব্ধ হইতে বাধ্য কারলেন (জৃন, ১৮১৭ )। 
শিবা . পরই চুক্তির শর্তানুসারে বাজীরাও পেশওয়া মারাঠা রাজীসংঘ 
(7/151902. 000459629০5 )-এর নেতৃত্ব ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য 
হইলেন। ব্রিটিশ রোসডেস্টের অজ্ঞাতে তিনি অপর কোন দেশীয় বা বিদেশী শা্তর 
সাঁহত কোনপ্রকার যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিবেন না এই শর্ত তাঁহাকে মানিরা 


ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্যের পাঁরপূর্ণতা $ মারাঠা শান্তর পতন ১৮৩ 


লইতে হইল। ব্রিটিশ সামারক সাহায্যের 'বানময়ে অর্থদানের পাঁরবর্তে মালব, বৃন্দেল- 
খণ্ড, [হন্দন্ঞান প্রভৃতি অণুল [তিনি কোম্পানকে ছাঁড়য়া দিলেন। এই সকল চ্ছানের 
বি বাৎসারক আয় ছিল ৩৪ লক্ষ টাকা । গাইকোয়াড়'এর নিকট হইতে 
বাৎসাঁরক চার লক্ষ টাকা কাঁরয়া পাইবার শর্তে বরোদা রাজ্যের 
উপর তাঁহার যাবতশয় দাঁব তিনি ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন । 
দ্বিতীয় বাজীরাও ১৮১৭ প্রীন্টাব্দের চুন্তির শর্তাঁদ কেবলমাত্র পরিস্থিতির চাপেই 
পেপওয়ার মী গোক. মানিয়া লইয়াছলেন। ইহাতে ইংরাজদের প্রাত বিদ্বেষ তাঁহার 
লার ইংরাজ-বিদ্বেষ  বহুগ্ণে  ব্যদ্ধ পাইয়াছল। 'পিপ্ডার-্দমনে যখন ব্রিটিশ 
সেনাবাহনী ব্যন্ভ তখন সুযোগ উপাশ্থিত হইয়াছে মনে করিয়া 
₹পশওয়ার নবানিষুন্ত প্রধানমল্লী গোকলা তাঁহাকে ইংরাজদের বিরূদ্ধে যুদ্ধে 
অবতীণ হইতে উৎসাহিত করিলেন । সেই বংসরই (১৮১৭ ) নভেম্বর মাসে পেশওয়া 
পুণা হইতে 'ব্রাটশ সৈন্য অপসারণের দাবি জানাইলেন । 
এ-দিকে রঘুজী ভোঁসলের মৃতর সঙ্গে সঙ্গে (১৮১৬ ) তাঁহার রাজ্যে এক অব্যবন্থা 
দেখা 'দিয়াছিল। রঘুজীর পুত্র পাশ্বজী ছিলেন দুর্বলচিন্ত এবং অকর্মণ্য । তাঁহার 
আমলে আপ্পা সাহেব শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ কাঁরলেন। 
কন ভোঁসলে রাজ্যের এই অব্যবস্থার সুযোগে ইংরাজগণ আগ্পা সাহেবকে 
দা সাহের ব্রিটিশের সাহত অধীনতামূলক মন্রতাবদ্ধ হইতে বাধ্য করিল 
(১৮১৬ )। এইভাবে নাগপুরেও ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হইল । 
এই চুন্ত আপ্পা সাহেব আনচ্ছাসত্বেও স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
পর বৎসর (১৮১৭ ) পিণ্ডাঁর দমন কারবার পূর্বে লর্ড হেস্টিংস্‌ এ-কথা উপলাব্ধ 
করিয়াছিলেন যে, মারাঠাদের রাজ্যে প্রবেশ কাঁরয়া পিপ্ডারিদের আক্রমণ করিলে 
ইংরাজদের সাঁহত মারাঠাদের সংঘর্ষ উপাস্থত হইতে পারে । এজন্য তিনি দৌলত 
রাও-এর সাঁহত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। 
সম্টিয়ার সাহত এই চুন্তর শর্তনসারে দে'দত রাও 'সাঁম্ধয়া কাম্পানিকে পণ্ডারি 
দমনের এবং রাজপুত রাজ্যগালর সাঁহত চীন্ত সম্পাদনের আঁধকার 
দান করিয়াছিলেন । 
িম্তু পেশওয়া বাজীরাও এবং তাঁহার মন্তী গোক্ুলার চেম্টায় হোল্কার, ভেসিলে 
ও সিম্ধিয়া_-সকলেই মারাঠা জাতির লনগ্ত গৌরব পুনরুষ্ধারকম্পে সংঘবদ্ধ হইলেন । 
পেশওয়া বাজশরাও সবপ্রথম ব্রিটিশ-বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইয়া পুণার ন্রিটিশ রোস- 
ডেশ্টের আবাসগৃহে আগুন লাগাইবার ব্যবস্থা কারলেন। এল্‌- 
ইউ .. ফিন্‌স্টোন: কোনক্রমে প্রাণ লইয়া কিরাক নামক চ্ছানে পলাইয়া 
রমনী গেলেন। কির্কিতে সেই সময় একটি ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি 
; ছিল। পেশওর়া পর পর দৃই্বার িরুকি আক্রমণ কাঁরয়া বিফল 
হইলেন এবং প্‌ণা ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেংলন। পুণা ব্রিটিশ সৈন্যবাহনী কর্তৃক 
আঁধকৃত হইল । আস্পা সাহেব সীতাবল্‌দী ও নাগপুর-এর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। 
[তান আত্মরক্ষার্থে পলাইয়া যোধপরে আশ্রয় লইলেন ৷ মল্‌হর রাও হোল্‌কার-এর 
সেনাবাহিনধও ব্রিটিশ সেনাবাহনণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আঁটয়া উঠিতে পারিল না। 


১৮৪ ভারতের হীতিহাসকথা 


মাহিদপুর-এর যুদ্ধে তাহারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল (ডিসেম্বর, ১৮১৭ )। 
পেশওয়া বাজীরাও-এর সেনাবাহিনী পুণা রক্ষা করিতে না পারিলেও তাঁহার মন্ত্রী 
গোকলার নেতৃত্বে দ্ধ কারয়া চলিল। কোরগাঁও এবং অশ-তির (10101017170 
৪10) যুদ্ধে ব্রিটিশ হচ্ছে পরাজিত হইলে পেশওয়াল আশ্মসমপণ 
কোরগাঁও ও অশাতব ভিন্ন গত্যম্তর রাহল না। পেশওয়ার অন.গও মন্ত্রীণগোকলা শেষ 
যুদ্ধে বাজীরাও-এর রদ 78 ২ 
পরাজয় পর্যন্ত যুদ্ধ কাঁরয়া প্রাণ হারাইলেন। ১৮১৮ খ্রীন্টাব্দেন জান 
মাসে অনন্যোপায় হইয়া বাজীরাও সার জন মালবমঞ্র নিব? 
আত্মসমর্পণ করিলেন । 
লর্ড হেস্টিংস: পেশওয়া-পরিবার হইতে ভাঁবষাতে যাহাতে আর কোন ানপদ না 
আসিতে পারে সেই ব্যবস্থা করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন । বাজরাওকে বাৎসন্লিক আট 
লক্ষ টাকা ভাতা দানের ব্যবস্থা কারয়া তাঁহাকে কানপুরের নিকট বিঠর নামক স্থানে 
ব্রিটিশ প্রহরাধীনে রাখা হইল । বাজীরাওএর ভূতপূর্ব মন্ত্রী লিম্বকজীকে 
যাবজ্জীবন কারারদ্ধ করিয়া রাখা হইল । লর্ড হোস্টংস্‌ দর 
রি দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনপীতিক ছিলেন । [তান পেশওয়ার রাজোর একাংশ 
শিবাজীর জনৈক বংশধর প্রতাপ 'সংহকে অর্পণ করিয়া মারাঠা 
জাতির সন্তুষ্ট বিধান কাঁরয়াছিলেন। প্রতাপ সিংহ সাতারা নামক স্থানে তাহার 
রাজধানী চ্থাপন করিয়া রাজত্ব কাঁরতে লাগিলেন । পেশওয়ার রাজোর অবাঁশলন্টাংশ 
'ব্রাটশ আঁধিকারভূত্ত হইল । এল্ফিনস্টোন্‌ ও গ্রাণ্ট ডাফ: এই নব-আঁধকৃত রাজোর 
শাসনব্যবস্থা সংগঠনের কাজ কাঁরয়াছিলেন। উভয়েই এতিহাসিক হিসাবে যথেষ্ট 
প্রাসাদ্ধলাভ করিয়াছিলেন । 


আগ্পা সাহেবের বিরোধিতার শাস্তস্বরূপ ভোঁসলে রাজোর একাংশ ব্রিটিশ 


আস্পা সাহেবের ' আঁধিকারভুস্ত করা হইল এবং অপরাংশ ব্রিটিশের এক তাঁবেদার 
পরাজয় রাজোর অধাঁনে হ্থছাপন করা হইল । 


১৮১৮ শ্রীষ্টাব্দে নাবালক হোলকারের মন্রী তাঁতয়া জোগ (81707 501)-এর 
সাঁহত ইংরাজদের সাম্ধ স্থাঁপত হইল । এই সান্ধ দ্বারা হোলকার রাজপুত রাজাগুলি 
এবং আমশর খাঁর রাজ্যের উপর সর্ধপ্রকার দাঁব তাগ কারিতে 
৪ বাধা হইলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি নিজ খরচে একদল ব্রিটিশ 
সৈন্য পোষণ করিতে এবং ব্রিটিশ রেসিডেপ্টের অন্ঞাতে অপর কোন 

রাজ্যের সাহত কোনপ্রকার সংযোগ স্থাপন না করিতে স্বীকৃত হইলেন । 


লর্ড হোস্টংস ও রাজপুত রাজ্যসমূহ (1,010 118১11745 8100 0116 7810)11 
85165 ) £ . একদা-শান্তশালী রাজপুত জাত উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ক্রমাগত 
মারাঠা আরুমণের ফলে. বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও দদশাগ্রন্ত হইয়া পাঁড়য়াছিল। কোম্পানির 
কর্মকর্তাগণ রাজপুত রাজাগৃলিকে উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছিলেন। একমান্র লর্ড 
ওয়েলেসূলী য়পূর ও যোধপুর র।জ্যের সাঁহতত মিন্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইংরাজদের 
সহায়তা লাভ কারতে পারিলে রাজপুত জাতি হয়ত মারাঠা হানাদারদের প্রতিহত 
করিতে সক্ষম হইত । পিশ্ডারি আক্রমণেও রাজপুত রাজ্যগুলি *মশানভূমিতে পরিণত 


ভারতে 'ব্রিটশ প্রাধানোর পাঁরপূর্ণতা £ মারাঠা শন্তির পতন ১৮৫ 


হইতে চলিয়াছিল। দৌলত রাও িন্ধিয়া এবং পিশ্ডার-নেতা আমীর খাঁ রাজপৃতনাকে 
তাঁহাদের আঁধকারভূন্ত করিয়া লইয়াছিলেন । এই সময়ে লর্ভ হোস্টংস ১৮১৭ প্রীষ্টাব্দে 
সান্ধয়ার সাহত যে-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন উহার শর্তানযায়ী 
লাজপুত পাক্গাগযালণ. কোম্পানির পক্ষে রাজাগুলির পাহত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের 
কোম্পাশিন অধীন ২ 
মিবাজো পরিণত আর বাধা রাহল না। ইহার পর লর্ড হোষ্টংস বিভিন্ন সময়ে 
ভিন্ন ভিন্ন চুন্ডির দ্বারা রাজপুভনার বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সকল 
রাজাকেই কোম্পানির অধীনতামূলক মত্রভা আবদ্ধ করিলেন । রাজপুত রাজন্যবর্গ 
'ব্রাটশ রোৌসডেণ্টের অন্ভ্াতে অপর কোন ভূর পক্ষেন সাহত আলাপ-নালোচনা 
করিবেন না এই শর্ত মানয়া লইলেন এবং কোম্পাঃনরু সামালক সাহাক্যার জন্য 
বাৎসরিক করদানে স্বশকৃত হইলেন । এইভাবে লর্ড হেস্টিংসের আদলে কোম্পানির 
রাজাসীমা, প্রাধ্যানা ও প্রাভপত্িি বহগ-ণে বাদ্ধ পাইল । 


৬ চা 


মারাঠা শান্তর পতন (1176 151] 01 11)6 70158751115 1১0%161 ) £ সলবই-এর সন্ধলু 

ৃ্‌ পর সারাঠা লাসংঘছের (01272 0020040005 ) নধ্যে 

ক অভান্তরীণ ণবাদশীনসংবাদ ও স্বার্থ্বন্দ শুরু হর। কল্তু 

ন্ঠ এইরুপ প্নাচ্াতিহে নানা ফড়নাবশ, মাহদরজী সিন্পিয়া, অহলাবাঈ 
প্রীত কয়েকজন শান্তুশালী শাসকের উদ্ভন ঘটিঘাছিল । 


হোলকার রাজা (ইন্দোর ) (11011ঞন 01100675 )£ ইন্দোর-এর আঅহলাবাঈ 
শাসনকার্ে অননাসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন কারশাছিলেন । মারাঠা হীতহাসশবশারদ 
সার জন মালংকন (910 007 2২1০0102) অহল্যাবাঈ-এর শাসনব্যবস্থা ও বান্তগত 
চারগ্রের ভূয়সী প্রশংসা করিঘাছেন । অহলালাঈ-এর মৃতার পর (১৭৯৫ ) তুকোজা 
হোলংকার ইন্দোরেব শাসনভার প্রাপ্প হইলেন । মার দুই বংসরের 
মধোই হাঁহার মৃত ঘাটলে হোলুকার রাজো এক লাপক 
অরাজকতা দেখা দিল । তৃকোজর পুত্র ফশোবন্ত রাও  হালকারের আমলে 
মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের মধো আত্ম্লহ দেখা "দলে স্বভাবতই মারাঠা ভাতীয় স্বার্থ ক্ষুপর 
হইল । ইংবাজগণ কর্তক অনুসৃত না-হন্ততক্ষপ নীতির সুষাগ গ্রহণ করা মারঠাদের 
পক্ষে সম্ভব হইল না। ফলে, নানা ফড়নাপশের মৃতার পর যশোবন্ত রাও হোল-কার ও 
দৌলত রাও 'সান্ধয়া পুণায় প্েওয়া-প্দ দখলের জনা এক আত্মঘাতণ অন্তদ্বন্দেহ 
লিঞ্চ হইলেন । পেশওয়া দ্বিতীয় বাভশীবাও অধশা দৌলত রাও ীসঞ্ধয়াকে স্বপক্ষে 
আঁনতে সক্ষম হইলেন । কিন্তু যশোবন্ত রাও-এর হস্তে পেশওয়া ও সিম্ধিয়ার যৃগ্ম- 
বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাঁজত হইল। যশোবধনত রাও হোল্‌্কার রাঘোবাব জনৈক 
বংশধর বিনায়ক রাওকে পেশওয়াপদে স্থাপন করিয়া নিজ্ঞেই 
প্রকত ক্ষমভার অধিক: ৯ রাহলেন। বাজঈব।ও এই সময়েই 
(১৮০২) বাসিনের সান্ধি দ্বারা পেশওয়া-তল্ের স্বাধীনতা ব্রিটিশ 
সামারক সাহায্যের 'বানময়ে বিক্ুয় করিয়া দিলেন এবং 'ব্রাটশ সাহায্য নিজ-রাজ্যে 
পূনঃম্থাপিত হইলেন । অপরাপর মারাঠা নেতৃবর্গ পেশওয়ার এইরূপ আত্ম-বিক্রয় 
জাতীয় অপমান বলিয়া মনে কাঁরলেন। 'সাম্ধয়া ও ভোঁসলে ব্রিটশের বিরুদ্ধে 


অহল্যাবাঈ 


যশোবন্ত রাও 
হোলকার 


১৮৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুশ্মভাবে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু হোল্কার এই জাতয় 
বিপদেও তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন না। দ্বিতীয় ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও 
ভোঁসলে পরাজিত হইয়া ব্রিটিশকে নিজ-নিজ রাজোর একাংশ ছাঁড়য়া দিতে এবং 
'ত্রটশের অধীঁনতামলক মিন্রতা গ্রহণে বাধ্য হইলেন ।* 


১৮০৪ প্রাম্টাব্গে অবশ্য হোল্কার এককভাবে ব্রিটিশের সাঁহত যুদ্ধে অবতীর্ণ 

হইলেন এবং ব্রিটিশ সেনাপাতি কর্ণেল মন:সনকে মুকুন্দরা গিরিশঙ্কটের নিকট 

সম্পূর্ণভাবে পরাজিত কারলেন। ভরতপরের রাজাও হোল€কারের 

জা রা সাহত যুগ্মভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন । 

(১৮০৬) জেনারেল লেক ভরতপুর আকুমণ করিয়া অকৃতকার্য হইলেও 

ভরতপুরের রাজা ব্রিটিশের সাঁহত সম্ধি চ্ছাপন করিলেন। 

ইতিমধ্যে হোল্‌কার দিল্লী অবরোধ কাঁরতে গিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, 

জেনারেল লেক-এর হচ্ভেও তাঁহার পরাজর ঘটিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে ওয়েলেসূলীকে 

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইলে হোলকার রক্ষা পাইলেন । ১৮০৬ থ্রীষ্টাব্দে 
তান ব্রিটিশের সহিত মিন্রতা স্থাপন কাঁরলেন ।৭* 


পেশওয়া ( পুণা )£ নানা ফড়নাবশ (1196 ১5891৮58801 ১0075 2 ইহ 

চ81785191) ) £ রাঘোবা বা রঘুনাথ রাও-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কারয়া পেশওয়া মাধব 

রাও নারায়ণকে পেশওয়া-পদে স্থাপনের জনা নানা ফড়নাবশের অক্লান্ত চেষ্টার কথা 

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে (১০৩ পৃঙ্ঠা দ্রম্টব্য)। পেশওয়া 

নানা ফড়নাবশ মারাঠা মাধব রাও নারায়ণের আমলে মারাঠা প্রধানমন্তরপ নানা ফড়নাবশ-ই 
প্রধানমল্লী নিষত্ত 

প্রকৃত ক্ষমতার আধিকারী ছিলেন । অজ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ 

হইতে আরম্ভ করিয়া মারাঠা-শান্তর পতন পর্যন্ত মারাঠা-ইতিহাসের অনাতম দূরদরশী 

ক্ষমতাবান শাসক ছিলেন নানা ফড়নবিশ । তাহার অনন্যসাধারণ বান্তিত্ব, বিচক্ষণতা 

এবং মৌলিক প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা সমসাময়িক ইওরোপীয়দের রচনায়ও 
পাওয়া যায়। 


নানা ফড়নাবশ কেবল রাঘোবার বিরুদ্ধে মাধব রাও নারায়ণকে জয়যন্ত করিতে 
সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি টিপু কর্তৃক আঁধিকৃত নম্দা নদীর দক্ষিণতীরস্থ 
মারাঠা রাজ্য পুনরুদ্ধার কারবার উদ্দেশ্যে হায়দরাবাদের [নজামের 

রা রা সাহত সংঘবদ্ধ হইলেন । টিপু মারাঠা-নিজাম আক্রমণ প্রতিহত 
কারবার বৃথা চেষ্টা কারয়া ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ৪৫ লক্ষ টাকা 

ক্ষতিপূরণ এবং বাদামী, কিটুবর ও নারগন্দ্‌ মারাঠাদের ফিরাইয়া দিলেন। ইহার 
কিছুকাল পরেই টিপু ও মারাঠাদের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষ উপাশস্থত হইলে মারাঠা, 
নিজাম ও ব্রিটিশের মধ্যে এক পারর-শান্ত-ছৃত্তি (12516 241190০6 ) সম্পাঁদত হইল । 
কিন্তু এই চুক্তি কেবলমাঘ টিপুর ক্ষমতা খর্ব করিবার উদ্দেশোই স্বাক্ষরিত হইয়াছিল । 


* ছ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা হৃদ্ধের বিশদ বিবরণ ৯৬৬-১৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রম্টবয। 
1 ১৬৮ পৃদ্ঠায় দ্ুক্টব্য। 


ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্যের পাঁরপূর্ণতা £ মারাঠা শাল্তর পতন ১৮৭ 


বস্তুত মারাঠাগণ নিজাম অথবা ব্রিটশের সাঁহত আম্তরিক মিন্রতা চ্ছাপনের পক্ষপাতশ 
খর্দার হষ্ধে ছিল না। মারাঠা নেতৃবর্গ এইবার নিজামের বিরুদ্ধে অভিযান 
দা ধর শুরু করিলেন। ইংরাজদের পূর্ব-্রাতশ্রুতি সত্বেও নিজাম কোন 
সাহায্য পাইলেন না। ফলে খরদা (চ58199 )এর যুদ্ধে নিজাম 
মারাঠা বাহিনী কর্তৃক শোচনীয়ভাবে পরাঁজত হইলেন ( ১৭৯৫ )। 
খর্দার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মারাঠা সাঞ্জাজ্যর সীমা এবং প্রাতিপাস্তি উভয়ই 
বাঁদ্ধ পাইল। নানা ফড়নবিশ পুণা তথা সমগ্র মারাঠা রাম্্রসংঘে এক অভূতপূর্ব 
ক্িতীর বাজীরাও এবং মর্যাদা লাভ করিলেন। সেই বংসরই পেশওয়া মাধব রাও 
নানা ফড়নাবশের নারায়ণ নানা ফড়নবিশের প্রভূত্ব হইতে মস্ত হইবার কোন 
821 আশা নাই দেখিয়া আত্মহত্যা করিলেন। ফলে "দ্বিতীয় রাজীরাও 
পেশওয়া-পদে আঁধান্তত হইলেন । বাজীরাও এবং নানা 
ফড়নাবশের মধ্যে ব্যান্তগত শত্ুতা ছিল, এই কারণে নানা ফড়নাবশ বাজীরাও 
এর পেশওয়া-পদ লাভের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই সূত্রে পৃণায় রাজনৈতিক 
বিশৃঙ্খলা দেখা [দলে স্বভাবতই মারাঠা এক্য ব্যাহত হইল ॥ সুযোগ বৃঝিয়া 
নিজাম খরার যুদ্ধের ফলে যে-সকল ম্ছান হারাইয়াছিলেন সেগুলি পুনর্দখল 
কারতে সম হইলেন । বাজীরাওএর আমলে মারাঠা এঁক্য 'বিনাশপ্রাপ্ত হইল । 
১৮০০ ঘ্রীম্টাব্দে নানা ফড়নাবশের মৃত্যু ঘাঁটলে বাজীরাও-এর আত্মঘাতী নীতি 
অনুসরণের কোন বাধা রাহল না। নানা ফড়নাবশের মত্যুর পর মারাঠা রাম্ট্রসংঘের 
এক্য বজায় রাখবার মত ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা অপর কাহারও ছিল না। ইংরাজদের 
বিরুদ্ধে মারাষ্ঠটা শক্তিকে দ্তর কারবার উপায় হিসাবে ফরাস্ন 
০ সাহাযা ও সহানভূতিলাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কারবার 
মত দূরদৃন্টি নানা ফড়নাবশের ছিল। এইজন্য ১৭৭৭ থ্রাম্টাব্দে লাবূলিন 
(029৬9170 6 [0011 ) নামে জনৈক ফরাসী ভাগ্যান্বেষীকে 'তাঁন নানাপ্রকার 
বাণাজ্যক সুষোগ-সৃবিধা দানে প্রাতশ্রুত হইয়াছলেন। শ্'জনোৌতিক দুর্দর্শতা, 
দেশাত্ববোধ, মারাঠা জাতীয় একা বজায় রাখবার এঁকান্তিকত। প্রভাতি গুণের জনা 
নানা ফড়নাবশ ম্যালৃকম-, গ্রাণ্ট- ডাফ: প্রভীতি সমসাময়িক ইংরাজ পদস্থ কর্মচারী ও 
এ্ঁতিহাসিকদের উচ্ছবাসত প্রশংসা লাভ কাঁরয়াছেন ৷ তাঁহার জশবদ্দশায় পুণা 'ব্রাটশের 
অধীনতামূলক মিন্ততা প্রত্যাখ্যান করিয়। চলিয়াছল। তাঁহার ক্‌টকৌশলের প্রশংসা 
কারতে গিয়া ব্রিটিশ লেখকগণ তাহাকে মোৌকয়াভোল (7190:195611। )-এর সাঁহত 
তুলনা করিয়াছেন। আধুনক এীতিহাসিকদের কেহ কেহ নানা ফড়নাঁবশ উত্তর- 
ভারতের দিকে মারাঠা শান্ত বিস্তারের কোন চেষ্টা করেন নাই বলিয়া অভিযোগ 
কাঁরয়াছেন বটে, কিন্তু এই আভিযোগের যৌন্তকতা স্বীকার করিলেও মারাঠা হীতহাসে 
নানা ফড়নীনবেশের অবদান শ্রদ্ধার সাহত স্মরণীয় একথা স্বীকার কারতেই হইবে। 
(সাচ্ধয়া ( গোয়ালওর ): মাছ, পরী সানিয়া ( 587010185 ০1 
মাহদজ [সাঁল্ধয়া 051107 £ 1180180]1 917001015 ) 5 রণজা 'সাম্খিয়া ছিলেন 
বংশের প্রেঘ্ঠ শাসক গোয়ালওর-এর 'সাম্ধয়া বংশের প্রাতিষ্ঠাতা। রণজী ছিলেন 
প্রথম বাজীরাও পেশওয়ার বিশ্বস্ত অনূচর। 'সিম্খিয়া বংশের সর্বাপেক্ষা শাস্তশালা 


১৮৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


এবং বিচক্ষণ শাসক ছিলেন মাহ্‌দজা সিম্ধিয়া। তিনি অন্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
মারাঠা-ইতিহাসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন । 
পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মাহদজণী অংশগ্রহণ কারয়াছিলেন এবং যাদ্ধে আহত 
হইয়া তিনি খঞ্জ হইয়া পাড়য়াছিলেন। পাঁনপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) পর 
হইতে আত অজ্পকালের মধ্যে মারাঠা শান্তর আশ্চজনক পৃনরুজ্জীবনের পশ্চাতে 
মাহদজী 'সিম্ধিয়ার কৃতিত্ব ছিল সর্বাধক। ১৭৭১ প্রীষ্টাব্দে মাহদী সিম্ধিয়া 
সম্রাট শাহ্‌ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ হইতে দিল্লশতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং 
তাঁহাকে নিজের হাতের পূতুলে পাঁরণত করিয়াছিলেন । এইভাবে সিম্পিয়া 
মারাঠাদের প্রাতপত্তি ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি কারয়া ইংরাজদের মনে এক দার:ণ 
পানিপথের তৃতীয় ভাঁতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথম ইঙ্গমারাঠা যংদ্ধে তান 
বুদ্ধের পর মারাঠা ব্রিটিশের হন্ভে পরাঁজত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মিন্রতা- 
হা লাভের গ€রত্ব ইংরাজগথ উপলাব্ধি কারয়াছিল। ইহা ভিন্ন, 
না _. মাহদজী 'সিম্ধিয়া মারাঠা রাম্ট্রসংঘের নেতা হইবার আকাঙক্ষাও 
পোষণ পাঁরতেন। এজন্য ইংরাজদের সাহায্যলাভ কারবার 
ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। সতরাং তিনি ইংরাজদের সহিত আলাপ-আলোচনা শুরু 
কাঁরলেন এবং মারাঠা রাহ্ট্রসংঘ এবং ইংরাজদের মধো সান্ধস্থাপনের বাবস্থা কাঁরয়া দিতে 
*বীকৃত হইলেন । তাঁহার চেষ্টায়ই সলবৃই-এর সাঁঞ্ধ স্বাক্ষারত হইয়াছল। 
মাহদী" 'সাম্ধয়া মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের নেতা পেশওয়ার আনুগতা স্বীকার করিয়া 
চালতেন। তান পেশওয়াকে নিজ করতলগত সম্রাট শাহ আলম যাহাতে তাহার 
ভাঁকল-ই-মূলতুক) (1/£-৮81745 ) বা প্রতিনিধি হিসাবে 
চি রি নিযুক্ত করেন, সেই বাবস্থা রিয়াছিলেন। পেশওয়ার সহকারিপপদ 
অবশ তান স্বয়ং গ্রহণ করিয়াঁছলেন । শুধু তাহা নহে, তান 
সগ্ত্রাটের সেনাবাহনীর অধাক্ষ নিঘুক হইয়া সেই সেনাবাহনী-পোষণের বায়-সংকুলান 
বাবদ দিল্লী ও আগ্রা নিজ আঁধকারভুত্ত করিয়া লইয়াছলেন। এইভাবে মাহদী 
সিম্ধিয়া আগ্রা হইতে শতদ্রু নদ প্ন্তি সমগ্র ভূখণ্ডে এক অপ্রতিহত ক্ষমতার আধকারী 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। দাঁক্ষিণাতো এবং মালনদদেশেও তাঁহান রাজা বিস্তারলাভ রিয়াছিল। 
মাহদজনী ইওরোপটয় পদ্ধাততে নিজ সেনাবাহনীকে গঠন কাযা তুলিবাব প্রয়োজনীয়ত 
ধউপলাব্ধ করিয়াছিলেন । এজন্য তান ডি বোয়েন (15 91৫7০ ) নামে জনৈক 
স্যাভয়বাসীর উপর তাঁহার সেনাবাহিনীর শিক্ষার ভার অর্পণ কাঁরয়াছিলেন । 
মাহদজশ [সন্ধিয়া রাজপুত রাজন্াবর্গের সাহত ষুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
রাজপৃত নেতৃবর্গের সম্মিলিত শান্তর নিকট তাঁহাকে পরাজয় ্বীকার করিতে হইলেও 
(১৭৮৬ ) রাজপুতনায় তাঁহার প্রতিপান্ত বিস্ঞারলাভ করিয়াছিল । তিনি গোলাম 
কাদের নামক রোহলা-নেতা কর্তৃক 'িল্লশ হইতে সাময়কভাবে ক্ষমতাছাত হইয়াছিলেন 
টিউরানতাও বটে, কিন্তু অজ্পকালের মধোই পুনরায় দিল্লী আঁধকরিতে 
* সমর্থ হইয়াছিলেন । দূরদশর্শ মাহদজী সিত্ধিয়া টিপুর সাহত 
সাম্মীলিতভাবে ক্রমবর্ধমান ব্রাটশ শান্তর বিরদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজনীয়তা 
উপলাষ্ধ কাঁরয়া পেশওয়ার সাহত এবিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছিলেন । সেই 


ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্যের পারপূর্ণতা £ মারাঠা শীন্তর পতন ১৮৯ 


সময়ে আকস্মিকভাবে তাঁহার মৃত্যা ঘাঁটলে মারাঠা জাতি তাহাদের অনাতম শ্রেষ্ঠ 
দরদী রাজনীতিক এবং এক অনন্যসাধারণ প্রাতভাসম্পন্ন নেতা হারাইয়াছিলেন। 
তাঁহার আকাম্মক মৃত্যতে মারাঠা-ইতিহাসের এক অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছিল । 
মাহদীর পর দৌলত রাও 'সাঁম্ধয়া-পদ লাভ কাঁরলেন ।* 
গাইকোয়াড় ( বরোদা ) £ ভোঁসলে (নাগপর ) (16 08115 দহ0 01 981005 : 
গ্রাইকোয়াড়-র 11707081601 বৈছ00)$  বরোদার গাইকোয়াড় অথণা 
বটিশের অধীনতা- নাগপরের ভোঁসলে বংশ হইতে নানা ফড়নাবশ বা মাহদজ 
মক মতা গ্রহণ 'সাম্ধয়া প্রভভতির নায় ক্ষমতাবান ব্যন্তির উদ্ভব ঘটে নাই। 
গাইকোয়াড় ১৮০৫ থীন্টাব্দে ত্রীটশের অধীনতামূলক মিন্রতা গ্রহণ কারয়াছিলেন। 
ইহার পর তান এই সন্ধি লঙ্ঘন করেন নাই। ভোঁনলে অবশা 
তৃতীয় ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধে যোগদান করিয়া পরাজিত হইয়াছলেন 
এবং ভোঁসলে রাজোর আঁধকাংশ 'ব্রাটশ অধকারভুক্ত হইয়াছিল । এইভাবে উনাবংশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগেই মারাঠা শান্তর পতন ঘাঁটয়াঁছল । 
মারাঠাদের পতনের কারণ ( 0571865 01116 10010151101 1116 11817811785 ) 2 
মুঘল সামঘ্াজোর পতনের পর সেইস্ছলে নৃতন সাম্রাজা গাঁড়রা 
67 শালবার শন্ত ও সামর্থ, একমান্র মারাঠাদেরই ছিল ' £কন্ত 
সামাজ্য-গঠনেব পৃযোগ নারাঠাগণ সেই সুযোগ গ্রহণে সক্ষম না হওয়াতে ভারতে ব্রিটিশ 
সামাজা গ'ড়রা উাঁঠবার পর্ণ সুযোগ ঘাঁটল এবং কমে মারাঠা শান্ত 
[বস্মৃতির অন্তরালে অন্তাহতি হইল। 
অভ্টাদশ শতাব্দীর ক পর্ধন্ভ মারাঠা শক্তি কমেই বাঁড়য়া চলিয়াছল 1 কিন্ত 
পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) পর হইতেই তাহাদের প্তন শুরু হয় 
সামায়কভাবে মারাঠা শান্ত পৃনরুজ্জীব্ত হইলেও সেই সময় হইতেই মালাগা শান্তির 
পতনের ইতিহাস অনধালন করা উচিত হই পাঁনিপথের তৃতীয় 
১ ৪০7 যুদ্ধে মাবাঠা শান্তির সংহাতি যেমন বিনষ্ট ইয়াছল, পেশওয়ার 
সংহতি বিন মর্যাদাও তেমান এহ,ল পারমাণে হাস পাইয়াছিল। অবশা 
পানপথের ভূতীয় যুদ্ধের কয়েক বৎসরের এধ্যেই মারাহাগণ পুনরায় 
শান্ত সণ্য় করিয়া উত্তর-ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ কাঁরতে সমর্থ হইয়া ছল. 
তথাপি তাহাদের এই প,নরুজ্ভীবন হ্থার়ত্বলাভ করিতে পারে নাই! 
ফলে, মারাঠাগণ শুধু সান্রাজা-গঠনেই অকৃতকার্য হইয়াঁছল এমন 
নহে, তাহারা আত্মরক্ষার ক্ষমতাও শেষ পযন্ত হারাইয়াছল। 
মারাঠাদের পওনের ৩থা ভারতে হ্থায়ী মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের অসামর্থের পশ্চাতে 
নানাবিধ কারণ  বদামান ছিল। 
(১) সবপপ্রথমেই ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন + মারাঠা সামাজোর কাঠামো শিবাজীর 
ব্যন্তিগত প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়াই গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। আবার পাঁনপথের তৃতীয় 
যুদ্ধের পরও মাধব রাও-এর ব্যন্তিত্ব এবং প্রাতভাবলে পতনোন্মুখ মারাঠা শান্ত 


ভোঁসলের পরাজয় 


জজ 


মারাঠা শা্ত 
পৃনঃসপ্জী)বত 





ঞ্চ দৌলত রাও-এর কার্যাবলী তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের বিবরণ দ্রষ্টব্য £ ১৬২-৮৪ পৃদ্ঠা। 


১৯০ ভারতের ইতিহাসকথা 


পুনর্জ্জশীবত হইয়াছিল। কোন স্ুচিষ্তিত পারকম্পনা বা নশীতির উপর গঠিত 
ছিল না বলিয়াই পরবর্তাঁ কালে ব্যান্তিগত প্রতিভার অভাবে মারাঠা সামাজোর কাঠামো 
(১) মারাঠা শান্ত. ধসিরা পাড়য়াছিল। জাতীয় একা, একই প্রকারের শিক্ষা অথবা 
বাণ্তিগত ক্ষমতা ও  কোনপ্রকার উদার এবং সর্বজনীন মঙ্গলসাধনের নীতির উপর 
প্রাতভা-আশ্রয়ীঃ  'ভীন্ত করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠে নাই বলিয়া মারাঠা 
মারাঠা-এক্য কমে শান্ত ইংরাজদের আরুমণের বিরুদ্ধে টিকতে পারে নাই। সার: 

০058 যদুনাথ বলিয়াছেন £ 'মারাঠাদের এক্য ছিল যেমন কৃতিম তেমনি 
আকস্মিক এবং সেই কারণেই আনিশ্চিত।, এই মৌলিক ঘুটির জন্যই মারাঠা শক্তি প্রকৃত 
শান্ত সয় কারতে সমর্থ হয় নাই । 

(২) মহারাম্টরদেশ পর্বতসংকুল। কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্য গাঁড়য়া তুলিবার সৃযোগ 
(ই) মারাঠা রাজ্যের স্বভাবতই সেখানে ছিল না। এই কারণে মারাঠা রাষ্ট্রকে চৌথ, 
অর্থনৌতক কাঠামো সরদেশমুখী প্রভাতি আঁনাশ্চত আয়ের উপর নিভ'র কাঁরতে হইত । 
স্থায়ী রাষ্ট্রগণের স্থায়ী রাম্ট্রগঠনের পক্ষে এইরুপ জবরদাচ্ভিমলক ও অনিশ্চিত আয় 
প্রতিক মোটেই সহায়ক ছিল না, এ-কথা বলা বাহুল্য । রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক 
কাঠামো বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা মারাঠা রাষ্ট্রে মোটেই ছিল না। 

(৩) শিবাজীর পরবতঁ“ কালে মারাঠা রাজ্যে জায়গণীর প্রথা পুনঃ-প্রবার্তত হওয়ার 

ফলে রাম্ম্ের সংহতি বিনষ্ট হইয়াছল। জায়গীরদারগণের 
পক স্বার্থপরতা রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী 'ছিল। তাহাদের পরস্পর 

[িবাদ-বিসংবাদ ক্রমেই মারাঠা এঁক্য বিনষ্ট করিয়া রাষ্ট্রের ভাত্ত 
দুর্বল কাঁরয়া দিয়াছিল। 

(৪) প্রথম মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর মারাঠাদের মধ্যে যে-আত্মকলহ ও ষড়যন্তরপ্রিয়তা 
দা দিয়াছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল 'হসাবেই মারাঠাগণ 
কলহু-প্রসতে দুর্বলতা ইংরাজদের মত প্রবল শহর সাহত ঘৃঝিবার প্রয়োজনীয় একাবোধ, 

দৃঢ়তা ও মর্ধাদাবোধ হারাইয়াছিল। ব্রিটিশ শান্তর সাঁহত 
ধীক্যবদ্ধভাবে যুঝিবার প্রয়োজন উপলাব্ধ না কাঁররা তাহারা আত্মকলহে নিজেদের 


দূর্বলতা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। 
(৫) ব্যান্তগত ক্ষমতা ও প্রাতিভা-আশ্রয়ী মারাঠা রাষ্ট্রে শিবাজী, বাজীরাও, মাধব 
রাও, মাহদজণী সিম্ধিয়া, নানা ফড়নবিশ- এই কয়েকজন নেতা 


পসউল ভিন্ন অপর কোন সুযোগ্য নেতার উদ্ভব ঘটে নাই। পরবর্তাঁ 
কালের নেতৃবর্গের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব হেতু তাঁহাদের 
প্রধান শর; ইংরাজদের সাহত কটকৌশলে তাঁহারা আঁটয়া ভণ্ঠতে, পারেন নাই। 
সামাজ্য-গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় একতা, জাতীয়তাবোধ, আদর্শে পৌঁছিবার একানন্ঠ 
চেষ্টা, সমরকুশলতা-_প্রভাতি পরবর্তরঁ মারাঠা নেতৃবর্গের মধ্যে ছিল না। ফলে উনাবংশ 
শতাব্দীর প্রারচ্ভে ইংরাজগণ যখন নাহ্চ্ঞক্ষেপ- নীতি (201105 ০: [01)-10061561)01018) 
অন:সরণ করিতেছিল তখনও মারাঠাগণ উহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ কাঁরতে পারে নাই। 
মারাঠাদের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ঘিক ক্ষমতা হাসগ্রাপ্ত হওয়ায় মারাঠা রাষ্টুসংঘের 
সর্ব অব্যবন্থা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনোতিক বিশঞ্খলা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছিল। 


ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্যের পরিপূর্ণতা $ মারাঠা শাল্তর পতন ডঃ 


(৬) মারাঠাদের “হন্দুপাদ-পাদশাহশ' আদর্শ ত্যাগ এবং মুসলমান সৈন্য নিয়োগ 
মিরু তাহাদের জাতী য়তাবোধ হাস কারয়াছিল। অপরাপর জাতির লোক 
দিারিতাভার ডন রীতি মারাঠাদের সামারক 

দবলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল 
টি রা, এ | ইহাও তাহাদের পতনের 

(৭) মারাঠা শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী । জনসাধারণের স্বাভাঁবক আনুগত্য 
রি উহার পশ্চাতে ছল না। শবাজী বা বাজীরাওএর ন্যায় 
নশীত পরসপ্পদ হরণ  নেতৃবর্গের ব্যন্তিত্বই ছিল মারাঠা শাসনের মূলশান্ত । সাম্রাজ্য- 
ও অত্যাচারে পর্যবাঁসত গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করিবার মত আদর্শ এবং 

জনসাধারণের অকপট আন-গত্য ক্রমেই যখন হাসপ্রাঞ্চ হইতেছিল, 
তখন মারাঠা রাষ্ম্রের তথা মারাঠা শাসনের মূলনীতি বলপূর্কক অপরের টাগরি রা 
এবং অত্যাচারের দ্বারা অর্থআদায়ে পর্যবসিত হইয়াছিল । 


(৮) উনাবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে মারাঠাগণ তাহাদের চিরাচারত “গাঁরলা- 
যুদ্ধ-পদ্ধৃতি ত্যাগ করিয়া ভীষণ ভুল করিয়াছিল । যে গাঁরলা যুদ্ধ-পদ্ধীতি অনুসরণ 
লা কারয়া মারাঠাগণ দুধর্য মুঘল বাহনীর মনে ভীতির সগ্চার 
রি কারয়াছিল, সেই যুদ্ধকৌশল ত্যাগ কাঁরয়া তাহারা পরাজয়ের পথ 

প্রশন্ত করিয়াছিল । পাশ্চাত্য সামরিক পদ্ধাতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ 
কারবার দূরদর্শতা নানা ফড়নাঁবশ বা মাহদক্ঞী সিম্িয়াও প্রদর্শন করেন নাই । 


(৯) আধাঁনক (৯) সর্বশেষে, এ-কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আধ্বীনক 
হৃদ্ধাস্মে সাঙ্জত যুদ্ধাস্ত্ে সঙ্জত ও ইওরোপায় যুদ্ধক্ষেত্রের আভজ্ঞতা-সম্পন্ন 
ব্রিটশ বাহনীর 'ব্রাটশ সামরিক কাহনীর বিরদ্ধে আত্মরক্ষা করা মারাঠাদের পক্ষে 
সামারক শ্রেনি স্বভাবতই সম্ভব ছিল না। 

উপার-উত্ত কারণে মারাঠাগণ মুঘল সামাতে ধৰংসাবশেষে* পর মারাঠা সামাজ্য- 
হারের গঠনের সুযোগ গ্রহণে সক্ষম হয় নাই; .সই সুযোগ গ্রহণ 

কাঁরয়াছল ইংরাজ বাঁণক-সম্প্রদায় । 

অগ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনাবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক 
(81010-1151150005 17615101075 00৮11710061 11811 01 006 18) 800 5 
56818 01 1106 19101) 081) 00165 )2 পাঁনপথের তৃতীয় যদদ্ধে 


পানিপথের তৃতীয় 

যুষ্ধের পর মারাঠা (১৭৬১) পরাজয়ের ফলে মারাঠা শীল্ত এনভাে পর্যদন্ত হইয়াছিল 
শান্তর দূত যে, ভাঁবষাতে উহা পুনঃ-সঞ্জীবত হইতে পারবে সেই আশা কেহ 
প্নঃসঞ্ীবন করে নাই। কিন্তু মারাঠাগণ আত আশ্চর্যজনক দ্ুতগাঁততে 


তাহাদের শান্ত পৃনর্গঠিত করিয়া উত্তর এবং "ক্ষণ-ভারতে এক অদণা শান্ত লইয়া 
আত্মপ্রকাশ করিল। 

তাহারা সম্্রট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ হইতে 'দল্লীতে লইয়া 
পিয়া সিংহাসনে শ্থাপন কারল। সম্রাট মারাঠাদের হাতের পুতুলে পাঁরণত হইলেন । 


১৯২ ভারতের ইতিহাসকথা 


(১) ওয়ারেন হেস্টিংস ও মারাঠাগণ (ভা8া1তা 78811175585 016 118180188) £ 
১৭৭২ প্রীন্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ গবর্ণর হইয়া আসিয়া মারাঠাদের শান্ত-বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ 
নিরাপত্তা ক্ষুপ্ন হইতে চিয়াছে উপলব্ধি করিয়া অযোধ্যার নবাবের সাঁহত মিন্ততাবদ্ধ 
হইলেন। মারাঠাদের করতলগত সম্রাটের প্রাপা বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা মারাঠাদেরই 

রা তে পাড়বে আশঙ্কা কারিয়া হেস্টিংস্‌ বাংলার দেওয়ানীর জন্য 
টড রা রে পে তাঁহাকে বাৎসরিক কর দেওয়া বন্ধ কারলেন। এ-দিকে পেশওয়া 
হেস্টিংসের ব্যবস্থা মাধব রাওএর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া-্পদে 
অবলম্বন আঁধাম্ঠত হইলে রাঘোবা পেশওয়া-পদ দখলের জনা নানাপ্রকার 
ষড়যন্্র শুরু কাঁরলেন। দুবলচিত্ত, অনভিজ্ঞ নারায়ণ রাও 
রাঘোবা বা রঘুনাথ রাও-এর চক্রান্তের বরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না। 
তাঁহার সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের সুযোগ লইয়া রাঘোবা নারায়ণ রাওকে হত্যা 
করাইলেন এবং স্বয়ং পেশ্ওয়া-পদে আধাঁষ্৬ঠত হইলেন, কিন্তু তাঁহার পেশওয়া-পদ লাভ 
স্থায়ী হইল না। নানা ফড়নাঁবশ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক নারায়ণ 
ডা জনা রাও-এর শিশুপূত্র মাধব রাও নারায়ণকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা 
রাধকার-নংক্রাম্ত 
বন্দ করিলেন। অপরাপর মারাঠা নেতৃবর্গ এই শিশুকে পেশওয়া বলিয়া 
গ্রহণ করিলে রাঘোবা প্‌ণা তাগ করিয়া ইংরাজদের সাহাযাপ্রারথ 
হইলেন ৷ সুরাটের সান্ধ দ্বারা (১৭৭৫) বোম্বাই কাউন্সিল রাঘোবাকে সাহাযাদানে 
ডা স্বীকৃত হইলেন । ব্রিটিশ সৈন্য-সাহাযোর বিনিময়ে রাঘোবা ব্যাঁসন, 
| সলসেট এবং ভারুচ- ও সূরাটের রাজস্বের একাংশ কোম্পানিকে 
দান কাঁরতে স্বীকৃত হইলেন । আড়াই হাজার 'ব্রটিশ সৈনা রাঘোবার সাহায্ার্থে দেওয়া 
হইবে স্থির হইল । এই চুক্তির শর্তান্‌সারে রাঘোবা কোন তৃতীয় শান্তর সাহত কোন- 
প্রকার আদান-প্রদান বা আলাপ-আলোচনা করিতে পারবেন না বলিয়া শ্থুর হইল। 
টান্ত স্বাক্ষরের পরই ব্রিটিশ সৈনা মারাঠাগণকে আরাস-এর যুদ্ধে পরাজিত করিল এবং 
সল্‌সেট দখল কাঁরয়া লইল ৷ এ-দিকে কলিকাতা কাউন্সিল বোম্বাই কাউন্সিল স্বাক্ষরিত 
সূরাটের সন্ধি অনুমোদন করিলেন না। বান্তগতভানে গভর্ণর-জেনারেল হেস্টিংসূ 
অবশ্য বোম্বাই কাউন্সিলের প্রাতশ্রাত রক্ষারই পক্ষপাতী ছিলেন । কিন্তু কলিকাতা 
কাউন্সিলের মত তাঁহার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হইল না। সুতরাং কলিকাতা 
কাউন্সিলের নিদশশি অন:যারশ বোম্বাই কাউ্ান্সল রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ ত্যাগ কারির়া 
পুণা সরকার অর্থাৎ পেশওয়ার সাঁহত প:রন্দরের চীন স্বাক্ষর করিলেন । এই ছাঁডও 
রর শর্তানূসারে ইংরাজগণ মাধব রাও নারায়ণকে পেশওয়া নাঁলয়া 
ূ স্ববকার করিয়া লইল। অবশ্য সল্‌সেট তাহাদের আঁধকারেই 
রহিয়া গেল । তদুপরি ভারচ-এর রাজস্ব জাদায়ের আঁধকার ইংরাজদের দেওয়া হইল । 
ইতিমধ্যে বিলাতে ডাইরেক্টর সভা কর্তক সংরাটের সম্ধি অনুমোদত হইলে বোম্বাই 
কাউন্সিল পুরন্দরের সান্ধি উপেক্ষা করিয়া পুনরায় রঘুনাথের পক্ষ গ্রহণ কাঁরলেন এবং 
ওয়াডগাঁও-এর সঠ্ধি মারাঠাদের বিরুদ্ধে য;্ধে অবতীর্ণ হইলেন । কিচ্ত, তেলেগাঁও- 
এর যুদ্ধে ইংরাজগণ শোচন়ভাবে পরাজিত হইয়া ওয়াড়গাঁও-এর 
সন্ধি করিতে বাধ্য হইল । এই সন্ধির শর্তানূসারে ১৭৭৩ প্রীষ্টাষ্দের পর হইতে 


ভারতে 'ব্লাটশ প্রাধানোর পাঁরপূর্ণতা £ মারাঠা শান্তর পতন ১৯৩ 


ইতরাজগণ দাক্ষিণাতোর যে-সকল স্থান আঁধকার করিয়াছিল সেগুলি ধফরাইয়া দিতে বাধ্য 
হইল। ভারুচের রাজস্বের একাংশ সিন্খিয়াকে দেওয়া হইবে-_ইহাও স্থির হইল। 
কিন্তু কলকাতা কাউন্সিল এই সাম্ধির শশঁদ মানতে রাজশ হইলেন না। 
কলিকাতা কাটান্সল ওয়াড়গ1ও"এর সম্ধ অন-মোদন কারলেন না। ফলে পুনরায় 
যুদ্ধ শুরু হইল । মারাঠাগণ ধুদ্ধে পরাঁঙ্জত হইয়া সল্বই-এর সন্ধি (১৭৮২ ) স্বাক্ষর 
কারতে স্বীকৃত হইল । এই সন্ধি দারা ই্-মারাঠা নুদ্ধের পূর্ব অনস্থায় পুনঃ- 
স্থাপন হইয়াছিল নাত । কিন্তু এই স্ধির প্রধান গুরুত্ব ছিল এই যে, ইহার ফলে 
টিকা নার ইংরাজ ও নারাঠাদের মধ্যে দপর্ঘ কুড়ি বংসরের শান্ত বজায় 
ও থাঁকিবার ফলে ইংরাজগণ টিপুকে পরাজিত করিবার এবং দাকক্ষণাত্য 
হইতে ফরাসী প্রভাব দূর কিনার সুযোগ পাইয়াছিল। এই সময়ে মারাঠাদের সাহত 
শান্তির সূযোগ লইয়া ইংলাজগণ 'নজাম ও অযোধ্যার ননাবকে ব্রিটিশের অধীনতামূলক 
মিততা গ্রহণে বাধ্য কারতে সক্ষন হইয়াছিল । ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্য-্থাপনের ইতিহাসে 
সল্বই-এর সাশ্ধর গুরুত্ব অত্যধিক ইহা অনস্বীকার্। 
(২) লর্ড কর্ণ ওয়ালস ও মারাঠাগণ (1,010 00170%581)5 & 1116 11817810118 ) £ 
নর লর্ড কর্ণওয়ালিস মারাঠাগণকে স্বপক্ষে আনিয়া টিপু সুলতানের 
শা-হযক্ষেপত | ৩ কটি লরারাাযার রা ও তত নি 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছলেন। তিনি অবশ্য 'নজামের 
বিরুদ্ধে মারাঠাদের য্‌দ্ধে কোনপ্রকার হন্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু অযোধ্যা রাজ্যে 
সাম্য়াকে কোনরূপ গোলযোগ সৃষ্টি করিবার সযোগণ্ড তান দেন নাই। 


তি সার ভজন শোর ও মারাঠাগণ (511. 19101) 91076 & 1006 টাহ। 811785 ) 2 
সার জন শোর নাহহপ্ততক্ষপনীতি অনুসরণ করিয়া মারাঠা শন্তিকে আধকতর দুধর্ষ 
হইয়া উ'ঠতে সাহাযা বাঁবয়াছিলেন। ১৭৯৫ খীষ্টাব্দে খরদা-এর যুদ্ধে তিন নিজামকে 
কোনপ্রকার সাহাযা প্রেরণ না করিয়া মারাঠাদের জয়ের গথ সহজ 
কারয়া 'দয়াছিলেন। এই যুদ্ধে জ্য়লাভের লে মারাঠাদের শন্তি 
ও মর্যাদা উভয়ই বদ্ধ পাইয়।।ছল । মারাঠ ল মধ্যে স্বার্থজ'নত 
আত্মকলহ শুরু না হইলে সেই সময়ে 'ব্রাটশ-অনসৃত না-হন্তন্মেশনীতির সম্পূর্ণ 
সুযোগ গ্রহণ তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত । কিন্তু তাহাদের আত্মঘাতী অন্তদ্বন্দ 
সেই আশা বিনষ্ট করিয়াপ্ছল । অবশা এ-কথা স্বীকার্থ যে, জন শোর-এর না-হস্ত-ক্ষপ- 
নীতি মাবাঠাগণকে নিজেদের মধো ন্লাদএবিসংবাদে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ দান করিয়া- 
ছিল। ব্রিটশ হস্তক্ষেপের ভীতি থাকিলে সেই সময়ে মারাঠাগণ একতাবদ্ধ থাকিত॥ 
এ-দক দয়া জন শোর-এর নীতি সমর্থনযোগা । 


না-হস্তদকপ-নখীত- 
খর্দা-এর যৃদ্ধ 


(৪) লর্ড ওয়েলেসূলী ও মারাঠাগণ (1.00 ৮61165165 & 175 টা) 2 
মারাঠাদের আত্মকলহের সযোগে লর্ড ওয়েলেস্লী তাহাদের অভান্তবাঁণ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ কারবার সম্পূর্ণ স, শগ লাভ করিলেন। তনি পেশওয়া 

অধানতামূলক দ্বিতীয় বাজীরাওকে 'ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা (55510)0 
ম্বতী-নত /1119106 ) গ্রহণে স্বীকৃত করাইয়াছিলেন ৷ সেই সূত্রে সন্দিয়া 
ও ভোঁসলে এবং পরে হোল:কার ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে তাহারা 


১৯৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং ব্রাটিশের অধীনতামূলক মিম্লতাবদ্ধ হইতে বাধ্য হন। 
এইভাবে মারাঠাশান্ত পতনের দিকে দ্রুত ধাবিত হইতোছল। 

(৫) সার: জর্গ বার্লো, জর্ড িষ্টো, লর্ড ময়রা (হোস্টিংস:) ও মারাঠাগণ 
(9 06016 810৮) 1,010 111160) 1,010 11918 [1188117%5 ] 8000 0109 
11875018৪ )$ সার্‌ জর্জ বার্লোর শাসনকালে ইংরাজগণ মারাঠাদের সহিত 
নাহস্তক্ষেপ-নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। 'সিম্ধিয়া ও হোল:কারের সাহত জর্জ বালো 
নিন্দা মিন্ততা রক্ষা কারয়া চলিয়াছিলেন। সেই শান্তিক্ষা করিয়া চলিবার 
টি নীতি পরবতাঁ শাসক লর্ড মিণ্টোর আমলেও অনুসৃত হইয়াছিল। 

অবশা বেরারের রাজা পাঠাননেতা আমীর খাঁ কক আক্ান্ত 
হইলে লর্ড মিণ্টো সাহাযা দান কাঁরয়াছিলেন। মারাঠাদের .সন্তুষ্ট ধান কাঁরয়া 
চলাই 'ছিল তাঁহার নীতি। এজন্য তিনি আমীর খাঁকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিতে 
বা পি'ঙারি দমন করিতে অগ্রসর হন নাই, কারণ এই সূত্রে মারাঠাদের সহিত সংঘর্ষ 
উপাস্থত হওয়ার আশংকা ছিল৷ 

লর্ড হোস্টংসের আমলে মারাঠা শাস্ত চিরতরে খর্ব হইয়াছিল। তিনি পিপ্ডারি- 
দমনের জন্য ০ ইংরাজপক্ষে যোগদান কাঁরতে রাজী বরাইয়াছিলেন। ইহা 

ভন্ন, পেশ৬ম। চ্বিতীয় বাজীরাও, হোল্‌্কার ও আগ্পা সাহেবকে 
চিলির পরা্জত করিয়া তিনি মারাঠা শান্তর সম্পূর্ণ পতন ঘটাইয়া ছিলেন। 
সেই সময়েই পেণওয়া-পদ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং শিবাজীর জনৈক বংশধরকে 
পেখওয়া রাজোর এক ক্ষুদ্র অংশ--সাতারার সিংহাসনে স্থাপন করা হইয়াছিল। 
হোল্‌কার ও ভোঁসলেও ইংরাজদের অধানতা স্বীকার করিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
লর্ড হেস্টিংসের আমলেই মারাঠাগণ ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে চিরাবিদায় গ্রহণ 


অশ্যায় ৯১৩ 
ভারতে ব্রাটশ সাম্রাজ্য বিস্তার ? শিখদের উতান ও পতন 


(10909175101) 01 1090 13116151) [77110011918 |11019 £ 
1২156 2110 21] 01 016 ০100)9 ) 


লর্ড আমহার্ট, ১২৩২৮ (1.0 1১011067561) £ লর্ড হেস্টিংসের শাসনকালে 
ভারতের আধকাংশ স্থানেই ব্রিটিশ প্রাধানা স্থাপত হইয়াছিল, সেপব্ষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্তু পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে তখনও ভারতে ব্রিটিশ সামাজোর 
ৃ নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন করিবার মত শন্তি বিদ্যমান ছিল । উত্তর-পাঁশ্চমে 
টর ই শিখ, সিম্ধী, বেল-চ, পাঠান, ও আফগান জাতি এবং পূর্ব সীমান্তে 
আসাম ও ব্রহ্মদেশবাসীদের তথনও যথেষ্ট শান্ত ও প্রতিপান্ত [ছিল। 
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজোর নিরাপন্তা-বিধান করিবার পক্ষে এই সকল জাতির সহিত সংঘর্ষ 
অনিবাধ" হইয়া উঠিল । 
লর্ড হোস্১ংস-এর ভারত পারত্যাগ এবং লর্ড আমহার্টএর ভারতে আসা 
"পাঁছিবার অন্তর্বতর কালে জন এডাম নামে কলিকাতা কাউন্সিলের 
ডি জনৈক সদস্য অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেলের কাজ কাঁরলেন। ১৮২৩ 
যাগ 

প্রীন্টাব্দের মধাভাগে লর্ড আমহার্টট শাসনভার গ্রহণ করিবার অল্প- 

কালের মধোই ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধ ঘোষণা কাঁরতে হইল । 
প্রথম ইন্গব্রক্ধ যুদ্ধ, ১৮২৪-২৬ (11008 8175 410210-3100956 চিজ, 1824-26) £ 
সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ব্রহ্মদেশের সাহত ইংরাজদের বাঁণজা-সম্পর্ক ছিল। সেই স্তরে 
তখনও ব্লহ্মদেশের সাঁহত ইংরাজদের রাজনোতিক সংঘর্ষের কোন প্রশ্নই ছিল না, কারণ 
সেই সময়ে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে ব্রীটশ সাম্রাজা-গঠনেই সর্বশন্ত নিয়োগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল । কিন্ত ব্রহ্ধদেশের রাজা বোদোপয়া ( 8০৭০৬০০, : ) ( ১৭৭৯-১৮১৯) 
এবং তাঁহার পুত্র পগিদোয়া (8৫5৭০০ )এর আমলে বুদ্ধ রাজে, সামা বিষ্ঞারলাভ 
করলে ব্রিটশ রাজ্যসীমা ও ব্রহ্দেশের সীমা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া পড়ায় দুই পক্ষে 
সংঘর্ষ আনবার্য হইয়া উঠে । বোদোপয়া ১৭৮৪ শ্ীষ্টাব্দে আরাকান আঁধকার করেন 
এবং কয়েক বৎসরের মধোই (১৮১৩ ) তিনি মণিপুর দখল করেন। ব্রদ্ষদেশের সাঁহত 
সংঘর্ষ এড়াইবার উদ্দেশো ব্রিটিশ পক্ষ ১৭১৫ হইতে ১৮১৯ প্রীন্টাব্দের মধো ছয়বার 
তথায় দৃত প্রেরণ করেন । ক্যাপ্টেন সাইমস্‌ (0860 557065). ক্যাপ্টেন কক্স (09০: 
508) এবং ক্যাপ্টেন ক্যাঁনং (09000900906 ) দৃত [হসাবে প্রোরত হইয়াছিলেন ক 
লর্ড হেস্টিংস্‌ যখন পশ্ডার"দমনের কাজ শেষ করিয়াছেন সেই 
সময়ে বোদোপয়া, মধ্যযগের আরাকান-রাজা চট্টগ্রাম, ঢাকা, 
কাশিমবাজ্জার প্রভীত স্থান ই.ত কর আদায় করিতেন এই অজুহাতে 
-« ১** এন দাঁব কাঁরয়া এক পর প্রেরণ কাঁরলেন ৷ তাঁহার এই দাঁবর পশ্চাতে মূল 


ঠা, 0:89. ৩১7)3, 7763, 1795, 1802, 0801 00%, 1797, 0901. 0801717, 1803, 1809, 1811» 
100, এল 40,978060 1415107) ০01 18৫1৫, 0. 731. 


প্রথম ইঙ্গ-ব্ধ যুদ্ধের 
কানণ 


১৯৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


যুক্ত ছিল এই ষে, তান তখন আরাকান রাজ্য জয় কাঁরয়া আরাকান রাজোর যাবতীয় 
আধিকারের উত্তরাধিকারণ হইয়াছেন । এই পনের কোন ফল হইল না, বলা বাহ-ল্য। 
এ-দিকে বোদোপয়ার পত্র পগিদোয়া রাজা হইলেন । তাঁহার সেনাবাহনগ ১৮২১-২২ 
প্রীষ্টাব্দে আসাম আঁধকার করিতে সমর্থ হইল। লর্ড আমহাস্টঁ ভারতে পৌছিবার 
অব্যবাহত পরে পগিদোয়ার সেনাপাঁত চট্টগ্রাশ্বে সন্ঘিকটে ব্রিটিশ আঁধকৃত শাহ্‌পুরী 
(91991,5001) দ্বীপটি দখল কাঁরলেন এবং বাংলাদেশ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে 
লাঙিলেন। লর্ড আমহাস্ট ব্রক্ষ সরকারের মাহত বিনাষুদ্ধে এ-িষয়ের মীমাংসা করিবার 
চেষ্টা যখন কাঁরতেছিলেন, ৩স্৯ সময়ে দুইজন ব্রিটিশ কমচারীকে ব্রহ্ম সরকারের 
কর্মচারগণ বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গেলে লর্ড আমহা্ট ব্রহ্ধদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা কাঁরতে বাধ্য হইলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৮২৪ )। সমুদ্রপথে রেঙ্গন আক্রমণ কারবার 
উদ্দেশ্যে ব্রিট : সরকার অর্চিবল্ড ক্যাম্পবেল (১/ £15010৭14 0907090]1) ও 
ক্যাপ্টেন ম্যারিয়ট (0900 1305590)-এর নেতৃত্বে এক নোৌবাহনী প্রেরণ কাঁরলেন। 
এঁদকে আসামের সীমান্ত হইতে ব্রহ্মদেশীয় সৈনাগণ 'ব্রীটশ-আঁধকারভুস্ত গ্রাম আক্রমণ 
করিতে আরম্ভ কাঁরয়াছিল। এই সূত্রে ১৮২৪ ্রীন্টাব্দে প্রথম ইঙ্গবঙ্গ যুদ্ধ আরচ্ভ 
হইবার পৃবেহ সিলেট বা শ্রীহট্রের নিকটে ইংরাজ ও ব্রহ্মদেশশয় সৈনিকদের মধো এক 
থণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল । স.তরাং প্রথম ইঙ্গ-্রন্ধ যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আসামের দেও 
যুদ্ধ শুরু হইল। ইহা ভিন্ন, আরাকান এবং ব্রহ্মদেশেও যুদ্ধ 

885 ও চলিল। আসাম অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্য সাফলালাভ করিলেও বম 
বস্তাতি সেনাপাঁত বান্দূলা (9904019 ) চট্টগ্রামের স ম্বকটে এক ব্রিটিশ 
| বাঁহনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন । সার কাম্পবেল 
এ-দিকে রেঙ্গুন দখল করিতে.সমর্থ হইলেন । এমতাবস্থায় সেনাপাঁত বান্দুলা স্বদেশ- 
রক্ষার্থে বাংলাদশে, যুদ্ধ বন্ধ করিয়া সসৈনো রেঙ্গুন পুনদথখলের উদ্দেশো অগ্রসর 
হইলেন । কিন্তু রেঙ্গনের সান্নকটে ব্রিটিশ বাহিনীর হস্তে হাহার শোচনীয় পরাজয় ঘাঁটল। 
ইহার পর তিনি ডোনাবিউ (1909৬ ) নামক হ্ছান রক্ষা করিবার উদ্দেশো যুদ্ধ 
কাঁরতে শিয়া প্রাণ হারাইলেন । বান্দ্‌লার নায় সুদক্ষ সেনাপাতির আকস্মিক মৃতু বম 
সেনাবাহিনীকে হীনবল করিয়া ফেলিল। এ-দিকে তখন সার কাম্পবেল প্রোম দখল 
কাঁরতে সমর্থ হইয়াছেন। এইভাবে পরাজিত হইয়া ব্রক্ষরাজ ব্রিটিশের সহত সন্ধিবদ্ধ 
হইতে বাধ্য হইলেন । যান্দাব্‌ (%27৭৭৮০০ )এর সন্ধ দ্বারা 
(১৮২৬) ব্রহ্মদেশের রাজা টেনাসেরিম ও আরাকান প্রদেশ দ ইটি 
ব্রিটিশদের ছাঁড়য়া দিতে এবং এক কোটি মুদ্রা ক্ষাতপৃরণ হিসাবে 
দিতে বাধা হইলেন । ইহা ভিন্ন, তান আসাম, জন্তিয়া, কাছাড় প্রীতি অঞ্চলে ভাব্ষাতে 
হচ্ভক্ষেপ মা করিতে এবং মণিপুর রাজ্যের স্বাধীনতা জ্বীকার কাঁরতেও বাধা হইলেন। 
দুইপক্ষের মধ্যে একটি বাণিজ্য ছান্তও সম্পাদিত হইল। কিন্তু ব্ক্ষরাজ তাঁহার রাজ্যে 
ত্রিটিশ রেসিডেস্ট- নিয়োগে সম্মত হইলেন না। অবশ্য কয়েক বতসর পর (১৮৩০) 
এই শর্তও তাহাকে মানিয়া লইতে হইয়াছিল । প্রথম ইঙ্গ-্ক্দ যুদ্ধের ফলে আসাম, 
জন্তিয়া, কাছাড় ও মণিপুর ব্রিটিশ আঁধকারভুস্ত না হইলেও ব্রিটিশ প্রাধান্যাধীন হইপনা 


পাড়য়াছিল। 


যান্দাবৃ-এর সন্ধি 
(১৮২৬) 


ভারতে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ শিখদের উত্থান ও পতন ১৯৭ 


ভরতপনর অধিকার ( 0০001981701. 91 73072860ঘ7 ) 2: ১৮৩৬ প্রীষ্টাব্দে ভরতপুর 
আক্রমণ করিতে গিয়া 'ব্রাটশ বাহিনীর যে-শোচনয় পরাজয় ঘটয়াছিল, সেকথা পূর্বেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে ৷ ১৮২% শ্রীষ্টাব্দে ভরতপ;রের রাজার নাবালক পৃর্াকে সিংহাসনছাত 
করিয়া দূজন সাল নামে ত1হারই জনৈক ভ্রাতুষ্পত্র সিংহাসন আঁধকার কাঁরয়া লইলেন। 
দিল্লীর তদানীন্তন রোসডেশ্ট: ডোঁভড্‌ অক্টারলো? নাবালক রাজার পক্ষ অবলম্বন 
উনার কারলে লর্ড আমহার্ট তাঁহার এই হন্ভক্ষেপ নখাতির তথব্র নিন্দা 
চি কারুলেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া অকন্টারলোনি পদত্যাগ করিলে 
সেই স্থলে সার চার্লস মেউকাফকে নিষুত্ত করা হইল । সার 
চাললস্‌ মেটকাফ্‌ অবশা ডেইভড অক্লারলোনি-অনৃসৃত নতি গ্রহণের যৌন্তিকতা প্রদর্শন 
ধারয়া লর্দ আমহাস্টের নত পারবর্তন করাইতে সমর্থ হইলেন । লর্ড কোমবারমিয়ার 
(1 64)70 276 )-এর নেতৃত্ধে এক সেনাবাহিনী দূরজন সালের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করা হইল (১৮২৬)। লর্ড কোমনারমিয়ার সহজেই ভরতপুর দখল করিয়া নাবালক 
রাজাকে সিতহাসনে স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন । 
ভরভপুর রাক্তা ব্রীটশ সরকারের সম্পূর্ণ আশ্রত রাজ্যে পরিণত হইল । 
১৮২০ প্র টপুব্দ বারাকপূব সিপাহশী বিদ্রোহ (88175000015 960০5 11001105, 
184 )£ বারাকপ-রের সপাহপীদগকে ব্রহ্ষদেশে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার 
আদেশ দেওয়া হইলে তাহাদের মধো এক বিক্ষোভের সৃষ্টি 
77 হইয়াছিল ! উদ তাহাদের বেতুনও ছিল খুব কম । প্রধানত 
বিডি এই দুই কারণের জনাই সিপাহীদের মধো অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইলে 
তাহারা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতকার দাব করিয়া আবেদন জানাইল । 
[বন্ভু কতৃপক্ষ এই আবেদন অগ্রাহা করিলে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল । ব্রিটিশ 
গোলন্দাজ বাণহনগর রি ননরিতার সাহাযো বহুসংখ্যক 'সপাহীর প্রাণনাশ কারয়া 
এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভপ্ন হইয়াছিল । 
লর্ড আধাহাস্ট গাণরি জেনাহেল-পদের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজ",  বিচক্ষণতাসম্পন্ন 
গছলেন না। তাঁহার শাসনকালের 'বঝুভন্ন কার্যকলাপ ডাইরেইর 
সভার মনঃপৃত হইল না। যাহা হউক, ১৮২৮ ধ্রীষ্টাব্দে তিনি 
স্বেচ্ছায় পদতাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলে তাঁহার স্থলে লর্ড 
উই?লয়াম বেণ্টিঙ্ক গবর্ণর-জেনারেল নিযুস্ত হইয়া মআা£সলেন। 
লর্ড উইলয়াম বেশ্টিক, ১৮২৮-৩৫ (17070 111) 250110700 1828-356) $ লর্ড 
উইলিয়াম ক্যাভোশ্ডশ বেশ্টগক প্রথম জীবনে মাদ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে 
আসিয়াছলেন । কিন্তু তাঁহার শাসনকালে (১৮০5-০৭ ) ভেলোরে 
রর [পাহপ বিদ্রোহ (১৭৭ প্‌চ্ঠা দ্রব্য ) দেখা দিলে তাঁহাকে স্বদেশে 
(১৮০৩-১৮০৭)  গ্রভাবর্তনের আদেশ দেওয়া ই. ছিল | কিন্তু স্বদেশে প্রতাবর্তনের 
আদেশ দিয়া কর্তৃপক্ষ তাহার প্রাত আবচার কাঁরয়াছিলেন এই ছিল 
তাহার ব্যন্তগত ধারণা । এ-বষয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের সহিত বোঝাপড়া করতেও রুটি 
করেন নাই । বস্তৃত, এই কারণেই ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে লে”; গরবর্ণরজেনারেল-পদে 
নিষুস্ত করিয়া পাঠান হইয়াছিল । 


ক.ব. ( ২য় থণ্ড )-- ১৪ 


শড' আমহাস্১-এর 
শশত ৬15 


১৯৮ ভারতের হীতহাসকথা 


গবর্ণর-জেনারেল হিসাবে উইলিয়াম বেশ্টিঙ্কের শাসনকাল যু্ধ-বিগ্রহ বা ক্‌ট- 
বৌ"্টঙ্ছের শাসনকাল: কৌশলের: সাফল্য প্রভৃতি আক্রমণাত্মক রাজনীতির জন্য বিখ্যাত 
শান্তি ও সংস্কারের নহে। শান্তি ও সংস্কারের জন্যই তাঁহার শাসনকাল ভারত- 
হ্গ ইতিহাসের এক গোরবোঙ্জবল অধ্যায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া 
থাকে । 


বেশ্টিঙক যৌবনে নেপোলিয়ান-বিজেতা ডিউক অব- ওয়েলিংটনের অধাঁনে সৈনিক 
হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন । কিন্তূ সামারক ক্‌টচাল বা অপর কোনপ্রকার উল্লেখযোগ্য 
সামরিক প্রাতভার পরিচয় 'তিনি দিতে পারেন নাই । লর্ড ম্যাকলে বে্টিঙ্কের চরিলের 
দয়াপ্রবণতা, বিচক্ষণতা, আন-গত্য ও জনকল্যাণের ইচ্ছা প্রভৃতি 
রা গুণাবলীর উচ্ছাসত প্রশংসা করিয়াছেন । বেশ্টিঙ্কের সুহাদ 
[হিসাবে ম্যাকলে তাঁহার চরিব্র-বর্ণনায় হয়ত কতক পাঁরমাণে 
অতিশয়োন্ত করিয়া থাকবেন, কিন্তু মূলত তাঁহার বর্ণনার সত্যতা অনস্বীকার্য । 
তিন প্রকারের সংস্কার £ তাঁহার সপংস্কার-কার্যাদি (10718 1৮1017)8 ) £ উইালয়াম 
অর্থনোতক, শাসন- বোঁণ্টঞ্কের সংস্কার-কার্যাদ প্রধানত অর্থনৈতিক, শাসন-সংক্রান্ত 
নী এবং সামাজিক এই [িনভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যুস্তিযুক্ত 
| 


ব্ষযুদ্ধে ব্যয়বাহৃল্যের ফলে সেই সময়ে কোম্পানর আর্ক অবন্থা শোচনীয় 

হইয়া পাড়য়াছিল। সূতরাং বে্টিক |সর্বপ্রথমেই কোম্পানিকে 

সিসি সেই আর্থিক দশা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সচেম্ট হইলেন | 

সামরিক ও বেসামরিক ব্যয়সংকোচ করিবার উদ্দেশ তান কয়েকটি বাবস্থা 

অবলম্বন করিলেন। ডাইরেক্টর সভা হইতেও তাঁহার উপর এইর্‌প নির্দেশই 'ছিল্‌,। 

[তিনি সেনাবাহনীর “অর্ধেক ভাতা” (0৪1£৮09) উঠ্তাইয়া দিলেন । 

৪৮855 সামরিক কর্মচারগণ শাহ্তির কালেও “অর্ধেক ভাতা" পাইতেন। 

বেশ্টিষ্ক উহা উঠাইয়া দিলে সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে এক দারূণ 

বিক্ষোভের সৃম্টি হইয়াছিল । কিন্তু বেশ্টিঞ্ক দমিবার পাত্র ছিলেন না। ইহার পরই 

[তিনি বেসামরিক ব্যয় হাস করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চশ্রেণর বেসামরিক 

2 কর্মচারিবর্গের বেতন হাস করিয়াছলেন। কোম্পানির কর্মচারি- 

রিপোট' গ্রহণের ব্যবস্থা বর্গের দক্ষতা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে উধধর্তন কম'চারীদের নিকট 

হইতে গোপনে রিপোর্ট (০০076450091 ০০১16) গ্রহণের নিয়মও 

তাঁন প্রবর্তন করিয্লাছিলেন ৷ *এই সকল কারণে স্বভাবতই তিনি সামরিক ও বেসামরিক 
কর্মচারখদের নিকট আপ্রয় হইয়া উঠিলেন। 


যেসকল জমি অরৈধভাবে নিচ্কর বলিয়া দেখান হইয়াছিল সেগুলির উপযুস্ত রাজস্ব 
[তিনি ধার্য করিলেন । আগ্রা অপ্জলের জমিবপ্টন-বাকস্থার পারবর্তন 
করিয়া তিনি নূতন হারে রাজম্ব আদায়ের ব্যবস্থা কারলেন। ইহা 
[িব, অপরাপর নানা দিক দয় বোশ্ট*ক ব্যয়সংকোচ ও রাজস্ব-বৃদ্ধির চেত্টা করিয়াছিলেন। 


রাজগ্য-বৃদ্ধির ব্যবস্থা 


ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার £ শিখদের উত্থান ও পতন ১১৯ 


এগালর মধ্যে আঁফং-এর একচোঁটিয়া কারবারে উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | এ পে তর € ন্‌ 
আফিং-এর একো লা্সেখযোগ ই এ ফলে তাঁহার গবর্ণর'জেনারেল 
রর উলাতি লা হপকালে বাৎসারক যে দশ লক্ষ টাকা ঘাটতি ছিল উহা 
পৃরণ হইয়া বাৎসারক আয় পনন লক্ষ টাকা উদবস্তে প্রারণত 


হইল । 

শাসন-সংক্রান্ত সংস্কারে হস্তক্ষেপ কাঁরয়া প্রথমেই তিনি বিচার বিভাগের উন্নতি 
শাসন-সংক্রান্ত সাধন কারলেন। কর্ণওয়ালস-প্রবার্তিতি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় 
সংস্কার £ বিচার (01104700010) এবং আপথল আদালতগ-ল তুলিয়া দয়া 


বিভাগের সংস্কার. তিনি বিচারকা্ধে অযথা বিলম্বের পথ বন্ধ করিলেন । এলাহাবাদে 
তান একট রেভিনিউ বোর্ড স্থাপন করিলেন । জেলা-ম্যাঁজস্ট্রেদের কা পাঁরদর্শনের 
এলাহাবাদে রেভিনিউ জন্য তিনি কমিশনার নামে কয়েকটি নৃতন কমণচার-পদ সংঘ্টি 


বোড' হ্থাপন কারলেন। তিনি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও বালেন্টরের দায়িত্ব একই হন্তে 
ম্যাজিস্ট্রেট ও অর্পণ কাঁরিলেন। কণওয়ালিসের বিচাব-ব্যবস্থায় কোন দায়িত্ব 
কালেকটবেব দায় _ ৫6 _ লা 2০৬ 

একই হস্তে ্শ; .: মূলক কমচা'র-পদে ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হইত না। বেন্টিক 
(িচার-বিচাগে এই নিয়মের পরিবর্ন করিয়া ভারতীয় বিচারপতিদের বিচার-ক্ষমতা, 
ভারতীযদের অধিকতর পদমরদা ও বেতন বাড়াইয়া [দলেন। বিচারালয়গ-লংত পর্বে 
দায়িত্ব অর্পণ ফার-সী ভাষা প্রচলিত ছিল । বোণ্টগুক স্থানীয় ভাষায় বিচারালয়ের 


কাজ চালাইবার নিয়ম প্রন কাঁরয়া গবচার-ব্যবস্থাকে জাতীয় চাঁরন্র দান করিয়াছিলেন । 
বেশ্টিঙ্কের শাসন-সংস্কারের ফলে কোম্পানির শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠু ও স্দক্ষ হইয়া 
উঠিয়াছিল ।' 
বোণ্টঙ্কের সংস্কাব-কার্ধাঁদর মধো সামাঁজক সংস্বারগুলই বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । সামাজিক সংস্কারের জনাই বোশ্টিঙক ভারত ইতিহাসে স্মরণ্গয় হইয়া আছেন । 
১৮২৯ শ্রীঙ্টাব্দে তিনি সতদপ।হ-প্রথাণ নাষ বলিয়া ঘোষণা 
করেন। স্বামীর মৃত্া হইলে হিন্দ বিধবাগণ স্বেচ্ছায় স্বামীর 
চিতায় ঝাঁপ দিয়া সহমৃতা হইতেন । এইভাবে তাঁহারা সভা" হইতেন। কোন কোন 
মুসলমান রমণও সঙ্তী হইয়াছেন এইর্‌প প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, ক্রমে 
সতীদাহ-প্রথা বিধবার আনিচ্ছাসবেও তাঁহাকে স্বামীর চিতায় 
মতাদাহ্‌ নিবারণ বলপূব্ক নিক্ষেপ করিবার রীতিতে পর্যবসিত হইয়াছিল। 
(১৮২৯) এ 2 
প্রগাতশশল ব্ান্তমারেই এই বীভৎস ও অম।”*ষক অনুষ্ঠানের 
[বিরোধিতা করিতে লাশিলেন ৷ লর্ড কর্ণওয়াঁলসের শাসনকাল হইতেই কোম্পানি সত্খদাহ- 
প্রথা উঠ।ইয়া দিবার জনা সচেম্ট ছিলেন। এজনা ইংরাজ কমচারিগণকে এ-বিষয়ে 
7014 ৬৭ 11117) 3000008 2 39561৬9ৎ €া' 1 01 110৩ 01051 ৬,১)০)]] ৬1101) 
9089160 1১0) (0 ০970511901 007 1106 ঠি১৫ 1100 2 7115 %01109615) €0801610 
8.01001069018 05017 ১ 9091818 (0 1156 17911505 ০01 01)0 ০০৮1701% 1695091789]৩ ০0110011011)11165 
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90811), 0. 62. 


সামাঁজক সংস্কার 


২০০ ভারতের ইতিহাসকথা 


মনোযোগ হইতে বলা হইয়াছিল । লর্ড ওয়েলেস্ল সতাদাহ-প্রথা নিবারণার্থে সদর 
নিজামত আদালতের জজদের অভিমত জানিতে চাহিলে, তাঁহারা এই প্রথা একেবারে 
উঠাইয়া না দয়া কতকগযীলি কঠোর নিয়ম-কানংন দ্বারা নিয়ল্পণের সপারিশ করিয়া- 
ছিলেন৷ লর্ড মশ্টোর শাসনকালে এই সপাঁরিশ কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে কোন 
ম্যাঁজস্ট্রেটে বা পুলিস কমণচারীর বিনা-অন:মাতিতে সতাদাহ নাষদ্ধ ঝুলয়া ঘোষণা 
করা হইয়াছিল (১৮১৩)। লর্ড হেস্টিংসের আমলে ডাইরেক্টর সভা এই অমানুষিক 
প্রথা বিলোপের নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতাঁয়দের ধর্মে আঘাত দেওয়া 
সমীচীন হইবে না মনে কাঁরয়া লর্ড আমহাস্ট সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা কারতে সাহসী 
হন নাই । লর্ড বোশ্টিগক অবশা সতীদাহ-প্রথা 'নবারণের জনা কৃতসংকল্প 'ছিলেন। 
তান শাক্ষত উদারপন্থী হিন্দ নেতৃবর্গ এবং সদর নিজামত আদালতের জজদের অকুণ্ঠ 
সাহাযালাভে সমর্থ হইলেন । প্রিন্স: দবারকানাথ ঠাকুর ও রামমোহন রায়ের নাম এ- 
বধয়ে উল্লেখযোগা । ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বোণ্টঙ্কের আদেশে নংশংস স৩বদাহ-প্রথার 
বিলোপ ঘাঁটয়াছিল । 
লর্ড বেশ্টিঙ্কের অন্যতম উল্লেখযোগা সমাজ-সংস্কারমৃূলক কার্য হইল ঠগণ দমন। 
ঠগীদের অত্যাচার বহু পূর্ব হইতেই নিরাপদে পথ চলার অসুবিধা সুম্ট করিতেছিল। 
মুঘল সম্রাট আকবর এটোয়া জেলার পাঁচশত ঠগণীকে হত্যা করাইয়াছিলেন । ফন্নাসী 
পর্যটক থেভেনা (175৮৩0910) এর বর্ণনা হইতে ওরংজেবের আমলে ঠগনীদের অতাচারের 
কথা পাওয়া যায়। ইংরাজ শাসনের প্রথম দিকেও ঠগশদের অতাচারে একন্থান হইতে 
অপরচ্ছানে যাতায়াত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। অতাঁকতি আক্রমণে পথকদের গলায় 
ফাঁস লাগাইয়া হত্যা করিয়া তাহাদের অর্থ ও 'জনসপল্লাদ আত্মসাং করাই ছল 
ঠগণীদের উপজশীবকা ৷ বোঁণ্টঙ্ক কণ্ণেলি শলীম্যান (001. 91৮0017)- 
এর উপর গণ দমনের ভার অর্পণ করিলেন । শলীমান ফোৌরাড্ঘিয়া 
(650108)38 ) নামে জনৈক ঠগীর নিকট হইতে ঠগ' দের গোপন 
ঘাঁটগ,লির সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কঠোর হস্তে তাহাঁদগকে দমন কারিলেন ( ১৮৩০ )। 
১৮১৩ থ্টাব্দের চাটার গ্যান্ত অনুসারে কোম্পানি ভারতীয়দের 1শক্ষার জনা 
বাৎসাঁরক অন্তত এক লক্ষ টাকা বায় কাঁরতে বাধা ছিল। এই অর্থ কেবলমাত্র সংস্কৃত, 
ফারসী প্রভৃতি প্রাচ্ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত ইইত। ১৮৩৩ প্রীম্টাব্দে বোণ্টঙক 
ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদানের জনা অর্থ ব্যয়ত হইবে স্থির করিলে 
এই সূত্রে এক তীব্র 'বতকের সষ্টি হইয়াছিল। তদান*ন্তন 
| ব্রাশ সেক্রেটারী প্রিন্সেপ (7. 0, 000066)ও বিখ্যাত 
এীতহাসিক উইলসন ( ৬1150 ) প্রাচাভাষা শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় করিবার 
পক্ষপাতশ 'ছিলেন। গবর্ণর-জেনারেলের কাউাঁন্সলের অনাতম সদসা জ্ড মাকলে 
(1,010 148০90125 ) ছিলেন ইংরাজী শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ।' রাজা রামমোহন রায় 
ক এই সূত্রে লর্ড ম্যাকলে প্রাচের সাঁহত) সম্পকে তাঁহার জ্ঞানের অভাবহেতু নিম্পুলাখত উদ্ভঃ 
মন্তব্য কারয়াছিলেন 2 44815110610 ১৮611 01 8 1০9০4 12810099৪81) 1100 ৯০০ ৬/01101) 1079 
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ঠগনী দমন-_-কর্ণেল 
এলীম্যান (১৮২৯-৩০) 


ভারতে ব্রিটিশ সামাজ্য বিজ্ঞার £ শিখদের উত্ধান ও পতন ২০১ 


প্রমূখ কাঁলকাতার শিক্ষিত হিন্দসমাজ পশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন । ১৮১৫ 
কাঁলকাতার মৌডক্যাল শ্রীন্টাব্দের ৭ই মার্চ বেশ্টিক ও তাঁহার কাউন্সিল ইংরাজী শিক্ষার 
কলেজ ও বোচ্বাই-এর জন্য সরকারী অর্থ বায়িত হইবে এই সিদ্ধান্তে উপনশত 
এল ফন্টোন হইলেন। সেই বংসরেই (১৮১৫ ) লর্ড উইলয়াম বোশ্টঙ্েকের 
ইনাস্টাটউশন হ্থাপন চেঙ্টায় কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও বোম্নাই-এর 
এলফিনস্টোন্‌ ইনস্টিটিউশন গ্থাপিত হইয়াছিল । 


লর্ড উইলিয়াম বেশ্টিঙ্কের পররাশ্ট্র-নগাঁত 170976127 1১01105 011,070. 990000) £ 
পররাম্ট্র ক্ষেত্রে বেণ্টিঙক নিরপেক্ষানগীত (91105 06 1000-750656010100 ) অনুসরণ 
কারয়া চপিবার পক্ষপাতশ ছিলেন। অবশা প্রয়োজনবোধে এই নগাতি পারত্যাগ করিতেও 
নিরপেক্ষতার নীতি. তিনি প্রস্তুত ছিলেন। ভাঁহাৰ নিরপেক্ষ-নীতর সুযোগ লইরা 
| বরোদার গাইকোগ্াড় ইংরাজদের বিরোধিতা করিতে শুব্‌ কাঁরলেন। 
ভোপাল, জয়পুর এবং গোয়ালিওর রাজ্েও নানাপ্রকার অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা 
দিল, কিন্তু এই সকল রাজোর অভ্যন্তরীণ বাপারে বেশ্টিঙক হস্তক্ষেপ কাঁরতে ইচ্ছৃক 
ছিলেন না। কিন্তু চরম ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নতি ভাগ কারিতেও তান অবশ্য পশ্চাৎপদ 
হইলেন না। কাছাড়ের রাজা কোন উত্তরাণকারী না রাখিয়া মৃতযামূখে পাতিত 
নিরপক্ষতাব শীত. হইলে সেই রাজোর জনসাধারণের অনুরোধে বেোণ্টিঙ্ক কাছাড় 
ব্যাতক্রন £ কাহা্, . প্লাজাটি কোম্পানির শাসনভুত্ত করিয়াছিলেন। কুগের রাজার 
কুর্ণ? জান্তঘা নাজ). অত্যাচারে প্রজ্জাগণ আতঙ্য হইয়া উঠিলে বেণ্টিক কুর্ঘ রাজ্য 
অধধকান হকামপানির আঁধকানভুন্ত করয়াছলেন । আসামের জাঁন্য়া পরগণার 
আঁধবাসগণ নববাল দিবার জনা কয়েকজন ইংরাজঠে ধারয়া লইয়া গিয়াছিল। 'ব্রটশ 
সরকারের অনুরোধ সকেও তাহাদের মনুন্তি না দেওয়ায় বোশ্টওক জ্তয়া পরগণা দখল 
কাঁরয়া লইয়াছলেন । মহাীশুর রাজ্যে সেই সময় চরম অব্যবস্থা 
দেখা দিলে বোণ্ঠিঙক মহশশ্‌রের শাসনব্যবস্থা কোম্পানির হস্তে নান্ত 
কাঁরয়াছিলেন। অবশ্য ১৮৮১ খীন্টাব্দে “শীশুরের শাসনভার 
'ব্রাটশ সরকার পূনরায় মহীশু্র রাজবংশের হস্তে ফরাইয়া দিয়াছি ন। 
নোশ্টঙ্কে্ রাজত্বকাল হইতেই ব্রিটিশ মন্দিসভা অহেতুক রুশ-ভীতিতে সন্বন্ত হইয়া 
উঠেন। হিরা ও কান্দাহারের পথে রাশিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে উদাত এই ভয়ে 
ভশ* প্রি১শ মন্দ ভা লর্ড বেশ্টিঙককে ভাগতের উত্তর-পশ্চিম সামান্তের প্রতি মনোযোগা 
হইতে নির্দেশ দিলেন। ১৮৩০-৩৯ খ্রীন্ঠাব্দে বোর্ড অব কন্ট্রোল (8০৬৫ ০: 
০0819] )-এর নরেশ অনযাযী আলেকজাণ্ডাব বার্পেস্‌ পাখ্াবের মহারাজা রাঁজৎ 
[িসংহেব নিকট নানাবিধ উপভৌকনসহ উপাচ্ছত হইলেন। সেই 
রাঁজং ।সংহ ও সম্ধ্ব ণৎসবেবই (১৮৩১) শেষভাগে লর্ড বেশ্টিঙক শতদ্ নদর তীরে 
টি রি রূপার নামক স্থানে রাঞ্জং সিংহের সাহত মিরতাঃ নিদর্শনস্বরপ 
সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে, 1 রাঞ্জৎ সিংহের স'হত “চরম্থায়ী 
[মন্রতা” ( 6৩0৩০৪৭] 0100%110 ) হ্থাপন করিয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্রিটিশ 
স্বার্থ রক্ষার বাবস্থা কারয়াছিলেন। মহারাজ্জা রাঁজং সিংহ ইংরাজ্জে বাণকগণকে সিন্ধু 


মহীশ বের শাপন সণ 
কোম্পানর হন্ত হণ 


২০২ ভারতের ইতিহাসকথা 


ও শতদ্রু নদীপথে বাণিজা চালনার সৃযোগ-সুবিধা দান করিতে এবং ব্রিটিশ রাজাসীমা 
মানিয়া চলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, উত্তর-পশ্চিম সামান্তে ব্রিটিশ 
স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বেণ্টিথ্ক সিষ্ধ্ প্রদেশের আমণরগণের সাহতও মিন্রতাবদ্ধ 
হইয়াছিলেন । 
লড' উইলিয়াম বেশ্টিক্কের কৃতিত্ব (78617186601 1,070. ভা1111 জা) 89011000 ) $ 
ভারতের ব্রিটিশ ষুগের ইতিহাসে লর্ড উইলিয়াম বেশ্টিঙক এক গোৌরবোল্জবল শ্ান 
অধিকার "করিয়া আছেন । তাহার কৃতিত্বের আলোচনায় এীতহাগসিকগণের মধ্যে 
মতদ্বৈধ আছে। ধথর্ণটন (11:50:02, )-এর মতে লর্ড বেশ্টিঙক নিজের যশ ও খ্যাতির 
দিকেই আঁধকতর মনোযোগী ছিলেন। অপর পক্ষে তাঁহার কাষ'কলাপের প্রশংসা 
টি কারতে গিয়া লর্ড ম্যাকলে বোণ্টিঙ্ককে জনহিতৈষী শাসক বলিয়া 
নোটের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বোন্টিঙ্ক তাঁহার শাসনকালে 
মৃহূর্তের জন্যও জনকল্যাণের কথা বস্মৃত হন নাই। ভারতীয় 
সমাজে কুসংস্কার দূরীকরণ, ভারতীয় ও ইংরাজ কমণচারদের মধ্য বৈষম্য দূরীকরণ, 
ভারতীয়দের শিক্ষা-দ"ক্ষার উন্নতি সাধন প্রভৃতির জন্য লর্ড ম্যাকলে উইলিয়াম বোঁণ্টঙ্কের 
প্রশংসা করিতে গিয়া বাঁলয়াছেন যে, তিনিই সবপ্রথম প্রাচ্দেশ'য় অত্যাচার শাসনের 
( 0067768] 059200150 ) চ্ছলে ব্রিটিশ স্বাধীনতার আস্বাদ ভারতবাসীকে 'দিয়াছিলেন 
(41১০ 10009601000 0050121 65015 06 9010 06 00051) 2669010% )1 
লর্ড বোঁণ্টঙ্কের শাসনকালে জনকল্যাণমূলক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল সে-বিষয়ে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু লর্ড ম্যাকলের ভাষায় আবেগ ও উচ্ছৰাসের প্রাধানা যে রাঁহয়াছে 
সৈ-বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
তথাপি নিরপেক্ষ বিচারে এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি কোম্পানির 
চিরাহন আর্ক অনটন দূর করিয়া কোম্পানির বাৎসারক আয়-বায়ের 
উন ঘাটতি পূরণ করিয়া প্রাতিবংসর যথেষ্ট পরিমাণ রাজস্ব উদবৃত্ত 
রাখিতে পারিয়াছিলেন । ইহা ভিন্ন, প্রশাসনিক, সামাজক, শিক্ষা- 
কান্ত সংস্কার সাধনের পশ্চাতে জনকল্যাণের ইচ্ছাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশা। এই 
সকল কারণে লর্ড বেশ্টিঙক ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, এবং তাঁহার নাম 
ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে । 
চারার এয, ১৮৩৩ (01867 50, 1893 ) 2. ১৮১৩ খরইম্টাব্দের চাটার 
গ্যাক্ট-এর মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে ১৮৩৩ খ্রীশ্টাব্দে পুনরায় চার্টার এাক্ট: পাস কারবার 
প্রন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হইলে ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজা-প্রীতত্তানগ-লির 
পক্ষ হইতে নানাপ্রকার দাবি পেশ করা হইল । ইস্ট হইীণ্ডয়া কোম্পানির চনদেশের 
সহিত বাণিজ্যের একচেটিয়া আঁধকার উঠাইয়া দিয়া চীনদেশের বাণিজ্যে সকল বাণিজা- 
ইস্ট-হীন্ডয়া প্রতিষঠানবেই সমান অধিকার দেওয়া হউক, এই দাবি তাহারা 
কোম্পানির চীনদেশীর রুরিল। এ-দিকে পালমেশ্ট কর্তৃক নিষুন্ত (১৮২৯) সিলেক্ট 
বাণিজ্যের একচেটিয়া কমিটি ভারতবর্ষে কোম্পানির কার্ধাদি সম্পর্কে এক বিরাট রিপোর্ট 
আঁধকার বলোপ পেশ করিয়াছিলেন (১৮৩২)। ভারতবর্ষের কোম্পানির রাজ্যের 
শাসনভার ব্রিটিশ সরক্ষারের হনে ন্যচ্জ কারবার জন্য পালামেণ্টে সরকারের বিরোধা 


ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজা 'বিদ্ঞার £ শিখদের উত্থান ও পতন ২০৩, 


দল দাবি উত্থাপন করিলেও শেষ পর্যন্ত ইস্ট- ইশ্ডিয়া কোম্পানিকেই পুনরায় কুড়ি 
বংসরের জন্য ভারতে বাণিজ্য করিবার এবং ভারতবর্ষে কোম্পানি কর্তক রাজ্য 
“ইংলশ্ড-রাজের পক্ষে” পরিচালনা কারবার অনুমতি দেওয়া হইল। চানদেশণয় 
বাণিজ্যের একচেটিয়া আঁধকার অবশ্য কোম্পানিকে এইবার আর দেওয়া হইল না। ফলে 
ইস্ট: ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঁণজ্য-প্রাত্ষ্ঠান হইতে রাজনৈোতক প্রাতি'ঠানে পারণত হইল। 
কোম্পানির ভারতীয় শাসন-কর্তপক্ষকে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইল । পূব 


পারি তাহারা কেবলমাত্র রেগুলেশ"” (801800) পাস করিতে 
জেনারেল “তারতের পারিত। বাংলার গবর্ণর জেনারেলকে "ভারতের গ্বর্ণর-জেনারেল: 
গবর্ণর-জেনারেল॥ নাম দেওয়া হইল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর কার্টীন্সলের আইন- 
নামে আভাঁহত প্রণয়নের ক্গমতা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল । ইওরোপায় নাগরিক- 


গণকে ভারতবর্ষে জমিদারি ক্রয় করিবার আধকার দেওয়া হইল । নীল চাষের এবং 
অনুন্বত অণ্চলের জনা জমি ব্লুয় করিবার আঁধকারও তাহারা পাইল । দীনবন্ধু 
নল চাষ_নীলদর্পণ£ মিত্রের 'নীলদর্পণ, গ্রন্থে এই নীলকর ইওরোপায়দের অমানুষিক 
নল চাষের সুযোগ অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৫৯ ও ১৮৬০ প্রীষ্টাব্দে 
নীলবরদের ব্রিদ্ধে বিদ্রোহের কথাও নীলদর্পণে আছে । গবর্ণর- 
জেনারেলের কাউীন্সলের সদসাসংখ্যা চার হইতে পাচ করা হইল এবং আইন সচব 
চা (105, 2700007)-এব একট নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে 
য গদি পদাধিকারবলে কাউন্সিলের পণ্ম সদসা নিযুস্ত করা হইল । আগ্রা 
পন সঙ্টি অণ্ল লইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে একটি নূতন প্রদেশ 
| “ঠনের অনুমতি এই চাটরি-এ দেওয়া হইয়াছিল। অবশা এই 
শত্তট কখনও কারকরণ বরা হয় নাই। 


দাত, ধম, বর্ণ, জন্ম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্ম প্রভাতির জনা কোন ভারতীয়কে অথবা 
প্রভৃতিব ভেদাভেদ ব্রিচশ নাগরিককে কোম্পানর অধীনে চাকরি দানে আপাতত করা 
দূরীকরণ চাঁলবে না_ «ই নীঙিও ১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্দের চারি-এ সান্নীবিজ্ট 
হইয়াছল । 


পার চাল'স- মেটকাফ, ১৮৩৫-৩৬ ! 917. 01787165 7161081) 18396-86) 2 লড 
উইলিয়াম বোণ্টঙক-এর পর সার চালসু মেটকাফ্‌ জঙ্ছায়ী গব্ণর-ক্েনারেল নিয্ত্ত 
হইয়াছিলেন। শেষ পযন্ত তাঁহাকে হত গবর্ণরজেনারেল-পদে 
চ্ছাঁয়ভাবে বহাল করা হইত । ।কন্তু চার্লস মেটকাফ সংবাদপরের 
স্বাধশনতা দান কারিয়াছিলেন বলয়। ডাইরেক্টর সভা তাঁহার এই কার্ষের তীব্র 'নন্দা করিলে 
[তান পদতাগ করিয়া ইংলন্ডে ফারিয়া গিয়াছলেন। 

লর্ড অক-লাণড, ১৮১১২ (1,004 45010150) 1886+42 )£ লর্ড অক্লাণ্ড 
ভারতবর্ষে পেীছিয়াই উন্নয়নমূলক কাধে হস্তক্ষেপ করিলেন । ডাক্তারী, সাধারণ শিক্ষা 
প্রভৃতির উন্নতি বিধান করিয়া তিনি প্রথমে তাহার মানাঁসক উৎকর্ষের 
পারচয় দিলেন । পৃবে রাজী স্কুল-কলেজের ছার ভিন্ন অপর 
কাহাকেও সরকারণ বত্তি দেওয়া হইত না। লডঅকল্যাণড সংস্কৃত, 
আরবণ ও ফারসী ভাষাশিক্ষা্থী'দেরও সরকার" বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছলেন। ইহ! 


সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 


জনকলযাণম:লক 
সংস্কার 


২০৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


ভিত, তিনি তীর্থকর, বিভিন্ন জনাপ্রয় ধমানত্ঠানে কোম্পানির সৈনাদের যোগদানের 
রখীত, ধমাঁধম্ঠানগ:লির সম্পাত্তর উপর সরকারণ নিয়ঙ্গরণ প্রভাতি উঠাইয়া দিয়াছিলেন। 
কৃষকারের সাঁবধার জন্য বৃহৎ সেচ-পরিকল্পনার প্রাথীমক কাধাঁদিও তিনি করাইয়া- 
টিটি ছিলেন। শান্তিমূলক নীতি অনুসরণে এবং জনকল্যাণকর কার্যাঁ 
ররাজ্ঞ ক্ষেতে 
অকল্যান্ডের দুর্বলতা দিতে নিষবন্ত থাকিলে লর্ড অকল্যাণ্ড হয়ত সাফলালাভে সমর্থ 
হইতেন ৷ কিন্তু সেই রুশ-ভীতিজনিত আফগান-নশাতি পাঁরিচালনায় 
[তান অবাবাচ্ছব তাঁচত্ততা, অদ্‌রদাঁ্শতা ও সামারক অকর্মণ্যতার পাঁরচয় দিয়া 'নঙ্জের এবং 
ব্রিটিশ সরকারের মর্ধাদা ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়াছলেন। দেশীয় নংপতিগণের সাহত 
ব্যবহারেও তিনি গবর্ণর-জেনারেল-সৃলভ মর্যাদা রক্ষা কাঁরয়া চাঁলতে পারেন নাই । 

১৮৩৭ গ্রীন্টাব্দে অযোধার নবাবের মৃতু ঘাঁটলে নাঁসর-উীদ্দন হায়দর নবাব-পদে 
আঁধম্ঠিত হইলেন। না'সর-উাদ্দন ছিলেন যেমন অকর্মণ্য তেমানি অত্যাচারী । আহার 
রাজত্বকালের প্রারম্ভৈেই অযোধ্যার বিধবা বেগম (পাদশা বেগম ) বিদ্রোহ ঘোষণা 
রানা করিলেন । ব্রিটিশ সৈনোর সাহাযো এই বিদ্রোহ দমনে বিল: হইল 
প্রীত ব্যবহার না বটে, কিন্তু তাহাতে অভ্যন্তরীণ শাসনব্াবন্থার কোন উন্নাতি 

ঘঁটিল না। সুযোগ বুঝিয়া লর্ড অকল্যাপ্ড নাসর টাদ্দনের 
নিকট হইতে অযোধ্যায় অবাস্ছিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর খরচ-বাবদ পূনাপেক্ষা আঁধিক 
অর্থসাহাযা চাঁহলেন এবং এক নৃতন চুন্তি স্বাক্ষর করিতে বাললেন। ডাইরেক্টব সভা 
তাঁহার এই প্রন্ভাব অগ্রাহা কারলে তিনি এই সংবাদাঁটি অযোধার ননাবের নিকট গোপন 
রাখিলেন। পৃবপেক্ষা অধিক অর্থসাহায্য তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না 
এ-কথা অবশ্য তিনি তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন ৷ অযোধ্যার নবাব উহা অকল্যাণ্ডের 
উদারতা বাঁলয়াই ধরিয়া লইয়াছলেন। 


সেই বৎসরই ( ১৩৭-৩৮ ) উত্তর-ভারতে এক দারুণ দর্ভক্ষ দেখা 'দিয়াছল । মোট 
টি ্ ভু 
চার তিরিভিক। আকবর এই দুভিকক্ষের ফলে প্রাণ হারাইয়াছিল। দর্যাভক্ষ 
প্রপীড়িতদের সাহায্যের জন্য মোট ৩৮ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু তাহাতে দুরভক্ষের প্রকোপ হাস করা সম্ভব হয় নাই । 


1শবাজীর বংশধর সাতারা (১৪:০৭ )এর রাজা পোতুগিগজদের সাঁহত ষড়যন্ল শুর 
ূ করিলে তাঁহাকে সিংহাসনছ্ভাত করিয়া তাহার ভ্রাতাকে সিংহাসনে 
সাতারা, কান্মল ও স্থাপন করা হয় (১৮৩৯) ! অনূর,পভাবে, কানংল (841791)-এর 
ইন্দোর রাজ্োর রাতে 
সাহত সম্পর্ক নবান ব্রিউিশ-বিরোধশী ষড়যন্ত্র কারতে আরম্ভ করিলে শঁহার রাজ্য 
'ব্রিটশ আধকারভুস্ত করা হয়। ইন্দোরএর হোলকার ব্রিটিশের 
িরোধিতা শুরু করিলে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 


প্রথম ই-আফগান যণ্ধ (176 চ058 41210-8120)50 ছাঙ্রা ) হ লর্ড অক্ল্যান্ড 
যখন ভারতের গবর্ণব-জেনারেল নিয-স্ক হইয়া আসলেন তখন ভারতীয় রাজনখতির 
সর্বপ্রধান সমস্যা ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান করা । উনাবংশ শতাব্দীর 
চতুর্থ দশকে ব্রিটিশ মন্লিসভার প্ররাম্মীনশীতি সম্পূর্ণভাবে রুশ-বিরোধণ হইয়া 
উঠিয়াছিল। পররাষ্ট্র দগ্তরের সেক্রেটারী লর্ড পামারস্টোন (চ৪17)615007)-এর অহেতুক 


ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজা বিস্তার ঃ শিখদের উধান ও পতন ২০৫ 


রুশ-ভীতি এজন্য প্রধানত দায় ছিল । ১৮৩৭-৩৮ প্রাচ্টাব্দে রাশিয়ার সমর্থনে পারস্য 
র-উপাত আফগানিষ্ঞানের 'হরাট- প্রদেশটি আকুমণ করিলে পামারস্টোন 
আঁধকতর সম্ন্ভ হইয়া উঠিলেন। গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অক্লাাণ্ড 
ছিলেন পামারস্টোনের অন্ধ অনুসরণকারী । 'তানও রাশিয়া কর্তৃক হিরাট-জয়ে অত্যন্ত 
সন্দান্ত হইয়া উঠিলেন এবং রাশিয়ার সাহায্য লইয়া পারস্য যাহাতে আফগানভ্ভানের 
চারার দিকে অগ্রসর হইতে না পারে সেইজন্য ক্যাস্টেন আলেকজা'ডার 


পারি বর বার্পেস (080, £165810৩1 301265)-এর নেতৃত্বে আফগা'নষ্ভানে 
একাট বাঁণিজ্য-মিশন প্রেরণ করিলেন। ডাইরেত্র সভাও 
অকল্যা্ডকে আফগানিষ্ভানের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে নিদেশ 'দয়াছিল্নে । 
নামে বাণিজা-কমিশন হইলেও বস্তুত এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনোতিক 
সযোগ-সৃবিধা আদায় করা । 
যাহা হউক, আফগানস্তানের আমীর পোচ্ভ মহম্মদও ইংরাজদের সাহত 'ি্রতাব্দ্ধ 
হইলার জনা উদত্রীন ছিলেন । কিন্তু ইংরাজদের সাহত মিতার বিনময়ে তিনি রগ 
[সিংহ কর্তৃক আঁধকৃত পেশওয়ার প্রত্যর্পণ দাবি করলেন। লর্ড অকল্যাণ্ড দোস্ত 
মহম্মদের মি্রতার টি'নময়ে পারঞ্জাববেশরী রাঞ্ছং সিংহকে অসন্তুষ্ট করিতে চাণহলেন 
না। [তান রাঞ্ষিৎ £সংহকে আধকতর £নভরব্রযোগা ও শীল্তশাল মিত্র বালয়া মনে 
কারলেন । দেোগু মহম্মদকে পেশওয়ার ফিগইয়া দবার জনা রণ্জাৎ সিংহের উপর কোন- 
প্রকার চাপ দিতে অস্বশকৃত হওয়ায় ইংরাজদে্র সহত দোস্ত গ্রহম্মদ হাসতে সআনদ্ধ 
হইতে অদ্বীকৃত হইলেন । উপরন্তু তিন রাশিয়ার সাহহ পূ পেক্ষা 
আফনা সন্তানের অধিকতর নিতহাপূর্ণ বাবহার শু কারলেন। কোন কোন 
আনব পোপ মহধ্নদের ধীত্হাসিকের মতে লর্ড অকা স্যাড রি মহম্মদের মিত্রতালাভের 
সাহত বাওশ নৈধীব 
চেষ্টা বিফলভাষ কু এ দত 
প্যবৎসত অস্লীকত হইয়া াণপহদ্ধতার কাজ ৯০১ কারণ, লোক্ত 
এহম্মদের সংহত নিরতাস্রে খাইকার গারপদের উপর ব্রিটিশ 
প্রাধানা ি্গ্ভারেব সুযোগ জীন লাভ করিতে সমর্থ হইতেল শীহার আকণ নং 
নাত অহেতুক বুশীতি দলারা টি ছিল । পারসা দেশের মাও কোমসনির 
পাঞ্জাসীনাব নধো থে বিরাট বাংধান হল একথা নরঅকলান্ড বুকতে পাছেন শাই। 
পারসোর সেনানাহিনশর পক্ষে আাফগানিসতান আত্কুম কারয়া ভারত সঈনাহেত উপাস্থৃত 
হওয়া তেমন সহঞ্জ ছিল না। এমহাবস্থায় পাক্সালের রঞ্জং 'সংহের মিতার পর এত 
বেশি গবুত্ব আবোপ করা অকলাণ্ডের অদ্বদ'শতাির পবচায়ক বালয়া মনে ববা 
হয়। শা€ন৩পূর্ণ উপায়ে রাঁজৎ 'সংহকে পেশওয়ার ফরাইয়া লহ স্পীকৃত করাও 
অসম্ভব ছিল না। 
যাহা হউক, দোস্ত মহম্মদের সাহত মিততা-স্থাপনের পারকম্পনার অসাফলা এশং 
তাহার রুশ-প্রত, অকলাণ্ডের মনে দারণ ভীতির সঞ্চার ক্রল। “তান 
আফগানিস্তানের আমশর-পদ হইতে দোস্ত মহম,ণকে অপসারণের জনা কৃতসংকল্প 
হইলেন। দোস্ত মহম্মদের হলে তিন আহম্মদ শাহ্‌ দুররাণীর জনৈক 
বংশধর-_শাহ্‌সৃজাকে স্থাপন করিতে চাহিলেন। শাহ্‌সুজা আফগানিস্তানের 


২০৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


পিহাপনঠাত হঠ্‌্রা ইংরাঙদের রক্ষণাধানে লংধিয়ানায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। 

শাহস্‌জার পক্ষ গ্রহণ করিরা অক্লাশ্ড আফগানিন্ভানের 
প্রথম ইঙ্স-আফগান সিংহাসন উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইলেন। শাহ্‌স্‌জাকে 
258 আফগানম্তানের সিংহাসনে স্থাপন করিতে পারিলে সেখানে ইংরাজ 
প্রভাব বিস্তারের সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবে, এই ছিল লর্ড আক-ল্যাণ্ডের 
চিতা ধারণা । তিনি শাহসুজা ও রঞ্জিত সিংহের সহিত মিঘ্রতাবদ্ধ 
সিংহ ও ব্রাটশের হইলেন । এই ব্রিশক্তি-চাক্ত (10019154১11) সম্পাদন 
অয 'বিশক্ব-ুন্তত।.: করিয়া অকল্যা্ড আফগানিস্তান আক্রমণের পরিকল্পনা-গঠনে 

মনোনিবেশ কারলেন । িম্তু কোম্পানির সেনাধ্যক্ষ তাঁহার এই 
আক্রমণমূলক পরিকজ্পনা সমর্থন করিলেন না। '্রিটিশ মন্দিসভা অবশা লর্ড 
অকল্যান্ডের আফগান-নশাতি সমর্থন করিলেন । কিন্তু ডাইরেন্টর সভা উহার তাঁর 
[বরোধতা কাঁরতে -লাগিলেন। নীতর দিক দিয়া বিচার কারলেও দোষ্ভ মহম্মদের 
রুশ-প্রণীত অথবা ইংরাজদের সাহত চীন্তবন্ধ হইতে অস্বীকৃত হওয়া যুদ্ধের কারণ বিয়া 
শববোচত হইতে পারে না। স্বাধীন আমীর দোষ্ক মহম্মদ কোন: শান্তর সাহত চুক্তিবদ্ধ 
হইবেন তাহা 'ব্রাটশের অনুমোদনসাপেক্ষ নিশ্চয়ই ছিল না। সৃতরাং অকলাণ্ডের 
আফগান-নীতির পশ্চাতে কোনপ্রকার নৈতিকতা 1ষে ছিল না, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ 


নাই। 


ঠিক সেই সময়ে আফগানিষ্ভানের দ:র্রাণী ও বারাকজাইস্‌ নামক দুইটি রাজ- 
পারবারের মধ্যে এক তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়। দোচ্ভ মহম্মদ 

2 ছিলেন বারাকৃজাইস: বংশসম্ভূত। এই অন্তদ্বন্দ্ের সুযোগ 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা গ্রহণ কারবার উদ্দেশ্যে লর্ড অকল্যাণ্ড আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে 
যৃদ্ধ ঘোষণা কারলেন । এইভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া র্ড 


অকল্যাণ্ড ব্রিটিশ ভারতীয় ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগা ভুল কারয়াছিলেন। 


যুদ্ধের প্রারচ্ভেই দোল্ মহম্মদ পরাজিত ও িংহাসনছ্াত হইলেন । বন্দী অবস্থায় 
তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসা হইল । শাহ্‌স্‌জা ব্রিটিশ সহায়তায় আফগানিম্ভানের 
[সংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন । কিন্তু শাহ্স্‌জার ইংরাজ পদলেহন 

রা এবং ব্লিডিশ ক্যাণ্টেন বার্ণেস-এর ব্যভিচার আফগান জাতির মনে 
এক দারুণ ঘৃণার সৃষ্টি করিল । তাহারা কাবুলে প্রকাশা বিদ্রোহ 

শর করিয়া ক্যাপ্টেন বার্ণেস্‌কে ধরিয়া লইয়া গিয়া নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া তাহার 
বাভিচারিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট: মেকনাটেন (11950981060) 
আফগানদের সাহত অপমানজনক শতে“ এক চীঁন্ত স্বাক্ষর করিতে 
১০৬১ বাধা হইলেন। এই চীন্তর শতনিনারে দোস্ত মহচ্মদকে মবুক্তদানে 
0 ও আফগানিষ্ভান হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণে 'ব্রাটশ পক্ষকে 
রাজী হইতে হইল । মেক-নাটেন পরিস্থিতির চাপে পাঁড়য়া এইরুপ শর্ত-সংবলিত চুক্তি 
স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু এই ছীন্তর শতাদি মানিয়া 
চলা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আফগানরাও সাঁন্দহান হইয়া উঠিল 


সারতে "স্টপ সান্তা বস্তার) দের উত্থান ও গজ ২ 


এবং শেষ পর্যচড ওহাকেও হত্যা কাঁরল। ইহার পর পুনরায় আফগানদের সাহত 


ইঞ্গ-আফগান বুক্খের ই শত মানিয়া লইয়া রাশ সেনাবাহনীবে 
গ্ষতীয় পর্যায়, (্রাট বাবতার অস্মশস্্ আফগানদের হস্তে সমর্পণ কাযা আফগানভ্তান 
সৈনাক্ষয় ও মর্ধাদাহানি পারত্যাগ কারতে হইল। নিরপ্ত্রভাবে আফগানন্তান পারত্যাগের 

কালে 'ব্লটিশ সৈন্যবাহনীর অনেকেই আফগানদের গ-লতে প্রাণ 
হারাইল। জালালাবাদ ও কান্দাহারে তখনও অবশা ইংরাজজ প্রাধান্য বজায় ছিল। 
িচ্তু কাবুলে ব্রিটিশ সৈন্য বা রোসডেস্টের কোন চিহ মার রহিল না। ব্রিটশ সৈনাক্ষয় 
এবং ব্রিটিশ মর্ধাদা ধুলায় লু'ঠত কারয়া লর্ড অকল্যান্ড তাঁহার আফগান-নপাতির চরম 


বিফলতার পাঁরচয় 'দিলেন। এইভাবে হাতমযাদা ও অপদস্থ হইয়া তিনি পদত্যাগপূর্বক 
স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন । 


লর্ড অকল্যাণ্ডের পদত্যাগের পর লর্ড এলেনবরা (10৭ 11670379389 ) 
ভারতের গবর্ণর-জনারেল নিয্দ্ত হইলেন । ভাবতবর্ষে পৌছিয়াই গান লর্ড অকল্যাণ্ড 
কর্তৃক আরব্ধ প্রথম আফগান যুদ্ধের পারসমাণঞ্চ ঘটাইতে চাহিলেন । ইহা ভিন্ন, ব্রিটিশ 
মর্যাদা পুনরুদ্ধার করাও ছিল তাঁহার অনাতম প্রধান উদ্দেশ্য । তিনি সেনাপাতি 
পোলককে জালালাবাদে অবরুদ্ধ ব্রিটিশ সেনাবাহনীর সাহায্ার্থে প্রেরণ কারলেন। 
টার! সেনাপণ্ত নট্‌ (3৩৮) পোলকককে সাহাযাদানে অগ্রসর হইলেন। 
লি কাবুলে পো ।হবার পৃবেইি সেনাপাঁতি পোলক- জালালাবাদের ব্রঁটিশ 
.. বাহনীকে অবরোধমুন্ত করিতে সক্ষম হইলেন। সেনাপতি নট্‌ 
রে শন্দনশ শহরে প্রবেশ করিয়া শহরটিকে এক বিরাট ধ্ৰংসন্তূপে পরিণত 
৭ করিলেন। তাহার পর পোলক- ও নই-এর যুশ্মবাহিনী কাবুলে 
প্রবেশ কাঁরয়া এক পৈশাচিক ধ্বংসলখীলার অনুষ্ঠান কারল। কাবুলের বাজারটি 
শবস্কোরকের সাহাযো ধাঁলসাং করা হইল । এইভাবে আফগানিন্তানের সহত যুদ্ধে 
পরাজয়ের অপমান দূর কারিতে গিয়া ইংরাজগণ 'নজ্ নাম আঁধকতর মাঁসলিপ্ত ক'রয়াপছল 
মাত্র । ইতপৃবেই দোস্ত মহম্মদ বিটিশের কবলমক হইয়াছিলেন কাবুল ও গঞ্তনীতে 
ধ্বংসলীলার অন-জ্ঠান করিয়া ব্রাশ সেনাবাণ্হনগ অপসরণ কপি, আফগানগণ 'ব্রটিশ 
পদলেহশী আমীর শাহ-সৃজাকে হতা কয়া দোস্ত মহম্মদকে পুনরায় আমীর-পদে 
স্থাপন কারল । এইভাবে প্রথম আফগান যুদ্ধে 'প্রটিশ পক্ষের চ.ড়ান্ত অপমান ও পরাক্য় 
ঘাঁটয়াছল । 


লডঃ অক.ল্যত্ডের আফগান নখাতির সমালোচনা (071110151 011,010 40007180008 
/১101)81) 1১01105) 5 প্রথম আফগান যুদ্ধের বারণ, গতি এবং যৎ. হুল নিরপেক্ষ ভাবে 
িচার করিলে লড অকল ''ড তথা ব্রিটিশ মন্টিসভার অদরদাঁশতা ও নী তিজ্ঞানহানতার 
পারচয় পাওয়া যায়। ব্রিটিশ পররাণ্ট্র দঞ্চরের সেক্রেটারী ল্ পামারস্টোনের অহেতুক 
রুশ-ভগীতিই যে অকল্যাণ্ডের আফগান-নগতির মল 'ভীত্ত ছিল, সেীবষ সন্দেহ নাই। 
ল অক্ল্যান্ড ছিলেন লর্ড পামারস্টোন্রে অন্ধ অনুসরণকারী । সুতরাং 
আফগানিস্তান আক্রমণের সপক্ষে যথেন্ট যুন্ত ছিল কিনা তাহা বিচার করিয়া 
দোঁখবার মত ধৈধ) চ্ছৈধ বা দূরদ্‌ষ্টি তিনি প্রদর্শন করেন নাই। রাশিয়া ভারতে 


২০৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


নরিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে, এই ভীত তাঁহার 
রাজনোতিক দ্‌রদৃস্টিকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তদানণন্তন ভারতণয় 
রি ৫ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে পারস্য বা রাশিয়ার 
ও ১১০ ৃ রাজাসীমা কতদূর সেই ভৌগোলিক জ্বানও অকল্যাণ্ড বা 
অহেতুক রূশ-াঁত লর পামারস্টোনের ছিল না। পামারস্টোনকে এই অঞ্চলের একখানি 

বৃহৎ মানচিত্র আলোচনা কারিয়া দৌখবার উপদেশও কেহ কেহ 
পিয়াছিলেন। কিন্তু রুশ-ভীতি পামারস্টোন ও তাঁহার শিষা অকল্যাণ্ডের মনে এমন 
এক বিভীষকার সৃন্টি করিয়াছিল যে, তদানীন্তন ব্রিটিশ সাম্নাজ্বোর লীমা এবং রুশ 
ভদানগম্তন ব্রিটিশ প্রভাবাধাঁন পারস্যের সীমা উভয়ই যে মধাবতা* পাঞ্জাব, সিন্ধু, 
সাম্ভাজ্যের উত্তর- ভাওয়ালপুর ও রাজপূুতনার বিষ্ঞশর্ণ মরু অণ্চলের গবারা 'বিচ্ছিত্ব 
পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে ছিল, এই কথা উপলব্ধি করিবার মত অনধাবনশান্ত তাহাদের লোপ 
সুসপদ্ড ধারণার অভাব পাইয়াছল। র্রিটিশের মিব্রপক্ষ পাঞ্জাবকেশরগ রাগ্জং ?সংহকে 
বন্ধৃত্বপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা আফগানস্তানের আমীরকে পেশওয়ার ফিরাইয়া দিতে রাজ 
করাইবার কোন চেম্টা-ই অকলাণ্ড করেন নাই। ই উপায়ে রাঞ্জিং [সিংহের €নকট 
হইতে পেশওয়ার দোস্ত মহম্মদকে ফিরাইয়া দিবার চেঘ্টা করিলেও হয়ত দোষ্ভ মহম্মদ 
'ব্রাটশের সাহত প্রীতপূর্ণ ব্যবহারই করিতেন । 


্বাধীন আমীর দোল্ভ মহম্মদের ইংরাজমৈত্রী প্রত্যাখান তথা রুশ-মৈরী গ্রহণের 
সি ক রি ন্‌ ষ্ত নু 
দ্বাধীন আমীর দোস্ত স্বাধীনতা যে ছিল, টে সন্দেহ নাই। কিন্তু লর্ড 
মহম্মদের রুশ-প্রীত অকল্যাড আন্তর্গাতক নৈতিকতায় জলাঞ্জাল দিয়া দোষ্ত 
যুদ্ধের কারণ হিসাবে মহম্মদকে সিংহাসনগ্রাত করিতে অগ্রসর হইয়াগ্ছলেন। মানবতা পা 
মান নৈতিকতার বিচারে তাহার এই আচরণ সমর্থনযোগা নহে । 


রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিক 'দয়াও এই আচরণ সমর্থনযোগা নহে। রুশ 
দিত গাহায্যপুষ্ট পারস্য হিরাট্‌ জয় কাঁবিলে রুশ প্রভাব বিস্তৃত হইণার 
যে আশঙ্কা ছিল। তাহা ইংরাদ ও আফগান বাহিনীর যৃণ্ম চেষ্টায় 
রি ১১০ ০০৭৮ ৭৫ হ ই 
বাহ হইয়াছিল এবং ইতপৃবেহি পারসা হবাট্র অবরোধ উঠ্াইয়া 
লইতে বাধ্য হইয়াছিল। সুত্রাং রশ প্রভাব £০ভ্তারের যুক্তিও প্রথম ইঙ্গ-আফগান 
যুদ্ধের সমর্থনে প্রদশনি করা সম্ভব নহে। 


আমীর দোস্ত মহম্মদ ব্রিটিশদের কোনপ্রকার বিরোধিতা বা শত্রুতাসাধন করেন নাই। 
ব্রিটিশ নামে কল*্ক এমতাবস্থায় দোস্ত নহম্মদের রুশমৈতীর অজুহাতে আফগানিস্তান 
লেগন আক্রমণ করিয়া অকল্যাণ্ড ব্রিটিশ নামে কলঙ্ক লেপন করিয়া 
ছিলেন। তদুপরি আফগানিষ্ভান আক্রমণকালে সিম্ধুদেশের মধ্য দিয়া ব্রিটিশ সৈন্য 
প্রেরণ এবং সিম্ধূর আমীরদের নিকট হইতে জবরণম্তিম্লকভাবে অর্থসংগ্রহ সিম্ধ:র 
আমাীরগণের সহিত বোণ্টঙক কর্তক স্যাক্ষরিত চুক্তির শতভিঙ্গ কঁরয়াছিল। মাফগান 
যুদ্ধ তথা সিম্ধর আমীরদের প্রাত ব্যাহারের অনৈতিকতা ও অদ্‌রদার্শতা সম্পর্কে 
ব্রিটিশ এীতহাসিকদের মধ্যে কোন মতানৈকা নাই । " 


ভারতে গ্রিটিশ সাম্রাজ্য 'বষ্তার ঃ শিখদের উত্থান ও পতন ২০৯ 


ব্রিটিশ সৈন্যক্ষয়, অপমানকর শর্ত মানিয়া লইয়া আফগানদের হল্টে অস্মশস্ঘ সমর্পণ 
বিরাট করিয়া ব্রিটিশ সেনাবাহনশর আফগানিভ্ভান পাঁরত্যাগ, কাবুলে 


আফগান-নীতর ব্রিটিশ রেসিডে্টের অপসরণ, সকল ?কছু লর্ড অকল্যাণ্ডের আফগান- 


ব্যর্থতা ও ব্রিটিশ নীতির ব্যর্থতা যেমন প্রমাণ করিয়াছিল, তেমনি ব্রিটিশ সরকারের 
“মর্যাদা নাশ মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়াছি- 


লড এলেনবরা। ১৮৪২-৪৪ (1070 71167007088) £ জ্্ড অক্ল্যাণ্ড পদত্যাগ 
কারলে লর্ভ এলেনবরা গবণ'র-জেনারেল নিয্ত হইয়া আসিলেন। প্রথমেই তিনি ল্ড 
অক-ল্যাড-এর আরব্ধ প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুক্ধেধের অবসান এবং বিটিশ মযদা 
পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন । এ-বিষয়ে পৃবেই আলোচনা করা হইয়াছে 
চিরতরে ( ২০৪-২০৭ পৃচ্ঠা )। কিন্তু তিনি আফগানদের সহিত যুদ্ধে 
হৃষ্ধ ব্িটিশ অসাফলা কৃতকার হইতে পারিলেন না। ব্রিটিশের মর্যাদা বৃদ্ধি করা দূরে 
থাকুক গজনী ও কাবুল শহরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনশর বর্বরতা এবং 

শেষ পযন্ত দোল্ভ মহম্মদের আফগানিস্তানের সিংহাসনে পুনবরি আরোহণ এলেনবরা-র 


কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে । 


সিন্ধ্বিজয় (11070565101 ৪100) £ অঞ্টাদশ শতাব্দশর শেষভাগে এবং 
উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সিন্ধু আমীরগণ আফগানিস্তানের মৌখিক আনুগত্য 
স্বীকার কাপিয়া চ্লতেন। হইরাপুর, মীরপুর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের আমশরগণ 
ছিলেন সন্ধুর প্রকৃত শাসক . ১৮০৯ থ্রীন্টাব্দে 'ব্রাউশ গবণর- 

২ ১ রগাণেল জেনারেল লর্ভ মিণ্টো সিন্ধৃদেশে ফরাসী প্রভাব বিনাশ কারবার 
সাহত ইংবাজ উদ্দেশো িম্ধুর আমীরদের সাহত চুস্তবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই 
কোম্পাঃনব হুন্ত চক্কর শত্নিংসারে আমীরগণ কোন ফরাসীকে সিম্ধুদেশে অবস্থান 
করিতে দিবেন না বাঁলয়া প্রতশ্রাত হইলেন! এই চুক্তি ১৮২০ 

প্রণঙ্তাব্দে পুনবি স্বাক্ষরিত হইল | ১৮৩১ খ্রীম্যাব্দে ক্যাঞ্েন ১ সকজা'ডার ব।ণেস- 
[সন্ধনদের পথ ধরয়া লাহোরে পোৌছিবার কালে সিন্ধু উপত্যকার বাঁণাঁজাক ও 
মিন রাজনৈতিক গুরত্ব উপল?ষ্ং করিলেন এবং --বথা 'ব্র'টশ কতৃপক্ষের 
টি ১০ দৃ'তগোচর কারলেন। ইহার এক বংসর পর (১৮৩২) লড' 
[সত (১৮৩২) উইলিয়াম বেশ্টিকক হায়দ্রাবাদের (শিল্ধ:) আমীরের সহিত এক 
[ততা-মুক্তি দবারা সিম্ধুনদ-পথে এবং চ্ছুলপথে বাবসায়-বাণজ্া 

কারবার অধ্কা্র লাভ করলেন । সামারক বাহিনী, নৌবাহনী । কোনপ্রকার সামরিক 
সরঞ্জাম [সন্ধহদেশের মধা দয়া লইয়া যাওয়া ₹ইবে না এই প্রাতশ্রাত লর্ড বেণ্তিঙককে 
দিতে হইয়াছিল ! ১৬৩৮ খ্রম্টাব্দে অকল্যাণ্ড হায়্রাবাদে এবজন ব্রি১শ রেসিডে"্১ 
স্থাপনের শত" আমীরদের সহিত চুন্তিবন্ধ ২ সলন, কিন্তু প্রথম ইঙ্গ কিগান যৎদ্ধের 
কালে লর্ড অক-লান্ড ১৮৩২ খ্রপন্টাব্দের ছুক্ির *২1 7 উপেক্ষা করিয়া সন্ধৃদেশের মধ: 
দিয়া ?লনা প্রেণে কাহিনি হিপ আমীরদের নিকট হইতেও অর্থ আদায় 
বারে £তনি 15 ধা বলেন লাই অবহিনত্ভ এইরূপ [বশ্বাসঘাতকতার প্রাতিশোধ 
গ্রহণ বরা সিম্ণংর আমণরগণের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। বিশেষত প্রথম ইঙ্গআফগান 


২১০ চারতের ইতিহাসকথা 


যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইচ্ছা করিলে সিম্ধর আমারগণ ব্রিটিশ বাহনকে আক্রমণ করিয়া 
অকালাণড কতক. পফধদজ্ঞ কারতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে 
তর শর্ত'ভঙগ কোন প্রকাশ্য সংঘর্ষে অগ্রসর হইলেন না। তথাপি লর্ড এলেনবরা 
সার: চার্লস নোপয়ার (510 0090165 8016: ) নামে জনৈক 
নীতিজ্ঞানহীন দূরধর্য ইংরাজকে সিম্ধুদেশের আমীরগণের সাহত যেকোন উপায়ে 
টি ঘবন্দও সৃত্টি কারয়া [সম্ধৃদেশ আধকার কারবার জন্য প্রেরণ 
তত, করিলেন। চার্লস্‌ নোঁপয়ার খাইরাপুরের আমীর পাঁরবারের 
৭ উত্তরাধিকার-্বন্দেৰ পক্ষ গ্রহণ করিয়া ক্লমে সিম্ধূর আমীরদের এক 
নৃতন চীত্ত স্বাক্ষরে বাধ্য কারলেন। এই চীন্ত দ্বারা তিনি তাহাদিগকে স্ব-স্ব রাজ্যের 
এক বিরাট অংশ ইংরাহ্গদের ছাঁড়য়া দিতে বাধ্য করিলেন । আমীরদের মূদ্রা প্রচলনের 
আঁধকার কাড়য়া লওয়া হইল। কিন্তু আমণীরগণকে ভগাতপ্রদর্শন কারবার উদ্দেশ্যে 
ইমামগড় নামক দঃগট ধুলসাং কারলে এবং অবশেষে বেল্‌চ জাতিকে নানাভাবে 
উত্তান্ত কয়া তুললে তাহারা ব্রিটিশ রোসিডেন্সী আক্রমণ করিতে বাধ্য হইল । চার্লস 
নেপিয়ার বহ্‌কাল হইতেই যুদ্ধের সুযোগ খখজতেছিলেন ॥ বেলচগণ ব্রিটশ রোসি- 
ব্রার ডেন্পী আরুমণ করিলে সার্‌ চার্লস্‌ নোপিয়ার সংযোগ উপাশ্ছত 
রে উল হইরাছে দেখিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিতে আর বিলম্ব করিলেন না। 
মিয়ানী ও দাবো-এর যুদ্ধে আমীরগণ আঁধকতর শন্তিশালশ 
ব্রিটশ বাঁহনীর হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাঞ্জত হইলে 'সম্ধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতুত্ত হইল 
(১৮৪৩ )। আমাঁরগণকে তাঁহার স্বস্ব দেশ হইতে নিব্বাসত করিয়া সার চালস্‌ 
নোপয়ার সিম্ধুদেশের শাসক হিসাবে দীর্ঘ চারি বৎসর ধাঁরয়া চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচার 
চালাইলেন। 
এলেনবরা ও সার চার্লস নোঁপয়ারের সিম্বৃবিজয়-সংক্াঙ্ত যাবতীয় আচরণ 
তাঁহাদের নঁচ স্বার্থপরতা ও নশীতজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। 
বারন সমসামায়ক ও পরব কালের এীতহাসকগণ তাঁহাদের আচরণের 
বললি তঁর নিন্দা করিয়াছেন। ওদ্ধত্য ও নণচ স্বার্থপরতাদোষে দজ্ট 
সিম্ধ-বিজয় নীতি ভাইরেক্র সভাও অনুমোদন করিলেন না। 
অবশ সেজন্য সিম্ধদেশ আমীরদের ফিরাইয়া দিবার মত উদারতা-্রদর্শনেও তাঁহারা 
প্রস্তুত ছিলেন না। 
জর্ড এলেনবরা ও গোয়্ালিওর রাক্গ (1০0 21160007010 8100 0551107) £ 
এলেনবরার শাসনকালে গেয়ালিওর রাজ্যের সহিত ইংরাজদের এক তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি 
হয়। ১৮৪৩ গ্রীষ্টাব্দে জানকী 'সিম্খিয়া অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইলে 
গোয়ালিওর রাজ্যে এক দার্‌ণ অব্যবন্থা দেখা দের । এই অব্যবস্থার 
টু রার্দো সুযোগ লইয়া 'সিশ্খিয়ার বিশাল সেনাবাহিনী প্রকৃত রাজনৈতিক 
ক্ষমতা হচ্তগত করিয়া লইতে সমর্থ হয়। এ দিকে শিখগণও এক 
বিশাল বাহনীসহ ইংরাজদের সাহত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে প্রায় প্রস্তুত ছিল। 
এমতাবস্থার 'সিশ্খিয়ার সেনাবাহনশীর শিখদের সাঁহত যোগদান করিবার ঞ্্টভাবনা 
ষ্বভাবতই লর্ত এলেনবরার অদ্বচ্ভির কারণ হইয়া উঠিল। এলেনবরা'ব্রিটিশ দ্বার্থরিক্ষার 





ভারতে ব্রিটিশ সাগ্রাঙ্জা 'বজ্ঞার £ শিখদের উত্থান ও পতন ২১১ 


জনা সেনাপাঁত সার হিউ গা (31: 774 3৩৫১)-এর নেতৃত্বে এক বিরাট'বাহিনণকে 
চদ্বল নদীর অপর তারে প্রেরণ করলে গোয়ালিওর রাজোর সেনাবাহিনশ এলেনবরার 
চারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাম্ধহান হইয়া যৃ্ধ শুরু করিল। কিন্তু 
পানিয়ার-এর য্ধ_. মহারাজপুর ও পানিয়ার-এর যুদ্ধে গোয়ালওর-এর সেনাবাহিনী 
টিসি: ব্রিটিশ হচ্ডে পরাঁজত হইলে এলেনবরা গোয়ালিওর রাজ্য কোম্পানির 
সাম্রাঙ্গযতুস্ত না করিলেও তথাকান শাসনব্যবস্থা একজন ব্রিটিশ 

রেসিডেপ্টের নিশান ক্রমে যাহাতে চাঁলতে পারে সেই ব্যবস্থা কারলেন। 
এলনবরার সংন্কার-কার্ধাদি ( 0116070:000878 [761009 )$ ১৮৪৩ প্রীষ্টাব্দে 
এলেনবরা দাপশ্রথা বে-সাইনী বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরলেন। লটারণ দ্বারা ।অর্থ সংগ্রহ 


দাসপ্রথার উচ্ছেন, কারয়া উহা হইতে বোম্বাই, কাঁলক্কাতা ও মাদ্রাজ প্রেসিডেম্সীর 
লটারণ নাষ্ধ, স্থানীয় উন্নাত বিধানের যে-রশীত ছিল, তাহাও তান নিষিদ্ধ কারয়া 
ডেপাট মাক্জ্ট:. দিলেন | তাঁহার আমলেই সাপ্রথন ডেপুটি ম্যাজস্ট্রেট নিয়োগের 
৪ ২ বাসা করা হইবাছল। দারোগাদের মাহনা ও তাহাদের 

. পনোন্বাত ব্যবস্থা কারয়া তিন পূ্‌লিন ব্যবস্থার উন্নাত সাধন 
করিয়াছিলেন 


লর্ড এলেনবরা স্বভাবতই উদ্ধত হিলেন। তাঁহার যুদ্ধনীত, ডাইরেক্টর সভার 
এলেনবরার প্রাত প্রত অশ্রদ্ধা এবং 'সাঁভল সাভসের কর্মচারীদের প্রাত অবহেলা 
স্বদেশে প্রচখাবতনের শ্রহত কারণে আহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া 
045 হইয়াছিল । 
রাজং [পংহ (8%1016 ১1010) £ রাঞ্ং সিংহ ১৭9০ শ্বীঙ্টাব্দে জন্গ্রহণ করেন 
এবং মাত্র বাবো বংসর বরে স.কাবহকিত্রা মস-ল'-এর নেতপদে আধাষ্তিত হন। সেই 
সময়ে পাঞ্জা কয়েক সামন্ত রাজো* বিভন্ত ছিল। এগবালকে মস্‌ল' বলা হইত। 
কানহেরা নিল্‌ল, ভাঙ্গী নিপল, সংকাবহাকরা মিসূল _এই কে চট সামন্ত রাজ্ঞাই 
ছিল বিশেষ শাস্তণালী । কাবুলের জামান শাহ্‌ পাঞ্জার আরু. : করিলে (১৭৯৮) 
রা্জং তাঁহাকে বাধা দান করেন। মৃন্টিমের অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তান জামান 
শাহের শীবর পূুনঃপুনঃ আক্রমণ দ্বারা তাঁহাকে উত্যক্ত কারয়া 
পারি তুলিলে জামান শাহ্‌ রা্ং সিংহের সাহত মিত্রতা স্থাপনে সচেষ্ট 
সিংহের মিতা হইলেন। উভগ্নের মধ্যে মিঘ্রতা স্থাপিত হইল । জামান শাহ 
রজিং সিংহকে রাজা" উপাধিতে ভূষিত করিলেন ৷ জামান শাহ্‌ 
১৭১১ গ্রাষ্টাব্দে লাহোর পাঁরত্যাগ করিয়া গেলে রঞ্জিং সংহ লাহোর অধিকার করিয়া 
লইলেন। কোন কোন এ্রাতহাঁসকের মতে রাঁজং সিংহ জামান শাহত্রদত্ত এক 
ফারমানের বলে লাহোরের শাসনকর্তা নিষস্ত হইপনাছলেন। রাঁ্জং 'সংহ কর্তৃক 
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২১২ ভারতের ইঁতহাসকথা 


লাহোর অধিকারে জামান শাহের সমর্থন থাকলেও এইরুপ কোন ফারমন দেওয়া 
হইয়াছিল, এর-কথা আধুনিক এীতহাসিকগণ কেহ কেহ চ্বীকার করেন না।* জামান 
শাহ রজিৎ সংহকে তাঁহার মিত্র বলিয়া মনে কাঁরতেন, এই কারণে 'নিজাম-উাঁদ্দন 
কাস্‌র নামে জনৈক ব্যাস্ত অমৃতসরের ভাঙ্গীদের সাঁহত সংঘবদ্ধ হইয়া জামান শাহ্‌কে 
বাৎসারক পাঁচ লক্ষ টাকা করদানের শর্তে সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করিবার অনুমতি 
চাহলে জামান শাহ উহা আগ্রাহা কারয়াছলেন। ইহার পর 
রিল রাঁজং সিংহ জম্মু জয় কারিতে অগ্রসর হইলেন ; পথিমধ্যে তিনি 
আন্গত্য লাভ মীরওয়াল ও নারওয়াল নামক দুইটি চ্থছান আধকার কারলেন। 
জম্মূর রাজা ক্ষতিপূরণ হিসাবে নগদ কাঁড় হাজার টাকা দান করিয়া 
এবং রঞ্জিং সিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া রক্ষা পাইলেন । ১৮০৫ থ্রীন্টাব্দে রা্জং 
সিংহ অমৃতসর আধকার করিয়া তাঁহার শান্ত ও মযণদা বহ্‌গুণে বৃদ্ধি কারলেন। তারপর 
[তাঁন একে-একে শতদ্র নদীর পশ্চিম তীরম্থ শিখ মিস্লগুলি 
অমৃতসর আধকার  আঁধকার করিয়া লইলেন। রা্জৎ সিংহ সমগ্র শিখ জাতিকে 
(১৮০৫) _ ্ 
এক্যবদ্ধ করিয়া এক বৃহত্তর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। সৃতরাং শতদ্রু নদীর প্‌বণতীরস্থ শিখ মিস্লগলি জয় করাও আহার 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল । ঠিক সেই সময়ে শতদ্রু নদীর পুব্তীরস্থ মিস্লগলির 
নেতৃবর্গের মধ্যে এক দারুণ আত্মকলহ দেখা দলে কেহ কেহ রা্জিং সিংহের সাহাযা 
প্রার্থনা করলেন । রাঞ্জং সিংহ এই সৃযোগে লাধয়ানা অধিকার করিয়া লইলেন। 
এমতাবন্থায় শিখ নেতৃবর্গ স্পম্উই বুঝিতে পারিলেন যে, আাহারা রাঞ্জং সিংহের সাহাযা 
চাঁহয়া অত্যন্ত ভুল কাঁরয়াছেন। রাঞ্জত সিংহ সাহায্যকার* মিত্র 
২, সশ্টি. হিসাবে আসিয়া নিজেই প্রভু সাঁজয়া বাঁসয়াছেন। এমতাবস্থায় শত্রু 
| নদীর পৃরব্তীরের মিসলগুঁলর নেতৃগণ ইংরাজদের সাহাযা প্রার্থনা 
কারলে লর্ড মিশ্টো চার্লস মেটকাফকে রাজ সিংহের সভায় প্রেরণ করিয়া 
তাঁহার সাহত এ-বিষয়ে মীমাংসা করিতে চাহিলেন । দশর্ঘকাল ধরিয়া উভয়পক্ষের মধ্যে 
আলাপ-আলোচনার পর ১৮০৯ ধ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরের সন্ধির দ্বারা শতদ্ু নদণ রা্জিং 
সিংহের রাজ্োর পৃবাঁদকের সীমারেখা বঝাঁলয়া স্ছিরীকৃত হইল । শতদ্ু নদীর পৃণতীরস্থ 
[শিখ মিস্লগুলিতে রঞ্জীৎ সিংহ হচ্যক্ষেপ করবেন না এই প্রাভশ্রুতি দান 
করিলেন। 
অমৃতসরের সম্ধির পর রঞ্জিৎ সিংহ পাঞ্জাবের পার্বত্য রাজাগৃলি, কাশ্মীর, মূলতান, 
কোহাট, বান্নু। টঙ্ক্‌, দেরা ইসমাইল খাঁ, দেরা গাজা খাঁ, পেশওয়ার প্রভ'ত স্থান জয় 
করিলেন । এইভাবে তাঁহার রাজা পাঞ্জাব হইতে খাইবার গিরিপথ 
৭ এবং 'সিম্ধৃদেশের সামা পরযন্তি বিষ্ভারলাভ করিল । হিদার.-এর 
যুদ্ধে আফগানদের পরাজিত করিয়া তিনি এটক জয় করিলেন । 
কয়েক বৎসর পরে নওসেরা-এর যুদ্ধে তান আফগান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া শত্রু 
নদীর বানতীরে নিজ অধিকার অক্ষ: রাখিলেন.। ১৮৩৭ গ্রন্টাব্দে কাবুলের দোস্ত 


ক [.14, 0. 12. 
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মহম্মদ জামরুদ ও সাব কাদের নামক দুইটি দ-গ আক্রমণ কারয়াছিলেন বটে, িম্তু 
দুগ' দৃইটি শেষ পধন্ত দখল কাঁরতে সমর্থ হন নাই । 


রঞ্জিং সিংহ কেবলমাগ্র সমরাঁনজয়ী নেতা ছিলেন না, শাসনকাষেও তাঁহার যথেষ্ট 

দক্ষতা ছিল । রাজোর নিরাপত্তা বিধান করাই ছিল তাহার নবাবাজত রাজ্যের 

সর্বপ্রথম এবং সবপ্রধান প্রয়োজন । এই উদ্দেশো তিনি এাঁহার সেনাবাহনশকে আধৃনিক 

সামরিক শিক্ষাদানের বাবস্থা করিয়াছিলেন । আফগানিম্তানে তদানীন্ডভন আমীর শাহ্‌ 

সুজার মৃত্ার পর অন্তদ্বন্দ দেখা দিবে এ-কথা তিনি উপলব্ধি 

তাঁহার শাসন ও করিয়াছলেন । আধুনিক য্ধ-পদ্ধাততে 'শাক্ষত সেনাবাহনশর 
সামাজক সংগঠন 

সাহামো সেই সময়ে আফগানিষ্ভানে অধিকার-বিষ্ভার করাও অসম্ভব 

হইবে না, এ-কথা মনে করিয়া তান ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টর দুইজন 





প্রান্তন সামারক কমচারণকে নিজ সেনাবাহনীর শিক্ষাদানের জন্য নিষ্‌ত্ত করিয়াছিলেন । 
তাঁহার সেনাবাহিনশ সামরিক দক্ষতায় যেকোন ইওরোপয় সেনাবাহিনীর সমতুলা ছিল। 
ক. 'বি. ( ২ম খণ্ড )-_-১৫ 


২১৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


শাসনব্যবন্থায়ও রঞ্জিৎ সিংহ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় 'দিয়াছিলেন। প্রচালত রশীতিনশীতির 
উপর নিভ€র করিয়া তিনি দেশ শাসন করিতেন । 
ইংরাজগণ রঞ্জিত সিংহের মৈত্রীর মূল্য উপলাব্ধ করিয়া তাহার সহিত প্রাতিপূর্ণ 
ব্যবহারে তুটি করে নাই। কিন্তু সিন্ধু উপত্যকায় রঞ্জিং সংহ। রাজ্যবিষ্তারে অগ্রসর 
হইলে ইংরাজগণ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল । স্ইই সময়ে (রুশ আক্রমণের ভয়ে ভশত 
ইংরাজগণ রঞ্জিং সিংহকে কোনভাবে অসন্তুষ্ট করিতে চাহিল না। 
55 লর্ড বেণ্টিঙক স্বয়ং" রঞ্জিং সিংহের দরবারে উপাস্থত হইয়া 
তাঁহাকে 'সম্মান প্রদর্শন কারয়াছিলেন। দোল্ভ মহম্মদ ইংরাজদের 
সাহত 'মন্ুতার বিনিময়ে রঞ্জিং সিংহ "কর্তৃক আঁধকৃত পেশোয়ার-প্রভা্পণ দাঁব করলে 
ইংরাজগণ সেই: প্রন্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছল। ইহা হইতে তাহারা রাঞ্জৎ সংহের 
সহিত মিন্রতার উপর কতদূর গুর-ত্ব আরোপ করিত তাহা উপলান্ধ বরা যায়। রঙ্জং 
সিংহের জীবদ্দশায় ইংরাজদের সহিত তাঁহার মিতা সম্পূর্ণভাবে বজায় ছিল। 
ইংরাজগণ শাহৃসুজাকে আফগান্চ্ভানের আমগর-পদে হ্থাপ্ন' ব্যাপারে রঞ্জিং সিংহের 
সাহায্য পাইয়াছিল। 


তাঁহার চনত ও কৃতিত্ব (1718 01)878016া ৪00 [15117 86 ) ২ রঞ্জৎ সিংহ একাধারে 
দুর্ধর্য সৈনিক, সুদক্ষ জননায়ক এবং গভশর জাতীয়তাবোধে উদ-বংদ্ধ দেশপ্রেমিক ছিলেন। 
রঞ্জিং সিংহ দেখিতে তেমন সুতশ্রী "ছিলেন না, তদুপার বসন্তরোগে আক্রান্ত হইবার 
ফলে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছল.। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত আমোদ- 
প্র ব্যাস্ত । এঁতিহাসিক কানিংহামগতাহার চরিত বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, 
তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং :নিজ কাজের (সাফল্য তিনি ভগবানের দয়া 
রর * বলিয়া মনে করিতেন । দয়াপ্রবণ ব্যান্তমান্রকেই তান আন্তরক- 
ভাবে শ্রদ্ধা কারতেন। তিনি নিজেকে এবং নিজ প্রজাব.ন্দকে 
সমান্টগতভাবে “খালসা” নামে আভাহত করিতেন । 4176 55160 1010056]6 9000 101 
2601016 ০০0116011৮615 0১০ 7৩72152 01 001010017 ০8101) 04 03০৮100.” বিচ্ছত 
ও বিক্ষিপ্ত শিখজাতিকে এক্যবগ্ধ করিয়া তিনি এক বৃহৎ শিখশন্ত-গঠনে কৃতসংকজ্প 
ছিলেন । শতদ্রু নদীর পূর্তীরস্থ শিখ মিসূলগুলিরনেতৃবগেরি বাধার ফলে এই বিষয়ে 
সাফল্যলাভ করিতে না পারলেও তিনি শতদ্রু নদীর পশ্চিমতরস্থ 
ই পরও শিখ মিস্লগুলি;জয় কাঁরয়া এক্যবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
নি নিজ প্রাতিভা, সংগঠন শান্ত ও সামারক দক্ষতার বলে তিনি আত 
অল্প বয়সে সামান্য এক দলপতি হইতে ক্রমে শিখ রাজ্যের রাজপদে নিজেকে প্রাতাম্ঠিত 
কারয়াছিলেন । তাঁহার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছল পরস্পর বিবদমান 'শিখ 
[িস্লগৃলিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া এক রাম্ট্রব্খনে আবদ্ধ করিবার কার্ষে 
সাফল্য লাভ। দূর্ধর্য আফগান উপজাতিদের আক্রমণ হইতে নিজ রাজোর উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত রক্ষা করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। 


তাঁহার শাসনব্যবন্থা স্বৈরাচারী ছিল বটে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী ছিল না। প্রচলিত 
রখীত-নপাঁতি মানিয়া চালয়। 'তাঁন শাসনকার্য পাঁরচালনা করিতেন । পরধর্ম-সহিফতা 
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ছিল তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূলনগতি। জাত-ধম-নাঁবশেষে শ্রেষ্ঠ ব্যন্তকে 
পরধর্ম-সহিফংতা  রাজকর্মচার-পদে নিয্ত করিয়া তিনি শাসনব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধি 
কারয়াছিলেন এবং নিজ মানাঁসক উৎকর্ষেরও পরিচয় দিয়াছিলেন । 
রাঁজিৎ সিংহ নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি হায়দার আলির মতুই 
তাঁহারও শিক্ষার অভাবজনিত অসুবিধা বহুলাংশে হস করিয়াছিল। চাল“স্‌ মেট-কাফ 
রঞ্জিৎ সিংহের শাসনকার্যের উচ্ছসত প্রশংসা করিয়াছেন । সার- লেপেল গ্রাফিন (9) 
[2205] 000) ) রঞ্জিত সিংহের জীবনী লেখকের মতে, আমরা যাঁদ গনরপ্ক্ষে বিচারের 
মনোভাব লইয়া রঞ্জৎ সিংহের দিকে দৃক্পাত কার তাহা হইলে তাঁহাকে বীর, সংদক্ষ 
শাসক, মহানৃভব বান্ত এবং সমসাময়িক শাসকদের অপেক্ষা বহ- উধ্র্বে দেখিতে পাইব। 
বিদেশী পর্যটক মাতেই রঞ্জিং সিংহের সমর-নিপৃণতা ও শাসনকাধে পারদাঁশতার ভূয়সগ 
প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন | ফরাসী প্যটক জ্যাকেমো (08061070770) 
বিদেশী পর্যটকদের তাঁহাকে অসাধারণ ব্যান্তিত্বসত্প্ন শাসক এবং নেপোলিয়ন 
প্রশংসা ৃ 
বোনাপার্টর ক্ষুদ্র সংস্করণ (15106 2০5০1500 ) বলিয়া আভহিত 
করিয়াছেন। দয়া, কোমলতা, বিজিতের প্রতি অনুকম্পা, সৌজন্য ও মর্ধাদাপূর্ণ 
বাবহাল্রে হ্বন্য তিনি সকলর প্রশংসা অজ্ন করিয়াছিলেন । জার্মান পক ফন 
1হউগেলও রঞ্জিং পিংহের ভূয়সখ প্রশংসা করিয়াছেন । হিউগেল বলিয়াছেন যে, রঞ্জিৎ 
£সংহ নিজ হচ্ভ কখনও রন্ত-রঞ্জত করেন নাই । 
রা্জং সিংহ এক শত্তিশাল এবং সুদক্ষ সেনাবাহনশ গঠন কারবার এবং পৃঝেকার 
সামন্তপ্রথা-ভান্তক সামারক বাহিনখর শ্ছলে জাতীয় হ্থায়ী সেনা- 
৪7৯7 বাহিনী রা'খিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। পূর্বে প্রয়োজনমত 
সামন্তঁদগকে সৈন্যসহ রাজাকে যুদ্ধের কালে সাহায্য করিবার রীতি 
ছিল। রাঞ্জৎ সিংহ উহার পারবর্তন সাধন করিয়া ৭৫০০০ সৈনোর এক জাত য় সামারক 
বাহনধ গঠন কারলেন। এালা, ভেল্টুরা, এল্টাবাইল, শে প্রভীতি ইওোপণয় 
সামমারক কমণচারদের নিয়োগ কাঁরয়া তান তাহার সেনাবাহন। আধুনিক পদ্ধতিতে 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কারয়াছিলেন। 
যে-যূগে স্বৈরাচার-ই ছিল রাম্ট্র-শাসনের নতি, সেই যুগে, রঞ্জৎ সিংহ জনসাধারণের 
সেবক হিসাবে নিজেকে মনে করিতেন । ভিনি একটি মান্সভার সাহায্যে শাস্নবার 
পারচালনা কাঁরতেন। শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য তিনি রাজাকে প্রদেশে, প্রদেশকে 
জেলার এবং জেলাকে গ্রামে ভাগ করিয়াছিলেন । জেলায় এবজন করয়া স্দার নিয়োগ 
কারয়াছলেন এবং গ্রামের শাসন ছিল গ্রাম পগ্চায়েতের উপর । 
রঞ্জিং সিংহের জীবন লেখক গ্রিফিন তাহাকে “আদর সৈনিক, নিভরঁক, সংদক্ষ, 
অধ্যবসায়ী, কমঠ এবং উদার” বলিয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। বস্তুত সমসাময়িক 
কালের শাসকদের মধো "গং সিংহ ছিলেন অন|তম শ্রেষ্ঠ ব্যন্তিত্ব- 
সম্পন্ন রাষ্ট্রনার়ক । তিন জনসাধারণের কল্যাণের বথা মনে 
রাখিয়া সরকারী কমণচারগণ যাহাতে তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করে সেই দিকে নজর 
রাখিতেন। তাঁহার সুদক্ষ শাসনে দেশের হিন্দু, মুসলমান সকলেই শান্তিতে বসবাস 
কারত। 


অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক 


২১৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


ইংরাজ এীতহাসিকদের অনেকেই রজিং সিংহের দরদর্শিতার প্রশংসা করিযাছেন। 
কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে, ইংরাজদের সাহত ব্যবহারে তিনি নিভক, বাঁলষ্ঠ দূরদশধ 
নীতি অনুসরণ কারতে পারেন নাই । ভারতে 'ব্রাটশ সাম্রাজা প্রসার রোধ করা সম্ভব 
হইবে না, এই ধারণার বশবর্তাঁ হইয়াই হয়ত তিনি ব্রিটিশদের 
সাঁহত কোনপ্রকার দ্বন্দৰ যাহাতে না ঘটে সেই ভাবে চাঁলয়াছিলেন। 
তাঁহার জীবদ্দশায় অমৃতসরের সাম্ধর কোনপ্রকার বিরোধিতা বা লঙ্ঘন তাঁহার দিক 
হইতে ঘটে নাই। অপর একটি বিষয়েও রাঁ্জং সিংহের গঠনমূলক দরদাশিতার 
ফিক অভাবের পাঁরচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অবর্তমানে, রাজাভার 
গ্রহণ কারবার মত প্রাশক্ষণ তিনি তাঁহার উত্তরাধকারীকে "দয়া 
যান নাই। তথাঁপ ভারত-ইীতিহাসে রাঞ্জং সিংহ এক আঁবস্মরণণর় ব্যক্কিত্ব, সে-বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । ১৮৩৯ প্রীন্টাব্দে তান মৃত্যুমুখে পাঁতিত হন। 
রঞ্জিং 1পংহের উত্তরাধিকারগণ (9000688078 ০01 1২51711 911760) ) £ মুতার 
1কছ-কাল পূর্ব হইতে রাঁঞ্জং সিংহের অপুক্থতাহেতু তাঁহার পূত্র খড়ক সিংহ শাসনকার্য 
পরিচালনা কারতোছিলেন । খড়ক সিংহ পিতার ন্যায় দক্ষ বা দূরদংঘ্টসম্পন্ন ছিলেন না। 
ফলে, রঞ্জিত সিংহের মৃতার অবাবাহত পূর্ব হইতেই শিখরাজো নানাপ্রকার গোলযোগের 
পরবতশ রাজগণের  সচনা হইল। রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যার (১৮৩৯) পর কমেই এই 
দুর্বলতা_খাল্‌সার অবস্থা বৃদ্ধ পাইয়া চলিল। খড়ক সিংহ অবশ্য পিতার মৃত্যার 
প্রাধান্যলাভ এক বৎসরের মধ্যেই মৃত্যমুখে পতিত হইলেন। নৌ-নিহল 
ণসংহ নামে খড়ক সিংহের পুত্ও আকস্মিকভাবে পিতার নৃতুীর পরদিনই এক 
দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইলেন। ফলে, রাঁঞ্জং সিংহের অপর এক পত্র শের সিংহ 
[সংহাসনে আরোহণ করিলেন । কিন্ত তিনিও ১৮৪৩ শ্রীন্টাব্দে আততায়ীর হচ্যে প্রাণ 
হারাইলেন। এইভাবে শিখরাজো ক্রমেই অবাবস্থা বাড়িয়া চাললে শিখ সেনানা'হনী 
_খালসা, রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ভগত করিয়া লইল। রাজ সিংহের সর্বকনিষ্ঠ 
নাবালক পুত্র দলীপ সংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তাহারা নিজেরাই শাসনকাধ 
পরিচালনা কারতে লাগল । রাজা লালাসংহ হইলেন ওয়াজশীর বা মন্ত্রী এবং সদরি 
তেজানংহ হইলেন সেনাপাতি । রাণীমাতা ঝিন্দন নামেমাপ্ই দলণীপ সিংহের আভভাবঝা 
হইলেন । 
লর্ড হার্ডিক") ১৮৪৪-৪৮ (7,01৫ [72101068) 1844-48) £ লর্ড এলেনবরার 
পর লর্ড হার্ড গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইয়া আললেন। তিনি ছিলেন. সামারিক 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাহসী ব্যন্তি। শাসনভার গ্রহণের অল্পকালের 
মধোই তাঁহাকে প্রথম শিখয:দ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল । রাণামাতা 
বিন্দন শিখ সেনাবাহিনীর ওধ্ধত্য হইতে নিজেকে রক্ষা করিব্মর 
একমাত্র পথ হিসাবে তাহাদিগকে ব্রিটিশের বিরদ্ধে প্রবৃত্ত কাঁরতে সচেষ্ট হইলেন । তিনি 
স্পঙ্টই উপলাব্ধ করিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ সৈনোর সহিত যুদ্ধে পরাজত হইলে শিখ 
সেনাবাহিনণর শান্ত যেমন-হাস পাইবে, তেমনি যুদ্ধে জয়লাভ করিলে তাহাদিগকে পুনরায় 


দূরদার্শতার অভাব 


রাণশমাতা 'ঝিন্দনের 
কৃ)কোশল 


সাধারণত 1,014 17101078৩ “লর্ড হার্ডঞজ' বলা হইয়া থাকে, কিনতু শৃম্ধ উচ্চারণ হইল লর্ড 
হার্ডং। 


ভারতে 'ত্রাটশ সামাজ্য বিস্তার $ শিখদের উত্থান ও পতন ২১৭ 


ব্রিটিশ শান্তর সাঁহত যুদ্ধে অবতশর্ণ হইতে প্ররোচিত করা চাঁলবে। উন ক্ষেত্রে 
শাসনব্যবস্থাকে সেনাবাহিনণর প্রভাবমস্ত করা সম্ভব হইবে । 

রাণণ 'ঝন্দনের প্ররোচনায় শিখ সেনাবাহিনধ অমৃতসরের সাম্ধির (১৮০৯) শর্ত ভঙ্গ 
করিয়া শতদ্রু নদীর পুৰ্ভীরে উপস্থিত হইল (১৮৪৫ )। লর্ড হার্ড স্বভাবতই 
শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মূদূকশ 'ফিরোজশাহ্‌, আলিওয়াল এবং 
বি সংব্রাও- এই চারিট যুদ্ধে শিখদর পরাজিত করিয়া ব্রিটিশ সৈন্য 

লাহোর আধবার করলে উভয়পক্ষের মধ্যে লাহোর-এর চুন্তি স্বাক্ষরিত 
হইল । এই ছুঁস্তর শতুনিঃসারে শিখগণ শতদ্রু নদীর পৃবভীরে আঁধকৃত সকল স্থান ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইল। যুদ্ধের ক্ষাতপূরণ 'হসাবে ব্রিটিশ পক্ষ পনর লক্ষ টাকা অথবা 
উহা পারবর্তে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা ও কাশ্মীর রাজ্য দাব করিলে শিখগণ শেষোস্ত শত 
মানিয়া লইল। ইংরাজগণ গোলাব সিংহ নামে জম্মুর জনৈক ডোগরা দলপাঁতির নিকট 
দশ লক্ষ টাকায় কাশ্নীর রাজ্যটি বিক্রয় রিয়া দিল। শত্দ্রু নদীর তীরস্ছ চ্থান- 
রি সমূহে শিখ মাধকার মক্ষ-্ বাহল বটে, কিন্ত তাহাদিগকে একজন 
ব্রাটশ রেসিডে'ট এবং এক বংসরের জন্য লাহোরে এক 'ব্রুটশ 

বাহনী রাখিতে স্বীকৃত হইতে হইল । ১৮৪৬ গ্রীষ্টাব্দে এক নূতন চুন্তি দ্বারা আটজন 
শিখ সদশার লইয়া গণ্ঠত এক অভিভাবক সভার হস্তে নাবালক রাজা দলীপ সিংহের পক্ষে 
শাসনকার্য পারচালনার ভার ন.স্ত করা হইল । অবশ্য এই অভিভাবক সভাকে 'বিটিশ 
রৌসভেণ্টের নিদেশি অনুযায়ী চলিতে হইত । তভদৃপরি লাহোরে একদল ব্রিটশ সৈনা 
মোতায়েন, ছিল এবং সেজন্য শিখগণ নাংসরিক হাইশ লক্ষ টাকা খরচ স্হন করিত। 
এইভাবে প্রথম শিখযুদ্ধে পাঞ্জাব সম্পূণভাবে ব্রিটিশের প্রভাবাধীন হইয়া পাঁড়ল। 

লর্ড হাডপঞ্-এর সংস্কার-কার্য।দি (1,010 11810170668 136101008 ) 
শাসনভার গ্রহণ কাঁরয়াই লর্ড হার্ডঞ্জ কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ সংস্কার-কার্যে মনোনিবেশ 
কাঁরয়াছলেন। সেই সময়ে দেশীয় রাজগণের রাজ্যসীমার মধ্যে সতীদাহ-প্রথা 
অনাধভাবে প্রচলিত ছিল । লর্ড বেশ্টিঙ্কের 'সতদাহ-প্রথা নিৎ 1 আইন' কেধলমান্র 
সতাঁদাহ, শিশহজা ব্িটিশ-অধিকৃত রাজোর মধ্োই কাধকিরী ছিল। ল্ হাডঞ্জ 
ও নরবাল নিবালণ, দেশীয় রাজো সতদাহ-প্রথা এবং শিশহত্যা নিষিদ্ধ করিয়া 
রেলপথ, গঙ্গাবাল দয়াঁছলেন। ভারতীয় রেলপ*গ নির্মাণ-প'রকম্পনার প্রাথমিক 
প্রতি নানাবিপ কাধ কাষণাঁদ িনি শুরু করাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, গঙ্গার খাল-খনন, 
শিক্ষার প্রসাব প্রীতি কারের পৃত্ঠপোষকতাও তিনি করিয়াছিলেন। তীড়ষ্যার পাতা 
অণ্চলে খোন্দ- জাতির মধো সেই সময়ে নরবলি প্রচলিত ছিল । হাঁ৬গ্জ এই বর্বরোচিত 
প্রথা 'নাষদ্ধ কারয়া দিয়ািলেন। 

লর্ড ডালহোসগ, ১/৪৮-'৫৬ (1,070 1)5110031, 1848-66) £ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের 
ইতিহাসে লর্ড ডালহৌসীর কার্যকাল এক অতি € শত্বপূর্ণ স্মরণীয় অধ্যায়। গবর্ণর- 
জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইবার পূর্বে ডালহোসী বোর্ড অব্‌ ট্রেড-এর সভাপাত হসাবে 
হীরার রাটশ মন্লিসভায় যোগদান করিয্লাছিলেন। সেই সময়েই কঠোর 

৮ শ্রমের ফলে তিনি ভণ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। তদুপাঁর ভারতের 
গাব্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইবার পর দীর্ঘ আট বংসর কর্তব্য পালন কারতে গিয়া 


২১৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


অক্লান্ত পারশ্রমের ফলে তান অকালমৃত্া বরণ করিয়াছিলেন । লর্ড ডালহোঁস' 
অনন্যসাধারণ সংগঠন ও উদ্ভাবন"? শান্তর অধিকারখ ছিলেন । 
িডিনীনডও লর্ড ডালহোসণর শাসনকাল ভারতইতিহাসের এক যুগান্তকারণ 
সংহতির হৃগ হইলেও অধ্যায়, বলা যাইতে পারে । এই সময় একদিকে যেমন শ্থিতিশখলতা 
১৮৫৭ খাণ্টাব্দের ও সংহতির যুগ হিসাবে চিহিত হইতে পারে, তেমান এই সময়েই 
৪8৮ রঃ ব্রিটিশ ভারত সাগ্রাজো এক মৃদু কম্পন অনুভূত হইতে থাকে, যাহা 
অন্ৎ অল্পকালের মধ্যেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের আকারে সমগ্র 

'ত্রটিশ ভারতীয় সাম্রাজোর ভিত্তি প্রকম্পিত করিয়া তাঁলয়াছিল । 

ভারতইতিহাসে ডালহোৌসগ তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী বিষ্ঞার-নগীতির জন্যই সমধিক 
টির রোযা প্রাসদ্ধ। তাহার অন্তরে প্রজার হিতসাধনের ইচ্ছা যে না ছিল, 
শাসাজিলা এমন নহে । ঘোর সাম্রাজাবাদী হইলেও ভারতে ব্রিটিশ গবণবর- 
| জেনারেলগণের মধ্যে ডালহোৌলনশ ছিলেন যেমন করম্ণীনম্ত তেমাঁন 
কর্তবাপরায়ণ ৷ 


ডালহোসীর সাগ্রাজা-বিষ্ভার-নশীতির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দিক ছিল, যথা, (১) যুদ্ধের 

বারা রাজ্য-িস্ভার, (২) স্বত্ব-বিলোপ-নগাতর প্রয়োগ দ্বারা 

সাম্জাবস্তার-নীতির রাজা দখল ও (৩) অরাজকতার অভিযোগে দেশীয় রাজ্য 
অধিকার । 

(১) ঘৃষ্ধের দ্বারা রাজ্য-বিজ্তার (75080081070 00706)) ছাতাণ 018106550101) ও 
যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য-ববস্তার-নীতর প্রয়োগ ডালহোৌসী কর্তৃক পাঞ্জা ও পেগ আধিকারে 
বরা পাঁরলক্ষিত হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ড্জ শিখদের সাহত 

8820) যেশীন্ত স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, উহার ফলে পাঞ্জাবের নাবালক 
গাঞজাব ৫ 
মহারাজা দলীপ সিংহ সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ প্রভাবাধীন হইয়া 
পাঁডয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটিশ প্রভৃত্ব শিখদের নিকট অসহনীয় হইয়া 
উঠিলে পাঞ্জাবে পুনরাহ্ন গোলযোগের.সৃন্টি হইল । 


শ্বিতীয় শিখষুদ্ধ (1055 950000 9101) ভাঙা) দেওয়ান মূলরাজ ছিলেন 
মুলতানের শাসনকর্তা । আইনত পাঞ্জাবের মহারাজজার অধীন হইলেও তিনি একপ্রকার 
স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে'ছলেন । ব্রিটিশ রোসডেন্ট-প্রভাঁবত লাহোরের অভিভাবক 
সভা তাঁহাকে মূলতানের শাসন-সংক্রান্ত আয়-বায়ের হিসাব দাখিল কাঁরতে আদেশ করায় 
মূলরাজ শাসনকর্তাপদ ত্যাগ করিবেন বাঁলয়া জানাইলে তাঁহার ম্ছলে একজন নূতন 
শাসনকর্তা নিযুত্ত করা হইল । লাহোরের 'ব্রটিশ রেসিডেন্ট- ভ্যান্প এগ-নিউ ( ৬75 
4806৯ ) ও এ'ডারসন্‌ (4১05:507) নামে দুইজন ইংরাজ কম চারগকে একদল 
সৈন্যসহ মহলতানের নব-নিযূত্ত শাসনকতণাকে নির্ঘ্সে তাহার কর্মস্থলে হ্থাপনের জন্য 
প্রেরণ কারলেন। মূলরাজ এই দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারীকে 

রর শিখষুদ্ধের হত্যা করাইয়া পুনরায় মুলতানে নিজ প্রভুত্ব হ্থাপন করিলে 
(১৮৪৮, এপ্রল ) পাঞ্জাবের শিখ সৈন্যগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। 

পেশওগ়ার পৃনরু্ধারের আশায় আফগান জাতিও এই বিদ্রোহে যোগদান করিল। তখস 


ভারতে 'ন্রাটশ সাম্রাজ্য বিদ্ার $ ?শখদের উত্থান ও পতন ২১৯ 


লর্ড ভালহোৌসী যুদ্ধ ঘোষণা কারলেন। সেনাপাঁত লর্ড [হউ গাফ- (1,070 1161) 
০০9.) কাঁড় হাজার সৈন্য এবং একশত কামান সহ পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইলেন। 
বোম্বাই হইতে একদল সৈন্য আনাইয়া প্রয়োজনবোধে লর্ড গাফকে সাহায্য করিবার জন্য 
প্রস্তুত রাখা হইল। হীঁতমধ্যে লেফটটেনাণ্ট হারবার্ট এডওয়ার্ডস (150 
বির [1৩100051515 ) স্থানীয় লোক লইয়া গঠিত এক সেনাবাহিনখ 
পু গঠন করিয়া মুলতান আক্রমণ ক/লে, মূলরাজ মূলতানের দুঞ্গে 
আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে বাধা হইলেন। লাহোর হইতে স্রিটশ রোসিডেণ্ট সার হেনরগ 
লরেন্স শের সিংহের নেতৃত্বে একদল সৈন্য মৃূলরাজের 'বরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । 
শের সংহ মূলরাজের পক্ষে যোগদান করিয়া 'ব্লিটিশের বিরদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । 


ড গাফ্‌ প্রথমে শের সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতপর্ণ হইলেন, কিন্ত রামনগরের 
নিকট শাহাকে আক্রমণ কাঁরয়াও পরাজত কারতে পারিলেন না। অতঃপর ঝিলাম নদণর 
তরে চালয়ানওয়ালায় শিখদের সাহত তাঁহার এক ভনষণ যুদ্ধ হইল (১৮৪৯ )। 
উর যুদ্ধের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সৈন্য সামায়কীবে সাফল্যলাভ 
5 « ! করিলেও শেষাদকে শখ সৈনোর হস্তে সম্পূর্ণভাবে পযন্ত হইল। 

এক বিরাট সংখাক 'বিটিশ সৈন্য এই যুদ্ধে হতাহত হইল । কিন্তু 
[শখবাহনগ এই সাল শেষ পষন্তি বছায় রাখিতে পাল না। একপ্রকার অমীমাংসিত 
অনস্থায়ই বৃদ্ধের অবসান ঘাঁটল। ইহার অব্যবহিত পরেই 'ব্রাটশ সৈন্য মুলতান আধকার 
কারতে সমর্থ হইলে তথাকার "ব্রাটিশ বাংহনীও লর্ড গাফ-এর সৈনাদের সাঁহত যোগদান 
কল । তারপর চীনান নদী তীরে গুজরাট নামক এক শহরের 


০ ০ উপকণ্ঠে লর্ড গাক- ও শিখদের মধ্য যুদ্ধ হয় 1১৮৪৯,“ ফেব্রয়ার)। 


এই যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজত হইয়া আফগানিস্তানের 
দিকে পলায়ন করিল । লর্ড গাফ- চালয়ানওয়ালার যুদ্ধে পরাজবের অপমান গুজরাটের 
যুদ্ধে জয়লাভের দ্যারা দূত্র করিলেন। গেশওয়ার দখলে এবং শের সংহেব 
আত্মসমপণণে দ্বিতীয় শিখষুদ্ধের অবসান ঘাঁটল। 


লর্ড ডালহোপসশ কলিকাতা কাউন্সিল বা ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষের মতামতের অপেক্ষা না 
কারিয়াই সমগ্র পাঞ্জাব আঁধবর কারয়া লইলেশ । নাবালক মহারাজা 
দলশপ সংহকে সিংহাসনছ্রাত করিগা সামান্য ভাতা ( বাংসারিক ৫০ 
হাজার পাউন্ড ) গ্রহণে বাধা করা হইল । [শখ খাল-সা সেনাবাহনী ভা'্গয়া দেওয়া 
হইল এবং শিখজাতিকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র করা হইল। পাঞ্জাব 'ব্র'উশ সাম্রাজাভুস্ত 
হওয়ার ফলে উত্তর-পশ্চিমদিকে ব্রিটশ সামাজোর সীমা আফগানভ্তানের সীমা পযন্ত 
বম্ভারলাভ করিল ! 


ডালহোসগ জন লরেন্স, হারবার্ লরেন্স, এডওয়া্স, রিচার্ড টেঘ্পল, নিকোলসন 
প্রভীতি আভজ্ঞ ব্রিটিশ কর্মচারিগণের হস্তে পাজা, শাসনকাধের ভার অপ“ণ কাঁরলেন। 
পাঞ্জাকে এবজন চীফ কাঁমশনারের অধানে স্থাপন করা হইল । উত্তর-পশ্চিম 
স'মান্তে এক সারি দূর্গ ও সেনানিবাস নির্মাণ কয়া পাঞ্জাব তথা 'ব্রাটশ সামাজ্োর 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। দস্মাতা, দাস-প্রথা প্রভৃতি দমন 


পাাব অধকার 


২২০ ভারতের ইতিহাসকথা 


ক্রিয়া এবং কাঁষির উন্নতি, খাল খনন, রাচ্ভাঘাট প্রভৃতি নির্মাণ কাঁরয়া যাহাতে পাঞ্জাবের 
অভ্যন্তরণণ শাসনে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে পারে সেই ব্যবস্থাও 
বন ডালহোঁসী করিলেন । গ্রামে গ্রামে স্কুল হ্থাপন কারয়া এবং 'বিচার- 
নজারারারা বাবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া জনসাধারণকে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন- 
যাপনে উৎসাহিত করা হইল। 'ব্রাটশ শাসনাধখনে পাঞ্জাবে যে শান্তি 
ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছল তাহার ফলে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ শিখজাতি দ্বিতীয় ইঙ্গ-্রন্ম যুদ্ধে 
ও ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের সপাহী বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশদের সাহায্য দান করিয়াছিল । 

দ্বিতীয় ইঙ্গব্রক্জ যুদ্ধ (106 9600110 4১11610-73801111658 57.) 2 প্রথম 
বঙ্ষযদ্ধের (১৮২৬) পর ব্রহ্ধদেশে একজন 'ব্রাটশ রোসডেণ্ট- স্থাপনের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছল। বমর্গগণ 'ব্রাটশদের প্রতি স্বভাবতই বিদ্বেষভাবাপন্ব ছিল। তাহারা 
ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তথা ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের প্রতি প্রকাশ্যভাবে ঘ্‌ণা প্রদর্শন কাঁরতে 

শুর করিলে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ রোসডেণ্টকে ব্রন্মাদেশ 
দ্বিতীষয ই-র পারভ্যাগ কারিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল । কয়েক বৎসর পরে 
যুদ্ধের কাবণ € ২ € - টির রাহী 
(১৮৫১) কয়েকজন 'রাশ বাঁণক ন্মর্দের হস্তে লাঞ্ছিত ও ক্ষাতগন্ত 
হইলে সেই সংবাদ লর্ড ডালহোন্সীর নিকট পৌছিবামার্র তিনি সেইজনা উপযংক্ক ক্ষতি- 
পূরণ দাবি কারলেন। বক্ষ সরকারের নিকট ক্ষাতিপূরণ দাবি করিতে গিয়া কমোভোন 
ল্যাম্বার্ট (05312705301. [00১10 ) ব্রহ্ম সরকারের একটি জাহাজ দখল কয়া 
লইলেন। এই সূতৌ* বহর্ট সৈনা কমোডোর লাম্বাটের জাহাজের উপর গুলি সর্যণ 
করিলে দ্বিতীয় ব্্ষুদ্ধের সূত্রপাত হইল । ১৮৬২ প্রীঘ্টাব্দে ১৪ই এপ্রল নেঙ্গুন 
'ব্রাটশ বাহিনশ কর্তৃক আঁধকৃত হইল । সেই বংসরই অক্টোবর মাসে জেনারেল গড্‌উইন 
( 0360512] 30017 ) প্রোম দখল করিলেন । ব্রহ্গরাজ ব্রিটিশের সহিহ সন্থিম্থাপনে 
অস্বীকৃত হইলে লর্ড ডালহোৌসী সমগ্র পেগু ব্রিটিশ সাম্রাজাভুস্ত 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন । এইভাহব বহ্ধদেশের উপকূল অগ্চল ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্াভুন্ত হওয়ায় চট্টগাম হইতে 'সঙ্গাপূর পর্যন্ত সমগ্র উপকূল অণ্চল যেমন প্রাটশ 
আঁধকারভুস্ত হইল তেমনি ব্রহ্দদেশ সমুদ্রের সাহত সংযোগ-পণের জনা তরুটিশের উপর 
সম্পূর্ণ নিভ'রশশল হইয়া পড়িল । 

[পাঁকম রাজ্যের একাংশ আধিকার (06001081100 01 5. 0811 01 9110517) ) £ 
কোম্পানির সাম্রাজ্যের উত্তরে অবাশ্থিত নেপাল ও ভুটানের মধান তা পনদ্র সিকিম রাজোর 
রাঙ্গা ১৮৪৯ থ্রী্টাব্দ ভর কাম্পবেল (1) 010,111) 
নামে জনৈক ইংরাজ কমণ্চাব ও ডইর হকার (13111000167) 
নামে অপর একজন ইংরাঞ্জকে বন্দী করিলে লর্ড ডালহোসগ 
সিকিম রাজোর এক ক্ষুদ্র অংশ আঁধকার করিয়া উহার প্রাতিশোধ গ্রহণ কারয়াছিলেন 
(১৮৫০ )। 

(২) স্বন্ব-বিলোপ নীতির প্রয়োগ দ্বারা রাজ্য দখল (41108556107 0১ 116 
100961706০1 1,87988 ) £ লর্ড ডালহোসন ছিলেন ঘোর সাম্রাজাবাদী । যেন-তেন- 
প্রকারেণ ব্রিটিশ সাণ্রাজ্য-বিষ্ঞার তিনি তাহার ভারত-শাসনের মূল নীতি বাঁলয়া ধাঁরয়া 
লইয়াছিলেন । যুদ্ধের গ্বারা সাম্রাজ্য-বিস্ঞার ভিন্ন অহার 'স্বত্ব-বিলোপ-নশীতি'র প্রয়োগ 


পেগ অধিকার 


[সাকপনর একাংশ 
আধকার 


ভারতে '্রিটিশ সাম্রাজ্য বস্তার £ শিখদের উত্থান ও পতন ২২১ 


গবারাও রাজ্য-বিজ্ঞারে তিনি কম সাফলালাভ করেন নাই। বস্তুত, তিন সবাধিক 


ক্ব্বীবলোপনশীত সংখ্যক রাজ্য এই নীতির প্রয়োগ দবারা-ই আঁধকার করিয়াছিলেন । 


'স্বত্ব-বিলোপ-নশাতি'র মূল কথা হইল এই যে, '্রাটশের অধীন 
অথবা 'ব্রিটিশ-শান্ত কর্তৃক সৃষ্ট কোন দেশশয় রাজোর রাজবংশের কোন উত্তরাধকারণ না 


থাঁকলে সেই রাজ্য সরাসাঁর 'ব্রাটিশ সাম্াজ্যতুন্ত হইয়া পাড়বে । কোন দত্তকপূত্রকে এই 
সকল রাজ্যের উত্তরাধকার দেওয়া চালবে না। ব্রিটিশ সরকারের ধবশেষ অনুমতি" দান 


বখাশ১০৬ * * ০ 


গত গা হও ১ ওঃ হি ১ ৬১ 








| চু হটিশ অঃ «৭ ১৭৮৫ 
১০৩৪-১৬-০৫ খু 
[৫ বাজ্যবিছাৰ ১৮৩৫-০৯১৯হ্ 
রী খতপবিতারি ১৯০৯ -১৩৭৮ হু 
[ক বাজবিব ৪ 1: ২১ পার 


২০ [আর] 





বন্ধ কারিয়া দে*সম রাজগণের দত্তকপত্র গ্রহণের আঁধকার লর্ড ডালহৌসা বস্তুত অস্বাঁকার 
৬৯ 


5 টা এমরক্রিাও 
কারলেন । ঘন।চ বু এবনই হই সে তেলহোৌনপর আমনেই কথেকটি দেশসর রাঙ্গোর 
সপ সপ যু স্পা ভস্তুশ 5 তি সি রি শপ চ ত ক 
রাজগণের অপরকে অস্থার অহন হইল। ভালহৌসই তাহার স্ত্বাবলোপনীতির 


২২২ ডারতের ইঁত্হাসকথা 


প্রয়োগ দ্বারা এই সকল রাজ্য ব্রিটিশ সায়াঞ্জাভুত্ত করিয়া লইলেন। এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োঙ্গন যে, স্ব্ববিলোপ-নখাতি লর্ড ডালহোসশ কর্তৃক উদ্ভাবিত 
ফ্বত্ববিলোপ-নীত নহে। ১৮৩৪ প্রাত্টান্দে ডাইরেইর সভা ( (0০010 01 [1150101১ 
উঠীণস্ঞপ নহে কোম্পানির অধান দেশীয় রাজাগুলির রাজগণকে দ্তকপণ গ্রহণের 
অনুমতি যেন সহজে না দেওয়া হয় সেই নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন 
কয়েক বৎসর পরে (১৪১) ডাইরেক্টর সভা আদেশ কারলেন যে, সম্মানজনক এবং ন্যাযা 
পন্থায় কোম্পানি যেকোন সম্পত্তি ব্রিটিশ আঁধকারতূত্ত করিবার চেষ্টায় ঘটি যেন না 
করে। ইহা হইতেই স্পম্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কুখ্যাত 'স্বত্ব-বিলোপ-নীঁতি" লড 
ডালহোৌসীর নামের সাহত জাঁড়ত থাকিলেও বস্তুত তিনি এই 
ডালহৌসা কতক নীতির উদ্ভাবন করেন নাই। পূর্ববতাঁ গবর্ণরজেনারেলগণ 
যেস্থলে এই নীতির প্রয়োগ করা সঙ্গত মনে করেন নাই, অথবা এই 
নীতি কার্যকরী করা যবন্তিসঙ্গত মনে করেন নাই, সেই স্থলে লর্ড 
ডালহোসী উহার বাপক প্রয়োগ করিয়া এই কুখ্যাত নরাীতর সহিত নিজ নাম জড়িত 
করিয়াছিলেন । ডালহোসী যেখানে স্বত্ব-বিলোপ-নধীতি কাষ'করণ কারবার সামান্য 
অজুহাত পাইয়াছিলেন সেখানেই উহার প্রয়োগ, এমন কি, অপপ্রয়োগ করিয়াছিনেন। 
ভারতীয়দের চিরাচরিত রীতি-নীতি, তাহাদের মনোভাব, তাহাদের নাযা-আধকার-_-সব 
কিছু উপেক্ষা করিয়া লর্ড ডালহোসী তাঁহার এই নশীত কা'করণ করিয়াছিলেন । 


স্বত্ব-বিলোপ-নীতি সর্বপ্রথমেই সাতারা রাজ্যটির. উপর প্রয়োগ করা হইল । ১৮১৮ 
প্রীষ্টাব্দে সাতারা রাজ্যটি কোম্পাঁন কর্তকই সম্ট হইয়াছিল। 
সাতারার রাজা অপত্রক অবস্থায় মারা যাইবার পূর্বে এক দত্তকপুত্ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৮৪৮ ধ্রী্টাব্দে রাজার মৃতু হইলে কোম্পানির অনমাত না 
লইয়া সেই দত্তকপূত্র গ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করা হইল এবং সাতারা রাজাটি ব্রিটিশ 
সাগ্রাজাুত্ত করা হইল। ডাইরেক্টর সভা এবিষয়ে লর্ড ডালহোসীকে সম্পর্ণভাবে 
সমর্থন করিলেন ।* সাতারা রাজ্যের পর আসিল সম্বলপুরের পালা । ১৮৫০ 
শ্রীষ্টাব্দে সম্বলপুরের রাজার অপূত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে ল ডালহোসী সম্বলপুর 
আধকার করিয়া লইলেন। ১৮৫৩ শ্রীষ্টাব্দে ভোঁসলা বংশের শেষ রাজা অপূত্রক 

অবশ্ায় মারা গেলে লর্ড ডালহোসী নাগপুর ব্রিটিশ সামাজ্যতুস্ত 
সাবলপ্ধ্র (১৮৫০১) করিয়া লইলেন। নাগপূর কোম্পানি কর্তৃক সন্ট রাজা ছিল না। 
নাগপ্র (১৮৫৩) 

তথাপি সাতারা রাজ্যে যে-নীতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল ঠিক 
অনুরূপ নখাতর প্রয়োগের দ্বারা নাগপূরও দখল করা হইয়াছিল । কলিকাতা ও 
বোম্বাই, বোম্বাই ও মাদ্রাজের মধ্যম্থলে অবচ্থিত নাগপুর রাজ্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব 


সাতারা আঁধকার 


1৩27৩ 14115 98115$ি50 (55 95 0০ ০0৩14112210. 018510]) 01 [1019 

৪ ৫6000050% 011701091115 11865 0080 ০ 9981818, 98110010555 10 21) ৪40199৫1501 
%/10090% 11) 5909910 91 1156 78181009000 7১ 01.৮ 

০০৮7৫ ০1 01760101549 0০9১. 0671. ৬1৫৩, 9101018, 0. 704. 


ভারতে ত্রিটিশ সাম্রাজা বিস্তার £ শিখদের উত্থান ও পতন ২২৩ 


সাম্াজ্যনাদী লর্ড ডালহোসীর দযান্ট এড়ায় নাই। সামাজাবাদ' বিষ্ভার-নাঁতিই ছিল 
নাগপ.র আঁধকারের মূল বঘা। 


সেই পৎসরেই (১$%৩ ) ঝাঁসর রাজার গাদা ঘটলে তাঁহার দত্তকপাত্রের দাঁব 
ফাস, ৩পৎ, উদয়প্র, স্পীকার কাঁরয়া ঝাঁস প্রিটশ সাগ্রাজাভুন্ত করা হইল। অনুরূপ 
উপ, কারাওপ. পারসাঁ৩ত ভগত, উদয়পূর, ৯দ্ংপুর, কারাউটীল প্রভাত 
রাজা লর্ড ডালহোৌসী বোদ্পানও নাধকারভুস্ত কাঁয়া লইয়াঁছলেন। ভগং 
ও উদয়পর রাজ্য দ.হাট অনশ্য পরবশ্ গপর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানং তাহাদগের 
চা উত্তরাঁধবারণকে ফরাইয়া গদায়াছলেন। কারাউাল রাজ্োর ক্ষেত্রে 
কাবাভীল প্রতার্পণ. স্বত্ববিলোপ-নধাতির প্রয়োগ অনৈধ বিবেচনা করিয়া এই রাজ্যটিও 


ফরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কারাউালি ছিল 'ব্রটশৈর রক্ষণাধণন 
মন্ররাজা (00):০০65এ 9115 )। 


ডালহোঁপা শ্হার পুখাত স্বত্ববিলোপ-নীতর প্রয়োগ দ্বারা পেশওয়া দ্বিতণয় 
নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ বাজী রাওএর দর্তকপুত্ ধন্ধঃপন্থেব ভাতা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। 
ধন্ধুপম্থই হাওহাসে নানার্সাহেন নামে পরিচিত । 
কর্ণাত * শাজজোর প্াজা দুইটি লর্ড ওয়েলসূলী ব্রিটিশ সাগ্রাজাতুত্ত করিয়া 
0 লইকাছলেন। কম্তু এ দুই কাজের রাজগণকে ভাতা দানের 
তালার ও কর্লাতেল 


লিটা চা ব্যবচ্ছা [তিন কররাছলেন । লর্ড ডালহোসগ তাঞ্জোর ও কণ্াটের 
ভাতা বন্ধ রাজ-পানপারের বংশধরগণের ভাতা বন্ধ কাঁরয়া ব্রিটিশ সরকারের 


পৃবপ্র-তশ্রুতি ভঙ্গ করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। 

(৩) অরাজকতার অভিযোগে দেশীয় রাজ্য আধকার ( 41771686100) 01 0805৩ 
81816) 071 (10101108501 1115:705617111116101 ) 5 লর্ড ডালহোসশ তাহার তৃতীয় নতি 
অন-সারে অরাজক্কতার অভিযোগে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা রাজাটি ব্রিটিশ সাম্রাজাতুস্ত 
ইরানকে কাঁরলেন। এই অরাজকতা বা অব্যবচ্থার সুচন' করিয়াছিলেন লর্ড 

ওয়েলস এহার প্রবরতিতি অধননতামূলক মত ' নীতি প্রয়োগের 
অন্বশান্ভাবগ ফল হিসাবেই যে অরাজকতা দেখা দয়াছিল লর্ড ডালহোৌসী সে-বিষয়ে 
মোটেই ভাবলেন না। '্রটশ নিয়ন্দণোধীন তি্টশ সেনাবাহিন*্র উপর 'নর্ভরশীল 
অযোধার নবাব স্বভাবতই শাসনকার়ে শঙ্খলা বজায় রীখতে পারেন নাই । অথচ এই 
অভিযোগেই লড' ডালহোৌসম্বন আমলে ডাইরেক্টর সভার নিদেশ অনুসারে অযোধ্যা 
রাজ্য কোম্পানির আধকারতুস্ত করা হইয়াছিল । 

(ঠিক অরাজকতা কারণে না হইলেও কো'্সানির সেনাবাহিনী শে।তায়েন রাখিবার 

খরচ বাখদ প্রাপা অর্থ দিত হায়দ্রাবাদের নিজাম অক্ষম হইলে 
৪ ব্রোর প্রদেশটি তাহার নিকট হইতে লইয়া 'ব্রাটশ আঁধকারভস্ত 
করা হইয়াছল। 

চা্টরি এ্যাই, ১০৫৩ (08:6৮ 0, 1853) 5 ১৮৫৩ শ্রীষ্টাব্দের সনন্দ বা 
চার্টার আইন ইস্ট ইণ্ডয়া কোম্পানির সর্বশেষ চার্টার । এই আইন দ্বারা ইস্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যতদিন না অন্য বাবন্থা কাসতেছেন ততদিন পষন্ত 


২২৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


'ব্রাটশ রাজোর প্রাতনিধি হিসাবে ভারতে সাম্রাজা শাসনের ভার ন্যস্ত করেন। 
কোম্পানিকে রাণীর. কিন্তু এই আইনে ডাইরেন্র সভার সদসাসংখা হাস 
প্রীতীনাধ হসাবে করিয়া ১৮ করা হয়। ইহাদের মধো ছয় জন ব্রিটিশ রাণী মনো- 


রা মে ডে নয়ন করিবেন অবশা ইহারা সকলেই অন্তত দশ বৎসর ভার তবর্ষে 
চট কোম্পানির অথবা ব্রিটিশ সরকারের কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 


টি হইবেন। অবাঁশষ্ট বার জনের মধো ছয় জন ভারতবর্ষে অন্তত 
রান দশ বৎসর কাঙ্জের আভজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে । মান দশ জন 
সদস্য হইলেই কোরাম (40:00) হইবে | ইহ্যর ফলে কোন কোন 
পরিস্থিতিতে রাণী কর্তৃক মনোনীত সদস্যরাই সভায় সংখাগারত্ঠ হইবার সম্ভাবাতার 
পথ খোলা রাখা হইল । 
বোর্ড অব্‌ কণ্ট্রোলের সভাপতি ও সেক্রেটারি অব্‌ স্টেট উভয়ের ক্ষমতা সমান কারয়া 
বোর্ড-অবু-কপ্োলের দেওয়া হইল। বো অব্‌ কণ্ট্রোলের সদসাদের মাসিক মাহিনা 
সভাপাঁতি আর সেক্রেটারি 'দিবার ব্যবস্থা করা হইল । কোম্পানির চাকুরির ব্যাপারে বোর্ড- 


অব্‌ স্টেট সম ডে অবৃ-কশ্ট্রোল 'পরাক্ষার মাধামে উপযুস্ত লোক নিযুস্ত ক'রপার 
াপত £ পর ব্যবস্থা করা হইল। গবর্ণরের কাউীন্সিলের সদসারা ডাইরেক্টর 
মাধ্যমে চাকারতে নিয়োগ 


সভাই পৃবের নায় নিয়োগ করিবেন কিন্ত এজনা রাণীর 
অনমোদন লইতে হইবে । 

গবর্ণরজেনারেলের প্ভায় আইন-সদস্যকে পুরোপুরি সদসোর সকল ক্ষমতা 
কহ দেওয়া হইল । গবর্ণর-জেনারেলের আইনস্ভার স্দসাসংখা ১২ 
অপরাপর সদসোর . করা হইল। আইনসভার আঁধবেশন জনসাধারণের কাছে উদ 
সমান ক্ষমতা দানঃ.. করা হইল। ডাইরেক্টর সভাকে নতন প্লোসজেজ্সী গঠন করা, 
আইনসভার প্রকাশ্য ভারতীয় প্রদেশগ.লির সীমারেখার অদল-বদঙ্গ করা, বাংলার জনা 


মিনা পুথক গব্ণর নিয়োগ করা এবং যতাঁপন তাহা না করা হয় 
ডাইরেক্টর সভার ততাঁদন একজন লেফটেনা'ট গবর্ণর নিয়োগ করা প্রভৃতি ক্ষমতা 
বার্ধত ক্ষমতা 


দেওয়া হইল । 

১৮৫৩ ্রীষ্টাব্দের সনন্দের পর যে আইনসভা আইন-প্রণয়নের কায সম্পাদনের 
দাযিত্ব গ্রহণ করিল উহা কার্ধত একি ছোটখাট গণতাশ্বিক প্রতানান সভার ন্যায়ই 
আইন-প্রণয়ন ভিন্ন নানাপ্রকার অভাব-আ 5ঘোগ ও প্রশাসানক 
দূরীকরণের ব্যবস্থা কার্যকলাপ সম্পকে তদন্ত, অভাব-আ ভয়োগ 

প্রভৃতি কারতে লাশিল। আইনসভার কাধপদ্ধাতও ব্রিটিশ পাপামেন্টের কাষপিদ্ধাতর 
অনৃসরণ ও অনুকরণ করিতে লাগিল । পা্লামেণ্ে বিল যেভাবে পাস করা হয়' সেই 
ভাবেই আইনের খসড়া বা বিল তিন বার পাঠ করিয়া এবং প্রয়াননোথে সিলেট 
কসিটির মাধ্যমে উহার প্ররোজনীয় পাঁরবর্ভনের সুপারশ গ্রহণ ইওাঁদ নানাবধ 
টি পালামেপ্টারণ প্রথা অন্নরণ করা হইতে লাগিল । আইনসভা সর্থাং 
তি লোৌজসলোটিভ: কার্উন্নিলের অধিবেশন সর্বসাধারণের সম্নথে 

উন্মুস্ত ছিল এবং কার্যকলাপের বিবরণ (13270210 ) প্রকাশিত 
হইত। লর্ড ডালহোসা আইনসভার কার্যকলাপ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে শিষ্না 


সমালোচনা 


ভারতে ব্রিটিশ সামাজ বিজ্ঞার £ শিখদের উত্থান ও পতন ২২৫ 


একটি ব্যান্তগত পন্লে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, “আমাদের নবশন পার্লামেন্ট ভাল এবং 
সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে ৷ ইহা জন্মিবার কালে খুবই বাধা-ীবপত্তি দেখা দিয়াছিল, কিন্তু 


ইহা একটি আতি উচ্চ ধরনের যনে পারণত হইয্লাছে, ইহা দশর্ঘস্ছায়শ হইবে এবং অনেক 
অনেক ভাল কাজ কারতে পারিবে” ।* 


বোড অব্‌ কপ্ট্রোলের প্রোসডেপ্ট সার: চালস উড ভারতের আইনসভার এই 
ধরনের ক্ষমতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তান লর্ড ডলহোঁসণকে ব্রিটিশ সরকারের 
পূর্ব-অনুমতি লইয়া আইন পাস কাঁরতে জানাইয়াছিলেন । এই বিষয় লইয়া উভয়ের 
মধ্যে মতানৈকা ঘটিয়াছিল। লর্ড ডালহৌসী সংস্পম্টভাবে সার চালস্‌ উড্‌কে 
জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, প্রশাসনিক ব্যাপারে বোর্ড অব 
সার চার্লস উডের ্ 
হি লা কশ্্োলের সভাপাঁতির উপদেশ-নিদেশ দিবার ক্ষমতা থাকিলেও 
হোঁসীব মতভেদ আইন-্রণয়ন সম্পর্কে সেইর্‌্প কোন ক্ষমতা তাঁহার নাই, তিনি 
আইন পাস হইয়া গেলে উহার প্রয়োগ বন্ধ করিতে পারেন, কিন্তু 
আইন-প্রণয়ন সম্পর্কে কোন উপদেশ-নির্দেশ দেওয়া চালবে না। সার চার্লস উড্‌ 
আইনসভায় স্বাধীনভাবে আইন-প্রণয়নের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু সেক্ষেত্রেও লর্ড 
ডালহৌসণ স্পজ্ট ভাষায় এাঁহাকে জানাইয়া 'দিয়াছিলেন যে, আইনস্ভার স্বাধীনতা 
পালামেন্ট কর্তৃক গৃহীত ১৮৩৩ গ্রীস্টান্দের চারি আ্ান্টেই দেওয়া হইম্লাছে, উহা 
বান্তর ইচ্ছা-মনিচ্ছার উপর নিভরশঈল নহে । 
উপসংহারে একথা বলা যাইতে পারে যে, যাঁদ আইনসভায় কয়েকজন বেসরকারাঁ 
প্রাতীনধি স্দসা হিসাবে উপাশ্ছিত থাকতেন, তাহা হইলে আইনসভার স্বাধীনতা এবং 
স্বাধীন কর্মক্ষমতা বহ্‌গুণে বাদ্ধ পাইত । 
লর্ড ডালছোপসীর সংস্কার কাষাদি ( 76101701801 1,010 [98110008816 ) £ ভারত" 
ইতিহাসে লর্ড ডালহোসাী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একনিষ্ঠ ধারক ও 
তিন বাহক এবং স্বত্ব-বিলোপ-নশীতর প্রয়োগকর্তা হিসাবেই সমাঁধক খ্যাত 
কত্ত পাপে... বা কুখ্যাত অর্জন কারয়াছেন : এই সকল *. জ্যবাদী কাজের 
ফলে তাহার সুষোন্তক ও জনাহতকর সংস্ক।..পুলি সাধারণত 
আমাদের মনে তেমন স্থান পায় না। কিন্তু কতকগনল সংস্কার সাধনের জন্য লড 
ডালহৌসণ ভারতবাসণর কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবেই আশা করিতে পারেন ।ণ' 
সেনাবাহনণর মধ্যে তখন সমদদ্রযাতা জাতগত পবিল্ুতা বিনাশের কারণ হিসাবে 
বিবেচিত হইত । লড“ ডালহোৌসণী এই অযৌস্তক কুসংস্কার হইতে ভাবন্য় সৌনকদের 
মস্ত কারবার উদ্দেশে এমন একটি বাবস্থা 5, করিতে সচেষ্ট 
সেনাবাহনখর হইয়াছিপেন যাহাতে প্রতোক সূস্থ, সবল ব্যক্তিই সামরিক প্রশিক্ষণ 
545৫ গ্রহণ করিবে এবং পরবর্তী কালে সেনাবাহিনীতে নিষযুত্ত হইবে । 
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২২৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


সেই সময়কার বাংলার সৈনিকদের সামরিক যোগ্যতার অভাব দৃষ্টে তিনি এই ব্যবন্থা চালু 
করিবার পক্ষপাতী 'ছলেন। 

জেমস টমাসন: উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সমযোগ্য গবর্ণরের পরিকল্পনা 
রূরাকর এঞনীয়ারং অনুযায়ী ডালহৌসা রুরুকির এ্জনীয়ারিং কলেজ স্থাপন করেন। 
কলেজ হ্থাপন, বেখুন কাঁলকাতার বেথুন কলেজ তিনি নিজ বায়ে কিছুকাল চাল: 
কলেজের জন্য রাখিয়াছিলেন। ডাইরেক্টর সভার উপর [তিনি আঁধক পরিমাণ অর্থ 
্যতগতভাবে বায় বহন ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে বার বার অনুরোধ 


জানাইয়াছিলেন। 

বাংলার জন্য বাংলাদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব তখন পর্যন্ত গবর্ণর- জেনারেলের 
লেফটেনাণ্ট গবর্ণর- আতারক্ত দায়িত্ব 'ছিল। লর্ড ডালহোসীর চেম্টায় বাংলার জন্য 
পদ সৃদ্টি একজন পৃথক লেফটেনাস্ট গবর্ণর নিয়োগ করা হয়। 


লর্ড ডালহোসী কেন্দ্রীয় আইনসভার স্বাধীন ৮ পক্ষপাতী ছিলেন 
এবং বোর্ড অব্‌ কশ্্োলের সভাপতির সহিত এ বিষয়ে বিতণ্ডা 
নট করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই । ভারতবাসী একাঁদন নিজেদের 
শাসন, আইন-প্রণয়ন নিজেরাই করিবে, এই কল্পনাও তান 

কারতেন ।* 
ডালহোঁসী পূর্ত বিভাগের কাধা্দির জন্য বিরাট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ 
ইত করিয়াছিলেন। নূতন নূতন রাজ্য আঁধকার করিবার ফলে 
রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহা তিন এই সর্ব 
জনাহতকর কার্ষে ব্যয় করিয়াছিলেন । গ্র্যাণ্ড দ্রাঙ্ক রোডের পনার্নমাণের কাজ তানি 

শুরু করান । 
পাঙ্গা খাল ( 04025 (87215 ) তিনি আরও প্রসারিত করেন । ১৮৫৪ শ্ীজ্টাব্দে 
এই সব খাল খননের কাজ সম্প্ন হয় । মোট বায় হয় চোদ্দ লক্ষ পাউণ্ড ৷ এর মধ্য 
ডালহোৌসীর আমলেই বার লক্ষ বিশ হাজার পাউ'ড বায়িত হয়| 


সিন মোট খালের দৈর্ঘ্য তখন ভারতবর্ষে ছিল ৫২৫ মাইল । টমাসন্‌ 
মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, সেচ খাল ভারতবর্ষে যাহা ছিল সভ্যজগতের সম্মুখে উহা এক 
দৃজ্টান্ত বলা যাইতে পারে । 


মেরিয়া নামক এক সমাজ-বিরোধী দলের অত্যাচারে 'বাভম্ 
54 অঞ্চলে পাসের সান্ট হইয়াছিল । ডালহোৌসশর আমলে এই মেরিয়া 
উপদ্রবের অবসান ঘাঁটলে দেশে ভগীত দূর হয় । 
লর্ড ডালহোসাীর আমলে ভারতের সর্বপ্রথম রেল লাইন বোম্বাই হইতে টানা পর্যচ্ত 
চালু হয় (১/৫৩)। ইহা অপেক্ষাও গ:রতত্বপূর্ণ রেল লাইন পরবৎসর 
রেলপথ হাসন শ**  কাঁলকাতা ও রাণণগঞ্জ এলাকার মধো চালু হয় । 
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ভারতে 'ন্রাটশ সাম্রাজা 'বষ্ঞার ঃ শিখদের উত্ধান ও পতন ২২৭ 


লর্ড ডালহোসর আমলে টোলগ্রাফ- বাবস্থী ল: হয়। ইহার ফলে আঁফসের কাজকর্মে 
ই ” -৯ দূরীভূত জর-রপঁ 
পালিগ্রাফ- বাবস্থা যে অযথা বিলম্ব ঘাটিত তাহার অনেক কছ, ... ৮৯ 
বিষয়াদ সম্পর্কে খবর টোলগ্রামের মাধ্যমে এক প্রান্ত হই» 
প্রান্তে প্রেরণ করা সম্ভন হইল । 


পার্লাবে সামারক পাঞ্াবের সবপ্প জন টমাসনের পাঁরকম্পনা অনুসারে সামারক 
চলাচলের জন্য রাস্তা চলাচলেন সাবপার জনা রাষ্ভা তৈয়ার করা হইল । ইহার ফলে 
নির্মাণ জনসাধারণের চলাফেরা এবং ব্যবসা-বাঁণজ্যেরও উত্নাতি সাধিত 
হইল । 

বনভীম সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্তন করিয়া প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক আবহাওয়া বজায় 
বনভাঁমির সংরক্ষণ-চা রাখিয়া উপযুক্ত বাঁরপাতের সূযোগ যাহাতে নম্ট না হয়স্ইে 
বাগানের প্রসার ব্যবস্থা করা হইল । চা বাগানের প্রসার সাধনে যথেম্ট উৎসাহ 
দেওয়া হইল । 


পোস্টাফিসের কার্যকলাপ কতকটা *লথ হইয়া পাঁড়য়াছিল । লর্ড ডালহোসখ উহার 
পোস্টাঁফতের দশ্গা দক্ষতা সৃদ্ধর ব্যবস্থা করলেন । শুধু তাহাই নহে পূর্বে যেমন 
ব্ণম্ধ দুই পয়সায় চাঠপত্র দেওয়া চলিত সেই ব্যবস্থা পুনরায় চালু কারয়া 
[তান দাঁরদু জনসাধারণের সবধা করিয়া 'দিয়াছিলেন । 


১৮৫৭ প্রশম্টাব্দের দ্রোহের জন্য লর্ড ডালহোসীর দাক্িত্ব (70811008168 
768001)৭101186% 10 1119 76৬০1 ০1185?) ১৮৫৭ প্রীন্টাব্দের বিদ্রোহের জন্য 
লর্ড ডালহোসী যথেন্ট পাঁরমাণে দায়ী ছিলেন, নিরপেক্ষ এতিহাঁসক মাত্রেই একথা 
্বশকার করিয়া থাকেন । ডালহোসী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী । ব্রিটিশ সামাজ্য- 
বিস্তারে তান কোনপ্রকার নৌতকতা বা রাজনোতক দুরদর্শিতার কথা বিবেচনা কারতে 
প্রস্তৃত ছিলেন না। স্বত্ব-বিলোপ-নীতির উদ্ভান্" করিয়াছিলেন : ংলপ্ডস্ছ কোম্পানির 
ডাইরেক্টর সভা । কিন্তু ডালহোৌসীর পূর্ববতাঁ গবর্ণর-জেনা, 'লগণ ভারতায়দের 
চিরাচারত রঙগীত-নপীত ও স্ব-স্ব রাজনৈতিক বিচারশবাষ্ধ দ্বারা কতক পারমাণে পাঁরচালিত 
হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ডাইরেন্টর সভার নির্দেশ সত্বেও যথেচ্ছভাবে দেশীয় 
রাজগণের আঁধকার নাশে সাহপী হন নাই । কিন্তু লর্ড ডালহোৌসার নিকট ভারতাঁয়দের 
রশীত-নীতি, বা তাহাদের সন্তুষ্ট-অসন্তাষ্টির কোন প্রশ্নই ছিল না। তাঁহার বিশ্বাস 

রা ছিল যে, দেশীয় রাজাগ-লিকে যতই ব্রিটিশ আিকারভুত্ত করা যাইবে 

ভারতী বাবা ততই ব্রিটিশ সায়াজজোর বিস্তৃতি যেমন ঘাটিবে, তেন দেশর 
/ -.. রাজগণের প্রজ্জাবর্গ ইংরাজ শাসনের সফল ভোগ করিতে পারবে । 
এই ধারণার বশবতর্ হইয়া তিনি সাতারা ও নাগপুর রাজ্য দূইটি আঁধি গর করেন এবং 
নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ করেন। এইভাবে মার। , রাজাপণ্তকের মধ্যে তিনটিরই তিনি 
অবসান ঘটাইলেন। তাঞ্জোর ও কর্ণাটের রাজপাঁরবারের ভাতাও তিনি বম্ধ কারয়া 
দদয়াছলেন। কিন্তূ ইহাতেই তাঁহার সাগ্রাজা-বস্তারের আকাঙক্ষা মাল না। তিনি 
অযোধ্যা রাজাটও অবাজকতার অজুহাতে আধকার করিয়া লইলেন। এমন কি, তিনি 
ধরদল্লগর সমাটের উপাধি নাকচ করিয়া দিয়া ব্রিটিশ সরকারকে ভারতের সার্বভৌম শাক্ততে 


২২৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন ! কেবলমার্র ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন না পাওয়াতে 
ইহা তিনি কারে পরিণত করিতে পারেন নাই। 

ডালহৌসার স্বত্ব-বিলোপ-নশীতি প্রয়োগের অনৌতিকতা এবং নাগপুর ও অযোধ্যা 
রাজ্য আধকারকালে তাঁহার নীচ স্বার্থপরতা ও অত্যাচার ভারতবাসদের মনে 'ব্রাটশদের 

প্রীত এক ব্যাপক ঘণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল। নাগপ.রের 
অনোতিকতা, রাজপ্রাসাদ অবরোধ কাঁরয়া গরু, ঘোড়া, হাভী হইতে আরম্ভ 
অত্যাচার, নাগপুরের 
রাজপ্রাসাদ লন করিয়া আসবাবপন্ত ও মণি-মুণ্তা লুপ্টন কারতে ইংরাজগণ 
দিবধাবোধ করে নাই । অশীতি বৎসরের বুদ্ধা রাণীমাতার আপাস্ত 

সত্বেও ইংরাজগণ প্রাসাদ হইতে আসবাবপর্র সরাইয়া লইতে লঙ্জাবোধ করে নাই। এই 
সকল আসবাবপত্র ও মাঁণ-মুস্তা বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করা হইয়াছল । নাগপুর 
রাজ্য আঁধকার অপেক্ষা রাজপ্রাসাদ-লহঠন প্রাতিবেশী রাজাগুলির মধো এক দারুণ 
বিক্ষোভের সূম্টি করিয়াছিল।" 

অযোধ্যা রাজ্য আঁধকারের সময়ও নাগপুর রাজা আঁধকারকালের বপরিতার 
অযোধ্যার নবাব- পুনরাবৃত্ত ঘটিল। নবাব-পরিবারকে রাষ্ভায় বাঁহর কাঁরয়া দিয়া 
পাঁরবারের প্রাত নবাবের কোষাগারের দরজা ভাঙ্গয়া যাবতীয় ধনরত্্র লুপ্ঠন করা 
ববংরোচিত আচরণ  হইয়াছিল। ইহাতে অযোধ্যার নবাবকে তাহাই প্রশ্গাপগেরি নিকট 
হেয় প্রাতপান্ন করা হইয়াছিল । কিন্তু এই আচরণ ব্রিটিশ জাতি ও প্রি১শ মধদায় 
কলঙ্ক লেপন করিয়াছল, সন্দেহ নাই ।** 

ডালহোৌসার উপাঁর-উত্ত কার্যকলাপ ভারতবর্ষের সবর্ত দেশীয় রাজগণের মনে এক 
দারুণ সন্দেহের সৃদ্টি করয়াছিল। তাঁহাদের মনে এই কথাই উদিত হইল ষে, নাগপুর 
বা অযোধ্যার নায় ব্রিটিশের সমর্থক দেশীয় রাজ্যগৃির প্রা যখন ব্রিতিশগণ এইর 
ব্যবহার করিতে কুশ্ঠিত. হয় নাই, তখন অপরাপর রাজ্োর প্রাতি তাহারা না জানি 
কি কাত্বে $ 

ঝাঁসরাজা দখল এবং নানাসাহেবের ভাতা বম্ধ করিক্লাও ডালহোৌসী ১৮৫৭ প্রীষ্টাব্দের 
বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন । লর্ড ডালহোসশর ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পবে 
বিদ্রোহ শুরু না হইলেও তাঁহার সাম্াজাবাদী নশীতর কঠোর প্রয়োগ এবং অপরাপর 
নানাবিধ কারণে বিদ্রোহের ক্ষেত প্রস্তুত হইয়া রহিল । এই বিদ্রোহের জন। ডালহৌসা 
যে যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য । 

ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির আমলে সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি (8০619 
[৫07)07)5 8100 001180 01006" 1116 2880 110018 (:01001810$ ) £ ব্রিটিশ শাসনের 
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ভারতে 'ত্রিটিশ সাম্রাজ্য 'বিষ্ঞার £ শিখদের উত্থান ও পতন ২২৯ 


প্রাথামক পধাঁয়ে যে-সকল ইংরাজ বাঁণক ভারতবর্ষে কর্মরত ছিল তাহারা অর্থনশীত, 
শশক্ষা-দণক্ষা, সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণার দিক: দিয়া ভারতীয়দের অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক 
ছিল। এমন ক, নৌতিকতা, ধর্ম, বুদ্ধি-বিবেচনার দিক্‌ 'দিয়াও 
স্তন এবং পঞ্রক,_ তাহারা ভারতবাসীর সমপর্যায়ের ছিল না। তাহারা যখন 
পামাঁজক, অর্থনৌতক 
ও সাংকৃতিক ধ্যান. ভারতবর্ষে বিশেষভাবে বাংলায় রাজনোতিক অধিকার স্থাপন করিতে 
ধারণার প্রবর্তন সমর্থ হইল তখন স্বাভাবক্ভাবেই ভারতবাসশীর সমাজজশবন, 
অর্থনশীত এবং সাংস্কীতক জশবনে এক নৃতন ধরনের পরিবর্তন 
শুরু হইল । এই পাঁরবর্তনকে আমরা মোটামৃটভাবে ১৭৫৭ প্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ 
হইতে শুরু কাঁরয়া ১৮৫৭ প্রশঘ্টাব্দের বিদ্রোহ পযণ্তি অথারৎ্থ ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পাঁনর 
অধগন ভারত, এই সময়ের গণ্ডির মধো আলোচনা করিতে পার । এই সময়ে ভারতবষে'র 
শবভিন্নাংশে অথার্থ যে-সকল স্থানে কোম্পানন শাসন প্রবার্তত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে 
চিরাচরিত সামাজিক বাবস্থার পরিবর্তন শুরু হয় । পর্বেকার জাতিভেদ প্রথায় কিছু 
পারবর্তন দেখা গেল । সংকর্ণ জাতিভেদ প্রথায় কতক পাঁরমাণে উদারতা পারলাক্ষত 
হইতে থাকে। 


সামাজক (80181) সনপ্রিথম বাংলায় এই পাঁরবর্তন শর: হয়, পরে তাহা 
অপরাপর অন্জলে বিস্তাবলাভ কবে । অবশেষে সমগ্র ভার 5বর্ধ 'ব্রাটশের অধশন হইয়া 
পাঁড়লে সর্ব এই পাঁরবর্তন প্রসারিত হয় ৷ ভারতের চিরন্তন ব্রাহ্মণ, 
ক্ষাতয়। বৈশা ও শ্র-এই চার জাতির স্থলে এক নৃতন শ্রেণীর 
উদ্ভব ঘটে । অর্থ, শিক্ষা, পেশাগত 'বাভিন্নতা সত্বেও এক নৃতন 
শ্রেণী-_ মধ্যাবত্ত শ্রেণীর অভ্রাঙ্খান সানাজিক ক্ষেত্রে এক শীবপ্লবাত্মক পাঁরবর্তনের সূচনা 
করে। এই মধাঁবত্ত শ্রেণী এক নৃতন আশা-আকাঙক্ষা, বাক্তত্বের নৃতন ধারণা, 
রাজনোতক ও অর্থনোতিক আধকারের নূতন আদর্শ অনপ্রাণত হইলা উঠে । 


সামাজক পাঁববর্তন £ 
মধ্যাবন্ত শ্রেণী উশ্ভব 


ম্‌ঘল শাসনবাবস্থার পতন এবং নূতন ভূস্বামী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজ নদের অভুরথান, 
শরুটিশ বাবসায়শ প্রাতক্ঠানের অনুকরণে ক্ষত্রে ক্ষদ্রু ব্যবসায়ী প্রাতজ্খানের উদ্ভব এবং 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে শিক্ষিত, উীকল, মোক্তার, চাকুরীজীবী শ্রেণীর উদ্ভব 
ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্ট কারয়াছিল। এই মধাঁবত্ত 
সম্প্রদায় কালিকাত।, বোম্বাই ও মাদ্রাজে এবং অপরাপর শহর-নগরে 
প্রথম দেখা গিয়াছিল। ইংরাজ পৃন্ঞপোষশ্বায় এবং ইংর 
শাসনের সুবিধার জনা যে-সকল শহর ও নগর গাঁড়য়া উাঠয়াছিল, সেগুলির মধ্যে 
গুর-ত্বের দিক 'দয়া কালকাতা ছিল সর্বাঁধক উল্লেখযোগা ॥ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে, ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় 'বশেষভাবে বাংলার মধ্যাবত্ত সম্প্রদায় ই-ট ইশ্ডিয়া 
কোম্পানির রাজনৈতিক ও অর্থনোতিক কায“কলাপ, কেন্দ্র করিয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। 
শাসনকার্যের সুবিধার জনা এবং অর্থনৌতিক কারকলাপের জনা বিরাট সংখ্যক 
লোকের প্রয়োজন হইত সেই সংখ্যক লোক বাংলার ইংরাজী শিক্ষায় 'শাক্ষত 
বুদ্ধিজীবীদের মধা হইতে গ্রহণ করা হইত। এইভাবে ইংরাজদের রাঞজজনৌতক ও 


ক.ব. ( ২য় খণ্ড )--১৬ 


মধ্যাবত্ত শ্রেণীর 
উৎপ্ণণতর কারণ 


২৩০ ভারতের ইাতহাসকথা 


অর্থনৈতিক প্রয়োজনের মধ্য 'দয়াই ভারতের, বিশেষভাবে বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী-_ উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। এই মধ্যবিস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে জাতিপ্রথার 
চিরাচারত জাতিগত কোন সংযোগ ছিল না। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাক্ষণ, কায়চ্ছ, 
তাগের সহিত. বৈদ্য, সদগোপ, স্বর্ণবণিক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও মিশ্র 

জাতির লোক ছিল। ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শর এই চারি 
শ্রেণীর চিরাচরিত জাতি বিভাগ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ছিল না। 

ইংরেজী শিক্ষার প্রসার একাদকে যেমন ইংরাজ প্রশাসনের সৃবিধা ও প্রয়োজন 
পাশ্চাত্য শিক্ষার  মিটাইয়াছিল অপরদিকে রাজনশীতি, সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে এক 
প্রভাব_ন্তন আদর্শে নূতন আদর্শ শিক্ষিত সমাজকে--বিশেষভাবে বাংলার শিক্ষিত 
ভারতবাসা উদ্ম্খ £ সমাজকে উদ্ধূদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। এই শিক্ষার মাধ্যমে একদিকে 
ভারতের জাগরণ. যেমন ইংরাজদের অনুগত, অন:গ্রহপ্রাথণ এক শ্রেণীর সুন্ি 
হইয়াছিল, অপরদিকে ইংরাজ লেখকদের তথা পাশ্চাত্য দেশীয় লেখকদের রচনার প্রভাবে 
প্রভাবিত অপর এক শ্রেণী গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। ভারতবাসীর মধ্যে ব্যান্ত-স্বাধীনতা, 
স্বাধিকার, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন, সমাজের পশ্চাৎপ্দতা দূরীকরণ, 
অর্থনৈতিক দুর্দশার অবসান প্রভাতি আদর্শ ক্লমে জাঁগয়া উঠিতেছিল। পরবত" পরাঁয়ে 
উহার ফলশ্রুতি ছিল ভারতের জাগরণ ও স্বাধীনতালাভের জন্য চেম্টা ৷ 


অঞ্থনীত (£:০০0০০)5 ) £ অর্থনীতির ক্ষেত্রে কষিই ছিল সর্বপ্রধান এবং মূল ভিত্তি। 
ধিম্তু অজ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে উনাবংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতায় 
কির কাষব্যবস্থার কোন আধুনিকীকরণ হয় নাই। উপরন্তু ক্ষুদ্র ও 
গ্রামীণ শিল্পের ক্রম-অবনাত পাশ্চাত্য দেশীয়, বিশেষভাবে বিলাত 
সামগ্রীর অসম প্রাতযোগিতার ফলে আধিকতর মান্রায় কাষর উপর চাপ স্বাভাবিকভাবেই 
ভারতীয় কৃষিকে পশ্চাৎপদ করিয়া দিতে লাগিল । ওুঁপনিবোশক শিজ্পনশীতর ম.ল কথাই 
ছিল উপনিবেশগুলিকে কাঁচামাল উৎপাদন কেন্দ্রে হিসাবে পাঁরণত 
ও র্‌ করিয়া সেই কাঁচামাল 'নজ দেশে চালান দিয়া তৈয়ার সামগ্রী 
উপনিবেশে রপ্তান করা । ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ইহার অনাথা হয় 
নাই। ইহা ভিন্ন, ইংরাজদের নিজ প্রয়োজনে কৃষিব্যবচ্ছাকে ব্যবহার করাও ভারতবাসীর 
পক্ষে কঁষিউন্বেয়নে বাধার সৃম্টি করিয়াঁছল। 'চিরচ্ছায়শ বন্দোবন্ভের কুফল হিসাবে 
জামদারগণের কৃষিজামর উত্নয়নে উদাসীনতা পরিচ্থিতিকে আরও কঠিন করিয়া 
আঁলয়াছিল। ৰ 
[কি ঘটনা প্রবাহে ১৭৯৩ শ্রীন্টাব্দে চরম্ছায়ী বন্দোবচ্ভ দেওয়া হইয়াছল এবং উহার 
ফলে রায়তদের কি অসুবিধার সৃম্টি হইয়া'ছল, জামদারদেরই ব। 
পপর জি ি সুবিধা-অসৃবিধা তাহাতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল সে-সম্পর্কে 
আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে । সরকারের দিক হইতে কোন: 
কোন: যুক্তিতে চিরস্থায়শ বন্দোবজ্ঞ দেওয়া সমর্থনযোগ্য ছিল তাহারও আলোচনা পূর্বে 
করা হইয়াছে। . 
এীঁদকে ১৭৯২ প্রাজ্টাব্দের দশ বৎসরের মধ্যে ইস্ট্‌ ইশ্ডিয়া কোম্পানি 'দাঁক্ষণ-ভারতের 
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সবাধিক সমৃন্থ অঞ্চল নিজ আঁধকারে আনিয়াছিল। এই অণ্চলই পরে মাদ্রাজ প্রদেশে 
রূপান্তরিত হয় । এই অঞ্চলে টমাস মানরো রায়তওয়ারি বন্দোবচ্ঞ 
যার ডিজি চাল, করেন । এই প্রথা অনুযায় কো 
৪ করে 1্পানি রায়তদের সাহত সরাসারি 
জমির বন্দোবজ্ঞ দিত এবং রাঙ্ু্ব আদায় কারত॥। এই বন্দোবন্ভও 
চিরহ্থায়ী ছিল, কিন্তু রায়ত এবং কোম্পানির মধ্যম্থণো কোন মধ্যসত্বভোগগ জমিদার ছিল 
না। এই ব্যবস্থার সুফল দৃণ্টে ক্রমে কানাড়া, ম।লাবার, তাঞ্জোর প্রীতি অঞ্চলেও 
হানি হা রায়তওয়ারি বন্দোবগ্ভ চালু করা হয়। রায়তওয়ারি বন্দোবন্তে 
পর অত্যাঁধক খাজনা খাজনা চিরস্থায়ী হইলেও নূতন কোন জমি কাঁষর আওতায় আনিলে 
ধার্য সেজনা আতারন্ত খাজনা দিতে হইত। ১৮৫৮ প্রীম্টাব্দে ইস্ট্‌ 
হীন্ডয়া কোম্পানির স্ছলে যখন ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের 
শাসনভার নিজ হন্যে গ্রহণ করিলেন তখন চালস্‌ উড্‌-এর আদেশে জমির খাজনা 
চাষের খরচের উপর উদবুত্তের অধেকি ধার্য করায় রায়তদের দংুদরশার অন্ত 
রহিল না। 

উত্তর-ভারতে ব্রিটিশ আঁধকার িস্তত হইলে জন শোরের ইচ্ছাক্রমে বারাণসণ এবং 
এই সকল অণ্চলে চিরম্থার বন্দোবস্ত চাল. করা হয়। 

১৬৫৬ প্রার্টাব্দে ই” ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার নবাব স:জা-উদ্‌দৌলাকে তিন 
হাঙ্জার টাকা ৬পতোকন দিয়া ২; শতাংশ শুল্ক কর না দিয়াই 
বাঁণজা করিবার আঁধকার লাভ করে। মুর্শদকুলি খাঁ যখন 
বাংলার নবাব তখন তিনি ইংরাজ কোম্পানির এই আধকার স্বীকার 
কারতে রাজী হন নাই। ১৭১৭ থীন্টাব্দে সম্রাট ফারুকশিয়ার সুজা-উদ্‌-দৌলা 

যে-শর্তে ইংরাজ বাঁণকাঁদগকে বাঁণজ্যের আঁধকার 'দয়াছিলেন তাহা 
ফারকশয়ারের এক 'ফারমান”-এ স্বীকার করিয়া লন। বাংলার নবাব ইংরাজদের 
ফারমাল 
সাহত স্থির করেন যে, কোম্পানির 'বিনা-শু্কে মাল চালানের 
অনুমাতপন্ন বা দগ্ভক, কেবলমাত্র তাহাদের বিদ্ে মাল চালা” বার এবং বিদেশ হইতে 
মাল দেশের অভ্যন্তরে আনিবার জন্য ব)-খার করা চাঁলবে, দেশীয় 
বাঁণজ্যের জন্য তাহারা দম্ভক ব্যবহার করিতে পারিবে না। 
কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ইংরাঞ্জ বাঁণকগণ দম্ভক অন্যায়ভাবে ব্যবহার করিয়া দেশীয় 
বাঁণজ্যে অংশ গ্রহণ কাঁরতে শুরু করিলে বাংলার ব্যবসায়ী, যাহারা 
নিয়ামত শজ্ক দিয়া মাল এক ম্ছান হইতে অন্যত্র রপ্তানি কারত, 
তাহাদের লোকসান হইতে লাগল । কারণ শুল্ক না দিশা ইংরাজ বাঁণকরা মাল 
অপেক্ষাকৃত সম্ভা দরে 'পিক্রুয় করিয়া দিত। 
এই অস্দুপায়ে ইংরাজ বাঁণকদের দেশীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ মৃর্শদকুঁল খাঁ, 
আলবদর্শ, কেহই বন্ধ কাঁরতে পারেন নাই । 'সিরাজউদদৌলা 
৮৮৭ কোম্পানির গবর্ণরের ।. ন্ট প্রাতিবাদ জানাইয়াও কিছ করিতে 
ডি? পারেন নাই । মির কাশিমের আমলে দম্চকের অপবাবহার এত বেশি 
বৃদ্ধি পাইল ষে, দেশীয় বাণকদের নিকটও দস্ভক বিক্রয় করা হইতে 
লাঁগল। মির কাশিম এই দুনাঁতির কুফল হইতে প্রজজাবর্গকে রক্ষা কারতে গিয়া ইংরাজদের 


সৃজা-উদ্‌-দৌলার 
অনৃমাত 


দন্তক 


দস্ঠকেব অপব্যবহার 


২৩২ ভারতের ইতিহাসকথা 


সহত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে মসনদ হারাইতে 
হইয়াছিল। 

দন্তকের অপব্যবহার এবং দেশীয় বণিকদের উপর জোর-জুলহমের দ্বারা ইংরাগ্ 
বণিকগণ ভারতের বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া আঁধকার হ্থাপন করিতে সমর্থ হইল । 
দেশীয় বাণকদের. কিন্তু তাহাদের জোর-জ্‌লুম ও অত্যাচার কেবল দেশীয় বণিকদের 
উপর অত্যাচার ক্রমে উপরই সীমাবদ্ধ রহিল না । তাহারা দেশীয় শি*পীদের, 'বশেষভাবে 


5 তাঁতশিল্পীদের উপর অত্যাচার শুরু কারিল। বাংলার সুীবস্ের 
পর প্রসারত চাহিদা ইংলণ্ড এবং ইওরোপায় দেশে অতাধিক থাকায় ইংরাজ 


বাণকগণ তাতিশিজ্পীঁদগকে আগাম টাকা অথাৎ দাদন দিয়া তাহাদের নিকট হইতে 
নির্দিষ্ট দিনে নার্দষ্ট পারমাণ সৃতীবস্ত সরবরাহের প্রতিশ্রুতি লইত। পশ্চাতে কোম্পানর 
সমন থাকায় তাঁতখরা সময়মত মালপন্র তাহাদের সরবরাহ না কারিতে 


না রা পারলে নাহাদেত উপর অমানূষিক অভাচার কারত। নানা 
টি ১১ প্রকার দৈহিক নির্যাতন, অনায়মূলক চুক্তি স্বাঞ্চর করাইয়া লওয়া 
শতপণীদের উপর প্রভৃতি তাহারা করিত ' এইভাবে আঁতীদের উপর জোর-জ.ুলুম চালু 
দৌহক নির্যাতন হইলে স্বাভাবিক ভাবেই তাহারা নিজ নিজ কাজে তেমন মন দিতে 


পারিত না, ফলে উৎপাদনও বাহত হইত ।॥ ইহাতে তাহাদের ভাগো 
আরও অত্যাচার জৃূটিত। এইভাবে একাদকে যেমন ইংরাজ কোম্পানি বাংলার সূশী ও 
রেশমশিল্পের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপনে সমর্থ হইয়াছল, অপরাদিকে তেমাঁন 
তাঁতাশল্প বিনাশপ্রাঞ্থ হইতে লাগিল । কণএওয়ালস শাঁতভাশন্পেব উন্নয়নের চেষ্টা 
কাঁরয়াছিলেন, 1কন্তু সাফল্য লাভ করেন নাই । সূতরাং বাংলার তাঁতশিল্পের সর্বনাশের 
দুইটি কারণের মধ্য একটি হইল বস্ত্রশল্পের উপর কোম্পানির একচোটরা আধিকাব 
এবং অপরটি তাঁতশিল্পদের উপর ইংরাজ কর্মচারীদের অত্াচার । কিন্তু এই সর্বনাশ 
সম্পূর্ণ হইয়াছিল একটি তৃতীয় কারণে ৷ উহা হইল বিলাতী বস্তের অসম প্রতিযোগতা । 


ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের সৃতী এবং রেশমী বস্বের চাহিদা মোশনে তৈরী বস্ত 
অপেক্ষাও অনেক বোশ ছিল । শিল্প বিপ্লবের ফলে অল্প সময়ে আঁধক পারিমাণ 
বস্ত্র উৎপাদনের ফলে সেগুলির দাম স্বভাবতই কম ছিল। কিন্তু 

ইংলস্ডে ভারতীয় 
ও রেলনী তাহাতেও ভারতীয় সৃতী ও রেশম বস্তের চাহিদা ছল খুব 
বপ্দের চাহিদা বেশি । এজন্য ১৭০০ প্রীঃ এবং ১৭২০ খ্রীঃ এই দুই বৎসর 
নশস্প-বিশ্পব মার্কন দুইটি আইন পাস কাঁরয়া 'ব্রাটশ পার্লামেন্ট ভারতীয় সতী ও 
স্বাধীনতা ফুজ্ধ, রেশমী বস্ঘ ব্যবহার নাষদ্ধ করিয়া দিল। ১৭৭৬ থ্রীক্টাব্দে 
নেপোলিয়নের সাহত মাঁকন স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পরে নেপোলিয়নের সহিত যদ্ধ 
যুদ্ধ, ইঙ্গ-মাকনি . এবং ১৮১২ প্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-মার্কিন-যুদ্ধের ফলে ভারতাঁয় সৃতী ও 
হুধ১৭০০২১৭২০ রেশমী বস্ত ইংলগ্ডে আমদানি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। 
সৃতী ওরেশমী ব্লু ভারতীয় ছাপা সূতী বা. রেশমী বস্ত্র আমদানি বন্ধ করিবার 
ইংলস্ডে আমদানি ব্ধ জন্য দাঁব জানাইলে চার বংসরের জনা তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া 


হইল । 
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ইহার ফলে ইংরাজ বস্ব্রশল্পীরা যে সুযোগ পাইল তাহাতে তাহারা তাহাদের 
ইংরাজ বস্মাশল্পের : বস্তের মান বহূগণে উলীত লরিতে সম হইল । ক্লে ১৭৮৬ 
উন্নাত ধ্ীষ্টাব্দে যেখানে ভারতে ব্রিটিশ রপ্টানির পাঁঁনাণ ছিল 
বার লক্ষ পাউণ্ড, সেই হ্ছুলে ১৮০৬ খ্রাম্ট্র তাহার পরিমাণ দাঁড়ায় এক 
কোটি চুরাশি লক্ষ পাউণ্ড। পলাশশর ধুদ্ধে 'গ্যাশ বৎসারের মপো বাংলার সৃতপ ও 
উনবিংশ শতকের দধা- রেশম শিল্পের সপনাশ সম্পূর্ণ হইন্লা গির্রাছিল। বাংলাদেশের 
ভাগেব মধ্যে ভারতেব সম্পর্কে যাহা সভা ছিল, ভারতপহ্থঘন অপরাপর প্রান্তের ক্ষেত্রেও 
চা ও বাণছ্ধোন তাহা ছিল সমভাপে সভা । উনাুংশ শতকের মাঝামাঝর মধোই 
রি, ভারতের শল্প ও বাণিজা সম্পূণভালে িনাশপ্রাপ্ত হয় । 
ভারতবর্ষকে কাঁচামাল উৎপাদনের নেত্র ?হসাবে পিন্চেনা কাঁরয়া বাণজ্গা ফসল, 
ইংবাজদের ভারতীয়. যেমন নীল, পাট, চা, এবং শিল্প হিসানে খনাশল্প, পাট-জাত 
শিল্প-বাণজা-নপীতব সামগ্রী প্রস্ততি শিল্প প্রভগত গঠনের দিকে ইংরাজগণ মনোনিবেশ 
রে সিধনেতিক করে । এই সকল উৎপাদনে ইরা বাঁণক-সম্প্রদায় অর্থ বিনিয়োগ 
কিস মননাফা লুখের নানস্থা কারয়াছিল। এক কথায় ইংরাজ 
শিজ্প ও বাণিজ্য নীতির মূল উদ্দেশা ছিল ভাবতবর্ষের অর্থনৈতিক শোষণ । 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এবং কৃষি ভিন্ন অন্যান/ পেশা অনুসরণের সুযোগের 
অভাব ঘাঁটলে জ'মর দাম বাড়িতে লাগিল । জাম বন্ধক রাখিয়া ঝণ 
গ্রহণে সযোগ ও জমির দামও চাঁহদা বৃদ্ধির ফলে অনেক 
বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে কৃষকরা জমি বন্ধক দিয়া খণ 
গ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করিতে লাগল । ভারতবর্ষের কৃষকদের আঁধকাংশই এইভ্যাবে 
ঝণগ্রন্ত হইয়া পাঁড়ল । মহাজন শ্রেণীর হঞ্ছে তাহাবা অসহায় ধণনতে পারণত হইল । 
অনাঁদকে লর্ড কর্ণওয়াংলস এজেণ্নী ।-টেমী (৫ ও 59০) চালু 
করিলে পূকে গোমভ্তা, দালাল, পাইকার ৪ $ত কোম্পাঃনর রপ্তানি 
বাবসার জনা যে জিনিসপত্র সংগ্রহ রত ভাহা ইংরজ 'এজেন্স৭ 
হাউস” নামে প্রাতষ্ঞানগ:ুলি সরাসাঁব কাঁরতে ল্শাগলে এক বিরাট সংখাক ভারতীয় 
গোমভ্ভা, দালাল, পাইকার প্রভাত বেকার হইয়া পণ্ডল। ফলে কমে রুমে বাঁণজা, 
অর্থ লেনদেন সবাঁকছু ভারতীয়দের হাত হইতে ইংরাজদের হাতে 
চলয়া গেল । তৈয়ারী সামগ্রপর স্থলে কামাল যেমন _রেশম। 
শণ।) চিনি, তূলা, নী প্রভৃতি রপ্তানি শুরু হইলে ভারতীয়, 
বশৈষভাবে বাংলার শিল্প বনাশপ্রাপ্ত হইতে চঁলিল ৷ বিলাতী তৈয়ার” সামগ্রীর ভারতের 
বাজারে আ'ধপতা ভারতের ধনদৌলত "বদে [ যাইবার পথ প্রশস্ত কাঁরয়া দিল। 
অজ্টাদশ শতাকর শেষে ভারতের মোট রপ্তানি যেখানে ছিল দেড় কোটি পাউন্ডের সামগ্রব, 
সেই স্থলে আমদানির পারমাণ দাঁড়াইয়াছিল দুই কোট বাইশ লক্ষ পাউণ্ড মূলোর 
তৈয়ার সামগ্রী । এইভাবে ক্রমেই ভারতীয় অর্থনীতি দূর্বল ও পরমুখাপেক্ষণ হইয়া 


পাঁড়তেছিল। 552 
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লর্ড ক্যানিংং ১৮৫৬-৬২ (1,010 081101706, 1866-6%) £ লর্ড কাানং 
গূর্ব-অভিজঞতা ১৮৫৬ গ্রীন্টাব্দের প্রথম ভাগে ভারতের গবর্ণরজেনারেল নিযদু্ত 
হইয়া আসিলেন। তিনি ছিলেন ভূতপূ্ব ব্রিটিশ প্রধানমল্ল্রী লর্ড 
ক্যানংএর পূত্র। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে তিনি কিছুকাল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও 
ব্রিটিশ মল্লিসভার সদস্য হিসাবে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ 
কারয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালের সবপ্রধান ঘটনা হইল ১৮৫৭ প্রীম্টাব্দের বিদ্রোহ । 
লর্ড ক্যানিং যে-বংসর গবর্ণরজেনারেল হিসাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ 
কারয়াছিলেন সেই বৎসর রাশিয়ার গ্রাস হইতে তুরস্ককে রক্ষা কারবার উদ্দেশ্যে 
ইংলণ্ড ক্রিমিয়ার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। ত্দৃপার ব্রিটিশ বণক 
৮ রা সম্প্রদায়ের ওদ্ধত্য ও অত্যাচারে পরবংসর ( ১৮৫৭ ) চাঁন দেশেও 
পু এক ইঙ্গচীন যুদ্ধের সৃচ্টি হইয়াঁছল। লর্ড পামারস্টোনের 
রশ-ভীতি এবং তুরস্কের নিরাপত্তারক্ষা নীতি লর্ড ক্যানিং-এর পররাস্ট্রবনশীতিকে প্রভাবিত 
করয়াছিল। 


১৮৫৬ ধীম্টাব্দে রাশিয়ার মিব্রশান্ত পারস্য হিরাট দখল কাঁরয়া লইলে ব্রাটশ 
মন্লিসভা অত্যন্ত ভীত হইলেন । পারস্য সমগ্র আফগানিন্তান গ্রাস কারয়া ভারতে 'ব্রাটশ 
লর্ডসানিং কতক + নিরাপত্তা ক্ষু্ন কাঁরতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া ব্রিটিশ মান্সভার 
পারস্যের বর্ষ্ধে নির্দেশে লর্ড ক্যানিং পারস্য উপসাগর অঞ্চলে এক সামারক 
সামারক আঁভবান আঁভযান প্রেরণ করিয়াছিলেন । এই আঁভযান অবশ্য আশাতাীতভাবে 
সি সাফল্যলাভ করিয়াছিল । ইংরাভগণ বুশায়ার আঁধকার করিতে সমর্থ 
হইয়নাছিল। পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয়ের পর পারসোর সেনাবাহিনী হরাট ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তদুপরি ভবিষ্যতে আফগানিষ্ভানের বিরুদ্ধে আরুমণাত্মক নীতি 
অনুসরণ করিবে না বায়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু ইহার অবাবাঁহত, পরেই 
ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এক ব্যাপক অভ্যুথান ভারতে 'ব্রটশ শান্তর ভিন্তি কাঁপাইয়া 


। 

১৮৫৭ প্রশষ্টাব্দের বিদ্রোহ (£৪৮০% ০1 1857): ১৮৫৭ প্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে 
যেশীবদ্রোহ দেখা দিয়াছিল ডহার প্রকৃতি সম্পর্কে গ্রীভহাসিকগণ পরস্পর-ীবরোধা মত 
পোষণ করেন। প্রধানত দুইটি মতের পারিপ্রেক্ষিতেই এই বিদ্রোহের প্রকৃতি বিচার করা 

সমণচীন হইবে । কাহারও কাহারও মতে এবং ব্রাটশ এীতিহাসক 
সিপাহী বদ্রোহ ও লেখকদের আঁধকাংশের মতে-_-১৮৫৭ শ্রীম্টাব্দের বিদ্রোহ ছল 
বাডিটিন্নিতি [সপাহীদের বিদ্রোহ । এই কারণে তাহারা ইহাকে “সপাহাঁ 
বঘ্রোহ” নামকরণ কারয়াছেন। পক্ষান্তরে কাহারও কাহারও-_বিশেষত ভারতাঁয় 





লর্ড ক্যানিং £ ১/৫৭ গর্ান্দের বিদ্রোহ ২৩ 


এীতিহাসিক ও জেখকগণের মতে ইহা ছিল ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসানকল্পে সর্বপ্রথম জাতায় 
সংগ্রাম । এই উভয় মতেরই সপক্ষে এবং বিপক্ষে এত সব যৃত্ত প্রদর্শন করা হইরাছে 
যে, ১৮৫৭ ঘ্রীন্টান্দ্রের বিদ্রোহকে “সিপাহী বিদ্রোহ" বলা যেমন অনুচিত, তেমনি “জাতীর 
সংগ্রাম বলাও ষনুস্তযুস্ত হইবে না। এই কারণে ইহাকে এই পুস্তকে “১৮৫৭ প্রণম্টাব্দের, 
বিদ্রোহ' বলিয়া আভহিত করা হইল । 
রাজনৈতিক, সামাঁজক, কারণ ( 5056৪): ১৮৫৭ প্রীম্টাব্দের বিদ্রোহের নানাবিধ 
অর্থনৈতিক, সামারক কারণকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অথনৈতিক, সামরিক ও ধর্মনৈতিক 
ও ধর্মনোতক কারণ এই কয়টি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করিয়া আলোচনা করাই. 
সুবিধাজনক হইবে । ৰ 
রাজনোতিক কারণের মধ্যে লর্ড ডালহোসগর স্বত্ব-বিলোপ-নগীত্র প্রয়োগ দ্বারা 
| সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁস প্রভৃতি আঁধকার এবং নানা- 
(৯) রাজনাতিক রী এ 
সাহেবের ভাতা বন্ধ করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহা ভিন্ন, 
তাঞ্জোর ও কর্ণাটেরও রাজপাঁরবারের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । অযোধ্যা 
রাজ্যাট কু-শাসনের অজ.হাতে আঁধকার কাঁরয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল 
রান্দ্্য আঁধকার কারবার অনোতিকতার প্রশ্ন বাদ দিলেও, যে অত্যাচার 
টি না ও অমানুষকতার সাঁহত নাগপুরের রাজপ্রাসাদ এবং অযোধ্যার 
নবাবের প্রাসাদ লুণ্ঠন করা হইয়াছল, তাহা তদানখন্তন ভারতের 
দেশীয় রাজগাণর মধ্যে এক দার্‌ণ বিক্ষোভ ও সন্দেহের স্‌ম্টি করিয়াছল । বলপূর্বক 
নাগপুর প্রাসাদের গর, ঘোড়া, হাত, মাশমুন্তা ও আসবাবপণ্র লইয়া গিয়া নামমান 
মূল্যে বিক্রয় কারবার পশ্চাতে ব্রাটশ স্বার্থপরতার অতি নীচ, প্রকাশ 
দেখিতে পাওয়া যায়। অযোধ্যার নবাবের প্রাসাদ হইতে নবাব- 
পারবারের কন্যাদের পযন্ত বাহর করিয়া দিয়া বলপুবকি নবাবের 
কেম্যাগার লুশ্ঠনও একই দোষে দুস্ট 1৮ ॥ এই অত্যাঠাী নীতি 
সমগ্র ভারতে এক 'ব্রাটশ-বিরোধী মনোভাবের সাঁন্ট কারয়। ল। 'ব্রাটশ প্রাতশ্রতির 
এবং 'ভ্রাটশের প্রাতি আন.গত্যের কোন মূল্য নাই, দেশীয় রাজগণ ও জাঁমদার শ্রেণীর 
[নিকট এই কথাই প্রকট হইয়া ডীঁঠয়া ছল ।* 
অযোধ্যার নবাবের আর্ক সাহাযোর উপর নবাব পরিবারের সহিত সম্পাকত 
বহুসংখ্যক পুরুষ ও মাঁহলা নিভরশীল ছিলেন। দেশীয় শাসনব্যবস্থার এই চিরাচরিত 
রশীত কেবল অযোধ্যায় নহে দেশের অন্যান্য অংশেও প্রচলিত ছিল । 
গে) অযোধ্যার বার কিন্তু ব্রিটিশ আঁধকারের পর অযোধ্যায় এইরূপ বহ্‌ পাঁরবার 
আশ্রত পারবারবর্গের ণ রা 
দুদ*শা_ জনসাধারণের অর্থসাহাযোর অভাবে অত্যন্ত দবদ শাগ্রন্ত হইয়া পাঁড়য়াছিল। 
মধ্যে ঠবদ্বেষ অলঙ্কারপন্ত এবং অপরাপর সামগ্রণ বিক্রয় স্করিয়া তাহাদিগকে 
[দিনযাপন কারতে হং ছিল । ব্রিটিশ সরকার অবশ্য শেষ পর্যন্ত 
এই সকল পাঁরবারের ভাতার বন্দোবন্ করিয়াছদেন বটে, কিন্তু উহা কার্যকরী হইবার 
71061701915 01 10801৬০ 5190955 ৪11 ০৮০] [7019১ 17)050 1898৬95 25160 (1)617)5915$ 
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(খ) নাগপ্র ও 
অযোধ্যার রাজপ্রাপাদ 





২৩৬ ভারতের ইাত্হাসকথা 


পৃবেই বহু সম্ঘাম্ত পারবারের মাহলাদের পর্য্ত রাত্রিতে অপরের নিকট খাদাদ্রব্য 
(রাজার ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল ।* এইরূপ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রাতক্রিয়া 
প্রবার্তত নৃতন রাজস্ব- জনসাধারণের মনে স্বভাবতই দেখা 'দিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার 
নীতি ও বিচার- কিছুই নাই। ইহা ভিন্ন, অযোধ্যার যে নৃতন রাজস্ব-নশীতর 
ব্যবস্থার হাট প্রচলন করা হইয়াছিল, তাহার ফলে অসংখ্য তাল:কদার তাঁহাদের 
জমিদারিচ্যুত হইয়াছলেন। তদুপাঁর তাহাদের অনুচরবাহিনী ও দর্গাঁদ ধংস কারয়া 
দেওয়া হইয়াছিল । অযোধ্যার চিরাচারত বিচার-ব্যবন্থার স্থলে নৃতন বিচার-ব্াবস্থা চালু 
করা হইয়াছিল। কিন্তূ ইহা ছিল ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ । 
€উ) 'ভ্রিটশ কর্মচারি- 
বর্গের অত্যাচারী শাসন ফলে, জনসাধারণের মনে 'ব্রিটিশ-শাসনের বিল্লুদ্ধে অসন্তোষের 
মালা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কোভারাল জ্যাকসন: ( ০০৬৩] 
5801501)) ও গাবৃবিনস্‌ (2 009915 )-এর নায় উদ্ধত প্রকৃতির ব্রিটিশ- 
কর্মচারগণ জনসাধারণের মনে ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা বহুগুণে বাড়াইয়া 
দিয়াছলেন। 


সামাজিক কারণও বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত কাঁরয়াছল, বলা বাহুল্য । বিদ্রোহের 
প্রায় অধশিতাব্দী পূর্ব হইতেই ব্রিটিশ শাসকবগের ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা এবং 
হিরন ভারতীয়দের সংস্পর্শ এড়াইয়া চালবার মনোবৃত্তি ভারতবাসীর 
নিকট প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। সিয়ার-উল-মৃতাখরিণ গ্রন্থে 
ব্রিটিশ কর্মচারিবর্গের ভারতীয়দের প্রীতি এইরূপ মনোভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ওয়ারেন হেস্টংস্‌ও একথা তাঁহার এক পল্লে উল্লেখ করয়াছলেন । 
85585 শাসক ও শাসিতের মধ্যে এইর্‌প ব্যবধান শান্তি বা আনুগত্যের 
প্রতি ঘুশা অনুকূল নহে, বলা বাহ্‌লা। বাংলাদেশেই ব্রিটিশ শাসনের 
গোড়াপত্তন হইয়াছিল। 'কন্তু উহার একশত বংসর পরেও জনৈক 
শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু আভিযোগ করিয়াঁছলেন যে, দীর্ঘকাল শাসনের পরও ইংরাজ ও 
'হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে কোনপ্রকার সৌহাদ্যণ বা পরস্পর শ্রদ্ধার ভাব জাগে নাই৷" 
ভারতবাসীর প্রতি সাত-সমুদ্রতের-নদশীর অপর পারের ইংরাজদের এইরূপ ব্যবহার উদার- 
মনোবান্তসম্পন্ন কোন কোন ব্রিটিশ কর্মচারীরও মনঃপৃত ছিল না। লেফটেনাণ্ট্‌ 
ভার্ণে ( ৬6:০০ )এর রচনায় স্পম্ট উল্লেখ আছে যে, 'ব্রাটশ কর্মচারিবর্গের সাহত 
ভারতীয়দের কোনপ্রকার মেলামেশা ছিল না । কোন কারণে কোন ভারতবাসীকে ব্রিটিশ 
কর্মচারীর নিকট যদি বা আসিতে হইত, তাহা হইলে সেই সাক্ষাতের পর ব্রিটিশ কর্মচারীর 
প্রতি তাহার ঘ্‌ণা-ই বৃদ্ধি পাইত 1% 
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লর্ড ক্যাঁনং £ ১৮৫৭ প্রশষ্টাব্দের খিদ্রোহ ২৩৭, 


(ঘ) ইংরাজণ শিক্ষা, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, সতাদাহ 
রেলপথ, টোলগ্রাফ.. দমন প্রভৃতি সামাজক উন্নয়নমূলক কার্যাদি যান্তর দিক দিয়া 


ব্যস্থা, সতাঁদাহ দমন সম্পূর্ণ সমর্থনধোগ্য হইলেও অপরাপর কারণ এবং ব্রিটিশ শাসক- 
প্রভীতি দূরা ভসাম্ধ- 


৬2 বর্গের শাসিতদের হইতে বাচ্ছ্ন থাকবার মনোবৃত্তির পারপ্রোক্ষতে 
পু এগুল ভারতবাসীর নিকট দুরাভসান্ধমূলক খালল্লা প্রাতভাত 


হইয়াছিল। 
(গ) ব্রিটিশ কর্মচাঁর- 'ব্রাটশ সামরিক কর্মচারব্গেরি ন্যভিচার, নশচঙ্জাতির স্শলোক 
বর্গের ব্যভিচার লইয়া 'হারেম” গঠন প্রভাতি অনৈতিকতা সমসাময়িক ভারভবাসগর 


চক্ষে ব্রিটিশদের হেয় প্রাতপন্ন কারয়াছল। 


অর্থনৌতিক কারণের উপর পুবেকাব এাহভাসিকগণ ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন 
নাই । কিন্তু আধুৃনক গবেষণায় ইহার খথাযথ গুরুত্ব সম্পকে অনহত দি গিয়াছে । 
বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তনের সমর হইতে ১৮৫৭ 

(৩) অর্থনৈতক £ ৫ 
রি বিছোহের ৫ বাধ একশত বংসর ধা? য়া ই লাজগণ যে 

পারমাণ সোনা, রূপা প্রভঃত মূল্যবান ধাতু ভারতবর্ষ হইতে লইয়া গয়াছল হার 
অবশ)দ্ভাবী ফল হসাবে রি াটিশ-আধকত রা গার প্রঙ্জাবগের অথনৈততক অনস্থা ক্রমেই 


মেই 

শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল | ইংরাজদের আনলে নৃতন রাজদ্ব- 

(ক) ভারতবর্ষ হইতে নাত এই দুরবস্থার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল । শিলা শিজপজাত 
৫ ২. দ্রব্াদিন আমদানির ফলে দেশার কষ ০ কমেই বিনাশপ্রাপ্ন 
শিল্পের অপমৃত্যু হইঠোছল। ইংবাভী 1শক্ষা প্রনূত্তনে পুবেকার বিদ্বান সমাজেয় 


সমাদর হাস পাইতোছল । দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত বা ফারসী- 
শাক্ষত ব্যান্তবর্গের জীবকাজনের পন্থা ক্রমেই লোপ পাইতেছল। বিদ্রোহের সমর 
হন্দু ও মুসলমানগণের যন্গন ঘোষণায় জনসাধারণের আর্চক অবনত »পজ্ট ভাষায় 


প্রকাশিত হইয়াছিল। চৌকিদার কর ব.প, পথকর শ্থা 7", যানবাহনেত উপর কর 

স্থাপন প্রীত জনসাধারণের দন্দশা ট্ী জি -. এই আহক কারণ 
সেনাবাহিনীর মধো সিপাহী-_অর্থনি ভারতীয় সৈনকদের মধোও 

(খে) জনসাধারণের বর 

রর দার্ণ অসন্তোষের সুঃম্ট কারয়াছল। সাধারণ 'সপাহণীর মাহনা 


ছিল মাসিক ১০০ টাকা। 'সোয়ার' অর্থং অশ্বারোহী সৈনিকদের 
অবস্থা কোন অংশে উন্নত ছিল না। তাহাদের মা'হনা লামানা আধক ছল বটে, 'কন্তু 
তাহাদের মাহনা হইতে নানা খাতে কিছু কিছু করিয়া অর্থ -."১য়া রাখা হইত । মোট 
৩ লক্ষ ১৫ হাজার $২০ জন িপাহ এবং দেশীয় আঁফসার-এর জনা মোট ৯৮ লক্ষ 


পপ লল পা লা শা পাশা সপ াশাশাস্প্পীিসপশাশি 
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২৩৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


পাউন্ড বার করা হইত; অথচ মাত্র ৫১ হাজার ৩১৬ জন ইওরোপখল্ন আফসার ও সৌনকের 
হিং পশ্চাতে মোট ৫৬ লক্ষ ৬৮ হাজার পাউণ্ড বায়িত হইত । দেশর 
আর্থিক দুরবস্থা রাজগণের হাত হইতে শাসনভার ব্রিটিশ হচ্তে চলিয়া যাইবার 
ফলে দেশের 'বিভিন্ব অংশে বহ: একদা-সম্ভ্রাণ্ত এবং সস পারবার 
চরম দূর্দশাগ্রন্ত হইয়া পাঁড়য়াছিল। 
কিন্তু বিদ্রোহের অনাতম প্রধান কারণ ছিল সেনাধাঁহনপন্ন অপন্তোষ । নানা কারণে 
এই অসন্তোষের সৃভ্টি হইয়াছিল । ইওরোপখয়দের তুলনায় ভারতখর সৌনকদের বেতনের 
(রা স্বজ্পতাও সৈনিকদের মনে স্বভাবতই বিদ্বেষ জাগাইয়া তালয্লাছল । 
এই বিদ্বেষের সঙ্গত কারণও ছিল । প্রধানত, সিপাহঈদের সাহাযোই 
ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজা জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিল । কল্তু এই 
সাম্রাজাজয়ে সাহায্যের 'বানময়ে তাহারা কোনপ্রকার আঁথক 
৬৮০ সুযোগ-সবিধা পায় নাই। উপরন্তু ব্রিটিশ সৈনিকদের তুলনার 
বৈষমামূলক ব্যবহার তাহাদের মাহনা এত অল্প ছিল যে, তাহারা এই বৈষম্যমূলক 
বাবহারে অতান্ত ক্ষুব্ধ ও অপন্তুষ্ট হইয়া উঠয়াছিল। এই 
বৈষমামূলক বাবহার অন্তরকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে 'বিষাইয়া 'দিয়াছিল | 
ইংরাজ সামরিক কর্মচারীদের ব্যবহারও যেমন ছিল উদ্ধত তেমনি অপমানজনক । 
দেশীয় সৈনিকাঁদগকে তাহারা 'শুক্লার' প্রভৃতি গালাগাল না দিয়া কথা বলত না। 
দেশীয় ভাষা তাহারা জানিত না বটে, কিন্তু গালাগালর প্রয়োজনীয় কথাগৃলি শিখিয়া 
খে বিটি সামরিক লইতে তাহাদের বিলম্ব হইত না। উধর্বতন কোন ইওরোপণন্ন 
কর্মচাঁরবর্গের কটান্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে আভযোগ করিয়া সিপাহীরা প্রাতিষ্কার পাইত 
না। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে বিটিশ কর্মচারশ ও সিপাহখদের 
সম্পর্ক এইরূপ ছিল না। তখন ব্রিটিণ সামরিক কর্মচারিবর্গ যথেহ্ট উদারতা প্রদর্শন 
করিত । কিন্তু ক্রমেই তাহাদের ব্যবহার আপাত্তজনক হইয়া উঠিয়াছিল । 
পদোন্নতির ক্ষেত্রেও দেশীয় ও ইওরোপায়দের মধ্ো বৈষম্য করা হইত । ভারতীয় 
(গ) ভারতীয় সামারক আফসার ও সপাহীদের পদোন্নতির আশা ছিল না। আভজ্ঞ 
আঁফসার বা সপাহখর ভারতীয় আঁফসারদের দাবি অগ্রাহা কারয়া অনাভঙ্ঞ ইওরোপখয় 
পদোন্নতির সুযোগের আঁফসারগণকে দায়ত্বমূলক কার্ষে নিযুক্ত করা হইত। ইহার ফলে 
পা ইওরোপীয় আফসার ও সোনকদের বিরুদ্ধে দেশীয় আফসার ও 
[সপাহশদের বিদ্বেষ ক্লমেই বৃদ্ধি পাইতোছল । 
ভারতশয় সৌনকদিগকে বিব্রোহী কাঁরয়া তুঁলবার পশ্চাতে ইওরোপখয় সামারক 
€ঘ) ব্রিটিশ সামারক  কর্মচারিগণেরও দায়িত্ব যে নেহাত কম ছিল না, তাহা স্বাঁকার 
আঁফসারগণের দৃক্টান্ত করিতেই হইবে ৷ সামরিক ঘাঁটির কোন কাজের কনট্রান্ দিবার 
মাদ্রাজ বিদ্রাহ কালে অফসারগণ উৎকোচ গ্রহণ কারত। ১৮০৯ শ্রীঙ্টাব্দে 
€€) পৃবতন সিপাহী ডাইরেক্টর সভার আদেশরুমে মাদ্রাজ গবর্ণমেন্ট এই অবৈধ অর্থগ্রহণ 
বিদ্রোহ__ভেলোর,  'নাষদ্ধ কাঁরয়া 'দিলে ব্রিটিশ আফনদারগণ বিদ্রোহ কাঁরতে ঘাট করে 
স্বারাকপ্র নাই। সাময়িকভাবে বিদ্রোহ মাদ্রাজের বাহিরে অপরাপর সামারক 
ধাঁটিতেও ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল। ইহা ভিন্ন, ভেলোর পিপাহী বিদ্রোহ, বারাকপুর 


লর্ড ক্যানিং £ ১৮৩৭ গ্রীত্টাব্দের বিদ্রোহ ২৩৯ 


সিপাহণ বিদ্রোহ প্রভাতির দ্টান্ত হইতেও এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, কর্তৃপক্ষের 
ত পশ্চাৎপদ ছিল না। 
উপার-উত্ত কারণের ফলে ভারতবাসদের এবং [বিশেষভাবে 'সিপাহীদের মনে বখন 
(৫) ধর্মনোতিক £ পবন জানগয়াছে, তখন ইওরোপর প্রীষ্টর্ম- 
₹ও মুসলমানগণকে ধর্মন্তিরিত কারবার চেষ্টা অঙ্গিতে 
ঘৃতাহৃতির কাজ কারয়াছিল। রেভারেশ্ড গোপীনাথ নন্দী নামে জনৈক ভারতী 
কে) খ্রম্টধর্মে ধমচ্তিরত প্রীষ্ট্মফাজকের বিবরণণ হইতে সেই সময়কার খ্রাটধম 
ও প্রচারের পদ্ধাতর কথা অবগত হওয়া যায়। দিপাহীদের 'নিকট 
পাদ ্রণষ্টধর্ম সম্পর্কে বন্তুতা করিত। জেলখানায় কয়েদীদের 
[নিকট পাদ্রীদের অবাধ যাওয়া-আসার আঁধকার 'ছিল । হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 
€খ) রেলপথ, সতশীদাহ লোকের মধোই এই ধমন্তিরত করিবার চেষ্টা চাঁলতেছিল । এমতা- 
দমন [বধবা-ীববাহ- বশ্ছায় ভারতীয়দের নিকট সতাদাহ-প্রথা ণানবারণ, বিধবাশববাহ 
রা আইন, এমন কি রেলন্রমণে জাতিভেদ মানিয়া চালবার অস্বাবধা 
ভি প্রতি, ইংরাজ শাসকবর্গের সকলকে শ্রীন্টধ্মে ধমন্তারত করিবার 
এক আঁভর্সাম্ধ বাঁলয়া মনে হইল। ভেলোর মিপাহী বদোহের প্রধান কারণ ছিল 
(গ) ধর্মনোতক কারণে 'সিপাহীদের চামড়ার টপ পাঁরধাণের এবং দাঁড় কামাইয়া ফোঁলবার 
ভেলোর ও বারাক. আদেশ দান । বারাকপুরের বিদ্বোহেব কাবণেব মধ্যে অর্থনোৌতিক 
দরের বিদ্রোহ কারণ ছিল বটে, কিন্তু প্রথন কারণই ছিল সপাহাদের উপর সম 
আতিক্রম কারয়া ব্রদ্দদেশে যাইবার আদেশ । 
রাজনৌতক, অথনোতক, সানাজিক, সামাবক ও ধর্মীনাতক কাবণে যখন 'বদ্রোহের 
কেন প্রস্তুত হইয়াছে, তখন চাঁব-মাথান কার্তুজ (£.০৪5০৫ 08116 ) বারদ-ভ্ভুপে 
আণ্নস্ফালঙ্গের কাজ করিল । ১৮৫৬ ধীম্টাব্দে 1রাটিশ সরকার 
এনবফল্ড রাইফল: (চ029614 [10 নামে একপ্রন্ার নৃতন 
ধরনের বন্দূক সেনাবাহনীতে চালু কারলেন। এই বন্দুকের কার্তৃজ (০০:00138) 
দাঁতে কাটিয়া বন্দকে পুরিতে হইত । গর. এবং শনকরের ১ব-মাখান কার্তৃুজ স্বভাবতই 
গন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রবাধের নিকট ধর্মনাশের সক্ষ্ন পথা বালষা মনে হইল । 
্বভাবত্ই উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহধদের মধোই এক দার,ণ গবক্ষোভের 
সূষ্টি হইলে ১৮৫৭ প্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ বাবাকপরে মঙ্গল পাণ্ডে 
নামক জনৈক "স্পাহণী প্রক্কাশাভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা কবে। সেইদন মঙ্গল পাশ্ডের 
সহকমর্শদের সকলে না হইলেও আনে-কই তাহার প্রাত সহানূভূত প্রদর্শন কাঁবতে তট 
করে নাই । ব্রিটিশ কতৃপক্ষ এই কারণে সমগ্র বোজমমন্টা (34 বা. 1.) ভাঙ্গয়া দিয়া 
[িদোহেব আগুন চা দিতে চাঁহলেন ৷ মঙ্গল পান্ডে ও তাহার 
সমর্থক জমাদার ঈশ্বরী পান্ডে:ক প্রাণদাশ্ড দ্ডিত কষা হইল । 
ণকম্তু তাহাতে বিদ্রোহের আগুন নাভল না। ৩ওনং পদাতিক বোঁজমপ্ট- ভাঙ্গিয়া 
দেওয়ার ফলে কর্মছাত [িপাহশত্রা বিদ্রোহের আগ্‌ন ছডাইতে দববত হইল মা। ক্রমে 
আপরাপর সেনাদলের মধোও জাতিনাশের ভীত নিদারুণভাবে ছড়াইয়া পাঁড়ল। পরব 


প্রত্যক্ষ কাবণ 


এনফিজ্ড রাইফল: 


গঙ্গল পাণ্ডের বদ্দ্রাহ 


২৪০ , ভারতের ইতিহাসকথা 


ঘটনা ঘটল মীরাটের সামরিক ছাউনিতে । ১৮৫৭ প্রাম্টাব্দের ২৪শে এপ্রল কুচকাওয়াজের 
কালে মোট ৯০ জন সিপাহার মধ্যে ৮৫ জন চাঁব-মাখান কারতুজ স্পর্শ করিতে অস্বীকার 
ব্যারাজ কারল। সামরিক আইন অন-সারে বিচার করিয়া তাহাদগকে দশ 
১০ই মে, ১৮৫৭ বংসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল । ৯ই মে (১৮৫৭) সমবেত 
সেনাবাহিনীর সম্মুখে দণ্ডপ্রাপ্ত সিপাহণদের হাতে-পায়ে লোহার 
বেড়ী লাগাইয়া জেলখানায় লইয়া যাওয়া হইল। পর দিন (১০ই মে, ১৮৫৭ ) 
দশ্ডাদেশপ্রাপ্ত সৌনকদের সহকাঁমগণ জেলখানায় বলপূুবক প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে 
মুস্ত করিল। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সপাহীদের মধ্যে যখন এক দার্‌ণ চাণ্চলা দেখা 
দিয়াছে তখন সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহাত্মক পন্থা ত্যাগ করিতে উপদেশদান-রত কর্ণেল 
ফিনিস (০০. 10215 )কে গুল করিয়া হত্যা করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত বিদ্রোহ শুরু 
হইল ( ১০ই মে, ১৮৫৭)। 
বিদ্রোহের বিজ্তার ( 9107680 01 00)6 7৬০1): সপাহীদের বিদ্রোহ বারাকপূর 
বারাকপৃরের বিদ্রোহ হইতে মশীরাট এবং তথা হইতে দিল্লীতে বিস্তারলাভ করিল । 
দিল্লী £ বাহাদুর শাহ মীরাট হইতে বিদ্রোহী সিপাহীগণ দিল্লীতে পোশীছিয়া 
(২য়) সম্রাট বালয়া (১১ই মে) মুঘল বংশধর বাহাদুর শাহকে হিন্দুভ্তানের সম্রাও 
ঘোধত বালয়া ঘোষণা কারল। মীরাট এবং দিল্লী উভয় ম্থানেই 
[সিপাহশীরা ব্রিটিশ সামারক আফসার ও অপরাপর ইওরোপীয়দের হতা কাঁরতে 
ধদ্বধা কারল না। দিল্লী বিদ্রোহী সিপাহীগণ কর্তক আধকৃত হইয়াছে সংবাদ 
পাইয়া ফিরোজপুর (১৩ই মে) এবং মুজফের নগরের সপাহীগণও বিদ্রোহ ঘোষণা 
[ফিরোজপুর, কারল। বিদ্রোহ সিপাহীদের সহিত কোন কোন স্থানে জনসাধারণও 
মুজফফর নগর যোগদান কাঁরতে প্রা করিল না। পাঞ্জাব, নৌসেনা, হত 
মদন প্রভাতি স্থানে" বিদ্রোহ দেখা দিল। অযোধ্যা ও বর্তমান উত্তরপ্রদেশে বিদোহ 
অত্যন্ত ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইল । এটোয়া, মইনপুরা, র.রকাঁ, 
রা এটা, হোদাল, মথুরা, লক্ষেযী, বেরিলি শাহজানপুর, মোরাদাবাদ, 
৪৪৪ বোদাও, আজমগড়, কানপুর, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, দরিয়াবাদ, 
অযোধ]া ও বর্তমান ফতেপুর, ফতেগড়, হাতরস ও অপরাপর বহ্্ছানে বিদ্রোহের আগুন 
জারন জ্বালয়া উাঠল। 'বিদ্রোহগণ জেলখানা ভাঙ্গয়া কয়েদশীদগকে 
ছাড়িয়া দিল, সরকারী খাঞ্জাণ্পীখানা লুট কারল। [সপাহদের 
বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রাতি স্থানেই বেসামারক জনসাধারণও বিদ্রোহ ঘোষণা 
কারল। 
অযোধ্যায় যেসকল তালুকদার ব্রিটিশ আঁধকারের (১৮৫৬) পর সম্পাক্তচুত 
হইয়াছল, তাহারা সকলেই বিদ্রোহে যোগদান কাঁরল। কৃষকগণও 
রে সা তাল্‌কদারগণের পক্ষ গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিতে 
লাগিল। সমগ্র অযোধ্যা রাজ্যে বিদ্রোহ এক ব্যাপক জাতীয় 
বিদ্রোহে রূপান্তরিত হইল। 
মীরাট, দিল্লী ও অযোধ্যা 'ভন্ন কানপুরে নানাসাহেব, ঝাঁসতে ঝাঁসর রাণশ এবং 
জগদশীশপুরে কুনওয়ার সং িদ্বোহে এক একটি আত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ কাঁরয়া- 


ল ক্যানিং £ ১৮৫৭ প্রান্টাব্দের বিদ্রোহ 


ছিলেন। ব্দন্দেলখণ্ডে বান্দার নলান এবং বাণপুর ও শাহগড়ের রাজগণও অনুর 


রা অংশ গ্রহণ কনগাছিলেন। ধদল্লশতে যেমন বাহাদুর ৯ 
রানির রাণী সম্রাট বালয়া ঘো'ষত হইয়াছিলেন, সেইরূপ নানাসাহেবও নিজেকে 
পেণওয়া বলিয়া ঘোণা কাঁরলেন। অযোধ্যার রোহিলখণ্ডের 
জামদারগণও নিজেরা স্বাধীন হইমা গেলেন । বোরলশর খান বাহাদুর খাঁ ছিলেন 
রা টা রহমত খাঁ'ল লং রি ॥ হান নিজেকে 'দিল্লশ-সম্াটের স্থানীয় 
মানা হানি বালা ঘোমণা কানন নিজছ্ব শালনন্যনস্থা চাল. করিলেন। 
| নবেরিলীর দত্ঠান্তচ অনুসপণ করিয়া লিজার াজোও মাহমুদ খাঁ 
দল্লী-সম্রাটের প্রাতনাধি হিসাবে নিজেকে, ঘোষণা কাঁবিলেন । এইভাবে বানর স্থানে 
স্থানীয় প্রাতপত্তিশালী ব্যান্তগণ শাসন-্ষমহা নিঙ্গ হস্তে গ্রহণ করিয়া ব্রিশ-শাসনের 
অবসান ঘটাইতত চাহলেন । 
বিহারে দানাপ,র নামক স্থানের সিপাহীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিনা কুনওয়ান িং-এর 
বহার ও বাংলাদেশ. নেতৃন্াপীনে সমবেত হইল । দেওগড়এর সেনাবাহনগও বিদ্রোহে 
যোগদান কারিল । বাংলাদেশে চাকা ও চট্রগ্রামে সিপাহগগণ বিদ্রোহ 
হইলে উভয় শ্থানেই তাহাদিগকে সহজে দমন করা হইল । 


দাবিও তা এ ভারত, রাজগ্থান প্রীত অঞ্চলেও বিদ্োহের আগা ছড়াইয়া 
পদাক্কণাত্য নরা-৮ প।ডল | 


২৪১ 


নিন [বিদ্রোহ-দমন ( 90010707655100 01 (176 88০18) £ বিদ্বোহপদের 
ব্রটশ বদ্েষ কোন কোন চ্ছানে দোষ ইওবোপপয় 
নশংলতা 


নারী ও টিশদের হতাকাণ্ডে প্রকাশলাভ করিয়াছিল 
বটে, কিন্তু ধিদ্বোহ দমনে ব্রিটিশ কতৃপিক্ষের পৈশাচিহতা 
কোন অংশে কম ছল না। 

[বদোহের প্রথম দিকে ব্রিটশ পক্ষ পরাজয় স্বশকার কাঁরতে বাধ্য হইলেও সার: জন 
(বদ্রোহ দমনে ক্লিশ লরেন্স, সাব হেনরী লরেন্স, হেভেলক্‌, আউটরাম বা উদ্রাম্‌, সার 
কর্মচাবী ও সেনাপত- কোণ্লন ক্যাম্পবেল: প্রীতি ইংরাজ কছারী ও সেনাপ?তদের 
হি তৎপরতায় এবং শিখ, নেপালণ ও ব্রিটিশ সৈননকদের সাহায্যে শেষ 
পণন্ত পিদ্বোহ দমন করা সম্ভব হইয়াছল । 

[িদ্োহগদ্বে নেউবগর মধো প্রধান ছিলেন কানপুরের নানাসাহেব ও তাঁতয়া 
তোল । শালা ভোপীর প্রত নাম রামচন্দ্র পান্ভুরঙ্গ তোপ । ইন তঁতয়া হোপশ 
নামেই সনধক প্রসিদ্ধ ॥. ভটওয়া ভোপণ নানাসাহেবের প্রধান পাম্বচির হিসাবে বিদোহে 
অংশগ্রহণ কাঁররাগ্ছলেন । নানাসাহেবের অপর একজন বিশবন্ভ অনুচর “ছিলেন 
আংজন-টল্লা। ব্রি১শ কতৃপক্ষ নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে 
নানাসাহো আজম-উল্লাকে ডাইরেক্টর সভার নিকট এবষয়ে আলাপ-আলোচনার জনা 
ইংলন্ডে প্রেরণ কাঁরয়াহলেন ৷ বিদ্রোহী নেতৃবর্গের অপর একজন ।ছলেন রাজপুত- 
দলপতি কুনওয়ার সিং। ই'ন জগদ্ধশপরের ( আর:রা ) তালুকদার ছিলেন৷ ফৈজ্াবাদের 
মৌলভণ আহ-মদ-্উল্লা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হিন্দ ও ম.সলমানগণকে সমবেতভাবে 
দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তিনি নিজ অন:চরবর্গসহ ব্রিটশের 


২৪২ ভারতের ইতিহাসকথা 


বিরদ্ধে অস্পাধারণও করিয়াছিলেন । ঝাঁসীর রাণীর কথা কাহারও আবাদিত নহে। 
তাঁহার সামরিক দক্ষতা ও দূরদশি“তা, তাঁহার সাহস ও বীরত্ব ব্রিটিশেরও প্রশংসা 
দ্রোহ নেতবর্গ£ অর্জন করিয়াছিল । মধা-ভারত ও বুন্দেলখশ্ডের বিদ্রোহের নেতৃত্ 
নানাসাহেব, তাঁতয়া- করিয়াছিলেন ঝাঁসির রাণশী। তাঁতিয়া তোপী ও ঝাঁসর রাণী 
তোপাঁ, আজম-উল্লা, অনন্যসাধারণ সামরিক কোঁশল প্রদর্শন করিয়া গোয়ালিওর আঁধকার 
রি করিয়াছিলেন । ইহার পর সার- হিউ রোজ-এর অধাঁনে এক 

ব্রিটিশ বাহিনীর সহিত যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারাইয়া ভারতাঁয় 
বাঁরাঙ্গনাদের অন্যতম হিসাবে অমরত্ব লাভ কারয়াছেন। তাতিয়া তোপী হিউ রোজ-এর 
হন্ভে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু পরে ধৃত হন এবং প্রাণদন্ডে দশ্ডিত হন। 
নানাসাহেব পরাজিত হইয়া নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন । পরে কিভাবে তাহার মৃত্যু 
ঘটিয়াছিল সে-বিষয়ে সঠিক কিছ আনিতে পারা যায় না। 

এ-দিকে ব্রিটিশদের পক্ষে দিল্লী জয় করা অপাঁরহার্য ছিল। কারণ, হিন্দ্ভানের 
ভ্রিটিশ শাল্তর দিল্লী সার্বভোমত্বের সাঁহত দিল্লী রাজধানীর ছিল এক আবিচ্ছেদ্য সম্পক" ; 
পুনরাধকার_বাহাদ্‌র সুতরাং দীর্ঘ চারিমাস ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ব্রিটিশ পক্ষ দিল্ল 
রী পুনরাধিকারে সমর্থ হইল । সম্াট বাহাদুর শাহ্‌ বন্দী হইলেন । 
তাঁহাকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করিয়া ম:ঘল বংশের অবসান ঘটান হইল । 

১৮৬৭ প্রীন্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকাতি (01081501691 011৪ 8০৮০] ০1 1857) £ 
১৮৫৭ প্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ শীস্পাহী বিদ্রোহ" িংবা “জাতীয় আন্দোলন” এই প্র্ন 
সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী মত আছে । প্রধানত দূইটি ভাগে এই সকল 'বাভন্ন মতকে 
ভাগ কারয়া বিচার করা উঁচত হইবে । (১) জে. বব. নর্টন (7. 9. [9:99 ), 

ডক্তর ডাফ (131 705 ) প্রমুখ বান্তদের মতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের 
৪৪ বিদ্রোহ প্রথমত, সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুর হইলেও পরে উহা 

ধ্যাপকতা এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রকীতি লাভ কাঁরয়াছিল। 
সমসামায়ক জনৈক মার্ক লেখকও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । (২) পক্ষান্তরে 
জনকে (]. ৬৬. ৪5০ ), সার সৈয়দ আহম্মদ, জনৈক বাঙ্গালী সামরিক কর্মচারণ 
_দগগাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রর্ভীতির মতে ইহা সিপাহীদের বিদ্রোহ ভিন্ন কিছুই 
ছিল না। বেসামরিক ব্যান্তদের মধ্যে যাহারা ইহাতে যোগদান কাঁরয়াছিল 
তাহাদের প্রধান এবং একমান্র উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন ও গোলযোগের সুযোগ 
গ্রহণ করা। 

উপরি-উন্ত দ্‌ইটি মতের প্রথমটিকে স্ফীত করিয়া সাভারকর, ডক্টর এস. 1ব. চোধুরণী 
প্রমুখ দেশপ্রেমকগণ ১৮৫৭ প্রীন্টাব্দের বিদ্রোহকে জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম য.দ্ধ বালয়া 
অভিহিত করিয়াছেন । বস্তুত, বিদ্রোহের সময় হইতে শুরু কাঁরয়া এযাব কোন 
সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনশত হওয়া সম্ভব হয় নাই। অধুনা প্রকাশিত ডক্রর মজুমদারের 
[196 ১৫0০5 10) 81006 [২5৮০1001857 এবং ডর 
সেনের 21806) হছে ১০৮০)-এই দইখানি গ্রন্থে নৃতন 
গবেষণালব্ধ তথ্যাদির পারপ্রেক্ষিতে সমগ্র বিষয়টিকে পুঙ্খান.পুঞখ- 
রূপে আলোচনা করা হইয়াছে । ডঙ্টর মজুমদার এবং ডক্টর সেন মোটামুটি একই কথা 


ডক্টর মজৃমদার ও 
ডক্টর সেনের আভিমত 
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বালয়াছেন। ডঞ্জর মজুমদার চার্লস্‌ রেকস্‌ (0 00905529105) নামে 
তদানীন্তন জনৈক ইংরাজ বিচারপাতর রচনার উপর নির্ভর করিয়া এবং নানাপ্রকার 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ১৮৫৭ প্রীষ্টাব্দের িপাহশ 
মূলত ?সপাহণ বিদ্রোহ বিদ্রোহ জাতীয় আন্দোলন হিসাবে প্রথম শুরু হয় নাই। প্রধানত 
_কোন কোন অঞ্চলে ইহা একাট সিপাহী 'বিদ্রোহই বটে, কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে 
জাতীয় আন্দোলনে সিপাহী বিদ্রোহ-ই প্রসার ₹ভ করিয়া জাতীয় আন্দোলনে 
রুপান্তারিত রূপান্তরিত হইয়াছল। বত'মান উত্তরপ্রদেশের আঁধকাংশ, 
মধ্যপ্রদেশের এক ক্ষু্ধু অংশ এবং বিহারের পশ্চিমাংশে দিপাহা বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহ 
হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অন্যত্র ইহা সিপাহী বিদ্রোহ ভিন্ন অপর কিছ ছিল না।* ডতর 
সেনও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়। বলিয়াছেন যে, ১৮৫৭ শ্রশষ্টাব্দের বিদ্রোহ 
সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও সকল স্থানে ইহা কেবল সপাহীদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না। বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে বিদ্রোহীদের পশ্চাতে জনসাধারণের 
সমর্থন ছিল। অবশ্য স্থানীবশেষে এই সমর্থনের মারা অ্প বা আধক ছিল। 
এখানে বলা প্রয়োজন যে, ডষ্তর মজুমদার বা ডষ্টর সেনের য্ান্ত সব“ক্ষেত্রেই অকাট্য 
এমন নহে । কেহ কেহ মনে করেন যে, এআহাদের উভয়ের পিঘ্ধান্তই গতানৃগাঁতিক 
ও রক্ষণ») মনোবৃত্তিগ্রৃত। নট্টন ও ডক্ঈর ডাফের মন্তব্য, বাহাদুর শাহকে 
বিদ্রোহগণ কৃ 'হন্দুজ্তানের সম্রাট বালয়া ঘোষণা, বাহাদুর শাহের ঘোষণায় দেশের 
হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোককে ইংরাজ-বতাড়নে অগ্রসর হইবার আহ্বান 
প্রভীতির পরিপ্রোক্ষতে অনেকে ১৮৫৭ ধ্রীন্টাব্দের বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহের চার 
দান কারয়া থাকেন। উনাবংশ শতাব্দীতে সামরিক বলে বলীয়ান ব্রিটিশ শান্তর 
বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ভারতবাসীর পক্ষে কোনপ্রকার আন্দোলন শুরু করিবার কল্পনাও 
আসে নাই । সেই সময়ে 'বাটশের সাহত যুঝিতে হইলে সামারক শান্তও প্রয়োজন 
টার এই ছিল ধারণা । ইহা ভিন্ন, সেনাবাহনীর 'বাভন্ন দলের মধ্যে 
কোনপ্রকার একা যে না ছিল, এমন -"হ। তদপাঁর প্রাটশ- 
বিতাড়নই ছিল সেই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য । বহম্থাণ কৃষকগণও বিদ্রোহে 
যোগদান করিয়াছিল, এই প্রমাণও আছে। এমতাবস্থায় ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ 
সামারক বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হওয়াই ছিল তদানীন্তন পাঁরস্থিততে একমাত্র যযান্তসম্মত 
পন্থা । সুতরাং ১৮৫৭ প্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথম সামরিক বিদ্রোহ হিসাবে শুরু 
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২৪9 ভারতের ইতিহ।সকখ। 


হইয়াছিল, পরে কোন কোন শ্ঘানে জাতায় রুপ গ্রহণ করিয়াছিল, এইরূপ স্ক্ষ 
পার্থকোর ভিত্তিতে উপযক্ত ময?দা না দিবার যুক্তি নাই, এ-কথা অনেকে মনে করিয়া 
থাকেন। আর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবাসাঁর জাতীয় তাবোধকে আজিকার 
মানদণ্ডে বিচার করিলেও চলিবে না। ব্যাপক ব্রিটিশ বিদ্বেষ প্রথমত সেনাবাহিনশীর 
বিদ্রোহে প্রকাশ লাভ করিলেও জাতাঁয় চরিত্র ক্ষণ হইবার কোন কারণ নাই । 
এই বিদ্রোহের সুযোগে প্রধানত ব্যান্তগত কারণে ব্রিণশের প্রতি শত্র-ভাবাপন্ন ব্যন্তিগণ, 
পদচাত ও ক্ষমতাচাত শাসকশ্রেণী ও জমিদারগণ স্ব-স্ব প্রাধানা-স্থাপনে ব্ন্ত ছিলেন 
বটে, কিন্তু বিদ্রোহ যদি সফলতার পথে অগ্রসর হইত তাহা হইলে শেষ পর্য্ত এই 
স্বার্থান্বেষী, প্রজার স্বার্থবিরোধী শাসকবর্গকে যে পুনরায় ক্ষমতা হারাইতে হইত 
তাহার সম্ভাবনা একেবারে ছিল না, এ-কথা বলা যায় কি? 


যাহা হউক, উপসংহালে এই কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৫৭ প্রীত্টাব্দের 
উদ বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন স্থির সম্ধান্তে পৌহান সম্ভব হয় 
নাই। নুতন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইলেই এই বিষয়ে যে মতানৈক্য 


রহিয়াছে উহার অবসান ঘটিবে ।* 


১৮৫৭ প্রশম্টাব্দের বিদ্রোহের বিফলতার কারণ ( 0810398 01 (119 18110016 ০01 (1)9 
ঢ৪%০]৫ 01? 1857) ১৮৫৭ প্রীছ্টাব্দের বিদ্রোহের বিফলতার বািভন্ন কারণের মধো 
সবপ্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিদ্রোহীদের কার্যপল্যা, সময় প্রভৃতির সম্পর্কে 
ভিজভিনরিল উপযস্ত যোগাযোগ বা সংহতি ছিল না। ফলে, একই সময়ে সকল 

ক্ছানে বিদ্রোহ যেমন শুরু হয় নাই, তেমনি সর্ব একই নীত বা 
কর্মপন্থা অনুসৃত হয় নাই । দ্বিতীয়ত, নানাসাহেব ও বাহাদুর শাহের মধ্যে স্বার্থের 
প্রীতদ্বন্দিহতা ছিল । নানাসাহেব পেশওয়া হইবার এবং মারাঠা 
(২) আদর্শ ও * 
উদ্দেশোর পার্থক্য প্রাধান্য পুনঃচ্ছাপনের জন্য সচেম্ট ছিলেন। বাহাদুর শাহ্‌ 
তা ভাারিকসারি স্বভাবতই চাহিষ্বাছিলেন মৃঘল প্রাধান্য পুনরুঙ্জীীবত কাঁরতে । 
রত তৃতীয়ত, ইতচ্ভতঃ বিক্ষিপ্তভাবে 'বিদ্রোহ দেখা দিবার ফলে উহা 
আণুলিক সীমার মধো গণ্ডিবদ্ধ হইয়া পাড়য়াছিল। দক্ষিণ-ভারতে 
এই বিদ্রোহের বিস্তৃতি ঘটে নাই। চতুর্থত, বিদ্রোহী নেতাগণের ব্যাপক বিদ্রোহ- 
পারচালনার মত যোগ্যতা ও দক্ষতা ছিল না। ঝাঁসির রাণী, নানাসাহেব, তাতয়া 
তোপথ, কুনওয়ার সং প্রভাতি নেতবর্গ স্ব-স্ব এলাকায় সুযোগ্য 
(৪) সুযোগ নেতার নেতৃত্বের পাঁরচয় দান করিলেও ব্যাপক বিদ্রোহের সামাগ্রক 
8 পরিচালনার ক্ষমতা তাহাদের কাহারও ছিল না। উপযু্ত নেতৃত্বের 
অভাব বিদ্রোহের অসাফলোর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, এ-কথা অনস্বীকার্য । তদানীন্তন 
দেশশয় রাজগণের মধ্যে কেহই এই বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই । পণ্চমত, বদ্রোহের 
পরাজয়ের কারণগুির মধ্যে ব্রিটিশ কুটকৌশলেরও উল্লেখ কারতে হইবে । ভীীতপ্রদর্শন 


* ১৮৫৭ খাষ্টাব্দের বিশদ আলোচনা এই গ্রন্থে সংযোগ করা সম্ভব নহে । মোটামুটি ধরনের 
আলোচনা করা হইল মাতু। 
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করিয়া এবং প্রয়োজনবোধে উপযুস্ত পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া তাহারা অনেককেই 
(৫) ব্রিটিশ কৃটকৌশল সপ? টানিতে সক্ষম হইয়াছল। শিখদের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কৌশল 
সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হইয়াছিল। মান দশ বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ 
সরকার পাঞ্জাব আধিকার করিয়া শিখ-শান্তর অবসান ঘটাইয়াছিল, িন্তু সেই শিখদের 
বরিটিশ-শস্তি এই 'বিদ্রোহ-দমনের কার্যে নিয়ো” করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ঘম্ঠত, 
'বিদ্রোহকে সমগ্রভাবে পরিচালনার কোন সামাগ্রক পরিকম্পনা বা কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল 
না। ফলে, বিদ্রোহীদের শি ইত্তঃ 'পাক্ষিপ্তুভাবে অযথা নিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 
(৬) বিদ্রোহীদের কোন কোন স্থানে বিদ্রোহীদের মধ্যে সংগঠনের পরিচয় পাওয়া 
সংগঠনের অভাব গেলেও বিদ্রোহকে জয়যুস্ত করিতে হইলে যে কেন্দ্রীয় পারচালনা 
ও পরিকল্পনার প্রমোজন হয়, হাহা ১৮%৪ খ্রইন্টাব্দের বিদ্রোহে গড়িয়া উঠে নই। 
সগ্তমত, ব্রিটিশ সেনাবা?হনী যাহাতে দিল অবরুদ্ধ করিতে না পারে সেইজনা প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা না করিয়া বিদ্রোহগণ অত্যন্ত ভুল করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, দিল্লী যখন 
ত্রিঘটশ সৈন্য কতৃকি অবরুদ্ধ হইয়াছিল তখন দিল্লীর অভ্যন্তর হইতে 
বাধা দানের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতেও অবরোধকারী 'ব্রাটশ 
বাহিনীকে আকমণ করিবার চেষ্টা না করিয়া বিদ্রোহগণ সামরিক 
এদ্‌রদার্শতার পরিচয় দয়াছিল।* অজ্টমত, ত্রিটিশ সেনাবাহিনীর সামারক দক্ষতা, 
গোলাবারদের প্রাচুর্য এবং সবোপরি একই সেনাপাঁতর 
(৮) শ্াটশ _. শনাদরশান্যায়ী যুদ্ধ করা প্রভৃতির স্থলে িপাহপদের সামরিক 
সেনাবাহনীব দঙ্ষতা রি _ রি 
দগ্মহার নানতা, গোলাবারুদের অগ্রাচূর্য এবং সর্বোপার 'বিচ্ছন 
ও বিক্ষিপ্ত সামরিক নেতত্ব তাহাদের দুবলিতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 'ব্রিটশ 
সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা, সামরিক দূরদশিতা, উন্নত ধরনের সেনাপাতত্ব বিদ্রোহীদের 
পরাজয়ের কারণ ছিল, বলা বাহুল্য । 
বিদ্রোহের ফলাফল (16990108 01 1179 1২6৮০] ) 8 ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ বিদ্রোহ 
1[বফলতায় পর্যবাঁসত হইয়াছিল বটে, কিন্তু হহার ফলে ভা' দব্রটিশ শাসনের ব্যাপক 
পারবর্তন বাঁটয়াছিল। প্রথমত, ইংলড্ডর ব্রিটিশ কতৃপিক্ষ স্পই বৃবিতে পারয়াছলেন 
যে, একটি ব্যবসায় প্রতম্ঠানের হস্তে "ত ঝড় নাম্রাজোর শাসনভার 
ই ছাঁড়য়া দেওয়া 'নরাপদ নাহ। এই কারণে ভারতে 'ব্রাটশ ইস্ট্‌ 
কোম্পা নর শাননেরা চি ২ ৃ 
রসাল ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর শাসনের অবসান ঘটাইয়া এই সাম্রাজ্য 'ব্রাটশ 
সরকারের অধীনে স্থাপন করা হইল। 
আধুনিক এঁতিহাসকদের একজনণ* ১৮৫৭ প্রীহ্টাব্দের বিপ্রে।হকে দুইটি পতনোন্মুখ 
শাসনব্যবন্থার সংঘর্ষ বাঁলয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন । এই দুইটির একটি হইল 
ভারত্গয় মুসলমান ও খারাঠ: শী্ত ও শাসনবাবস্থা, অপরটি হইল ইংরাজ ইস্ট্‌ ইপ্ডয়া 
কোম্পানর শাসনব্াবস্থা। এই বিদ্রোস্বে ফলে ইভসেরই াতন টিয়া ব্রিটশ 
সরকারের শাসন অর্থাৎ ব্রিটিশ মহারাণীর এ।সন গ্থা।',- হইঘাছিল। 


€৭) বিদ্রোহীদের 
সামারক তূল 


ছু ৬10০,1৬[700170171-, 0,271. 
1 911 ধি১।াতেও ] ০21৮87 5106, 41172151010 ০2 771472 ১:510801 £901095, 0. ১69. 


তনু তত 


২৪৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


ভারত-শাসনের উত্নোতির জন্য একটি আইন পাস করিয়া ভারতের শাসনভার একজন 
সেক্রেটারী ও পনর জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কাউন্সিলের হস্তে ন্ন্ভ করা হইল। 
ভাইস নিরোগ এই সংস্থাটি ইংলন্ডে স্থাপিত হইল এবং ইংলণ্ডের মহারাণশর 
পক্ষে ভারতের শাসন-পারচালনার দায়িত্ব এই কাউন্সিল 
ও সেক্রেটারীর হচ্ছে ন্যন্ত করা হইল। ব্রিটিশ সাবভোম ক্ষমতার প্রতক মহারাণণ 
ভিন্রোরিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের গবর্ণর-জেনারেলকে ভাইসরয় বা প্রাতানধি 
নিষ-ন্ত করা হইল। 
দ্বিতীয়ত, মহারাণীর ঘোষণা দ্বারা লর্ড ডালহোৌসী-প্রবর্তিত স্বত্ব-বিলোপ-নগাত 
পারত্যন্ত হইল । এই ঘোষণায় স্পম্টভাবে বলা হইল যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে 
আর রাজ্যবিষ্ভার করিবেন না। দেশশয় ন:পতিদের মনে ব্রিটিশ সরকারের প্রাত যে- 
ন্ববিলোপনশীত সন্দেহ উপজাত হইয়াছিল উহা দূরীকরণের জনাই এই কথার উল্লেখ 
পরিতান্ত করা হইয়াছিল, বলা বাহুল্য । ইহা ভিন্ন, দেশীয় রাজগণের 
উত্তরাধিকার তাহাদের নিজ-নিজ আইন অন-সারে নিয়ন্মিত হইবে 
এবং দত্তক পনৃত্র গ্রহধ্ধের ব্যাপারেও তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে ।* 
তৃতীয়ত, ভারতের শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের আঁধকতর অংশদানের নীতও গৃহশীত 
শাসনব্যবস্থা আধক হইল । ভারতের ব্রিটিশ শাসক-সম্প্রদায় এবং ভারতাঁয় জনসাধারণের 
সংখ্যক ভারতাঁয় মধ্যে কোনপ্রকার যোগাযোগ ছিল না বলিয়াই ১৮৫৭ শ্রান্টাব্দের 
নিয়োগ নত বিদ্রোহ ঘাটয়াছিল, এই কথা স্মরণ কাঁরয়া ভারতবর্ষের শাসন- 
ব্যবস্থায় আঁধক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগের নশীতি প্রবাঁতত হইল । 
চতুর্থত, ১৮৩৩ প্রীন্টাব্দে মাদ্রাজ ও বোম্বাই কাউন্সিলের আইন-প্রবর্তনের ক্ষমতা 
কলিকাতা কাউীম্সিলের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছল, কন্তু বিদ্রোহের পর এই কেন্দ্রীয়করণ- 
উদ্দিন্স-ারী - নতি পরিত্যন্ত হইল। ১৮৬১ শ্রীদ্টাব্দের কাীন্সলস: থ্যান্ট 
(১৮৬১) (০০০020115 £১০) পাস কাঁরয়া বোদবাই ও মাদ্রাজ কাউীন্সলের 
আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ফিরাইয়া দেওয়া হইল । ব্রিটিশ শাসনাধশীনে 
কোন প্রদেশ গঠন করা হইলেই উহাতে কাউন্সিল হ্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল । এই 
সকল কাউন্সিলে ভারতীয় সভ্য গ্রহণের বাবস্থাও করা হইয়াছিল । 
পণ্চমত, ১৮৫৭ প্রীচ্টাব্দের বিদ্রোহের ফলে '্রিটিশ শাসকবর্গের মধো যে-ভীত ও 
সাম্ভাজাবাদী বিভেদ সন্দেহের সছ্টি হইয়াছল, তাহা দূর কারবার জন্য এবং ভারতে 
নীতি (7১11০ ০: 'ব্রাটশ-শাসনের নিরাপত্তা বধানের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ করৃপিক্ষ সাম্রাজা- 
1700515 ) বাদশ বিভেদ নখাতির (10116 €€ ১00001% ) প্রচলন করিতে সচেন্ট 
হইলেন । সেই সময় হইতেই সাম্প্রদায়িকতার বিষবক্ষ রোপণের চেষ্টা শুরু হইল । 
ষ্ঠত, ভারতণয় গসপাহদের সংখ্যার অনুপাতে আঁত নগণ্য সংখ্যক ব্রিটিশ সৌনিক 
বটিশ সৈনাসতখো রাখিবার বিপদ বুঝিতে পারিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরও বহু 'ব্রাটশ 
বক্ধ সৈন্য ভারতবর্ষে আনাইয়া ভাবষ্যতে সিপাহী বিদ্রোহের পথ বম্ধ 
কারতে চাহলেন। ইহা ভিন্ন, যাবতীয় দায়িত্বমূলক কার্যে 
কেবলমাত্র ইংরাজ কমণচারী নিয়োগের নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল । 
২ ক নুণ০700500&, 0821565, 0. 46৫. 


লর্ড ক্যানিং £ ১৮৫৭ প্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ২৪৭ 


সপ্তমত, ১৮৫৭ প্রীন্টাষ্দের বিদ্রোহের অনাতম গুরত্বপূর্ণ ফল ছিল শাসক অর্থাৎ 
ব্রিটিশ এবং শাঁসত অর্থাৎ ভারতীয়দের মধ্যে গভীর পারস্পরিক ঘূণা, বিদ্বেষ ও 
সন্দেহ । সার জজ প্রেভেলিয়ান (51 06016 1015৬615217 ) 
৬ রর বিদ্রোহের প্রত্যক্ষদশখ ছিলেন । বিদ্রোহীরা যখন এক-এক দ্ছান হইতে 
ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সন্দেহ বিতাঁড়ত হইতোঁছল সেই সময়ে তিনি সামরিক কর্মচারাঁদের 
আলাপ-আলোচনা, তাহাদের আক্রোশ, নৃশংসতার সব কিছুর 
প্রত্যক্ষসাক্ষী ছিলেন। সামারক কমচারীরা বাণারস লংশ্ঠনের পরিকল্পনা যখন করে, 
তখন তান সশরীরে সেইখানে উপাস্থিত ছিলেন। বাণারস তখন একজটার বা 
নিউ-ইয়রকএর মতই ইংরাজ-অধ-ধষিত শহর ছিল। উহার ধনদোঁলত 
দ্রোহ অবসানে প্রায় দশ কোটি টাকা মূল্যের কম ছিল না। ট্রেভোলিয়ানের মতে 
ভারতবাসীদের উপব 
নসংশ অত্যাচার. সামারক কর্তৃপক্ষের নৃশংসতার তুলনায় বেসরকারী ইংরাজ কর্ম 
| চারীদের নৃশংসতা ও প্রাতশোধপরায়ণতা শতগণে বোঁশ ছিল। 
কারণ এই সকল লোক ভারতবর্ষে অর্থ রোজগারের উদ্দেশ্যেই আ'সিয়াছিল, ভারতবাসীর 
ধন, মান, প্রাণ তাহাদের অর্থললৃপতার নিকট কিছুই ছিল না। বিদ্রোহে তাহাদের 
জীবন ও আ।ঞ্ত সম্পদ |বপন্ন হইয়া পাঁড়য়াছিল। বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হওয়া 
মাত্র তাহারা ভারতবাসীর উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়া তাহার প্রাতশোধ গ্রহণে অগ্রসর 
হইয়াছিল । কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার এই ধরনের প্রাতশোধপরায়ণ নিচ 
মনোবৃত্তিস্পন্ন লোকের উপর গ্থানীয় শাসনের ভার সামায়কভাবে দিতে বাধা 
হইয়াছিলেন। সেই সকল স্থানে পূর্ণমান্রায় সন্ত্রাসের শাসন ইহারা চালু করিয়াছিল। 


বিদ্রোহ চলাকালে এবং উহার অব্যবাঁহত পরে ইংরাজী পান্রকাগতীল ভারতলাসনর 
উপর অত্যাচার করিবার জনা সকল রকমে উসকানি দিতে ুটি করে নাই। ফরাসী 
নারীর বি"্নবের কালেও ম্যারা বা তিবার্ট (2৬0১৬ 9:7৩), ইহারা 
উসকাঁনম'লক প্রচাব কেহ এই ধরনের প্ররোচনা দিতে সক্ষম হন ন। | প্রাতশোধ গ্রহণের 
| নামে ভারতবাসীকে_ অর্থাৎ একটি সমগ্র জাতকে হতা, লৃণ্ঠন, 
নৃশংস অত্যাচারের শিকার কারবার জন্য প্রতদিন ইংরাজী পন্লিকাগহীলর উসকানমূলক 
রচনা সাংবাদিকতাকে কদর্য, নিচ প্রচারপত্রে পরিণত করিয়াছিল । সিপাহীরা বিদ্রোহে 
যোগ দিয়াছিল এজন্য প্রতোক হিন্দু এবং প্রত্যেক মুসলমানকে বিদ্রোহী, বিশবাস্ঘাতক, 
হত্যাকারী [বিবেচনা করিয়া একই ফাঁসির দড়িতে ঝুলাইতে ৯”ব এই ছিল তাহাদের 
মূল বন্তবা। তাহারা লর্ড ক্যানিং যথেষ্ট পারমাণে নশংস হইতেছেন না, সেইজন্য 
তাঁহাকে পর্যন্ত দোষারোপ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই । 


এই সকল কারণে ভারতবাসী ও ইংরাজদেন মধো এক গভীর “রস্পারক ঘৃণা, 
ইংলন্ডে ক্রমে এই. বিদ্বেষ ও সন্দেহের স্যাষ্ট হ-য়াছল। ইংলগ্ডে ভারতে ইংরাজদের 
নৃশংসতার বিরুদ্ধে এই প্রাতিশোধাত্মক নতি গভশর উদ্বেগ ও বিরোধিতার সৃচ্টি 
প্রাতাকরয়া করে। কোন কোন পান্রকায় ভারতবাসীর প্রাত উদার ও 
সৌজন্যমূলক বন্তব্যও প্রকাশিত হইতে থাকে । অবশ্য এক শ্রেণীর পাণ্রকা এই 


২৪৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


সব'কছূর এমন কি, এই সকল বন্তব্য প্রকাশের জন্য সেই।সকল পাকার বিরুদ্ধাচরণ 
করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই ।* 

সর্বশেষে, ১৮৭ খীষ্টাব্দের বিদ্রোহের কারণগুলির মধ্যে ব্রিটিশ শাসনাধীনে 
সম্কোর-শীতি পারতান্ত সতীদাহ-প্রথা দমন, ইংরাজী শিক্ষার/প্রবর্তন প্রভৃতি সংস্কার প্রবর্তন 
_ প্রাতিক্িয়াশশলতা অন্যতম কারণ ছিল, এই কথা উপলব্ধি কাঁরয়া 'ব্রটিশ কর্তৃপক্ষ 

ংস্কার-কাযাঁদি গ্রহণে স্তক্তা অবলঘ্বন করিয়া চাঁলতে 
লাগিলেন। বস্তুত, তাঁহারা প্রাতিক্রিয়াশশল হইয়া উঠলেন । 

প্রথম ভাইসরয় হিসাবে লর্ড ক্যানং (1,01৭. 020101176 29 1119 [1781 ৮10610৬ ) 
বিদ্রোহের অবসানের পর ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতীয় শাসনবাবস্থা স্থাপিত হইলে 
তদানীন্তন গবর্ণরজেনারেল লর্ড কানিং সর্বপ্রথম ভাইসব্রয় 'নযুন্ত হইলেন । লর্ড 
ক্যানিং ছিলেন উদারচিত্ত, মানবতাসম্পন্ন শাসক । ১৮৫৭ গ্রীত্টাব্দের বিদ্রোহের পর 
শান্ত ও শৃঙখলা পুনঃগ্থাপনের দায়িত্ব স্বভাবতই লর্ড ক্যানিং-এর উপর নান্ত হইল । 

তিনি ক্ষমা, উদারতা ও সহানুভূতির মনোবৃত্তি লইয়া তদানীন্তন 
৪৮4 ভারতবাসীর মন হইতে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন । 

কিন্তু ভারতদ্ছ 'ব্রাটশ-সম্প্রদায় এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণের মো 
একাংশ বিদ্রেহে লিপ্ত ব্যান্তবর্গের প্রতি চরম শান্তিদানের দাবি কারতে লাগিল। লর্ড 
ক্যাঁনং তাঁহার স্বদেশবাসীর এই প্রাতীহংসাপরায়ণ মনোবাত্তির সমর্থন কারলেন না। 
তন তাঁহার উদার নশীত হইতে একন্দও টাঁললেন না। এজনা তাঁহার বিরুদ্ধে 
তদানীন্তন ব্রিটিশ-সম্প্রদায় নানা কটাীন্ত করিতেও দ্বিধা করেন নাই । এমন কি, এহার 
নীতি দূর্বলতা, অক্ষমতা ও অন্ধ উদারতার দোষে দুষ্জ এইরুপ অভিযোগ করিয়া 
তাঁহারা লর্ড কাানিং-এর অপসারণ দাবি করিয়াছলেন । 

১৮৫৮ শ্রীঙ্টাব্দের মহারাণণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
শাসনের অবসান ঘাঁটলে কোম্পানির সেনাবাহনীর পুনর্গঠনের প্রয়োজন হইল । ইহা 
[ভন্ন, বিদ্রোহের পর নূতন সামরিক নীতি প্রবর্তন করিয়া ভবিষাতে বিদ্রোহের সম্ভাবন। 
দূর করবার চেষ্টা চলিল। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের সমগ্র 
সেনাবাহনীর এক-তৃতীয়াংশ ইংরাজ সৈনিক দ্বারা গাঠিত হইবে, 
এই নাত গৃহীত হইল । কোম্পানর সেনাদল ভাঙ্গয়া দয়া নৃতনভাবে সেনাবাহনী 
গঠন করা হইল ; গোলন্দাজ বাহনী কেবলমাব্র ব্রাশ সৌনকদের লইয়া গঠিত হইবে, 
এই নীতিও কার্যকরী করা হইল । 

1বদ্রোহের ফলে সরকারণ ধণের মানা বহ্‌গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সূতরাং আর্থিক 
পুনর্গঠনের উদ্দেশো ইংলপ্ড হইতে উইলসন্‌ (72095 ৬15০০, ) নামে জনৈক রাজস্ব- 
বিষয়ে আভিজ্ঞ ব্যান্তকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইল । উইলসন রাজস্ব-আয় বৃদ্ধির 
টার রাত উদ্দেশ্যে আয়কর এবং আমদানি শুল্ক হ্থাপন করিলেন। ইহা 
[ভন্ন, কাগজ মুদ্রা প্রচলন এবং সরকারী বিভাগগুলি হইতে নিতা 
প্রয়োজনের আর্তারন্ত কর্মচারণ ছাঁটাই করিবার পরিকল্পনাও তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 


সামারক পুনর্গঠন 


পপ ও পর অর 


+ ৬1৫০, 44171510701 18412, ৮5 1৮1০1)901 205%০1055%119৬51520 94০৫০৫ 10 
67061790910, 00. 265-72. 


লর্ড ক্যানং £ ১৮৫৭ প্রণঙ্টাব্দের বিদ্রোহ ২৪৯ 


কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে স্যামুয়েল লেইং (9517061 [79176 ) পরবতখ অর্থসচিব 
নিষস্ত হইয়া আসিয়া উইলসন্‌ কর্তৃক আরব্ধ কার্ সম্পাদন কারিলেন। 

ইতিমধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবদ্ভের ঘৃটিগুলি প্রকট হইয়া উঠিলে ১৮৫৯ প্রপচ্টাব্দে 
ভি একট রাজস্ব আইন পাস করিয়া রায়তদের বিনা কারণে উচ্ছেদ 
পেনাল কোড: ১৮৬০), করা নিষিদ্ধ হইল । লর্ড শ্যানিং-এর আমলে লর্ড ম্যাকলের 
ফৌজদারী আইনাবধি আরব্ধ ভারতীয় পেনাল কোড. (9091 0০৭০ ) এবং ফৌজদারগ 
(১৮৬৯), হাইকোর্ট আইনবিধির ( 00100109] [০00০916094৫ ) সংকলন সম্পন্ন 
চি হইল। ১৮৬১ খীষ্টাব্দে পূর্বেকার সংপ্রশম কোর্ট এবং কোম্পানি 
প্রাতাঞ্ঠত অপরাপর আদালতের স্থলে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে একটি করিয়া হাইকোর্ 
স্থাপিত হইল । 

লর্ড ক্যানং-এর আমলে কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্ুজে একটি কাররা 
বাব ব্*বাবদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল । লর্ড ক্যাঁনং নখলকর সাহেবদের 
বনবাবপ্যালয় স্থাপন 

অত্যাচার হইতে ভারতীয় কৃষকদের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কতক 

ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন । 


ভারত সরকার মাইন, ১৮৫৮ (0০৮6]7170716170 01 [7015 40) 1858) 8 ১৮৭ 
থীষ্টাব্দের বিদ্রোহের ফলে একথা সূস্পন্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, একটি বাঁণক 
কোম্পানির হষ্তে ভাবতবর্ষে অবাস্থত বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজোর শাসনভার আর 
জাযার্ হাঁড়য়া রাখা সম্ভব নহে, এজন্য ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার 
ক্ষমতা নাট আইন পাস করিয়া ঘোষণা করা হইল যে, ভারতবর্ষের কোম্পানির 

রাজত্বের অবসান ঘাঁটয়া কোম্পানর সকল ভূসম্পান্ত ও ক্ষমতা 
মহারাণী ভিক্টোরিয়া তথা ব্রিটিশ শান্তির প্রতীক রাজমুকুট (0০0 )-এ বত্ণইবে। 
একজন সেকেগারী-অব্‌-স্টেটতফর-ইন্ডিয়া (5৩0০ ০৫ ১০৪০ 192 10019 ) ও তাঁহাব 
একাঁত পরিষদ ভারতবর্ষের শাসন পাঁরচালন। করিবে । এই সেক্রেটারী ও তাঁহার 

পরিষদ ইস্ট: ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও বোর্ডঅবৃকপ্ট্রোল যেক্ষমতা 
জি প্রয়োগ করিত, সৈই সকল ক্ষমতা এয়োশ করিবে। গবর্ণর- 
পারযাদের উপর. জেনারেল ও 'বাভন্ন প্রদেশ ও প্রোসডেন্সীর গবর্ণরগণ মহারাণ? 

কর্তৃক নষুন্ত হইবেন। গবর্ণর-ছেনারেল মহারাণঈর প্রাতনাধ 
হিসাবে ভাইস্রয়' ( ৬1০০5 ) নিযুস্ত হইলেন । 


১লা নভেম্বর, ১৮৩৮ এলাহাবাদের এক দরবারে ভারতের সর্বপ্রথম ভাইস্রয় লড' 

কানিং মহারাণীর পক্ষে ঘোষণা পাঠ করিলেন যে, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত 

হইবে, জনসাধারণকে তাহাদের চিরাচরিত আধিক'র ভোগ করিতে 

এলাহাবাদার দরবার. দেওয়া হইবে । তাহাদে৯ প্রতি উদার, ধর্মদাহফ্‌ নীতি অনুসৃত 
মহারাণীর ঘোষণা_- 

কানপ্রের দরবান. হইবে। প্রজাদের মধ্যে ধর্মপালনের স্বাধীনতা এবং সরকারাঁ 

চাকরি গ্রহণের সমতা প্রবর্তন করা হইবে। যাহারা ১৮৫৭ 

প্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াঁছল তাহাদের সকলকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি দেওয়া 

হইল। পর বখসর কানপুরে আরও একটি দরবারে ডালহোৌসী প্রবার্তত দ্বত্ব-বিলোপ- 


২৫০ ভারতের ইতিহাসকথা 


নীতি' নাকচ করিয়া ঘোষণা করা হইল যে, কোম্পানির সহিত যে-সকল চুক্তি দেশ" 
রাজন্যাবর্গ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, স্গেঃলির মর্যাদা দেওয়া হইবে । 


১৮৫৮ গ্রীক্টাব্দের ভারত আইনের সমালোচনার সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে, ব্রিটিশ পাললনমেন্ট আইন পাস করিয়া ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ সরকারের হজ্জে 
গ্রহণ কাঁরলেও পালণমেন্ট এই শাসনব্যবন্থায় "ঘুমন্ত অভিভাবক" (51960 £0810291) ) 
হিসাবে রহিয়া গিয়াছল। প্রকৃত শাসনকাষের দায়িত্ব দেওয়া 
হইয়াছিল সের্রেটারী-অব-স্টেট-ফরূ-ইশ্ডিয়া ও তাঁহার পাঁরষদেব 
উপর। কিন্তু তাঁহার পরিষদের পক্ষে যাহা কিছু ভারতে অবাস্ছিত ব্রিটিশ সরকারকে 
অর্থাৎ গবর্ণর-জেনারেলকে সকল প্রকার উপদেশ-নিদেশ দিবার একমান্র আঁধকারশ 
ছিলেন। ভারত সরকারের পক্ষে গবর্ণরজেনারেল যাহা কিছ ইংলশ্ডের সরকারকে 
লিখিতেন, তাহা একমাত্র সেক্রেটারী-অবৃ-স্টেটকেই 'লিখিতে পাঁরতেন-_-পারিষদকে নহে । 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ষে, সেক্রেটারী-অব-স্টেট ছিলেন তাঁহার এবং তাঁহার পারষদের 
' কার্ষকলাপের জন্য পালামেণ্টের নিকট দায়ী । কিন্তু এখানে একথাও উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে, সর্বপ্রথম সেকেটারীমঅব-স্টেট- সার: চার্লস উড তাঁহার কাউন্সিল বা 
পাঁরষদের মযা্দা ও স্বাধীনতা যাহাতে বজায় থাকে সেইদিকে বিশেষ নজর দিতেন । কিন্তু 
পালামেপ্ট কর্তৃক গঠিত ও পালামেণ্টের নিকট দাযাঁ কোন সংস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
চলিলে পালামেণ্টের নিকট দায়িত্বের নীত"বিরোধৰ হইয়া পড়ে ।” আরও একটি বাস্তব 
অসৃবিধা ছিল এই যে, অতি গুরত্বপূর্ণ বিষয়ও যাঁদ সেক্রেটারশ-মব--স্টেটং কাউন্সিলের 
নিকট উপস্থিত ন। কাঁরতেন তাহা হইলে সে-সম্পর্কে কোন আলোচনা করা চালিত না। 
এ-কথা সেক্রেটারী-অবৃ-স্টেটের কাউন্সিলের অনাতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য পার জন স্ট্রাচি, 
যান সেই কাউন্সিলর সদস্য ছিলেন দীর্ঘ দশ বৎসর, তিনি মন্তব্য কাঁরয়াছেন । 


পমালোচণা 


ভারতীয় কাডীণ্সিলস আ্যাত, ১৮৬১ (106 100150, 098000115 40101 1801) £ 
১৮৫৮ শ্রীঙ্টাব্দে যে-রাজনৈতিক পাঁরবর্তন ঘটয়াছিল তাহার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই 
কতক শাসনতীন্তক পাঁরবর্তন প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল । ইহা ভিন্ন, ১৮৫৭ থীন্ডাব্দের 
_.. বিদ্রোহের পর ভারতীয়দের সৌহার্দ্য অঞ্জনের প্রয়োজনীয়তা 
উপলসাব্ধি কারয়া সম্ভ্রান্ত ভারতীয়দের কয়েকজনকে শাসনব্যবস্থায় 
ংশদানের প্রয়োজনশয়তাও অনুভূত হইয়াছিল। এই সকল কারণে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 
ভারত*য় কাীনসল-স আযান পাস করা হইল । এই আইন অনুসারে ভারতীয় আইনসার 
কার্যাদি কেবলমাব্ আইন-প্রণয়নেই সীমাবদ্ধ থাকিবে স্থির হইল। এই আইন অনুসারে 
গবর্ণর-জেনারেলের কার্যকরী সভার সদস্যসংখ্াযা পাঁচজন হইবে এবং এই পাঁচজনের মধ্যে 


আইন-প্রণযন ক্ষমতা 


ক 409911191770170819 50৬61918071 ৬৪৭ 1901 10. 19091178 ৬/10) 00 10095045101 
562086019 ১০9৫9. “10 90190501069 09০ ৬9৫9 98315 01 19900151911115 01 01)6 ১০০1০(91% 
01 91816 (0 1150 79111910670 51179170 50)81108 214 097511141101701 1215101) ০1 17214, 
টি. 87, 4১. 0 8210006 : 0073511191107101 2215107)) 01 1741৫, টে. 65. 


লর্ড ক্যানিং £ ১৮৫৭ প্রীন্টাব্দের বিদ্রোহ ২৫১ 


তিনজনের অন্তত দশ বৎসর ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির অধণনে বা ব্রিটিশ সরকারের জধানে 
টিচার কাজের অভিজ্জরতা থাকা চাই। একজন অন্তত পাঁচ বংসরের 
পা আভজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যারিস্টার বা এ্যাডভোকেট হওয়া চাই । ভারতের 


সামরিক সেনাপাঁতিকে সেক্রেটারী-অব্‌-স্টেট: কার্যকরখ সভার সদস্য 
মনোনীত করিতে পারিবেন । 


আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গবর্ণর-জেনারেলের আইনসভার সদস্যসংখ্যা বাড়াইয়া আরও 
নযানতম ছয় এবং অনধিক বারজন সদস্য গবর্ণর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং 
ইহাদের প্রত্যেকের কার্যকাল হইবে দুই বংসর। এইসকল আঁতীরন্ত সদস্যদের অন্তত 
আইনসভার অর্ধেক সংখাক বেসরকারী ব্যন্তিদের মধা হইতে লইতে হইবে । 
সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধ. গরবর্ণর-জেনারেলের আইনস্ভার আঁধবেশন যেকোন প্রোসডেন্সপীতে 
বাঁসতে পারিবে । এইভাবে যখন যে প্রোনডেন্পীতে আধবেশন বসিবে তখন সেই 
প্রোসডেম্পীর গবর্ণর বা লেফটেনাণ্টং গবর্ণর সভার সদস্য হিসাবে উপাশ্থিত থাকতে 
পারবেন। এখন হইতে আইনসভার সদস্য হিসাবে কোন জজকে গ্রহণ করা হইত না, 
কারণ সান- চাল“স্‌ উড-এর এক মন্তব্য হইতে ইহা স্পম্টভাবে জানা যায় যে, আইনসভার 
নায় জনসাধারণের জন্য কার্য সম্পাদনে জাঁড়ত থাকিলে বিচারকদের স্বাধশন 'বচারক্ষমতা 
কতকটা ব্যাহত হইবার আশঙ্কা থাকে । 


বেসরকারণ স্দস্দের মধ্যে ভারতীয়দের গ্রহণ করিবার কোন শর্ত ১৮৬১ ধ্ীন্টাব্দের 
কাউন্সিলস অ,19-এ ছিল না। কিন্তু ভারত সরকার ও ব্রিটিশ সরকার উভয়েই 
রান এবিষয়ে একমত ছিলেন যে, ভারতীয়দের লদ্সা হপাবে গ্রহণ করা 
ভাবতীদদেব সদস্য ঃ 
হিসাবে গ্রহণের গীত প্রয়োজন । গররর-জেনারেলের নকট নিদেশেও সেক্রেটারী-অব্‌- 
স্টেটং ভারঠীরদের গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন । বোম্বাই 
ও মাদ্রাজ সরকারকে স্ব-স্ব এলাকায় আইন-প্রণয়নের অধিব-ল দেওয়া হইল ' কিন্তু 
এই সকল আইন গবর্ণরজেনারেল এভচে (৮০০০ ; কাঝগ্রা নাকচ 
করিতে পারিহন স্থির হইল ॥ বাংলা (১৮৬২), উত্তর-পাঁশচম 
প্রদেশ-বতশ্রান উতবপ্রদেশ (১৮৮৩), এবং পরে পাঞজাবে 
( ১৮১৭), এক-এক.ট আইন-পামিষদ হ্থাপত হইয়াছিল । কলিকাতা, 
বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস'সংখ্যা বৃদ্ধ কারবার জনা 
মনোনয়ন দবারা সদস্য গ্রহণ করা হইবে স্থির হইল। কিন্তু এই সকল মনোনীত সদসাদের 
অর্ধেক সংখা বেসরকারী সদস্য হইতে হইবে । জরুরী 
০ পাঁরাস্থিতিতে গবর্ণর-জেনারেল আইন-পরিষদের অনমোদন না লইয়াই 
তা জরুরী আইন ( আর্ডন্যান্স ) পাস করিতে পরবেন । গবর্ণর- 
জেনারেলের কাউন্সলের 'দসাগণের প্রত্যেকে এখন হইতে এক-একটি 
ধনার্দস্ট কারের দায়ত্ব লাভ কারলেন। 


এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৬১ থ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস আই-এ সতক'তা 
অবলম্বন করা হইয়াছিল যাহাতে ভারতের আইনসভা একটি ক্ষুদ্র পালামেশ্টে রূপান্তরিত 


গবর্ণব-জেনাবেলেন 
[ভটো ক্ষমতা 
কাউনিললের সদস্য- 
সংখ্যা বাদ্ধ 


২৫২ ভারতের ইতিহাসকথা 


না হইতে পারে। সেক্রেটারাঁ-অবৃস্টেট: তাঁহার চিঠিপপ্ন ও নির্দেশগ্‌লিতে ভারতায় 
আইনসভা যাহাতে কেবলমাত্র আইন-প্রণয়নের কা ভিন্ন অপর কিছ: না করে এবং একটি 

কাট বা পারিষদ যেভাবে কার্য সম্পাদন করে তাহার বেশি কিছু 

না করে, বার বার সে-কথা উল্লেখ করিয়াছেন । যে-সকল বেসরকারখ 
ভারতীয়দের মনোনীত সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহারা হয় দেওয়ান, জমিদার 
বা অবসরপ্রা্ধ সরকারী কর্মচারী ছিলেন। সূতরাং প্রাতিনধমূলক আইনসভার চারিত্ 
এই আইনসভার ছিল না। পূর্বেকার আইনসভার কার্যকলাপের স্বাধীনতার তুলনান্ন 
১৮৬১ গ্রীষ্টাব্দের আইনের দ্বারা গঠিত আইনসভার স্বাধীনতা অনেক পাঁরগাণে 


হাসপ্রাঙ্ধ হইয়াছিল। 


অধ্যায় ১৫ 


ব্রিটিশ ভাইস্রয়দের শাসনাধীন ভারত 
( 81101901106] 01০ 7016 01 0106 3716151) ৬1067055 ) 


লর্ড এলবগন, ১৮৬২-৬৩ (1,010 [16177 1862-৩3) £ ১৮৬২ প্রীষ্টাব্দে ভারতের 
সর্বপ্রথম ভাইস্‌র্রয় লড ক্যানিং অবসর গ্রহণ করিলে লর্ড এলগিন ভারতের গবর্ণর- 
জেনারেল ও ভাইস্রয় নিযুস্ত হইলেন । তাঁহার শাসনকালে একমান্ত্ 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশে “ওহাব? নামে 
এক দুধর্ষ মুসলমান সম্প্রদায়ের দমন । ১৮৬৩ খ্রীম্টাব্দের শেষভাগে হৃদরোগে আক্রান্ত 
হইয়া আকস্মিকভাবে তাঁহার মৃতুযু ঘটে । 


ওহাবী আন্দোলন 


সার জন লরেন্স, ১৮৬৪-৬৯ (917 30107) 18দঘা9008১ 1864-69) £ লর্ড এলগিনের 
পর সার: জন লরেন্স গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্রয় নিযুস্ত হইলেন। ইতিপ্‌বেই সার্‌ 
জন ল4-” ভারতীয় শাসনকার্ষে দক্ষতার জন্য খ্যাতি অন করিয়াছিলেন । ১৮৫৭ 
প্রষ্টাব্দের বিদ্রোহে পাজাব রক্ষা এবং দিল্লী পুনরাঁধকার করিয়া তিনি ব্রিটিশ স্বার্থ 
রক্ষা করিয়াছিলেন । শাসক হিসাবে দক্ষতার পারিচয় প্রদান করিলেও ভাইস্রয়-পদের 
মর্যাদাবোধ তাঁহার ছিল না। যাহা হউক, শ্াহার আমলে কয়েকট উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ঘঁটয়াছল। বাংলান্দশের উত্তর সীমান্তে অবাস্থৃত ভুটান 
রাজ্য হইতে প্রায়ই ব্রিটিশ রাজ্যসীমা আক্রান্ত হইত । এ-বিষয়ের 
মশমাংসার জনা এশ্‌লে ইডেন (492105 7১450) নামে জনৈক ইংরাজ কর্মচারীকে প্রেরণ 
করা হইলে ভুগনারা তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল এবং ডযয়ার্স অন্চল 
ভুটানের দাজাকে অপণ কারবার শর্ত-সংবলত এক চুন্ত স্বাক্ষর করাইয়া লইল। এই 
সূত্রে লরেলগা ভুটানের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করলেন । অ- ষে ভুটান-রাজ ডকলার্স 
ব্রটিশদের নিকট ত্যাগ কারলেন বটে, কন্তু এজন্য ব্রিটিশ সরকা৯কে বাংস'রক করদানে 
স্বীকৃত হইতে হইল । 

সার লরেন্সের শাসনকালের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল উীঁড়বার দভক্ষ 
(১৮৬৬ )। বস্তৃত, এই দুভিক্ষ বাংলাদেশ হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত সমণ্র উপকূল অগ্ল 
ধরয়া বিস্তৃত হইয়াছিল । মাদ্রাজ সরকার মাদ্রাজ এলাকার দুভিক্ষ- 
প্রস্শীড়তদের সাহায্যের সংঙ্ঠু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্ত; বাংলা 
সরকার ও ভারত সরকার দহর্ভক্ষ প্রপীড়িতদের কোন প্রকার সাহাযা করিতে অগ্রসর 
হইলেন না। উঁড়ষার প্রায় দশ লক্ষ লোক অনাহারে ও মহামারীন্ে প্রাণ হারাইল। 
সার জন লরেন্স তাঁহার কাউীন্পলের অম. দ:ভিক্ষের উপশমাথে' কোনপ্রকার চেষ্টা 
করিলেন না। তারপর যখন দুভিক্ষজনিত অসস্থতা ও মৃত্য হইতে মানুষকে বাঁচান 
অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন সার: জন লরেন্স ও বাংলা সরকারের নিদ্রাভঙ্গ হইল । কিন্তু 
তখন যেবব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল উহার সুযোগ গ্রহণ কারবার অবকাশ আর দুভিক্ষ- 
প্রপাঁড়তদের ছিল না। তাহারা ইতিমধ্যেই মৃত্যুর গ্রাসে পাঁতত হইয়াছিল। এই 


ভুটান যুদ্ধ 


উাড়ষ্যার দ:ভি-্ 


২৫৪ ভারতের ইাঁতহাসকথা 


দুভিক্ষে অসংখ্া লোকের মৃত্যার জন্য তদানীম্তন বাংলা সরকার ও সার জন লরেঙ্গ 
চনত সমভাবে দায়ী ছিলেন। অতঃপর ভবিষ্যতে দুভিক্ষ উপশমের 
দণভক্ষনদাত উপায় স্থির করিবার জন্য একটি দৃভিরক্ষ কমিশন স্থাপন করা 
| হইয়াছিল। উহার সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া সর্বপ্রথম ব্রিটিশ 
সরকার দুভির্ষের উপশমার্থে “দৃভিক্ষ-নশীতি' গ্রহণ করিলেন। ভবিষাতে দৃভি-ক্ষ 
দেখা দিলে সরকারী কর্মচারিবর্গের পক্ষে উহার উপশমার্থে উপযুস্ত ব্যবস্থা করা 
বাধাতামূলক হইল । 


লরেম্সের শাসনকালে মানি অন্তর্ধৃদ্ধ চলিতেছে । আমেরিকা হইতে তুলা 
আমদানি করিবার অসৃবিধা দেখা দিলে ভারতীয় তুলার আন্তজাতিক চাহিদা অত্াধক 
বৃদ্ধি পায়। এই সূত্রে বোদ্বাইয়ের ব্যা্ক (1900 06 9১7785 ) যথেচ্ছভাবে 
ব্যবসায়গণহ ধণদান করিতে লাগিল । কিন্তূ ১৮৬৫ শ্রীন্টাব্দে 
বাণিজাক সঙ্কট 
মার্ন অন্তদ্বন্দেের অবসান ঘটিলে আকদ্মিকভাবে এক দারুণ 
বাণিজা সঙ্কট দেখা দিল। বোম্বাই ব্যাঙ্ক উঠিয়া গেল। বহু অর্থশালী বান্তি 
তাহাতে চরম দর্দশাগ্রন্ত হইল । 


জমিদারগণের অত্যাচার হইতে কুষকগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে লরেন্স ১৮৬৬ 
প্রীষ্টাব্দে একটি রাজস্ব আইন পাস করিয়াছিলেন । বিশেষ কারণ ভিন্ন রায়তগণকে 
জমি হইতে উচ্ছেদ করা এখন হইতে নিষদ্ধ হইয়াছিল। ইহা 
ভিন্ন, তিনিই পাঞ্জাব প্রজাস্বত্ব আইনের যেখসড়া প্র্তৃত করিয়া 
গিয়াছিলেন, পরব কালে উহাই আইনে পরিণত করা হইয়াছিল । 


লরেন্সএর আফগান নাতি ( [8 1510068 4১18780 70110$ ) 8. ১৮৬৩ প্রীন্টাব্দে 
দোস্ত মহম্সদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তানের সিংহাসন লইয়া এক তীর 
উত্তরাধকার-দ্বন্দেবরে সৃম্টি হয়। লরেন্স আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বাযাপাবে 
হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। ইতিপূর্বে লর্ড অকল্যাণ্ড 
ও এলেনবরা আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে হচ্ক্ষেপনশীতি অনুসরণ করিতে গিয়া 
নানাপ্রকার সমস্যা সূম্টি করিয়াছিলেন। ফলে সরকারের দায়িত্ব ও পাঁরাশ্থাতির 
জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল । এই সকল কারণে লরেন্স 'না-হস্তক্ষেপ' নখাত অনুসরণ 
করাই স্থির কারলেন। তিনি আফগানিস্তানের গৃহবিবাদে যে-বান্তি 


প্রজস্বত আইন 


নিলা স: 5. আমীর-পদ লাভ, কাঁরতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকেই আমীর 
8080019105* বালয়া স্বীকার করিয়া লইবেন, এই কথা স্পঙ্টভাবে জানাইয়া 


[দিলেন । ফলে, একজনকে একবার এবং তাঁহাকে বিরোধাীপক্ষ 
অপসারণে সমর্থ হইলে অপরকে পুনরায় আমীর বাঁলয়া স্বীকার করা হইল । এই 
অম্ভুত নীতি 40956505 17900%15"-নীতি নামে পাঁবচিতি লাভ কারয়াছল। ইহার 
ফলে আফগানদের মনে ব্রিটিশদের মতামতের কোন মূলা নাই, এই ধারণা-ই জন্িয়াছিল। 
আজ যাহাকে তাহারা আমীর বলিয়া স্বীকার করিল আগামীকাল সে বরুদ্ধপক্ষ কর্তৃক 
সিংহাসন হইতে অপসারিত হইলেই লরেচ্দ তাহার সাঁহত সম্পর্ক তাগ করিতেন । 
কিন্তু সর্বশেষে শের আল যখন আমীর-পদ লাভ করিলেন, তখন লরেন্স তাঁহাকে 


ব্রাটশ ভাইস্রয়দের শাসনাধীন ভারত ২৫৪ 


সরাসরি আমীর বলিয়া স্বীকার কারলেন না। কিন্তু তান শের আলিকে কতক 
পরিমাণ সামরিক উপকরণ ও অপরাপর 'জিনিসপর্র উপহারস্বরূপ 
5 ঠাইলেন। রাশিয়ার অগ্রগ্গাতি প্রতিহত কারবার দায়িত্ব ব্রিটিশ 
গতন্ততার স্ট 
মন্সিসভাকে গ্রহণ করিবার জন্য পরেন্দ প্রস্তাব কারলেন। এই 
প্রচ্ভাব অবশ্য অগ্রাহা করা হইয়াছিল। যাহা হ৬ক, লরেন্সএর আফগান-নগীত 
আফগান জাতির মধ্যে 'ন্রটিশদের প্রতি এক বিরন্তিকর মনোভাবের সৃম্টি করিয়াছিল। 
লড' মেয়ো, ১৮৬৯-৭২ (1,019 11550) 1869-১48) £ লর্ড মেয়ো ১৮৬৯ ধ্রীন্টাব্দে 
সার লরেন্স-এর নিকট হইতে শাসনভার গ্রহণ কারলেন। তিনি ছিলেন আয়লণ্ডবাসী। 
তাঁহার অমাঁয়কতা, বিশেষভাবে তাঁহার সহানুভীতশখশল আচরণ 
৯ দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে তাঁহার প্রাত শ্রদ্ধার সৃন্টি করিয়াছিল । 
উট, [তন আলোয়ার রাজ্যের দেশীয় নৃপতির অত্যাচারী শাসনের 
অবসানকল্পে একাঁট কাউন্সিলের হস্তে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ 
করিয়াছিলেন। কাঁথয়াবাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগৃলির নানাবিধ সমস্যার ন্যাষ্য 
সমাধান তিন বরয়াছিলেন । আজমীরে তিন মেয়ো কলেজের প্রাতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন। 
লাহোন ও রাজকোটেও তিনি অন:রহ্প কলেজ স্থাপন কাঁরয়াছিলেন। 
ভারতীয় শাসনের যাবতীয় ব্যয় যাহাতে রাজস্ব-আয় দ্বারা 
সংকুলান করা সম্ভব হয় সেইজন্য তান কয়েকাঁট নূতন কব দ্থাপন করেন এবং সরকারী 
খরচের ব্যাপারে চবম মতব্যায়তা অবলম্বন করেন । াতনি প্রত্যেক প্রাদেশিক 
সরকারকে 'নাঁদস্ট পারিমাণ নর্থ বরাদ্দ কারয়া দিয়া সেই অথেরি 
বারা ব্যয় সংকুলান কারবার দায়িত্ব এবং যে"খাতে যে-পরিমাণ 
অর্থবায় প্রয়োজন সেইভাবে বায় কারবার ক্বাধীনতা দান কাঁরপ্লাছলেন | এইভাবে 
মার্থিক ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগ-লিকে৪ দা'য়ত্বশশল করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা তিনি 
করিয়া ছলেন । 


মেলো কতোজ প্রজ্ঞা 


অর্থনোতক সংগঠন 


লর্ড মেয়োর আফগান-নগতি (0,080 15501811086 70]10) £ 
আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে লর্ড মেয়ো তাহার পূঝগাম সার্‌ লরেন্স-এর না-চ্স্ভক্ষেপ 
নাতি অনুসরণ কাত্জরা চাললেন । অবশা তাঁহার আমলে 
400950115 10900 71গ”নীীত সাফলোর মহত অনুসৃত হইয়াছিল। 
আমীর শের আলি ব্রিটিশদের সহিত মিত্রতাস্থাপনে তখন উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন । 
[কিন্তু লর্ড মেয়ো কোনপ্রকার সরাসার মিতা স্থাপনে রাজ+ না হইলেও শের আল 
তাহার অমায়ক বাবহারে প্রীত হইয়াছিলেন। আহ্বালায় উভয়ের মধো সাক্ষাংকার- 
কালে ল্্ড মেয়ো শের অলকে প্রয়োজনবোধে অথ রাশিয়া কতুকি আক্রান্ত হইলে, অর্থ 
ও সামারক উপকরণ দ্বারা সাহায্য করিতে পস্তুত থাকিবেন এই 

৫ তে প. প্রতিশ্রুতি দান করিয়া পন। ইহা.ভিন্ন, তাহ চেষ্টায়ই রাশিয়ার 
নগীত _.. সাহত আফগানিস্তানের সীমারেখা-সংক্তান্ত বিবাদের অবসান 
ঘাঁটয়াছিল ৷ রাশিয়া অক্ষ-নদকে রুশ সাম্রাজা ও আফগানিম্তানের 

সীমারেখা বলিয়া স্বীকার কারয়া লইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বাদাখুশানের উপর 
আফগানিষ্তানের আমীরের আঁধকার চ্বকৃতি হইয়াছিল । 


না-হজক্ষেপ শীত 


তে 


২৫৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


১৮৭২ খ্রান্টাব্দে লর্/ মেয়ো আন্দামানের দবাপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের বাসন্থান 
ভার পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে জনৈক পাঠান কয়েদণ তাঁহাকে 
+ আকাস্মকভাবে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে । 
লর্ড নথব্লুক-, ১৮৭২-৭৬ (1,070 1071)7০0101872-78) £ লর্ড মেয়ো আকস্মিক- 
ভাবে আততায়পর টে প্রাণ হারাইলে লর্ড নর্থব্রুক্‌ গবণ'র-জেনারেল ও ভাইসংরয়-পদে 
নিষুন্ত হইলেন। শাসনকার্ষে দক্ষতার পরিচয় দান করিলেও তাঁহার 
বি চরিত্রে কোন আকর্ষণী শন্তি ছিল না। সন্দেহজনক পারিস্থিতিতে 
উর বরোদার পিটিশ রেসিডেশ্টের মৃত্য ঘাটলে লড' নর্থব্লুক মল-হার 
রাও গাইকোয়াড়কে সংহাসনচাত করিয়াছিলেন । গাইক্কোয়াড়ের 
বিরুদ্ধে রেসিডেণ্টকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগ আনা হইয়াছিল । কিন্তু উহা প্রমাণিত 
না হওয়ায় শাসনকাষে' অক্ষমতার অজহাতে তাহাকে অপসারণ বরা 
এ হইয়াছিল। লর্ড নর্থলুকের শাসনকালে প্রিন্দ অব্‌ ওয়েলস 
ভারতবর্ষে পরিল্রমণে আ'সয়াছিলেন। নথব্ুকের আমলে হারে 
এক মারাত্মক দ:ভক্ষ দেখা 'দয়াছল (€ ১৮৭৩-+৭৪ )। 'ব্রটিশ মন্রিসভার সহিত 
মতানৈক্য দেখা দিলে “তান পদত্যাগ করিয়াছিলেন । 
লর্ড নথত্রুকের আফগান-নশীতি (1,070. [০1110100018 4161181 00110 ) £ 
লর্ড নর্থব্লুকের শাসনক।লে রাঁশয়া আফগানভ্ঞানের দিকে রাজ্যাবিস্ভার করিতে 
থাকে । ১৮৭৩ ধ্রীম্টাব্দে রাশিয়া শখবা” নামক স্থানটি আধকার 
করে। ফলে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অতান্ত ভীত ও সন্ন্ভ হইয়া 
উঠেন। এ বংসর আমণর শের আলি ইংরাজদের সাঁহত মিগ্রতা হ্থাপনের জনা গিসমলায় 
দূত প্রেরণ করেন । লর্ড নর্থপ্রুক্‌ শের আলিকে সাহায্য দানের 
ছা ৪৪ পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ইংলশ্ডস্থ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এাহার এই 
নীতি সমর্থন করিলেন না ।॥ কারণ তাহারা নিরপেক্ষতার নাতি 
পরিত্যাগ করা যুক্তিযুত্ত হইবে বলিয়া মনে করিলেন না। ব্রিটিশ মৈত্রীর আশায় বন্চিও 
হইয়া শের আল রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন কারয়া আফগানিষ্ভতানের নিরাপত্তা বজায় 
রাখিতে চাহিলেন। 
লর্ড লিটন, ১৮৭৬-৮০ (1,07৫ 1,691, 1876-:80) £ লর্ড নর্থবুকের পরবতাণ 
গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসর্রয় লর্ড লিটন ছিলেন ব্রিটশ প্রধানমন্থাণ 
রি হিসাবে [ডিজবেলীর মনোনীত ব্যান্ত। লর্ড লিটন একজন খ্যাতনামা 
সাহিতিক ছিলেন । “আওয়েন মোরডিথ্‌? (0৯০ 1২1০1০৫1007) 
ছদ্মনামে তিন সাহত্য রচনা কারিতেন । শাসনকার্যে তাহার কোন পূৃৰ-আঁভিজ্ঞতা ছিল 
না, কিন্তু তিনি শাসনকার্ষে দক্ষতার পারচয়ই দিয়াছিলেন । 
লর্ড ?লটন ব্রিটিশ প্রধানমন্জ্রশ ডিঙ্গরেলীর নিকট প্রন্তাব করিলেন যে, মহারাণণ 
ভুক্লোরিয়াকে ভারতবর্ষের মহারাণী বালয়া ঘোষণা করা বাঞ্ছনণয় 
7 হইবে । ডিজরেলশী লর্ড লিটনের এই প্রস্তাব সবন্তিঃকরণে গ্রহণ 
বাজ হাস করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 'কাইজার-ই-হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত: 
কারবার উদ্দেশ্যে 2০5৪] 1711 4১০ পাস কাঁরলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাসমারোহে 


শর আলির দূত প্রেরণ 


ব্রিটিশ ভাইস্রয়দের শাসনাধশন ভারত ২৫৭ 


দিল্লীতে এক দরবারের অনুষ্ঠান হইল এবং মহারাণধ 'ভিন্টোরিয়াকে ভারতবর্ষেরও 
সম্রাজ্ঞণ (£91564-07100 ) বািয়া ঘোষণা করা হইল ( ১৮৭৭, ১লা জান.য়ারি)। এই 
উপলক্ষে জেলখানার কয়েদীদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল । 


সেই বংসরই মহাশর, দাক্ষিণাত্য, বোধবাই ও মাদ্রাজ প্রোসিডেন্সীতে এক ব্যাপক 
দুভিক্ষ দেখা দিল। ক্রমে মধ্য-ভারত ও পাঞ্জাবে উহা ছড়াইয়া পাঁড়ল। মাদ্রাজ 
গব্ণমেন্ট দূভিক্ষ দেখা দিতেই ব্যবসাঁয়গণের হাত হইতে খাদাশস্য 
আমদানি ও বণ্টনের ভার সরকারের হৃন্ভ নণ্ভ কারলেন। কিন্তু 
খাদ্যশস্য আমদানি ও বণ্টনের দায়িত্ব-পালনে মাদ্রাজ সরকারের অক্ষমতাহেত্‌ বহসংখ্যক 
লোক প্রাণে মারা গেল। লর্ড লিটন এই অব্যবচ্ছা দুর করিলেন কটে, বিচ্তু ইতিমধ্যেই 
এক বশাল সংখ্যক লোক দুভিক্ষের প্রকোপে মৃত্মৃখে পাঁতিত হইয়াছিল । যাহা হউক, 
লর্ড লিন একাঁটি দূ ভিকক্ষ কমিশন নিযুন্ত করিয়া ভবিষ্যতে দাভক্ষ- 
প্রপীড়িতদের সাহাযোর জন; বতবগ্ঁল নিদর্ট নীতি যাহাতে 
প্রতোক প্রাদৌশক সরকার অনুসরণ কাঁরয়া চলিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা বরিলেন। উহার 
উপর নির্দর করিয়া পরবর্তাঁ কালের চ৪7)1)০ 0০৫ রচিত হইয়ছিল। 
অর্থনীতি সম্পকও লর্ড লিটনের গভগর জ্ঞান ছিল। তিনি তুলার উপর শুল্ক 
ও সমুদ্রবাহী দ্রব্যের উপর শুক গ্হণের নীতর কতক পারবর্তন 
সাধন কারয়াহিলেন । লবণের উপর শূহক পূর্তে এক-এক স্থানে 
এক-এক হিস £ গ্রহণ করা হইত । লিটন জহণ বরের হার সর্ব প্রায় সমান করিয়া 
দিয়াছিলেন। 
লর্ড লিটনের শাসনকালে ইন্গ-রুশ সম্পক অত্যন্ত অপ্রীতিবর হইয়া উঠিয়াছল। 
১৮৭৭ থ্াচ্টাব্দে রাশিয়া তুরস্ককে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সানাস্টফানোর সম্ষি 
দ্বারা ১৮৬৩ খ্ীন্টাব্দের পাাঁরসের সাম্ধর শরগুীল ভঙ্গ করিয়াছিল। এই সূত্রে 


প1ভক্ষ (১৮৭৬-৭৮) 


দর্ভক্ষ-নীতিব পরবর্তী 


শঙ্ক নীতি 


দেশীঘ সংবাদপর- ইঙ্গরূশ যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উ খাছল। যাহ হউক, 
দমন আইন - শেষ পযন্তি বাঁলন কংগ্রেসের বৈঠকে সানাস্টফানোর স'ম্ধর 


৬০011011121 


পাঁরবর্তন সাধন করিয়া রাশিয়ার ত."সক-গ্রাস নী'ত গুতিহতহ করা 
[৯15৬ ০1 


হইয়ছিল। সেই সময়ে দেশশয় ভাষায় মুত সংবাদপরগুঠলিতে 
ব্রিটশ-বিরোধা প্রবন্ধাদ প্রকাশিত হইলে লিটন দেশবয় ভাষায় মুগুত সংবাদপরের 
উপর কতকগুলি বাধা-নিষেধ আরোপ কারবার উদ্দেশ উ১2200]ন্য [655 4৯0৫ 
পাস কারলেন। সরকারের বরুদ্ধে কোনপ্রকার বিরুদ্ধভাক পট বরিতে পারে এমন 
কোন মন্তবা বা তথা দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে ছাপান নিংষদ্ধ কাঁরয়া দেওয়া 
হইল। এইভাবে রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ে «ই সবল পাঁত্ুকার সমালোচনা করিবার 
ক্ষমতা কাড়য়া লওয়া হইল ইংরাজী পা্রক: 'লি অবশা এই আইনে র কবলে পড়িল না। 
এই আইনের কবলমু্ত হইবার উদ্দেশ্যে বাংলা অমৃত্বাজার পর্িকা এক রাতে 
ইংরাজী প)্রকায় রুপান্তাঁরত হইয়াছল। 


লর্ড লটনের আফগান নশীত (1.0 15810015 41980 চা) ল্ড 
ব্যাকনসৃফিল্ড-_অ্থা ডিজ্‌রেলী ও লর্ড সলসবেরণ-প্রমুখ রক্ষণশীল দলের নেতৃবন্দ 


২৫৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


মান্দিতব গ্রহণ করিয়াই পূর্বেকার নিরপেক্ষতার নতি পাঁরত্যাগ করিয়া রুশ অগ্রগতি 
প্রীতহত করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর নশীতি' ( চস. 01105 ) 
না-হস্তক্ষেপ নীতির 
রা অবলম্বন করিলেন । ল" লিটনকে আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে অগ্রসর 
নগীত গহণত নীত অনুসরণের বিশেষ নির্দেশ দিসাই ভারতবর্ষে প্রেরণ করা 
| হইয়াছিল। হীতিপূর্কে ১৮৭৩ গ্রণষ্টাব্দে রাশিয়া কর্তৃক “খিবা, 
সামক ম্থানাটি আঁধকৃত হইয়াছিল । এই সকল কারণে রক্ষণশীল দল অত্যন্ত সন্তন্ভ হইয় 
উঠিয়াছিলেন । লিটন ব্যাকনৃ্সৃফিল্ড সলমৃবেরীর নির্দেশে অনুযায়ী আফগান-নশীত 
পরিচালনা কাঁরতে গিয়া প্রথমেই আমীর শের আলর সহিত আলাপ-আলোচনা শুরু 
কারলেন। ১৮৭৩ প্রণন্টাব্দে শের আলি যেসকল শর্তে ব্রিটিশ মৈত্রী গ্রহণ করিতে 
চাঁহয়াছিলেন, লিটন সেই সকল শর্ত মানিয়া লইতে প্রন্তত হইলেন। অবশ্য ইহার 
বিনিময়ে শের আলিকে আফগানিষ্তানে একজন ব্রিটিশ রোসিডে্ট: গ্রহণ কারতে বলা 
নত্রিরদকা হইল । এই ব্যাপারে পাকাপাঁক আলাপ-আলোচনার জন্য একাট 
লন মিশন আফগানিস্তানে প্রেরণের প্রস্তাবও ঠিক হইল । িম্তু এই 
প্রেরণের চেষ্টা ব্যাহত মিশন রওয়ানা হইবার পূর্বেই শের আলি জানাইলেন যে, দরুধর্ষ 
আফগানজ্বাতির সম্ভাব্য আক্মণ হইতে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের 
নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁহার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইবেনা। শের আলি লিটনের 
প্রস্তাব এড়াইয়া যাইবার উদ্দেশোই এরুপ াখগ্লাছিলেন, বলা বাহূল্য। কিন্তু 
মিত্রতা স্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকিলে এইভাবে শর্তপূরণের দাঁব করা লিটনের 
পক্ষে অদূরদাঁণতার কাজ হইয়াছিল বাঁলয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন। 
যাহা হউক, শের আলির জবাবে লিটনের ক্লোধের সম্পার হইল। তিনি শের 
বরা কালার আলির 'ওন্ধত্য-দমনে বদ্ধপরিকর হইলেন । তিনি শের 
উঠা উঃ আলিকে স্পম্ট জানাইলেন যে, আফগানিস্তান রাশিয়া ও 
ফ্প্ধের ভীত-প্রদর্শন ভারতবর্ষের মধ্যবতাঁ অণ্তল। দুইটি লৌহস্তম্ভের মধ্যবতাঁ একটি 
ক্কুদু মাটির পাত্রের ন্যায়ই উহা অসহায় ও দুর্বল (8 6০010)৫17 
01010 0০2৬৩০০ ভে 110 0050 )। এমতাবস্থায় আফগানিম্তান যাদ ব্রিটিশ 
শীল্তর সাঁহত মিত্রতা স্থাপন করে তাহা হইলে ব্রাশ শান্ত আফগানিভ্ভানকে লৌহ-বেজ্টনীর 
ন্যায় ঘিরয়া রাখিবে এবং বহিঃণব্রুর আকুমণ হইতে রক্ষা করবে । আর আফগানিষ্ভান 
যাঁদ রাশিয়ার সহিত 'মিন্রতা স্থাপন করে তাহা হইলে ব্রিটিশ শান্ত আফগানিষ্ভানকে 
সামান্য খাগের (166৫ ) মতই ভাঙ্গয়া ফোলতে পারিবে । চ্বাধীনচেতা আফগানজা তি 
গিটনের এই ভপতি-প্রদর্শনে ক্ব্ধ হইল বটে, কিন্তু ভয় পাইল না। ইংরাজদের প্রীত 
তাহাদের বিদ্বেষ বহুগ,ণে বৃদ্ধি পাইল । ইহার অব্যবাহত পরেই লিটন আফগানিন্তানের 
সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগলেন । যুদ্ধতপ্রন্ত-তির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবেই 
তিনি কালাত নামক রাজ্যের খাঁ (81:20 )-এর সাহত মিতা স্থাপন করিলেন এবং সেই 
সুত্রে কোয়েটা দখল কাঁরলেন। কোয়েটার অবস্থান সামারক দিক দিয়া অত্যন্ত 
গুরত্বপূর্ণ ছিল, উহা ব্রিটিশ আঁধকারে আসবার ফলে ব্রিটিশ সামারক দঢ়তা বহুগৃশে 
বি পাইল। 


'্রাটশ ভাইস্রয়দের শাসনাধীন ভারত ২৫৯ 


জ্বতীয় আফগান যুদ্ধ (06 96000 41608 আগা) $ কোয়েটা ব্রিটিশ 
আঁধকৃত হওয়ার পরই (১৮৭৮ খীঙ্টাষ্দে) শের আলির সম্মতি না লইরা জনৈক রুশ 
কাবুলে রুশ দূতের দত কাবুলে আসা উপাচ্থিত হইলেন। তান শের আলির সহিত 
আগ্মন__ন্রিটিশ দত একটি চুত্তি সম্পাদনেও সমথ হইলেন । ইহার ফলে ব্রিটিশ পক্ষের 
গ্রহণে শের আলির  ভাঁতি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। লর্ড দিন শের আলির নিকট 
অপত্তি 'ব্রাটশ দৃত প্রেরণ কাঁরতে চাঁহলে শের আলি লিটনের পূর্ব-ব্যবহার 
স্মরণ কাঁরয়া সেই প্রস্তাব আগ্রহা কারলেন । লিটন শের আর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিতে আর বিলম্ব করিলেন না । 


লর্ড লিটন আফগানস্তানের তিনাট গারপথ দিয়া তিনাট সেনাবাহিনী প্রেরণ 
গাবদামৃক-এর সাম্ধ-- কারলেন । এমতাবস্থায় শের আল কাবুল তাগ কারঙ্লা রুশ 
ইয়াকুব খাঁকে ত.করণস্তানে আশ্রয় গ্রহণ কারতে বাধা হইলেন । গাব্দামক-এর সন্ধি 
আমাঁর-পদে স্থাপন দ্বারা ইংরাঙজগগণ শের আলির পুত্র ইপ্নাকুব খাঁকে আফগানিস্তানের 
আমীর-পদে স্থাপন কারল। এই চ্ান্তর শতানসারে ইয়াকুব খাঁ কাবুলে একজন বাট 
রেসিডেন্ই এ্ন্ণ এবং আকগানগ্তানের পররাষ্ট্র-নীত প্রিটিণ নিয়ন্্রণাধীনে স্থাপন 
কাঁরতে স্বীকৃত হইদেন । আকগানিস্তানের গারপখগহাল এবং মারও কতক স্থান ব্রিটিশ 
কর্তৃক আঁধকৃত হইল । এই সকল শর্তের 'বানময়ে ইন্নাকুব খাঁ বাৎপাঁরক ছয় লক্ষ টাকা 
এবং প্রয়োজনবোধে ব্রিটিশ সৈন্য-সাহাযা পাইবেন স্ির হইল । 


স্বাধশনচেতা আফগানজাতি ইয়াকুব খাঁ কতক স্বাক্ষীরত এই অপমানজনক চুক্তি 
মানয়া লইতে রাজী হইল না। তাহারা কাবুলের সর্বপ্রথম 'ব্াটশ রোসিডেন্উ সার লুই 
কাভাগ্‌নারি (901 [,0015 02৮৪80217) ও তাঁহার অনচরবধব্দকে 
প্রথম বরাটশ রৌস-. কাবুলে উপান্থৃত হইবার শন্গপঙ্কালের মধোই হত্যা কারল। ফলে 
ডেস্টের হত্যা 
প্লরায় বধ শুর. ইঙ্গআফগান যুদ্ধ পূনরাপ শুর; হইল: এইবার 'ব্রটশ দৈনা 
কান্দাহার দখল কাঁপল এবং চরাঁসপনার-এর ধু আফগান বাহনীকে 
পরাঁজত কাররা বালে প্রবেশ করল । ইয়াকুব খাঁ পূর্বেই ব্রাউশ শাবরে আশ্রর গ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন। তাঁহাকে ইংরাঞজগণ'বন্দণ কাঁরয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ কারল। ইহার পর 
সর্ড লিটানর স্বদশে লিটন আফগানিস্তানকে চিরকালের মত গঙ্গ₹ এবং ত্রটিশ শান্তর 
প্রত্যাবর্তন ১৮৮০) উপর নিভ'রশীল করবার উদ্দেশ কাব্‌ল ও কান্দাহারকে পৃথক 
করিয়া আক্ষগানিজ্তানকে বিচ্ছিত্ব ও বিলক্ক কাঁরতে চাহিলেন। 
[ঠিক সেই সময়ে লর্ড লিটনকে স্বদেশে প্রতাবর্তনের আদেণ দেওয়া হইলে এই পরিকজ্পনা 
কাযকরী করা সম্ভব হইল না। 
লর্ড িটনের আফণান-নীতি সমসামায়ক রাজনশীতকগণ কর্তক কঠোরভাবে 
সমালোচিত হইয়াছিল । বিরুদ্ধ পক্ষের নেত। গ্লডস্টোন পালামেন্টে বস্তৃতা প্রসঙ্গে 
লট বলিয়াছিলেন £ “আমরা ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিষ্ঞানের সাহত 
লঙনের আফগান- 
নীতর সমালোচনা ব্যবহারে ভুল কাঁরয়াছিলাম। ভূল অবশ্য মানৃষ মাত্রেরই হইয়া 
থাকে। িল্তু আমরা ঠিক অনুরূপ পারাশ্থীততে গ্িবভীরবারও 
ভুল কারলাম। এই ভুলের সমর্থনে আমাদের কোন যাক্ত নাই৷” লর্ড প্ল্যাডস্টোনের 


২৬০ ভারতের ইাতিহাসকথা 


এই উন্তি গ্তীয় আফগান যৃদ্দেপ অযৌন্তিকতার আত সুন্দর অভিব্যক্তি সন্দেহ নাই 
লর্ড লিটনের আফগান-নশীতিতে কোনপ্রকার দূরদর্শিতার পরিচয় ছিল না, একথা স্বীকার 
করিতেই হইবে । তিনি একথা উপলাব্ধ করেন নাই যে, ভারতবর্ষের নিরাপত্তা হিরা, 
কান্দাহার প্রভৃতি স্থানের উপর নিভ'রশখল নহে । 


লিটন মধ্য-এশিয়া পযন্ত ব্রিটিশ প্রভাব বিষ্তার করিবার অবান্তর আশা পোষণ 
করিতেন । ড্র স্মিথ বলেন, লড* লিটন কাবলে রেসিডেন্ট: স্থাপনের শতণট জোর 
করিয়া ইয়াকুব আলির উপর চাপাইয়া সার: ক্যাভাগনারি-র হত্যার পথ প্রস্তুত 
কারলেন। 


লিটনের আফগান-নীতির কয়েকটি সফলের উল্লেখ করাও প্রশ্নোজন । কোক়েটা- 
ক অধিকার বোলান: গিরিপথের উপর প্িটশের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য 
স্থাপন করিয়াছিল। কালাত রাজ্য) উপরও ব্রিটিশ প্রাধান্য 


স্থাঁয়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল । 


লড় লিটনের অপরাপর কার্যকলাপ (01067. 50115167686 1,070 1,56600 ) £ 
লর্ড লিটন কোন কোন বিষয়ে উদ্ধত প্রকাতির পারচয় 'দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারতগয় 
শাসনবাবস্থায় প্রয়োজনীয় কতকগুলি নীতি তানি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । এই 
টি সকল নীতর বহ কিছুই পরব কালে গৃহীত হইয়াছিল । তানই 
পাঁরকল্পনা সবপ্রথম উত্তর-পশ্চম সীমান্ত প্রদেশ গঠনের প্রজ্ঞা? কারয়াছিলেন। 
ইহা ভিন্ন, ভারতবর্ষে সাণণমান (€01৭ 8915421৭ ) প্রানের 
প্রচ্তাব তিনি করিয়াছিলেন । তাঁহার প্রস্তাব সেই সময়ে গৃহীত হইলে পরবত কালে 
রুপার দাম কমিয়া যাওয়াতে ভারতবর্ষের যে-আর্থিক ক্ষতি হইয়াছিল তাহা খটিত না। 
১৮৭৯) প্রীষ্টাব্দে তিনই আই. সি. এস পদে ভারতীয়দের নিয়োগের পথ প্রস্ত-ত করিয়া 
(নিরপেক্ষ বিচার. গিয়াছিলেন। ভারতের ভাইস্রয়কে পরামর্শদানের জনা দেশীয় 
ব্বসথার প্রবর্তন নৃপাত ও সম্ভ্রান্ত'ব্যান্তবর্গকে লইয়া গঠিত একাঁট 'প্রাভি কাঙন্সিল 
স্থাপনের পরামর্শও তিনি দান করিয়াছিলেন । ভারতে কম্পিত 
ইংরাজগণের ক্ষেত্রে বিচারে গুরু অপরাধে লঘু দণ্ড 'দিলার প্রচলিত নখীতির তার 
বিরোধিতা করিয়া লর্ড লিটন বিচারকার্ষে নিরপেক্ষতা-প্রবর্তনে সাহাধ্য করিয়াছিলেন । 


লর্ড রিপন, ১৮৮০-৮৪ (7,070 81101, 1880-84) £ 'ব্রাটশ যুগের ইতিহাসে লড 
(রিপন এক অতি গৌরবোজ্জবল স্থান আধকার কাঁরয়া আছেন । মধা-ভক্টোরিয়ান (10- 
৬1০10121) ) যুগের অন্যতম উদারপম্থী ছিলেন লর্ড রিপন । রিপন ছিলেন উদারপন্থী 
নেতা গ্লাডস্টোনের দলের লোক । শান্তি, স্বায়ন্তশাসন ও 
মধ্য-ভিক্টোরিয়ান ্ | ও 
যুগের উদারপম্থণ,. স্বাতন্ত্যবাদে (15235562 51৮০) তিনি বিশবাসী ছিলেন । চারাতিক 
বৈশিষ্ট্যে এবং প্রশাসন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণাযন তিনি ছিলেন লর্ড 
লিটনের সম্পূর্ণ বিপরীত। রিপন যখন গ্রবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় নিয্ত হইয়া 
আসিয়াছিলেন, তখন ভারতের শাসনবাবস্থায় ভারতীয়দের কোন স্থান 'ছল না বাললেও 
চলে। গণতান্মিক নীতি অনুযায়ী জনমতের হীঙ্গত অনুসারে শাসন-পারচালনার প্রশ্নই 


'ভ্রটিশ ভাইস্ররদের শাসনাধীন ভারত 2৬১ 


তখন ছিল না। ০ কর্মচারিগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরই শাসনকাধাঁদি নিভ'র 

॥ তাহারা যাহা ভাল মনে করিত, তাহাই করা হইত। 
ভীমটুজা হুর তি জনসাধারণের তাহাতে মঙ্গল হইতেছে কিনা সে-বিষয়ে ভাবিবার বা 
জনমতের ধার ধাঁরবার কোন প্রয়োজন কেহ বোধ করিত না * 


কিন্তু ইংরাজশ শিক্ষা-প্রবর্তনের ফলে পাশ্চাত্য দেশসমূহের শাসনব্যবস্থা প্রভাতি 
কারার সম্পর্কে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসনকার্ষে 
2 সক্রিয় অংশগ্রহণের দাঁবও ভারতবাসীরা করিতে আরম্ভ করিল । 
সংস্কার দাবি শিক্ষিত সমাজ প্রাতিনিধিমূলক গণতান্লিক শাসন এবং সেজন্য 
প্রয়োজনশয় শাসনতান্পিক সংস্কারের দাবি উত্থাপন করিল। লর্ড 
রিপন ভারতবাসীর এই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানভূতিস্পন্ন ছিলেন। (তানি 
স্বভাবতই ভারতীর শাসনব্যবস্থাকে গণতন্মূলক কাঁরয়া তৃলিতে সচেম্ট হইলেন । 
উরারারযাররা তদানীন্তন ব্রিটিশ কর্মচারিবর্গ 'রিপনের উদারনৈতিক সংস্কার- 
রিতা কারাদর তীব্র বরোধতা করায় তাঁহাতে যথেষ্ট বেগ পাইতে 
হইয়াছিল । যাহা হউক, তান তাহাতে দমিবার পাত্র ছিলেন না। 
ভাঁহার উদারপন্থী জনাহতৈষী সংস্কারাদর জন্য তিনি ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় 
হইয়া থাকিবেন। 


তাহার সংস্কার-কার্ধাদি ( না18 13610) [0)688088 )£ লর্ড ব্রিপনর সংস্কার- 

হার গুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভন্ত করিয়া আলোচনা করা বাঞ্ছন”র 

হইবে, যথা £ (১) শুল্ক ও রাজস্ব, (২) শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্র- 

করণ, (৩) সংবাদপন্রের চ্বাধীনতা, (৪) শিক্ষা, (৫) আঁশ্রত দেশীয় রাজ্য এবং 
(৬) সামাজক। 


(১) শুল্ক ও রাজস্ব-সংক্কান্ত সংস্কার ( 8510009 011151811 800 75৩00৩ ) £ 
লর্ড রিপন যখন ভারতের গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় হইয়। আসিলেন তখন ভারত 
সরকারের আর্ক অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। এই আর্থিক সচ্ছলতার কালই সংস্কার- 
কার্ধ সম্পাদনের উপয্ত সময় ববেচনা কাঁরয়া লর্ড রিপন লর্ড 
নর্থব্রুকত-প্রবার্তত এবং লর্ড লিটন কর্তৃক অনুস্ত অবাধ বাণিজ্য- 
নীতির সম্পূর্ণতা সাধন কারলেন। লবণ, মদ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি দ্রব্যের 
উপর শুক রাখিয়া অপর।পর যাবতীয় জিনিসপত্রের উপর হইতে তিনি শুঙ্ক উঠাইয়া 
দিলেন । লবণের শুল্কও তিনি পূর্বাপেক্ষা অনেক হাস করিলেন । 


অবাধ বাণজা-নীত 


“৬৩ 56. 83109 (09 0১91০ &1198০909৩1:, ৮০ ৫0০১৩ 200 5585 (1951 3000 & (3108 
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ক.ব. (২য় খণ্ড )--১৬ 


৮১১৬ ভারতের ইতিহ।সকঘ। 


জর্ড রিপন চিরম্ায়ণ বন্দোবন্ঞের কতক পারিবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি 

রী ্রন্তাব করিয়াছিলেন যে, বন্দোবস্ত চ্যায়ী হইলেও জমির উৎপাদিকা- 
যন্দোবজের 

কতক পারবর্তনের  শাল্তর হাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বের পরিমাণ হাস-বৃদ্ধি করা 

প্রতাব_ইংলশ্ডের উচিত হইবে। সেক্রেটারী-অব্-স্টেট লর্ড রিপনের এই প্রস্তাব 

কতৃপক্ষ কর্তৃক  অন:মোদন করেন নাই । রিপনের প্রভাব গৃহিত হইলে চিরচ্ছায়ণ 

পচাত বন্দোবস্তের একটি প্রধান ঘটি দূরূহইত, সম্দেহ নাই। 

(২) শাসনব্যবস্থায় বিকেন্্গকরণ ( 1060610178115561010 01 8071010180050107 ) $ 
লর্ড রিপনের সংস্কার-কার্যাদির মধ্যে স্বায়ত্তশাসনব্যবন্থা ও রাজস্ব-পরিচালন ক্ষমতার 
বিকেন্দ্রীকরণ অন্যতম প্রধান। এই ব্যাপারে রিপন তদানখন্তন ভারতের শিক্ষিত 
সমাজের আশা-আকাহ্ক্ষার প্রীত তাঁহার সহানূভূঁতির পরিচয় দান 
করিয়াছিলেন । ম্ানগয় শাসন বা নাগরক শাসনকার্যে তিনি 
ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনাধিকার 'দিয়াছিলেন। লোক্যাল বোর্ড ম্থাপন করিয়া তিনি 
গ্রাম্য-এলাকার শাসনভার, জনস্বাস্থা, রাস্তাঘাট-নির্মাণ, শিক্ষা, মহামারী ও সংক্রামক 
ব্যাধি নিরোধ প্রভৃতি নানাবিধ কার্যের দায়িত্ব সেই সকল লোক্যাল বোর্ডের উপর ন্যস্ত 
করিয়াছিলেন । এই সকল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রাত্ষ্ঞানকে তিনি আয়-বায়-সংক্লান্ 
যাবতীয় কারের দায়িত্ব দিয়াছিলেন। স্বায়নুশাসনব্যবচ্ছা অবশ্য লর্ড রিপনের পূর্ব 

হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। ১৮৭২ প্রীম্টাব্দে বোম্বাই 
নির্বাচন জ্যারা প্রোসডেন্পীতে স্বায়ন্তশাসনব্বস্থা প্রচলিত হয় এবং ক্রমে অপরাপর 
আঁধকাংশ সভ্য, মেয়র, রি 
চেয়ারম্যান প্রভাত ' প্রেসিডেন্সীতেও প্রবাঁতত হয়। লর্ড রিপন এই ব্যবস্থার ব্যাপক 
নিয়োগের ব্যবস্থা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া এবং পূর্বেকার সরকার-মনোনীত সভাদের 
.. স্থলে জনসাধারণের নিবীচিত সদস্য ও নির্বাচিত মেয়র, চেয়ারম্যান 
প্রভীতির উপর স্বায়ত্তশাসনভার অপপণ ঝারয়া উহাকে গণতন্দের ভীত্তিতে গাঁড়য়া 
তুলিয়াছিলেন ৷ অবশ্য এই সকল প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন সরকারশ মনোনীত সদস্য 
রাখিবার এবং এগুলির উপর সরকার পাঁরদর্শনের ব্যবস্থাও তিন করিয়াছিলেন! 
কোনপ্রকার অব্যবস্থা দেখা দিলে সরকার এই সকল প্রাতষ্ঞানের 
ঈররাাররর কার্ধাদি নিজহস্তে গ্রহণ কাঁরতে পারবেন, এই নীতিও প্রবাতিত 
হইয়াছিল। এইভাবে তিনি পূর্বেকার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের হ্থুলে সরকার কতৃকি বাহির 
হইতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগ£ীলর নিয়ন্মাণ ও পারদশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 


(৩) সংবাদপত্রের স্বাধধনতা (7766001) 01 11)6 7১6৪৪ ) £ লর্ড লিটন সরকারের 
কার্যাঁদর সমালোচনা রুদ্ধ করিবার জন্য দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পাতিকাগলির 
রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সমালোচনার ক্ষমতা কাড়িক্লা 

5১ ল্ইয়াছিলেন। ৬০0৪০৪1৪1 700655 4০ পাস করিয়া দেশীয় 
্বাধীনতা স্বীকৃত. পরিকাগনীলকে তিনি দমন কাঁরতে চাহিয়াছিলেন। লর্ড রিপন 
গলটন-প্রবাতিত ৬০708008191 0655 4০ বাতিল করিয়া 'দিয়া 

দেশধয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপগেলিবেও রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সমালোচনার 


আধকার 'দয়াছিলেন। 


লোক্যাল বোর্ড 


প্রিটিশ ভাইস্রয়দের শাসনাধধন ভারত ২৬৩ 


(৪) শিক্ষা (8:09086107 ) £ লর্ড রিপন হাণ্টার কমিশন নামে একটি কামশনের 
ভর উপর ভারতীয়দের শিক্ষা সম্পকে তদন্তের ভার অর্পণ করেন। এই 
কমিশনকে শিক্ষাব্যবন্ছার উন্নয়নকল্পে যথাযথ সুপারিশ করিবার 
নিদেশও দেওয়া হইয়াছিল । ১৮৫৪ প্রীন্টাব্দে উড্‌-এর ডেসপাচের নির্দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে 
কতদূর কার্ধকরণ করা হইয়াছে, সেই বিষয়ে তথা সগ্রহই ছিল হাটার কমিশন নিয়োগের 
প্রধান উদ্দেশ্য । উচ্চশিক্ষার তুলনায় প্রাথীমক ও মাধ্যমিক শিক্ষা 
ও মাধ্ামক রাষ্ট্র কর্তৃক অবহেলিত হইতেছে এইর প মন্তব্য করিয়া হাশ্টার 
শক্ষা উন্নয়নের ব্যবস্থা 
কমিশন এই দুই পায়ের শিক্ষা উৎসাহিত করিবার জন্য কতকগুলি 
নীতি নিধধারণ করিয়াছিলেন । এই নীতি সরকার কতৃক গুহণত হইয়াছিল । 


হাণ্টার কমিশনেব রিপোর্টে প্রারথামক শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন এবং মিউনিসিপাল 
রান বোর্ড, ভডাষ্টরতট বোর্ড কতৃক প্রাথমিক স্কুলগ-লির পরিচালনার 
বিপোর্ট সুপারিশ করা হয়। হাণ্টার কমিশন সরকার অনুমোদনের মাধ্যমে 
বেসরকারী প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং কলেজাঁয় শিক্ষার প্রশংসা করেন । 
সরকারকে ক্রমশ অধিক পরিমাণে অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া বেসরকারী স্কুল- 
কলেজের প্রসারের স্‌হাযা করিতে এবং সরকার স্কুল-কলেজের আর প্রসার না করিতে 
উপদেশ তাঁহারা 'দিয়াছিলেন । হাণ্টার কাঁমশনের রিপোর্টের ফল হিসাবে স্কুল-কলেজের 
সংখ্যা বাঁদ্ধ ঘটে। 


(৫) আশ্রিত পাজ্যের প্রাতি আচরণ (77685100601 01 1176 [811৮6 915169 ) 2 
লূর্ড বেশ্টিঙ্কের আমলে শাসনকার্যে অব্যবস্থার অজুহাতে মহীীশূর রাজোর শাসনভার 
কোম্পা নর হস্তে ন্যপ্ত করা হইয়াছিল । রিপন মহীশুর রাজ্যের শাসনভাব সেই রাজোর 

রাজবংশের উত্তরাধিকারগর হস্তে প্রত্যপ্পণ করেন । কিন্তু দীঘকাল 
মহীশুব রাজ্যোব রঃ রা ই রী . 
ঈারনটারমহানির ৩৭ [সনে সহীশংব দাভেয যেসব. আইন- ক চা. 
বাঞরবংশেব হস্তে হইয়া।ছল্‌ সেগহাল গবণ র-জেনারেলের স্ত্ম। ভন্ন পারবতন করা 
প্রতর্পণ হইবে না, এই শত ম্হীশুর রাজ্যকে মানিয়া লইতত হইবাগছি 
ইহা ভিন্ন, মহখশূব রাজোর শাসনবাাপারে গবর্ণর-জেনারেল সময় সময় নিদেশ বা 
উপদেশ দিতে পারিবেন, এই কথাও স্বীকৃত হইয়াছিল । 


(৬) সামাজক সংস্কার ( 5০018] 1(610710)8 ) £ লর্ড রিপন ভানতীয় জনসমাজের 
প্রাতি প্রকৃত সহানভূঁতিশশল ছিলেন এবং জনসাধারণের উন্নতি জনা তিন নানাবধ 
্ সংস্ক'ৰ কার্যকরী করিয়াছলেন। জমদারগণ কর্তৃক রায়তদের 
রা লস... অনায়ভাবে উচ্ছেদ রোধ করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড রিপন একটি 
্‌ প্রজাস্বত্ব আইনের পরিকল্পনা প্রন্ত-ত করিয়াছছিলে, । এই বিলটি 
অবশা তাঁহার পরবতর্ণ গবর্ণর-জেনারেল কতৃকি ও 'ইনে পরিণত হইয়াছিল । 


১৮৮১ খ্রগসাব্দে শ্রমজীবঈদের সুবিধার্থে তিনি ফ্যাক্টরী আইন (4০০০ 4১০0) 
পাস করিয়া সাত হইতে বারো বৎসরের শিশুদের মোট নর ঘণ্টার বোঁশ কারখানায় 
খাটান নাষদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন । ইহা 'ভিন্ন, বিপজ্জনক যম্প্রপাঁতি উপযুস্তভাবে 


২৬৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


'ঘারয়া রাখিবার ণিয়মও এই আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল। কারখানা 
রানি আইনের শর্তগঁল প্রাতপালিত হইতেছে কিনা পরিদর্শনের 

জন্য তিনি ফ্যা্ঈরী ইনসপেক্ঈর' নামে এক শ্রেণীর সরকার? কর্মচার 
নিয়োগের ব্যবস্থা কররাছলেন ৷ 


১৮৭৩ খ্রাষ্টাব্দের ফৌজদারী আইনাবাধ অনুসারে কোন ভারতীয় ম্যাঁজস্ট্রেট বা 
দায়রা অজ ( 525510115 0445০) ইওরোপণয়দের বিচার কাঁরতে পারতেন না। দশ 
বংসর পরে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাপার লইয়া লর্ড রিপনকে এক জাঁটল সমস্যার 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । জাতিগত বৈষমোর জন্য ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে 
ইওরোপায়দের বিচার করিবার আধকার না-দেওয়ার কোনরূপ যস্ত ছিল না। 
ভারতীয় ও ব্রিটিশ ইতিমধ্যে ভারতীয়দের অনেকে সেসনস্‌ বা দায়রা জজের পদে 
[িচারপাতদের মধ্য. উন্নত হইগ্লাছিলেন। ফলে, এই বৈষম) আরও আঁধকভাবে সকলের 
বিচার-ক্ষমতার দৃছ্টিতে পতিত হইল। লর্ড রিপন এই জাতিভেদমূলক, যাস্তি- 
অযৌন্তক বৈষম্য. হীন অন্যান্য বৈষম্য দূর কারতে সচেন্ট হইলেন । সার ইল্বাট' 
(11১50) এজন্য একটি আইনের খসড়া প্রন্তংত কারলেন। এই বিলে ভারতী 
ম্যাঁজস্ট্রে ও সেসনস জঙ্জ প্রনীতিকে ইওরোপাঁর ম্যাজিস্ট্রেট ও সেসনস্‌ জজের 
সম-মর্ধাদা ও সম-ক্ষমতা দানের নীতি গৃহীত হইল । কিন্তু এই সূত্রে ইওরোপায় 
কর্মচারিবর্গের মধ্যে এক তীব্র বিক্ষোভের সথন্ট হইল । তাহারা লর্ড 'রিপনকে 
নানাভাবে বিব্রত কাঁরয়া তুলিল, এমন কি, তাঁহাকে এজন্য পরোক্ষভাবে অপমানিত 
কাঁরতেও কুশ্ঠিত হইল না। পরীাশ্থীতির চাপে লর্ড রিপন শেষ পর্যন্ত ইলবা বিলের 
ইরা কতক পারবর্তন সাধনে বাধ্য হইলেন । এই পাঁরবর্তনের ফলে স্থির 
আন্দোলন হইল যে, কোন ভারতীয় বা ইওরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা সেসনসূ 

“ জজের আদালতে কোন ইওরোপাীয় ব্যাস্ত বিচারের কালে জ্যার 
জবারা বিচার প্রার্থনা করতে পারবে এবং সেই জুীরর আধকাংশ ইওরোপণয় ব্যন্তিদের 
লইয়া গাঠিত হইবে । এইভাবে সরকার কর্মচারবর্গের মধ্যে জাতিগত পার্থকোর 

[ভাত্ততে বৈষম্য দূরীকরণের জনা লর্ড রিপনের চেষ্টা বার্থ 
ইলবার্ট বলের কতক ৫ ্ ৫ 
পারবর্তন হইল। ভারতীয়দের প্রতি লর্ড রিপনের সহানুভূতিশীল ব্যবহার 
একাঁদকে যেমন তাঁহাকে ভারতবাসখর নিকট জনাপ্রয় করিয়া 
তুঁলিয়াছিল, অপর দিকে তিনি তেমনি ইউরোপায়দের বিরাগভাজন হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। এই কারণে তান ১৮৮৪ ধীছ্টাব্ে পদতশাগ কারয়া স্বদেশে ফিরিয়া 


গির়াছিলেন। 

লর্ড রিপনের শাসনকালের গর্ব (10000751706 01 1,070 11901018 
/১0011101350100) £ লর্ড রিশনের শাসনচাল গণতন্ত্র ও চ্ছানীয় স্বায়ত্তশাসন- 
রাজনোতক শিক্ষার. সংক্রান্ত ণবষয়ে ভারতায়দের ৰ [ক্ষার জনয [বশেষভাৰে 
পথ প্রস্তুতকরণ উল্লেখযোগ্য । লর্ড ব্রপন লর্ড লিটন-প্রবর্তিত ৬০০০৪০০1৪ 
[27555 4৯০৮ নাকচ করিয়া এবং ভারতশয় ভাষায় প্রকাশিত 
সংবাদপন্গীলকে সামাজিক ও রাজনোতিক সমস্যা সম্পর্কে বৈধ সমালোচনার আঁধকার 


ব্রিটিশ ভাইস্রয়দের শাসনাধান ভারত ২৪৫ 


গান করিয়া ভারতবাসীর রাজনৌতিক শিক্ষা ও দায়িত্ববোধ-বাদ্ধর পথ প্র্জুত 
করিয়াছিলেন। 


নিরা বায়ত্তশাঁসিত প্রীত্খানগৃলির সদসাদের আধকাংশ নির্বাচিত 
নের 

আঁধকার দানে দাঁয়ন্- হইবেন এবং মেয়র, চেয়ারম্যান প্রভৃতি নির্বাচন দ্বারা নিযে 
াধ বাঁদ্ধকাণ. হইবেন, এই সকল নাতি প্রবণ কারিয়া লর্ড পন ভারতাঁয়গণকে 


আঁধকতর দায়িত্বণীল কাঁরয়া তাঁলিতে চাহিয়াছিলেন। 


পূর্বে প্রাথক ও মাধামিক শিক্ষার ব্যাপারে সরকার সম্পূণ উদাসীন 'ছিলেন। 
্রাথামক ও মাধামক রিপন হাণ্টার কাঁমশন নিয়োগ কারয়া উহার সুপারিশ অনুসারে 
শিক্ষার উল্নন_. প্রার্থামক ও মাধ্যামক শিক্ষার ব্যাপারে আঁধকতর মনোযোগী হইয়া" 
গা নাগরিক ছিলেন। শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা কায়া তিনি দায়িত্বশীল নাগারক 
সুখরগন্থা . স্ষ্টির পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 


ইলবার্ট' বিলের শৈষ পর্যন্ত পারবত ন করা প্রয়োজন হইয়াছিল এবং রিপনের মূল 
উদ্দেশ্য তাহাতে বিফল হইয়াছিল। কিন্তু এই বিল-সংকাম্ত 
শি আন্দোননের ফলে ভারতবাসীর মধো আন্দোলনের মাধমে অভাব" 
আল্োলনের শিক্ষাদান আঁভযোগ দূরীকরণের শিক্ষা বিদ্তৃত হইয়াছিল। এইভাবে নানা দিক 
দয়া লর্ড রিপন ভারতবর্ষে স্বায়ন্তশাসন, গণতদ্দের শিক্ষা ও 

দাঁ়ত্ববোধ ভারতলসীর মধ্যে বিস্তার কাঁরয়া ভারতবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন কারয্নাছলেন। 


অখ্যায় ৯৬ 


ভারতের জাগরণ £ নব-চেতন। 
( 4৮810610116 01 [11019 £ িওদা 910111) 


বাংলার নবজাগরণ (8611%51 70115188817099 ) সষুপ্থির পর আসে জাগরণ, 
আর দীর্ঘ সার্তর ফলে যখন আত্মাবলুণ্ধ ঘটে, তখন আসে চিরপতন কিংবা পুনর্জন্ম বা 
নবজাগরণ। ইওরোপের মধা-্যৃগের দীর্ঘ সুষুপ্থি যখন আত্মা- 
ইওরোপের নবজাগরণ ্ ই 
বলুগ্তিতে পরিণত হইয়াছিল, তখনই ঘটয়াছিল এক ব্যাপক 
নবজাগরণ বা রেনেসাঁস। আর সেই নবজাগরণের অগ্রদূত ছিল ইতাল ও ইতালবাসখ । 
ভারতবর্ষের ইতিহাসেও অনুর্‌প নবজাগরণের অগ্রদূত ছিল বাঙালী ও বাংলাদেশ । 


মৃঘল সাম্রাজ্যের পতনের য্‌গে সমগ্র ভারতবর্ষে এক বিরাট অনৈকোর চিত্র দেখিতে 

পাওয়া যায়। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা-জানিত অন্তমশখতা সমগ্র ভারতবর্ষকে 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বিভন্ত করিয়া দিয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এই বিচ্ছিত্বতা 

রাজনীতির গণ্ডি ছাড়াইয়া অর্থনীতি, সাহিতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি 

৫ শেষ সর্বক্ষেত্রে কলমে এক আত্মাবস্মতিতে পরিণত হইয়াছিল। ভারত- 

সংস্কাতির গাঁতহনতা ইতিহাসে তখন এক অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছে । সংস্কৃতির 

ধর্মই হইল আঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া । আবদ্ধ জলে 

যেমন ম্রোত আসে না, জোয়ার-ভাঁটা খেলে না, সেইরূপ আবদ্ধ সংস্কৃতির অগ্রগাতি থাকে 

না। সপ্তদশ শতাব্দীর শৈষ হইতে অন্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসে এই 
বৌশিম্টাই পরিলক্ষিত হয় । 


কিন্তু অন্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে, বিশেষভাবে বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজনোতিক এবং 

বারিজ্যক প্রাধান্য হ্থাঁপত হওয়ার ফলে ক্লমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার 

লাভ করিল। বাঙালী জাতিই হইল এই নৃতন শিক্ষা, সংস্কীতি 

৪০ দর ও সাহিতা-সম্পদের সর্বপ্রথম সংগ্রাহক। আরব দেশের সাহত 

স্বপাতা.. বাণিজাবাপদেশে আরবাঁয় সভ্যতার প্রভাব যেমন ইতালিতে বিষ্তার 

লাভ করিয়া ইওরোপাঁয় রেনেসাঁস সূম্টির পথ প্রস্তুত ঝারয়াছিল, 

সেইর্‌প পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কাতির প্রভাবও প্রথমে বাংলাদেশে বিষ্ভার লাভ করিয়া 

ভারতের নবজাগরণের সূত্রপাত করিয়াছিল । রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে 

ইন ইওরোপে, ইতালি ও ইতালীয় জাতি যষে-অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, 

রি বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি ভারতীয় নবজাগরণে অনুরূপ অংশ 
গ্রহণ করিয়াছল। এবিষয়ে বাংলাদেশই 'ছিল ভারতের ইতালি । 


ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম একশত বংসর ধায়া যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজনৈতিক এবং 
পাশ্চাত্য শিক্ষার. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্লবাত্মক পাঁরবর্তন সত্বেও, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, 
প্রভাবে নূতন চেতনা এক কথায় ভারতীয়দের মানসিক ক্ষেত্রে এমন এক মৌলিক 
পাঁরবর্তন ঘটিষ্টাছিল যাহার ফলে সামাজিক ও ধর্মনোতিক ক্ষেত্রে এক 


ভারতের জাগরণ £ নব-চেতলা ১৬, 


বিরাট পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তন প্রধানত ইংরাজী শিক্ষার সূত্র ধারা 
টি ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্যের উদার মতবাদ ভারতের ইতহাস-এীতিহোর 
পা ১০ প্রতি এক নৃতন দৃছ্টিপাতের এবং এক সমালোচনামূলক দৃদ্টি- 
নবজাগরণে রূপান্তারত ভঙ্গীর সূচনা কাঁরয়া নৃতন ভাঁবষ্যতের হীঙ্গত দিয়াছিল। এই 
নৃতন চেতনা পাশ্চাত্য জগতের যুক্তিবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইবার ফলে 
ক্লমৈ এক নবজাগরণে পরিণতি লাভ কারয়াছিল। 
রাজা রামমোহন রায়, ১৭৭২-১৮৩৩ (57815 78171700190) 1305) 1772-18398 )$ 
ইওরোপশয় রেনেসাঁসের অগ্রদূত ইতালির সাঁহত বাংলাদেশের নানাদিক 'দয়া সামঞ্জস্য 
ছিল £ পেন্রারক বোক্‌কাচো প্রভৃতি হিউম্যানিস্টগণ যেমন ইতালীয় রেনেসাঁসের 
| সূচনা কাঁরয়াছিলেন, সেইরূপ বাংলাদেশের নবজাগরণের সূচনা 
সিল করিয়াছিলেন 'হউম্যানিস্ট বা মানবধমণ রাজা রামমোহন রায় । 
রাজা রামমোহন রায় ভারতাঁয় কৃষ্টি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সংমশ্রণে যে আধুনিক ভারতের 
আধুনিক মানুষের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহাদের অগ্রদ্ত ছিলেন 
রামমোহন । হিউম্যানিস্টসূলভ অনুসন্ধিংসা, সংস্কারসূলভ মনোবল এবং খাঁষসূলভ 
প্রজ্ঞা লইয়া রামমোহন এক যুগপ্রবর্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত) সংস্কৃতির সমন্বয়ের এক অভূতপূ্ণ মূর্ত প্রতীক ছিলেন রাজ্য 
রামমোহন রায় । 
নবজাগরণের প্রধান শর্তই হইল চিন্তাধারার মুক্তি । গতানৃগাঁতকতার হ্ছলে 
অনুসন্ধানী ও সমালোচক দৃষ্টি না জন্মিলে নবজাগরণের সূচনা হইতে পারে না। উহার 
বা জন্য প্রয়োজন আত্মাবলহগ্চির স্থলে আত্মচেতনার ৷ রক্ষণশীলতা 
ত্যাগ কারয়া যা[ন্ত-তকের দ্বারা সকল কিছুরই মূল্য নির্ধারণ এবং 
বৃহত্তম স্বার্থের জন্য যাহা প্রকৃত সহায়ক উহা গ্রহণ করিবার মধ্যেই নবজাগরণের বাঁজ 
নিহিত থাকে । রামমোহন বাঙাল+ তথা ভারতবাসীর আত্মাবলুপ্ত দূর করিয়া তাহাদের 
চন্তাধারার মস্তি সাধন করিয়াছিলেন । 
মানবসভ্যতার মাপকাঠি হইল সমন্বন-সাধনের ক্ষমতা । হ স্াসের ন্রোতে বখন 
বাভন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতির প্রভাব একই স্থলে আসিয়া সমবেত হয়, 
তখন স্বভাবতই শুরু হয় সংঘর্ষ ও দ্বন্দেবর । এই সংঘষেএ মধো সমন্বয় ও সামঞ্জস্য 
[বিধান করিতে পারলেই সভ্যতা অগ্রগতিপ্ন পথে অগ্রসর হইতে পারে । ভারতহীতিহাসের 
এর্‌প এক যূুগসন্বিক্ষণে যখন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা_ হিন্দ, ইসলামীর ও 
ইওরোপণয়--একই শ্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিল, তখন স্বভাবতই প্রয়োজন হইল এক 
[বিরাট সমন্বয়ের । এই এীতিহাসিক প্রয়োজন মটাইবার জন্য 
উঠ যেন রামমোহন রায়ের আবভার্ব ঘটিয়াছিল। তাঁহার ব্যন্তিত্ব ছিল 
সংস্কৃতির সমন্বয়ের. বহতুত্বের এক বিরাট সমন্বয়স্বর্প । হিন্দু, মুসলমান ও শ্রীজ্টান 
প্রতীক সভ্যতা সংস্কৃতির পূর্ণ »: ম্বয়ের প্রতীক ছিলেন রাজা রামমোহন । 
এই সমন্বয়ই ছিল তাহার মূল প্রাতিভা এবং উহার মাধ্যমেই হইয়াছিল 
নৃতন যুগের সূচনা । রামমোহন ভারতীয় এীতহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্ুক্থল 
বারাণসধতে সংস্কৃতশাস্ম অধ্যয়ন এবং পাটনায় আর্‌বী ও ফাসাঁ ভাবা শিক্ষা 


২৬৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


করিয়াছিলেন । তিথ্বতে গিয়া তিনি তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম খ্দম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন । 
ইহা ভিন, ইংরাজী, হিন্রু, গ্রীক, সণরণয় প্রভৃতি ভাষায়ও তাহার ব্যংপত্তি জহ্মিয়াছিল। 
টির আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের দ্টান্ত ও ফরাসী বিদ্পবের প্রভাৰ 

তাঁহার স্বভাবত-বিগ্লবশ মনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 
ধর্ম ও য্বাক্তবাদ ( 7২900781150) )-এর সমন্বয় সাধন করা, রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা 
আনয়ন করা, এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কুসংস্কারমূত্ত স্বাধীন ও বাঁলষ্ঠ চিন্তাধারার স:চনা করা 
ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ । ইংরাজ হিউম্যানিস্ট ফ্রান্সিস ব্যাকন হইতে আরম্ভ 
করিয়া লক- ও নিউটন, 'হিউম, গিবন্‌, ভলটেয়ার, টোমাসপেইন প্রভৃতি মনশীষগণের 
চিন্তাধারার সহিত তানি পরিচিত ছিলেন৷ স'তরাং রামমোহনের চরিযে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও সংস্কীতি এবং হিন্দ, মৃসলমান ও ধ্রীষ্টান ধর্মনশীতি, সব কছুর এক মহাসমন্বর 
ঘাঁটবে, তাহাতে আশ্চর্ধ হইবার কিছুই নাই। 


এইভাবে বিভিন্ন ধমগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া “সকল ধম'ই মূলত একেশ্বরবাদে বিশবাসণ' 
রামমোহনের মধ্যে প্রাচা এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইলেন ৷ তিনি হিন্দুধর্মের অর্থহীন 
ও পাশ্চাত্য ধর্ম, শিক্ষা আচার-অনূজ্ঠান, বহ্‌ দেব-দেবীতে বিশ্বাস প্রভৃতির যে কোন মূল্য 
ও সংকাতর এক নাই তাহা বেদ ও উপানিষদ হইতে প্রমাণ করিবার চেম্টা শুরু 
অভুতপ্তব মরণ করিলেন । তিনিই সর্ব প্রথম 'হন্দুধর্মকে আধুনিক রুপ দিতে 
সচেম্ট হন। তিনি হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারমু্ত একেশ্বরবাদে পাঁরণত কারবার জন্য প্রচার- 
উপানিষদের ভভীত্রতে কার্য শুরু করিলে তদানীন্তন বাঙালশী হিন্দুদের মধ্যে এক দারুণ 
একেম্বরবাদের প্রচার চাণঞ্চল্যের সৃদ্টি হইল । এই সূত্র ধরিয়া রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে এক 
_ রক্ষণশীল হিন্দুদের তাঁব্র বিতর্কের সূচনা হইল । সংস্কারমুত্ত একদল 'শাক্ষিত বাঙাল 
বিরোধিতা রামমোহন রায়ের সাহত যোগদান করিলেন। 'িজ্ধর্মমত প্রচারের 
জন্য রামমোহন প্রথমে. “আত্মীয় সভা" নামে একটি আলোচনা সভা স্থাপন কারয়াছিলেন 
আত্মীয় সভা-_পরবতশ (১৮১৫ )। কিন্তু জীবনের শেষভাগে তিনি আঁধকতর সুসংবক্ধ 
কালে ব্রাহ্ছসমাজে একটি প্রাতিষ্ঠান শ্থাপন করেন (১৮২৮) । ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 
রূপান্তারত ব্রাহ্ম সভা' ৷ ইহাই পরব্তাঁ কালে ব্রাহ্মসমাজে র্‌পান্তারত 
হইয়াছিল । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রামমোহন রায় প্রবতিত ধর্মমত হিন্দুধর্মের 
অন্তার্নীহত একেশবরবাদের প্রচার ভিন্ন আর কিছু নহে । 


রাজা রামমোহন রায় শুধু হিন্দুধর্মকে সংস্কারমূক্ত কারবার চেজ্টাতেই 'নজ 
ধশক্ষা, স্কোর, কার্ধকলাপ সীমাবন্ধ রাখেন নাই। তিনি ছিলেন ভারতের 
রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে নবযুগ্গের অগ্রদূত । শিক্ষা, সংস্কার, রাজনীতি ও দেশপ্রেম সকল 
স্ামমোহনের দান ক্ষেত্রেই তিনি নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন । 


বাংলা তথা ভারতবর্ষে ই!রাজী শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে রামমোহনের নাষ 
সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য ৭ ১৮১৩ গ্রীষ্টাব্দে ইস্ট- ইপ্ডিয়া কোম্পানির চার্টার-এ বংসরে 
এক লক্ষ টাকা ভারতীর শিক্ষার খাতে ব্যয় কারবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল । এই 
নিদেশ কার্ষকরণ করিবার উদ্দেশ্যে ১৮২৩ খ্বা্টান্দে 0020003065০ [১00110 


ভারতের জাগরণ £ নব-চেতনা ২৬৯ 


[090:00010) নামে একাঁট সংচ্ছা সরকার কর্তৃক চ্ছাপিত হইল । এই সংশ্থাটি কলকাতার 
সংগ্কৃত কলেজ গ্ছাপন করিতে মনস্থ করিলে রাজা রামমোহন রায় 
০৮১০০ গবর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্ট্-এর নিকট ইহার ততব্র প্রাতবাদ 
জানাইয়াছলেন। তান পাশ্চাত্য শিক্ষা যথা, রসায়ন-বিদ্যা, 
শারীর-বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্র প্রভাত প্রবর্তন কারবার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়ত হওয়া 
প্রয়োজন এই যাান্ত দেখাইয়াছলেন। তৎসত্বেও সবকারশ সাহায্যে সংস্কৃত কলেজ, 
মাদ্রাসা প্রভাতি স্থাপন করা চালল। সংস্কৃত পৃস্তকাঁদ মুদ্রণে সরকারণ অর্থ ব্যয়িত 
সকলের রিভিউ হইতে লাগিল । কিন্তু তদানীন্তন বাংলার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে 
_ডোভভাহেয়ার পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য আগ্রহ লর্ড আমহাস্ট্রে নিকট রাজা 
| রামমোহন রায়ের প্রাতবাদপণ্ে প্রকাশিত হইয়াছিল। সরকার 
_-অর্থাৎ ইস্ট: হীশ্ডয়া কোম্পাঁনর কর্তৃপক্ষ ভারতে প্রাচীন সাহত্য ও সংস্কাতির 
পৃষ্ঠপোষকতা কারলেও শ্রীষ্ট ধর্মযাজক ও উদারপম্থী ভারতীয়দের চেষ্টায় পাশ্চাত্য 'শিক্ষা। 
বিষ্ভারের জনা স্কুল-কলেজ ম্থাপিত হইতোঁছল । ডোভড্‌ হেয়ার ও রামমোহন রায়ের 
চেম্টায় ১১৭ প্রখঙ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছল । পরে উহার প্রোসডেন্সী 
কলেজ নামকরণ করা হইয়াছে । ইংরাজী ভাষায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশনের জন্য 
ডোঁভড্‌ হেয়ার এ বংসরই “স্কুল বৃক সোসাইটি' নামে একটি 
ডক্টব আলেকজা”্ডার সংগঠন স্থাপন কাঁরয়াছিলেন। স্কটিশ মিশনারী ডক্টর আলেকজাণ্ডার 
ডাফ £ জেনারেল 
গাসেত্বলজ কলেজের ডাফ্‌ প্রথমে কলিকাতায় আঁসয়া যখন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে 
প্রাতিষ্ঠা সচেষ্ট হন, তখনও রাজা রামমোহন রায় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য 
দান কাঁরয়াছিলেন। ডন্টর ডাফ কর্তৃক স্থাপত জেনারেল 
এ্যাসেম্বলপজ ইন:স্টাটউশন বর্তমান স্কাটশ চার্চ কলেজে রূপান্তরিত হইয়াছে । 
রামমোহন স্বয়ং একটি আংলো-হন্দু স্কুল ও বেদান্ত কলেজ নামে একাঁট কলেজ স্থাপন 
কাঁরয়াও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করিয়াছিলেন । 


বাংলা গদোর স্ষ্টা হিসাবেও রাজা রামমোহনের দান কৃতজ্ঞতা ..কারে স্মরণযোগ্য ॥ 
বাংলা গদোর উন্বাত সাধনে রামমোহন রায়ের রচনার দান নেহাত কম ছিল না। তাঁহার 
প্রচারত একে*বরবাদ-সংক্লান্ত বিতর্ক একাদকে যেমন কুসংস্কারমূত্ত হিন্দ-ধর্ম স্থাপনের 
পথ-নির্মাণে সচেম্ট ছিল তেমন অপরদিকে বাংলা গদ্যেরও উন্ন।তবিধানে সাহায্য 
টার কারয়াছিল। রামমোহন রায় ১৮২৬ প্রীষ্টাব্দে একখানি বাংলা 
উঠ বাকরণ প্রকাশ কারয়াছিলেন। তাঁহার এই বাকরণখানি আধুনিক 
কালের পশ্ডিতগণেরও প্রশংসা অর্জজ কাঁরয়াছে। তিনি 
শ্রীরামপ্‌রের 'মশনারাঁদের বাংলা সাহত্য, ভাষা প্রভাতি প্রসারের কাজে সাহাষা কারয়া- 
ছিলেন। বাংলা ভাষায় যতিচিহ্ন অর্থাৎ কমা, সৌমকোলন, প্রভাতি ববহারের রণীতি 
(তিনিই চাল. করেন। 
সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের দান চিরস্মরণাীয় হইয়া আছে । জাতিভেদ- 
প্রথা দূরীকরণ, স্াজাতির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, 'হন্দুসমাজের কুসংস্কার-দরীকরণ 
প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রামমোহন নিজ মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। 


২৭০ ভারতের ইতিহাসকথা 


রামমোহনের উদারচেতা মন হিন্দু সমাজের অযৌন্তিক, এমন কি, নূশংস আচার- 
আচারণ দূর করিতে দয্রপ্রতিজ্ঞ 'ছিল। .ব্রিটিশ সরকার ভারতাঁয়দের 
১৯৭ বিরাগভাজন হইবার ভয়ে এই সকল সামাজিক কুসংস্কার দূর 
রায়ের দ়প্রাতজ্ঞা না করিয়া সেগুলি অপরিবাত'ত রাখিবার নীতিই অনুসরণ কারিতে 
লাগিল। এই সকল কুসংস্কারের মধ্য সর্বাধিক নৃশংস ছিল 
সতাঁদাহপ্রথা । মৃত স্বামশর চিতায় স্ঘপকে তাহার ইচ্ছার বিরদ্ধে বলপূর্বক দাহ করিবার 
অমানুষিক ই বাদশাহ: আকবরের আমল হইতেই চাঁলয়া 
। কিন্তুতাহা দূর করা সম্ভব হয় নাই। ১৮১৫ 
৪৯৬০১০৯৬০৭ হইতে ১৮২৮ প্রাচ্টাব্দ, এই সামান্য কয় বৎসরের মধ্যে মোট 
সমর্থন আট হাজার বিধবাকে স্বামীর চিতায় দাহ করা হইয়াছিল। 
রামমোহন এই অমানুষিক প্রথার অযৌন্তকতা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃতি 
দিয়া প্রমাণের চেষ্টা কারলেন। ডিরেক্টর সভাও এই অমানুষিক প্রথা বিলোপের সুপারিশ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ শাসকগণ এই প্রথার উচ্ছেদ সাধনে সাহসণ 
টরজারন হন নাই । লর্ড বেশ্টিক রামমোহন রায়ের সমর্থন লাভ করিয়া এই 
এট নিম প্রথার অবসান ঘ্ঘটাইলেন। ১৮২৯ গ্রীন্টাব্দে একাট রেগুলেশন 
আইন পাশ (১৮২১) পাস কারিয়া তিন সতীদাহ নিষদ্ধ করিয়া দিলেন। এই আইনের 
বিরুদ্ধে গোঁড়া 1হন্দগণ ব্রিটিশ প্রীভ কাউন্সিলের নিকট প্রাতিবাদ 
প্রেরণ কারলে রামমোহন রায় ব্যান্তগতভাবে পার্লামেন্টের নিকট সতাদাহ-প্রথা-নিবারণ 
জাতিভেদ-প্রথা আইনের পক্ষে বৃত্তি দেখাইয়া আবেদন পেশ করিলেন ৷ ফলে গোঁড়া 
দূরীকরণ, স্বজাতির হিন্দুদের আবেদন নাকচ হইয়া শিয়াছিল । সতশদাহ-প্রথা-নিবারণে 
এ রে ১ তাঁহার সহানুভূতি ও সহযোগিতা না থাকিলে লর্ড বৌ"টগুক 
সতীদাহ-প্রথা-নিবারণ, উহা পাস করিতে সমর্থ হইতেন কিনা সন্দেহ! হিন্দু বিধবাগণ 
হন্দ্‌বধবা-ববাহ যাহাতে সম্পান্তর উত্তরাধিকার পাইতে পারেন সেই চেষ্টাও তিনি 
প্রভৃতির চেষ্টা করিয়াছিলেন । তান 'হন্দ্‌ 'বিধাবা-ববাহেরও পক্ষপাতণ ছিলেন । 
নারীজাতির আর্দশ এবং সমাজে নারীজাতির পুরুষদের নিকট হইতে কিরৃপ বাবহার 
পাওয়া উচিত, সেএবষয়েও তিনি প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া হিন্দসমাজের উন্নয়নের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । এক কথায় বালিতে গেলে তিনি ছিলেন ভারতীয় সমাজ-সংস্কারের 
প্রকৃত উদ্যোস্তা ৷ 


রাজনশীত ক্ষেত্রে রামমোহন ছিলেন ভারতের নবজাগরণের ভাঁবষাত্দুষ্টা। তাঁহার 
রাজনৈতিক মতবাদের মূল কথাই ছিল স্বাধীনতা-স্পৃহা ও দেশপ্রেম । তাঁহার রাজনোতিক 
আদর্শ ছিল দেশের স্বাধীনতা লাভ। ইংলণ্ডে মিঃ আর্নট ছিলেন রামমোহনের 
সেক্রেটারী ।॥. তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় ষে, রামমোহন বিশ্বাস করিতেন, আরও 
চল্লিশ বংসরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়া পৃথিবীর সভ্য, স্বাধীন দেশ- 
গুলির অন্যতম হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে । এখানে উল্লেখ বরা প্রয়োজন যে, 
রামমোহন আরও বেশ কিছুকাল ভারতবর্ষ 'ব্রাটশ শাসনে থাঁকয়া স্বাধধনতা দাঁব 
কারবার যোগ্যতা অর্জন বব্ুক, এই বথায় বিশ্বাস করিতেন। শাসনতান্মিক উপায়ে 


ভারতের জাগরণ ঃ নবচেতনা ২৭১ 


রাজনোৌতক আঁভযোগ দূরীকরণের যেহীঙ্গত তিনি রাখিয়া শিয়াছিলেন, উহা 
ভারতে জাতীয়তা.  অন:সরণ কারয়াই ১৮৮৫ গ্রান্টাব্দে প্রাতষ্ঠিত ভারতের জাতাঁর 
স্বাদের জনক কংগ্রেসের নবীত 'নর্ধারত 'হইয়াছিল। রাজনশীত ক্ষেত্রে তাঁহার 
মতবাদ ছিল আত আধুনিক ধরনের । তিনি প্রশাসনিক বিভাগ 
ও 'বিচার-বিভাগের পুথকীকরণ চাহতেন। ১৮৩১ প্রশষ্টাব্দে ভারতয় রাজস্ব ও 
'বিচারন্যবস্থা এবং জামদার শ্রেণীর অত্যাচারে জর্জারত কৃষক সম্প্রদায়ের দুরবন্থা 
প্রভৃতি আভযোগের প্রতিকার দাবি কাঁরয়া তান ব্রিটিশ পালামেন্টের নিকট এক 
স্মারকালপি পেশ করিয়াছিলেন । 
ংবাদপনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও রামমোহন যথেন্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন । 
স্বাধীন এবং বালষ্ঠ জনমতের সৃম্টি ও প্রকাশের দাঁয়ত্ব সংবাদপন্রের ; রামমোহন রায় 
জিরার সর্বপ্রথম ভারতে সংবাদপন্ের স্বাধীনতা রক্ষার গুরুত্ব উপলা্ধ 
দ্বাধনতার জন চ*্টা করিয়াছিলেন । ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেস রেগুলেশনের প্রতিবাদ 
করিয়া তিনি সংপ্রীম কোর্টের নিকট এক দরখান্ত পেশ কাঁরয়াছলেন । 
ইহা ভিম্ব, তিনি বাংলাদেশের সংবাদপত্র-সেবীদের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন যথা, হরিশচল্দু 
মৃখাজীঁ? মতিলাল ঘোষ, সংরেন্দ্রনাথ ব্যানাজর্ঁ। কেশবচন্দ্রু সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
শচভুচপ্রু মুখাজাঁ, দবারকানাথ ঠ.কুর, কৃষ্দাস পাল প্রভীতিকে এই দায়িত্পূর্ণ বাত্তিগ্রহণে 
অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন ।* 
উপারি-উন্ত আলোচনা হইতে রাজা রামমোহন রায় যে ভারতের আধুনিক যুগের 
রন, ছি বস্লবের মর্ত প্রতীক, এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্োর সাংস্কৃতিক 
মান্য সম্বয়-প্রসৃত নৃতুন যুগের মানুষ ছিলেন, সেব্ষয়ে সন্দেহের 
কোন অবকাশ থাকে না। রামমোহন রায় ভারতের সত্য পারিচয় 
'নজ বাত্তিত্বের মধ্য 'দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
ভারতের ন:শ্যুগের প্রবর্তক রাজা রামমোহন তাঁহার বহুমুখী প্রাতভা ও সৃবিশাল 
ব্যা্তত্বের প্রভাবে তদানীন্তন বাংলার মনীষীদের অনেককেই ""ভাবিত করিয়াছিলেন । 
তানি ছিলেন একাধারে সমাজ ও ধম“সংকারক এবং রাশ্ট্রনোতিক চে -না ও জাতীয়তাবোধে, 
ভারতের নব হৃগের. শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎসস্বরুপ। স্বভাবন্ই তাঁহার বহগুণ-সমান্বিও 
প্রবর্তক রামমোহনের বাস্তিত্ব এক বিরাট সংখ্যক মনীষার মনকে প্রভাবিত কাঁরয়াছিল। 
বহুগুণ-সমীচ্বত ইওরোপায় রেনেসাঁসের প্রবর্তকদের মধ্যেও এইরূপ বহু গুণের ও 
বা... বহ: ক্ষমতার সমন্বয় পারলক্ষিত হয় না। রামমোহনের মধ্যে বহুদবের 
একক প্রকাশ দোখতে পাওয়া যায়। বাংল৷ তথা ভারতীয় ্রনেসাঁসের জনক রাজা 
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২৭২ ভারতের ইতিহাসকথা 


রামমোহন এক নবধৃগের আলোকবার্তকা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান 
তাঁহার অন্টরবন্দ. অনন্চরদের মধো প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯১৪-১৮৪৬ ), রমানাথ 
ঠাকুর (১৮০০-১৮৭৭), প্রসম্বকুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৬৮ ), ব্রজমোহন 
মজুমদার (১৭৮৪-১৮২১ ), নম্দকিশোর বসু (১৮০২-৪৫ ),তারাচাঁদ চক্রবতর্ণ (১৮০১-৪০) 
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ(১৭৮৫-১৮৪৪), কালীনাথ মুন্সী (১/০৪-৪০), বৈকুষ্ঠনাথ মূনূসী 
(১৮০৬-৫৫), রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল এবং আরও অনেঁকৈর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


রামমোহনের' ধর্মমতের বিরুদ্ধে যে-সকল রক্ষণশীল হিন্দ প্রাতবাদ করিয়াছিলেন 
যাকের তাঁহাদের মধ্যে রাধাকাম্ত দেব ( ১৭৮৪-১৮৬৭ ), ভবানণচরণ 
নেতবন্দ ব্যানা্জাঁ, রামকমল সেন, মৃত্যাঞ্জয় বিদ্যালগুকার প্রভাতর নাম 

উল্লেখযোগ্য । ধিকন্তূ ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সকল 
রক্ষণশীল নেতৃবর্গ রামমোহন রায়ের ধর্মমত সম্পর্কে প্রাতিবাদ করিলেও তাঁহার সমাজ- 
সংস্কার, রাজনৈতিক মতবাদ প্রীতির তাঁহারা সমর্থক ছিলেন । রামমোহন কৃষক- 
সম্প্রদায়ের শ্রাত সহানৃভূতিশীল ছিলেন। তিনি স্পজ্টভাবে বলিয়াছিলেন ষে, চিরস্ছায়ী 
বন্দোবস্ত জামদারদের আর্ক অবস্থার উন্নতি সাধন কাঁরয়াছিল, কিন্তু রায়তদের উপর 
অত্যধিক মাত্রায় করভার চাপাইরা তাহারা কৃষকদের চরম দুর্দশার কারণ হইয়া 
দাঁড়াইয়াছলেন। 

রাজা রামমোহন ভারতবর্ষের নানাবিধ আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করিয়া দিয়া 
ভারতবাসীর ভাবষ্যৎ উন্নয়নের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন । 
ভারতবাসীর নব-চেতনা সৃম্টিতে এবং বিজ্ঞান, নখতিবাদ, 
অনুসাম্ধৎসা প্রভাত মানুষকে আগাইয়া লইয়া যাইবার যাবতীয় কার্ধকলাপ এবং 
সর্বোপার তাঁহার মানবতা দ্বারা ভারতবাসীকে এক নূতন চেতনায় উদবনদ্ধ কয়া 
গিয়াছিলেন। 


রাজনৈতিক আন্দোলনের আদি পৰে রাজনোতিক সম্ঘ ও সামাত (025 ১01860081 
48980018160093 )£ রাজা রামমোহন যে ব্যান্তস্বাতল্ত্্য ও স্বাধীন চিন্তাধারার উন্মেষ 
ঘটাইয়াছিলেন, উহার ফলশ্রুতি পরবতর্ণ কালে ভারতায়দের মধ্যে 

টা £ এাকাডোমক সম্ঘবদ্ধতা ও রাজনোতিক এঁকমতা গঠনের প্রয়াসে পারিলাক্ষিত 
হইয়াছিল । ১৮২৮ প্রীষ্টাব্দে ্যাকাডেমিক এযাসোসিয়েশন' 

(£০9061040 /১55০০180011 ) নামে এক সাঁমাত রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনোতিক 
ও নৌতক বিষায়াদ সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় । ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 
সাধারণ জ্ঞান আহরণ সমিতি ( 5০০1০ 19: 4১০00516000) ০0£ 

রি 07612]: চ070%108০ ) নামে একটি সংচ্থা সংবাদপতের 
স্বাধীনতা, জুরির সাহায্যে বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন, সরকারের 'বাভত্ব 

বিভাগে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করান প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার 
টি উদ্দেশ্যে হ্ছাপত হয়। এ বংসরই 'জামদার সাঁমাতি' (1874 
[701961+9 9০০০ ) নামে এক সামাত. চ্ছাপিত হয় । সরকারকে 

রাজস্ব দিতে হয় না এরূপ জমি যাহাতে সরকার খাসদখলে লইতে না পারে, সেই চেষ্টা 


উপসংহার 


ভারতের জাগল্পণ £$ নব-চেতলা ৭৩ 


করাই ছিল প্রথমে এই সাঁমাতির উদ্দেশ্য ৷ ক্রমে জমিদারদের আধকার রক্ষা করিবার 
দাঁয়ত্বও এই সাত গ্রহণ কারয়াছিল। ১৮৪২ ্রীন্টাব্দে দবারকানাথ ঠাকুর জর্জ টমসন 
টিজার উজ সাহেবকে ইংলপ্ড হইতে ভারতে লইয়া আসেন । ইনি 
সোসাইটি ংলণ্ডে ক্লীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য খ্যাতি 

অর্জন কাঁরয়াছিলেন ৷ তাঁহার ল্ষ্টায় কালকাতায় ১৮৪৩ শ্রণষ্টাব্দে 
বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয়। জনসাধারণের অবস্থা, আইন-কানুনের 
পারস্থিত, দেশের অর্থনৌতিক সম্পদ সম্পর্কে যাবতয় সংবাদ সংগ্রহ করা ও প্রচার 
করা এবং সর্চ্ভরের জনসাধারণের অবস্থার উন্নাত সাধন ছিল এই সোসাইটর 
উদ্দেশা ৷ 


এইভাবে ভূঁস্বামী, মধাবত্ত শ্রেণী, শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমে রাজনোতক এঁক্যবদ্ধ তার 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ১৮৫১ গ্রাষ্টাব্দে এই সকল 'বাভন্ন শ্রেণীর লোক ব্রিটিশ 
ইশ্ডিয়ান গ্রাসোসিয়েশন নামে একটি সমাত স্থাপন করে। 
রাধাকান্ত দেব ছিলেন উহার প্রথম সভাপাতি এবং দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ছিলেন প্রথম সম্পাদক । ভারতবাসীর অভাব-আভযোগ 
ও আশা আঞ্।সক্ষা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে অবাহত করা এবং প্রশাসানক ব্যবস্থার 
উন্বাত সাধন ছিল এই সামাঁতর উদ্দেশা । ১৮৫৩ থাত্টাব্দের চার্টার আইন পাস কারবার 
পূর্বে ব্রিটিশ পালামেন্ট যে অনুসন্ধান কবেন সেই পারপ্রেক্ষিতে 'ব্রাটশ ইশ্ডিয়ান 
গ্রাসোসিয়েশন একট স্মারকালাপ 'দয়াছল । এই স্মারকালাপতে আইনসভার সদসারা 
ভারতৈয়গণ কর্তৃক নিবচিত হইবেন, এই রাজনোতি$ দাঁব করা হইয়াছিল । 


[ব্রাশ হণ্য়ান 
এ্যাসোসিবেশন 


ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও এই ধরনের চিন্তাধারা পাঁরলাক্ষিত হইয়াছিল । 
বোম্সাইয়ে “লোকাহতবাদী' পাঁপ্রকার় দেশমুখ ভারতবর্ষের জন্য পার্লামেন্ট স্থাপনের 
দাবি উত্থাপন করেন । নৌরোজী ফার্দুনভ্ল. দাদাভাই নোরোজা, 
জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, ভাড দাজী “বে, ই এাসোপিয়েশন' 
( 8070095 £১559012001% ) নামে একাট সামাত হ্থাপন করেন । জনসাধারণের অভাব- 
আভিযোগ, সংস্কারমূলক বাবশস্থার প্রয়োজ ীয্তা, ভারতবাসীর দাবি- 

মিটি মরন দাওয়া প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কে ব্রিশ সরকারের নিকট স্মারকলিপি 
দেওয়া প্রভাতি কাজ এই সামতি শুরু করে । ১৮৫৩ ধ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পালামেস্টের নিকট 
ভারতীয় প্রশাসনের ত্রুটি সম্পর্কে সুস্পন্ট আভযোগ এবং উহার ০২কার দাঁব কয়া 
এই সামাত আবেদন পেশ করে । আইনসভার গঠনতন্ের সংক্কার, ভারতীয়াদগকে 
প্রশাসনের উচ্চপদে নিয়োগ, বিশ্বাবদালয় স্থাপন প্রভীতি দাবিও এই স্মরাকালাপতে 


সান্নাবম্ট হইয়াছিল । 


অনুরূপ মাদ্রাজে 'মান্রাজ নোটভ- এাসে'।সমেশন” (1105 1%1301095 211৬6 

83১১০1৪০০ ) ১৮৩৫ শ্রীষ্টাব্দে হ্থাপিত হয় । এ বংসর চাটার 

নান্াজ £ মারতে আইন পাসের পূর্বে এই সামাত মাদ্রাজের জনসাধারণের অভাব- 
সেভ এসোসিয়েশন আভিযোগ পালামেস্টের দৃক্টিগোচর করে । 


৬১৯ 


বোম্বাহ 5 


২৭৪ ভারতের ছতিহাসকথা 


১৮৫৮ প্রীষ্টাব্দে কোম্পানির হাত হইতে 'ব্রাটশ সরকারের হাতে তারতের 
টির শাসন-ক্ষমতা হচ্ভান্তারত হইবার পূর্বে এইভাবে ভারতীয় 
রে জনমত রাজনৌতিক দিক দিয়া সুসংবদ্ধ ও সমস্পন্ট হইয়া 

উঠিতে থাকে ৷ 

নূতন ধায় ও সামাজিক সংস্কার ( থতদ্দ ন01010118 870 ৭০681 3610৭ ) £ 
ধমশ্রিয়ী ভারতবাসীর কোন প্রকৃত উন্নীতি সাধনে ধর্ম ও নৌতিকতাকে বাদ দিলে যে 
কোন কালেই চলিবে না, সে-কথা রাজা রামমোহন বায় ও তাঁহার সমসামায়ক কালের ধর্ম 
নৈতিক আন্দোলনে প্রকাশলাভ কারয়াছিল । প্রাচশনযৃগে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্ম বহিরাগত 

গ্রহণযোগা যে-কোন প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইতে পশ্চাৎপদ 
উপ ধাপ). ছিল না। কিন্তু মৃসলমান শাসনকালে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের 
নৈতিকতা-ভান্তক এই উদারতা লোপ পাইয়াছিল। নব-চেতনার সাহত সামঞ্জসা রাখিবার 

জনা যুগধর্মের সাহত তাল রাখিয়া ধর্মের ক্ষেরেও যৃত্তিযত্ত 
পরিবর্ধন ও পরিবর্তন প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা রামমোহন রায় যেমন উপলাব্ধ করিয়া- 
ছিলেন, তেমনি করিয়াছিলেন দয়ানন্দ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস । অবশা ইহাদের মূল 
উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জসা থাকিলেও পম্থার পার্থকা ছিল । ভারতের জাতীয় জীবনের 

অপরাপর ভ্ভরে নব-চেতনার প্রাথামক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায ধর্ম- 
হ ব্যাসাত-এর  নোতিক সংস্কার সাধন এবং কৃসংস্কার হইতৈ মৃত হইবার আগ্রহে | 

মিসেস রানি বাসান্ত এই কারণে বালয়াছিলেন যে, ভাবতে কোন 
সংসকারকে যাঁদ প্রকৃত সংস্কারে পাঁবণত করিতে হয় তাহা হইলে উহাকে ধহশ্রিয়শ কৰা 
একান্ত প্রয়োজন ৷ ভাবতের নবুহ্াাশবাণব শ্েলে৪ এগার সশাতা পলিপ এ হয 
সুতরাং নবজাগরণের উন্নেষ, পর্ণবিকাশ ও পাবণাঁতির আলোগনায় সর্গাগ্ুই পমননেতিক 
চেতনার আলোচনা কবা প্রয়োজন । 

ব্রাঙ্ষদমাজ £ রাজা নামমোহন লাচ্ষ্র পিশ্লিবশ মন হিন্দপনেরি এসাল আন হানিক 
দঝাঁটকে বজনন কাঁরয়া বেদান্ত ও উপানযদের ভিত্তিনে উহাকে একক বিবাদশি ও 
কূসংস্কারমু্ত করিয়া তুলিতে চাহয়াছিল ॥ 'হহাব “আত্মীয় সভা"ই পবাঙগ কাল্লর 
ব্াহ্মলমাজের পূবাভীস বালয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । সার্জনখনত্বই ছিল 
রামমোহন রায়ের ধমমতের মৃলকথা । কিন্তু তাহার প্রচাবিত ধর্মমত হিন্দুধর্ম 

রর হইতৈ পথক, এ-কথা মনে করা ভুল হইবে ॥ বস্তুত, মনীষণ পরজেন্দ্র- 

1 চি নাথের ভাষায় তিনি ছিলেন 43711106076 যার1)া109?1 

সা ৭৭ তিনি জখবনের শেষ মৃহূর্ত পর্যন্ত উপবশিত ধারণ কারযাছিলেন । 

তাঁহার ধর্মমতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইললাম ও প্রীম্টধর্মের মূলগত 

একে*বরবাদেরই প্রকাশ দোঁখতে পাওয়া যায়। পরবতাঁ কালে ব্রাহ্মধর্ম যে-রুপ লাভ 

করিয়াছিল, উহ* রামমোহন রায়ের প্রবাঁতত ধর্মমত হইতে পৃথক, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা 
যাইতে পারে । 

যাহা হউক, রামমোহনের আরব্ধ কার্য পরব্তাঁ কালে কবিগুরু রবান্দ্রনাথ ঠাকুরের 
পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রু সেন সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার তিতবোধিনী” পান্রকার মাধামে ত্রাহ্মসমাজজ আন্দোলনকে বাপক 


ভারতের জাগরণ £ নব-চেতলা ২৭৫ 


কারয়া তুলিতে সচেন্ট হইলেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি কতিপয় ধরমপ্রচারক নিয়োগ করিলেন । 
দেবেন্দ্রনাথ স্পজ্ট ভাষায় বাঁলয়াছিলেন, “আমরা শ্রাহ্মরা মহান হিন্দূধর্মের অন্তনু্ত । 
চালান 'হন্দু শাস্পের মূল সত্য উদ্ঘাটন করা আমাদের কর্তব্য । আমরা 

হিন্দ; শাস্ত্ের অন্তানীহত চরম সত্যের আলোকে আমাদের 
সামাঁজক, ধমাঁর় রীতি-নীতি, আচার-অনষ্ঠানকে পাব করিয়া আমাদের সমাজের 
প্রয়োজনে ব্যবহার করিব |] কিন্তু আমরা যেন আত দূত সেই কাজ সম্পন্ন কারতে শিয়া 
আমরা আমাদের মহান হন্দু। সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া না পাঁড়।” (১৮৬৭) 
ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক কয়েকজন অক্ষয়কুমার দত্তের নেতৃত্বে 
বেদের অপৌরুষেয়তার সমালোচনা শুর করিলেন। তাঁহারা যুক্তিবাদের সক্ষের 


- ও মাপকাঠিতে সব কিছু গবচার করিবার চেষ্টা কারতে লাগলেন । 
সি কেশবচন্দ্রু সেন ১৮৫৭ শ্রীজ্টাব্দে এই আন্দোলনে যোগদান কাঁরলে 


তাঁহার বাঁশ্মতায় ব্রা্মসমাজ আন্দোলনের প্রীতি এক ব্যাপক 
ওৎসক্যের সূছ্টি হইল । অনেকে এই ধর্ম গ্রহণ কাঁরয়া আন্দোলনে যোগদান কারলেন। 
কেশবচন্দ্র সেন-ই ব্রাহ্মধর্ম বাঁলতে যাহা বুঝায় তাহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন । ব্রাহ্গ- 
সমাজের আাতিশয় প্রগতিশীল সংদ্কারনীতির সাহত শেষ পর্যন্ত মহাঁষ দেবেন্দ্রনাথ 
টাকুরেরও তাল রাঁখয়া চলা সম্ভব হইলনা। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার 
অনূচরবর্গকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাঁহড্কার করিলেন । কেশবচন্দ্র যীশ. খ্রীষ্টের ধর্মনীতর 
উপর 'ভান্ত কাররা অনুশোচনা ও ভগবদত্রেম ত্রাহ্মধর্মের মূলনশীতি হিসাবে গ্রহণ 
করলেন । ইহা ভি, ভিন (ৈঞণদের সংকীতনি-রীতি গ্রহণ করিয়া ষীশুবাদ ও চৈতনা- 
বাদের সংমশ্রণ সাধন কবিলেন | বৈষ ধনের প্রভাব হেতু ব্রাহ্মসমাজে ভান্তবাদের প্রাধান্য 
র।এল | পন্স্পত্র পরদপণকে এনং বিশেষভাবে কেশব সেনকে সান্টাঙ্গ 
ঘাঁশং ও চৈতানার প্রণপাত শতরপার রখীতও চালু হইল এই সত কেশব সেন 
প্রচারের এং'নশ্ুণ নিলা রি ৃ ভি ০: 2 
পচাত প্রা্সমালের মধ্যে মতদ্বণের স ন্ট হইল । অগ্রগাতশিল 
দলের দস্বাধানতা ও স্ঘোশনা সদগর্কে জঅভাধক উন্বারতা কশব সেনের এনংপত 
হইল না। পদশ্রিথা সম্পণ ভাত পাইল দেওয়া, স্জাতিকে বন্বাব্দালয়ে শিক্ষা 
দেওয়া 1 স্টিপুরযের অবাধ মেলামেশা সমাজের পক্ষে মঙ্গলঙ্গনক হইবে না-এই ছল 
কেশব সেনের ধারণা । ১৮৭৮ শ্রীতচাব্দে কেশব পেন নিজ নাবালিকা কনাকে কুচবিহাবের 
টিয়া লা হন, মহারাজা সাহত বিবাহ দলে প্রগাতপস্থিগণ তাঁহার নেতৃত্ব 
হইতে 'বাচ্ছনন হইয়া গেলেন । ইহারা সাধারণ ত্রাঙ্গসমাজ' নামে 
এক নূতন ব্রাহ্মসমাজ হ্থাপন করিলেন । কেশব সেন পারচালিন ব্রাহ্মসমাজ “নবাবধান' 
নামে পাঁরাচিত লাভ করিল । 


সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ শাসনতান্লিক উপায়ে রাজনৌতিক ও সামাঁজক সংস্কার সাধনের 
পক্ষপাতী ছিল। ১৮৮২ ধ্রাম্টাব্দে সাধারণ লহ্ষসমাজ ঘোষণা কারন যে, ব্রাহ্ম আদর্শ 
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৭৬ ৩।এ০৩গ ইঁতিহ।সকঘা 


কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে উদারতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, উহার আদর্শ গণতাম্মক 
প্রজাতন্দ্বের অধানে সর্বস্তরের মানুষের ক্বাধীনতা লাভ । শিবনাথ 
পক নতার শাস্রীর নেতৃত্বে তরুণ ব্রান্মগণ ভারতের স্বাধীনতায় আহাদের 
বিশ্বাস, বিদেশশ সরকারের অধীনে কাজ না-করা এবং শান্তিপূর্ণ 
ভাবে তাঁহাদের রাজনোতিক উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করিবার সঞ্কল্প ঘোষণা করিয়াছিলেন । 
পদপ্রিথা, বাল্য-বিবাহ ও বহু-বিবাহপ্রথা প্রভাতি পরিত্যাগ, এবং বিধবা-বিবাহ, 
চিক স্লী-জাতির উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ প্রগতিশশল জপ 
জন্য সাধারণ ব্রা্ষসমাজ দাবি উত্থাপন করিল । ঈশ্বরচন্দ্র 
শ বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইনের সমর্থনে 
ব্রাহ্মসমাজ্ কর্তৃক তদানীন্তন 'হন্দসমাজের উপর প্রভাব বিস্তারের পারচয় পাওয়া যায় । 
বলা বাহুল্য, উপরি-উন্ত সংস্কারগুীলির সব কয়টি হহিন্দুসমাজে ক্রমে গৃহীত হইয়াছে । 
জাতিভেদ-প্রথার ক্ষেত্রেও একথা বলা যায়। জাতি বিসর্জন না-দিয়াও অপর জাতির 
লোকের সাহত বাঁসয়া খাওয়া-দাওয়া, সমবুদ্রধান্রা প্রভীতি যে করা যায়, এই রশীত হিন্দু 
সমাজেও আজ প্রায় সর্বসম্মত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল দিক দিয়া নব-যূগের 
সৃঁজ্টতে ব্রাহ্মসমাজের দান যথেন্ট রাহয়়াছে। অবশ্য একেম্বরবাদ-প্রচারে ব্রাহ্মসমাজ 
অকৃতকার্য হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে । 


প্রার্থনাসমা্ £ ব্রাহ্গসমাজ আন্দোলন বাংলাদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতের 
অপরাপর অংশেও 'বিস্তারলাভ করিয়াছিল । কিন্তু মহারান্ট্রে ইহার প্রভাব ছিল সর্বাধক । 
কেশবচন্দ্রু সেনের বাশ্মিতা ও আকর্ষণী ব্যা্তত্বের প্রভাবে ১৮৬৭ শ্রীন্টাব্দে মহারাষ্ট্রে 
চিট রন 'প্রার্থনাসমাজ” নামে একটি সংগঠন সৃম্টি হয় । ব্রাহ্মপমাজ হইতে 
ধর্মের আবচ্ছেদ্য অংশ ইহার পার্থকা এই যে, ইহা 'হন্দুধর্মেরই একটি আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 
হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। নামদেব, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি 

মহারা্ত্রীয় ধর্মবীরদের মূল নাতি গ্রহণ কাঁরয়া 'প্রার্থনাসমাজ' 'হন্দুধর্মের অভান্তরণণ 
একটি সংগঠন হিসাবে সামাজিক সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল। অস্পৃশাতা-বর্জন, 
জাতভেদ দূরীকরণ, অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা বিবাহ, সমাজের নিম্নচ্ভরের লোকের উন্নয়ন 
প্রভৃতি ছিল প্রার্থনাসমাজের কর্মসূচী । মাধবগোবিন্দ রাণাডে ছিলেন প্রার্থনাসমাজের 
প্রাণস্বরূপ । ১৮৬১ শ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই চেষ্টার বিধবা-বিবাহ সাঁমাত € ৬৬4০৬, 
10900986 £১550538000) ) নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়্াছিল। দাক্ষিণাত্যের 
এডুকেশন সোসাহীট” তাঁহারই চেষ্টার স্থাপিত হইয়াছিল । ভারতের জাতাঁয় কংগ্রেসের 
প্রাতষ্ঠারও রাণাডের দান স্মরণযোগ্য । রাণাডে ভারতীয়দের 
টি সর্বাঙ্গশীণ উত্বয়নের উপর জোর 'দিতেন । মানুষের উন্নতির জন্য 

তাঁহার আংশিক উন্নয়নের চেম্টা করা অযৌন্তক এবং প্রকুত উন্নতি সাধনের পথই হইল 
মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গাঁড়য়া তুলিবার চেষ্টা করা। সামাজিক, অর্থনোতিক, 
নোৌতক বা রাজনোতক, যে-কোন প্রকার উন্বাতির পন্থা বং উদ্দেশ্য হইল সমাজের লোকের 
উন্নতি সাধন । মানুষে মানুষে সম্প্রীতি এবং মানুষের সবাঙ্গীণ উল্লতির মধ্যেই সমাজের 
উদ্বেতির বাঁ নাহত, এই সত্যই তিনি প্রচার করিয়াছিলেন রাণাডের প্রভাবেই তদানীন্তন 
সংস্কার-নীতি আঁধকতর মানবধমা হইয়া উঠিয়াছিল। মাধবগোবিন্দ রাণাডে ছিলেন 


ভারতের জাগরণ $ নব-চেতনা ২৭৭ 


বোদ্বাই বিচারালয়ের একজন বিচারপতি । তাঁহার সংস্কারনীতি স্বভাবতই পাশ্চাত্য 
ভাবধারার প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। এ-টিক দিয়া রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার কতক 
সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় । 
আর্ঘসমাজ £ ব্রা্মাসমাজ ও প্রার্থনাসমাজ ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে 
প্রভাবিত আন্দোলন ৷ কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় এঁতিহ), ধর্ম ও সংস্কাতিকে ভন্তি কারয়া 
আরও দুইটি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন উনাবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে 
আহ'সমাজ ভারতবাসীর মনের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । এই 
892 তে দুইয়ের একাট ছিল 'আর্ধসমাজ'এবং অপরটি ছিল 'রামকুষ্ণ মিশন' | 
আর্ধসমাজ আন্দোলনের জনক ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী 
(১/২৪-১৮৮৩)। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাশ্ডিত্য ছিল, কিন্তু 
পাশচাতা শিক্ষা তিনি মোটেই গ্রহণ করেন নাই। দয়ানন্দ রামমোহন রায়ের 
মতই একেম্বরবাদে বশ্বাসী ছিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি তদানীন্তন 'হন্দুধর্মকে 
কুসস্ারমদস্ত «য়া বোদিক ধর্মের পূনঃপ্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন । জাতিভেদে্রথা, 
শির বালা-ববাহ প্রভাতি সামাজিক কুসংস্কার হইতে মস্ত ছিল তাঁহার 
বালা-বিবাহ দস আধফ'সমাজ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশা ৷ ইহা ভিন্ন, সমদ্ষা্া, 
সমবূ্রযাররা, স্তালীশক্ষা, স্ত্ীীশক্ষা, বিধবা-বিবাহ্‌ প্রভীতিরও তিনি উৎসাহ দান করিতেন। 
তি হর দয়ানন্দ-প্রবর্তিতি আর্যসমাজ-আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা গুরুতপূর্ণ 
ও উল্লেখযোগ্য দিক হইল শুদ্ধি, । আহন্দৃগণ হিন্দুধর্ম গ্রহণেচ্ছু 
হইলেই তাহাদের শুদ্ধি অনুষ্ঠানের দ্বারা হহিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত কারবার উদার 
পঞ্থা স্বামী দয়ানন্দই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। তাঁহার সংস্কারমূত্ত ও দেশাত্মবোধে 
উদ-বৃদ্ধ নন ভারতবাসীকে এক ধর্ম, এক জাত ও একই সমাজে এঁক্যবদ্ধ এক গভীর 
জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। এই নূতন ধারা 
প্রচার কারবার উদ্দেশ্যে দয়ানন্দ “সতার্থ প্*." নামে একখান 
গ্রন্থে আ্-সমাজের যাবতীয় নীতির ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছলেন ৷ দক ধর্মের প্রতি 
শ্রদ্ধা জাগাইয়া জাতিকে আত্মবিস্মাতি হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশো দয়ানন্দ তাঁহার 
আর্সমাজ-আন্দোলনে আপামর সাধারণকে আহবান জানাইয়াছিলেন। রামমোহন 
রায় তথা মাধবগোবিন্দ রাণাডের ন্যায় সমালোচকের মনোবৃত্তি দয়ানন্দের মধ হয়ত 
ছিল না, কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় 'হন্দুধর্ম এক সর্বগ্রাসী শান্ততে পারণত হইতে চাঁলয়াছল। 
[তিনি-ই সর্বপ্রথম জনসাধারণকে তাঁহার এই আন্দোলনে যুন্ত করয়াছিলন। বামমোহন 
রায় বা রাণাডের আন্দোলন কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজের এক ক্ষত্রসংখাক ব্যন্তিকে দলভূস্ত 
করিয়াছিল, 'িম্তু দয়ানন্দ জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়া ভাবষাতে বাজনৈতিক, 


'শাদ্ধ আঙ্দোলন 


ধান সামাজক তথা ষেকোন সংস্কারের পশ্চাতে ভাল তর বিশাল 
লন জনসাধারণেত্র সমর্থন একান্ত প্রয়োজন, এই সত্যাট প্রমাণিত 
মাবেদনের । কারয়াছিলেন । আয সমাজের সামাজিক, ধর্মনৌতিক ও সাংস্কাতিক 
দ্বজননীতা সংস্কার-কার্যাদ আজিও ভারতের উল্লেখযোগা উল্নয়নমূলক প্রভাব 


হসাবে বিদামান। দয়ানন্দ তরস্বতীর মৃত্যুর পর লালা হন্সরাজ, পশ্ডিত গুরুদত্ত, 
নালা লাজপং রায় ও স্বামী শুগ্ধানন্দ এই আন্দোলনকে আধকতর শস্তসয়ে সাহাষা 
ক. বি. (খর খ্ড 1--১৯ 


২৭৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


করিয়াছিলেন । ক্রমে আর্ধসমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সমাজের অগ্রগাঁতর সহিত 
পা ফেলিয়া চাঁলবার জন্য অপরাপর উদারপনম্থী সংস্কারনীতি গ্রহণ করিয়াছে । 
স্কুল-কলেজ হ্ছাপন কারয়া পাশ্চাত্য ও প্রাচা উভয় প্রকার শিক্ষার প্রসারের 


মাধ্যমে সমাজ-উন্নয়ন,। শুদ্ধি, সমাজসেবা প্রভৃতি কার্ধাদ এখনও আয“সমাজ 
করিতেছে । 


হিন্দুধর্মের পুনরহ্জশীবন (17100 [6৮1551191) £ উনাবংশ শতকের সত্তর 
দশকে বাংলাদেশে এবং আশি দশকে মহারাষ্ট্রে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ব্রাহ্মলমাজ 
ব্াহ্ধসমাজ ও প্রার্থনা- ও প্রার্থনাসমাজের জনাপ্রয়তা হাস করিতে থাকে । প্রায় চার 
টা জনাপ্রয়তা দশকের যুক্তিবাদী ধর্মমতের প্রাধান্য নাশ করিয়া হিন্দধম" পুনরার 
হন্দধর্মের উহার আগ্রাসী শল্তি লইয়া জনসাধারণের মনের উপর গভগর প্রভাব 
প্নর্জ্জীবন 
বিচ্ভার করিতে আরম্ভ করে । 


বাংলাদেশে এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনের নেতৃত্বে ছিলেন মধ্যাবত্ত শ্রেণধর অনাতম 
প্রধান গোঁড়া হিন্দ শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব। তিনি রামমোহন রায়ের 
রাধাকান্ত দেবের 'ব্রাহ্মসভার' প্রতিরোধকল্পে ধর্মসভা” নামে একটি হিন্দুধমী় 
ধর্মসভা রামমোহনের সংস্থা স্থাপন করেন (১৮৩০ )1 কিন্তু রাধাকান্ত দেব ও তাহার 
্াহ্মসভার প্রতিবাদী ধধর্মসভা” তেমন প্রভাব বিষ্তার কারতে সক্ষম হয় নাই, ফলত 
০] ডিরোজিও”র ইয়ং বেঙ্গল এবং দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথের 
সংস্কারমৃূলক কার্যকলাপ প্রায় অধ" শতাব্দী ধাঁরয়া বাংলাদেশের জনমানসে মর্যাদার 
আসন আঁধকার করিয়া রহিল। তাঁহাদের সংস্কার আন্দোলন অক্ষয়কুমার দত্ত, 
পলি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু এবং 
প্রভাব 

* অপরাপর অনেকে সমর্থন করায় ব্রাহ্মসমাজের মর্যাদা ও জনাপ্রয়তা 
বৃদ্ধি পাইয়াছল । কিন্তু ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই ক্রমশ উদারনোতিক সমাজ- 
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা যেন হাস পাইতে লাগল এবং সেই চ্ছলে রক্ষণশীলতা প্রভাব 
বিস্তার লাভ করিতে থাঁকিল। এই পরিবর্তন অর্থাৎ গোঁড়া হন্দু- 

হন্দুধমের 
পৃনরু্জীবন ধমাঁয় পুনরুজ্জীবন বাংলাদেশে সন্তর দশক এবং মহারাম্ম্রে আশি 
দশকে বিশেষভাবে পারলাক্ষত হয় । আত্মপ্রতায়, আত্মপ্রাতিষ্তার 
আগ্রহ, ভারতীয় ইতিহাস, এীতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কাতির প্রতি গভীর অনুরাগ, বিদেশী 
শাসকদের ওদ্ধত্য ও অত্যাচারের বিরোধতার মনোবৃত্তি, দরিদ্র গ্রামবাসীদের দুঃখ- 
দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি, এবং স্বাধীনতা ও সমতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা এই 
পুনর:জ্জীবনের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিল || ভারতাঁয় সব কিছুর 
উপর আম্ছা এবং ভারতীয় সবাকছু লইয়া গর্ববোধ কারবার 
মনোবাত্ত প্রথম দেখা 'দিয়াছল ধর্মের ক্ষেত্রে । প্রক্ততাত্বিক গবেষণা, ভারতের নিজস্ব 
ইতিহাস আলোচনা, শিল্প, সাহত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, আইন প্রভীতির পুনম€ল্যায়ন 
ভারতবাসর মনে যেমন আত্মশলাঘা জন্মাইয়াছিল এবং পৃথিবীতে ভারতের মর্যাদা 
বৃদ্ধি করিয়াছিল, তেমনি বৈদেশিক ধর্ম ও সংস্কীতর প্রাত এক গভীর বিতৃফার সৃষ্টি 

কারয়াছিল। 


কারণ 


ভারতের জাগরণ £ নব-চেতনা ২৭ 


শন ভাবধারার ফলে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা 'নব-হিন্দুধর্ম" 

নব দম নামে পরিচিত। এই সকল আন্দোলনকারণী দুই ভাগ্গে বিভতত 

ছিল, এক দল কোন প্রকার সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল না, অপর 

দল হিন্দুধর্মের মৌলিক পরিবর্তন সাধন না করিয়া সংস্কারের পক্ষপাতণ ছিল। 

সংস্কার-বিরোধ দলের মধ্যে প্রধান ছিলেন শশধর তর্কচড়ামাণি, কৃষপ্রসম্ন সেন, 

দুই দল- সংস্কার. নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । সংস্কার-পন্থাদের প্রধান 

[বিরোধা এবং ছিলেন বাঁঞ্কমচন্দ্রু চট্রোপাধ্যায় । বাঁঞ্কমচন্দ্র জাতীয়তাবাদের 

সংস্কার-সমর্থক সাহত হিন্দুধর্মের সামঞ্জস্য বিধান কারয়াছলেন। পাশ্চাত্য 

শশধর তরচূড়ামাঁণ. দর্শন সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান, এবং কান্ট, বেম্থাম, ফিন্টি, মিল 

স্পেন্সার, প্রভীতর রচনা-পাঠের ফলে সুক্ষ সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী, 

কোথ্‌ঁএর দৃস্টবাদ (৩১৫০/।৬৩।) তাহার আদর্শকে প্রভাবিত করিলেও তাঁহার 

ক জ্ঞানাপপাসা তপ্ত কারতে পারে নাই । তাহা কাঁরতে পারিয়াঁছল 

হন্দ দর্শন ও হিন্দু ধর্ম। তান চাহয়াছিলেন [চন্তার 

স্বাধীনতা আনতে, পাশ্চাত্য চিন্তাধারান প্রভাব হইতে ভারতীয় চিন্তাধারার মুস্তসাধন 

ডে কারণে এবং জনসাধারণের [নিকট তাহারা যে ভাষা বুঁঝতে পারে 

সেই ভাষায় কথা বালতে। ধর্ম তাহার কাছে নোতিক এবং 

রাজনোৌতিক পুনরংজ্জীবনের হাতিয়ার স্বরূপ ছিল। তাহার মধ্যে আমরা নোতিকতা 
জাতীয়তা, স্বদেশিকত, এবং আন্তর্জাতিকতার এক সূন্দর সমন্বয় দোঁখতে পাই । 


রামকৃষ্ণ মিশন £ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেমন রাজা রামমোহন রায় প্রাচা ও 
পাম্চাতা সংস্কীতর এক অভূতপূব সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীকরূপে আবিভূতি হইয়াছিলেন, 
তেমাঁন সেই শতাব্দীরই প্বতীয় ভাগে অপর এক মহাপুরুষ আঁবভূতি হইয়া ধর্ম 
ও সমাজক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাবধারার এক অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন কাঁরতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। হীন হইলেন দাক্ষণেশবরের হাপুরুষ গ্রারামকৃ। 
পরধহংস (১৮৩৬-৮৬ )1 রামকৃষ্ণ আত সাধারণ পুরোহিত 
ছলেন। প্রাচ্য বা পাশ্চাতা শক্ষা বালতে সাধারণত যাশা বুঝায় সেইরূপ কোন 
শিক্ষাই আঁধার ছল না। কিন্তু তান ছিলেন এ*বরিক শন্তির প্রতীকস্বরূপ। 
শাক্ষতদের শিক্ষা দিবার ক্ষমতা তহার অন্তরে জাগিয়াছিল। তাঁহার মুখানঃসৃত 
১রম সত্য অপর কোন মনশষার মূখ হইতে এতটা সহজভাবে এবং সহজ ভাষায় বাহর 
হইয়াছিল কিনা সন্দেহে। মাক মূলার (09৬ 1১1১15০)  বলিয়াছলেন £ 
“ 'আশাক্ষত' রামকৃষের সাহত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইওরোপের 'শীক্ষত 
মনশাষগণ এখনও অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছেন |” 


'মকৃষ ১৮৩৬-৮৬) 


রামমোহন রায়-প্রাতাঘ্ঠত ব্রাহ্মপমাজ পরব*৮ কালে অনা রৃপ পাঁরগ্রহ করিয়া 
হন্দ:ধর্মের গাণ্ড তাগ করিয়াছল। হিন্দুধর্মকে সংস্কারমুন্ত করিতে গিয়া 
ব্রা্মসমাজজ এক নৃতন ধর্মস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রার্থনাসমাজ ও আর্য সমাজ 
অবশ্য হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে থাকিয়াই উহার সংস্কারের জন্য সচেপ্ট ছিল। 
িম্তু হিন্দুধর্মের মূল উৎস বেদ-এর উপর নির্ভর করিয়া মানুষের আধ্যাস্বক 


ইট হরতের ইতিহাসকথা 


উত্বতি সাধন এবং প্রচাজত মৃর্তিপূজার মাধ্যমেও চরম অধ্যাত্মজ্ঞান লাভের 
পন্থা প্রদর্শন কারা রামকৃ্ হিচ্দুধমের শক্তির পৃনঃপ্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। হিম্দু- 
ছন্দুধর্মের মৃলদশীত ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর আঁধিকতর জোর দিয়া 
ও শান্তর প্রনার্বকাশ হিজ্জুধর্মের মূলনীতি তদানীম্তন 'হিন্দুসমাজ বস্মৃত হইয়াছিল । 
রামকৃফ সেই কারণে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের সংকীর্ণ গণ্ডি মধো হিন্দুধর্মকে 
আবম্ধ না রাখিয়া উহার মূল উদারতা ও ব্যাপকতা সকলের নিকট উদ্ঘাটিত করিলেন । 
তাঁহার ধর্মমতের মূল আবেদন ছিল মানবতার আবেদন । শ্রীরামকৃষ্ণ 
সাধারণ মানুষ হিসাবেই জন্মিয়াছিলেন। জীবনে অধিকাংশ 
ভারতবাসীয় ন্যায়ই পাশ্চাত্য বা প্রাচা শিক্ষা গ্রহণের কোন সৃযোগ তাঁহার ছিল না। 
তই তাঁহার ভাষ। ছিল অন্তরের ভাষা । কৃন্রিমতার স্থান সেখানে ছিল না। তাঁহার 
কথায় মানুষ বৃহত্তর মানবগোম্ঠীর অন্তরের কথা-ই ষেন শুনতে পাইয়াছিল। কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় এই সাদাসিধা মানুযাঁটির অন্তরে হিন্দু, মাসলমান, শ্রীষ্টান সকল ধমের 
সমন্বয়ে, সকল ধের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পারচয় 'বকাশ লাভ করিয়াছিল । ভন্ন 'ভিন্ন 
বর হী ভাষা-ভাষীর নিকট জলের নাম যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি একই 
ভগবানের ভিন্ন ভিল্র নাম হইল খোদা, খ্রীষ্ট, হার বা কৃষ্ণ - এর্‌প 
সহজভাবে ধর্মকে প্রকাশ কারবার শান্ত আর কাহারও ছিল কিনা সন্দেহ । বাহক 
অনূজ্ঠান, খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতির উপর ধর্ম নিভরশীল, এ-কথা রামকৃষ্ণ মনে করিতেন না। 
আধুনিকতা এবং হন্দুধর্মের প্রাত আবশ্বাস যখন বাংলার শাক্ষত সম্প্রদায়ের মনে 
এক অনিশ্চয়তার সৃচ্টি কাঁরয়াছিল, তখন রামকৃফের বাণী 'হন্দুধর্মের অন্তার্নাহত 
শক্তি পৃনয়ায় সর্বজনসম্মৃখে প্রকাশিত করিল। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত 
বাম তাঁহার বাণীকে 'বশ্বের দরবারে পেশিছাইলেন । শিকাগোর সবর্ধর্ম 
” সম্মেলন (1900191061)0 01 [২6111079) অনুষ্ঠানে নরেন্দ্রনাথ 
হিন্দুধর্মের মূল স্বরূপ সম্পকে শ্রীরামকৃষের বাণী প্রচার করিলেন । হিন্দুধর্ম 
নরেন্দ্রনাথের প্রচারের ফলে এক জগদধর্মে পারণত হইয়াছিল । আমোরকাবাসীর মধ্যে 
হিন্দুধর্মের প্রচার ইহার প্রমাণস্বরূপ | নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ নামেই 
সমধিক প্রসিদ্ধ ৷ রামকৃষের ধর্মমতে সমাজসেবা ও জীবের প্রাতি প্রেম ছিল ধমের 
অন্যতম প্রধান অঙ্গ । এই সূত্রে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রাণধনেযোগ্য । 


“বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড় কোথা খ*জিছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেঁবিছে ঈশব |” 


পূর্বে একথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নৌতিকতা ও ধর্মকে তাগ করিয়া কোন 
ল্বান্দোলনই ভারতের বুক সাফল্য লাভ কাঁরতে পারে নাই। ভারতের প্রাচীন 
রি সংস্কাত ধর্নীশ্রয়ী সংস্কৃতি । রামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত 
করিরা ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনরায় জাগাইয়া তুলিয়া ছিলেন। 

ধর্মের ক্ষেত্রে এইভাবে বাঙালী জাতির চিন্তাধারা আত্মাবস্মৃতির পথ ত্যাগ করিয়া 
আম্মদর্শনের দিকে ধাবিত হইল, তখন উহা এক বিশাল শান্ত হিসাবে জাতীয় জীবনের 


রামকুফের মানবতা 


ভারতের জাগরণ £ নব-চেতনা ২৮১ 


প্রতি ভরে সূস্টি কারল এক নবজাগরগ । বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণে শ্রীরামকৃফ 
এবং তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দের অবদান শ্রদ্ধার সাঁহত স্মরণীয় । বাংলার 
শিল্পকলার, বাঙালীর সাহিতো-_সর্বই মুল ভারতীয় মন, ভারতায় জাতারতাবোধ 
ও ভারতীর কৃষ্টির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া গেল । 


স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ ) £ রামকৃষ্ণ পরমহংসের মানবতা তাঁহার সুযোগ্য 
শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে আশ্রয় করিয়া বিকাশত হইয়াছিল । স্বামী বিবেকানন্দ, 
সংসার আশ্রমে নরেন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে দর্শনশাস্বে 
রিসানিত ীব. এ. পাস করিয়াছিলেন । তাঁহার সৃতশক্ষত বৃদ্ধি ও বিদ্যাবস্তা 
ডেকার্টে, স্পিনোজা. কান্ট, ফিম্টি, হেগেল, কোথ্‌. ডারউইন, 

শোপেনহয়ার, হউম, মিল প্রভৃতির রচনাপাঠে বহুগুণে সমালোচনাধমশ ও বিশ্লেষণ- 
প্রবণ হইয়া উঠিল। প্রথমে তিনি ত্রাঙ্মমমাজের আদর্শে প্রভাবিত হইয়া পড়েন, কিন্তু 
া্মসমাঞ্জের প্রভাব দক্ষিণেশবরের ভবতারণী মন্দিরের সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাহত 
সাক্ষাতের পর তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণভাবে পারবর্তিত হইক্া 

গিয়াছিল। তিনি তাঁহার গুর- রামকৃষের একান্ত প্রিয়, অন্গত এবং বিশ্বজ্ঞ শিষো 
যাতে পরিণত হইলেন। গুরুর মৃত্যুর পর বিবেকানন্দ সংসার ত্যাগ 
সি করিয়া সন্্যাসধর্ম গ্রহণ করেন । পাঁরব্রাজক 'হিসাবে তান ভারতের 
সরবত পরিভ্রমণে এবং হিমালয়ের ঘন জঙ্গলে দীর্ঘ ছয় বংসর 
আঁতবাহিত করিলেন । এইভাবে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণের ফলে 
চি তাঁহার অন্তরে গভীর প্রশান্তি আসিল, তানি ভারত-আত্মার 
পরিচয় লাভ কাঁরলেন। তারতের দরিদ্র, দুঃখী এবং তাহাদের 

দুর্দশা দেখিয়া তিনি বালয়াছিলেন, [776 0015 (০0 1 12010] 0০115৮০, 026 
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১৮৯৩ থ্রীম্টাব্দে বিবেকানন্দ শিকাগো শহরে পূথিবীব ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান 
শিকাগো ধর্মমহা- করিতে গিয়া রামকৃষ্ণেরই বাণী “যত মত তত পথ”-এর বিশ্লেবপ 
সম্মেলনে যোগদান করিয়া বালয়াছলে্ন যে, 'বাভন্ন জলম্োত ষেমন সমূ্রে গিয়া 
নিন লয়প্রাপ্ত হয়, তোন বিভিন্ন ধর্ম একই ভগবানের কাছে পেশীছবার 
বাভিত্ব পথ ৷ তাঁহার হিন্দুধর্মের সর্বজনীনত্ব, উহার মূল £ শিষ্ট্যের বিশ্লেষণ সমবেত 
ইওরোপের বাত শ্রোতমণ্ডলীকে মুগ্ধ, অভিভূত করিয়াছিল । সমসামার়ক পর- 
দেশে গমন পাণ্নিকায় বিবেকানম্দকে ধর্মমহাসম্মেলনে সমবেত সকল প্রাতানধিদের 
মধ্যে সবশ্রেম্ঠ বালয়া উল্লেখ করিধাছল। আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি 
রামক [মিশন “বেদান্ত সোসাইটি” ন,তম একটি. সামাতি হ্থাপন করেন । আমেরিকা 
সংগঠন হইতে তিনি ইংলপ্ড, ফ্রান্স, সৃইটজারলাশ্ড ও জার্মানিতে 
পিয়াছিলেন। ১৮১৭ গ্রা্টাব্দে দেশে ফিরিয়া তিনি বামকৃষ্ক মিশন সংগঠনের কাজে 
আত্মানয়োগ করেন । 


২৮২ ভারতের ইীত্হাসকথা 


বিবেকানন্দের অবদানের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ হইল আধুনিক জগতে পৃথিবার 
হিন্দবর্স, স্তা-. সম্মূখে হিন্দুধর্ম, সভ্যতা, সংস্কাতির শ্রেচ্ঠত্ব সম্পর্কে বলিষ্ভ 
সংস্কাতির শ্রেক্ঠ ভাষায় প্রচার এবং উচ্জবল ভবিষ্যতের আশা ভারতবাসীর মধ্যে 
টি জাগাইয়া তোলা । 


ভারতবাসীর মধ্যে দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য দেশের ব্যবহার, সংস্কৃতি, ধর্ম সব কছুর 

নিজ দেশের ধর্ম, সম্মুখে ভারতবাসীর হানমন্যতার ভাব দূর কাঁরয়া ভারতের ধম", 

হীতহাস, লে ইীতহাস, এরীতহ্য, সভ্যতা-সংস্কীতি সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ 

বা কারবার মানীসক বল অজনের কথা তিনি ভারতবাসীদের বালয়া 
শিয়াছেন। 


তৃতীয়ত, যাঁদও বিবেকানন্দ রাজনোতিক আন্দোলনের কথা বলেন নাই, ভুথাঁপ 
শান্তপালী আত্ম- এক সুদ, নিভাঁক, প্রগাতশীল জাতি-গঠন ছিল তাহার স্বস্প। 


নির্ভরশীল ভারত তান এক শান্তশালী আত্মনির্ভরশীল ভারতবর্ষ গঠনের পক্ষপাতী 
গঠনের আশা (ছিলেন৷, 


চতুর্থত, তিনি দরিদ্রু, বশ্চিত, তথাকথিত নীচ ভারতবাসীর প্রাত আন্তারক ভালবাসা 

চি লন ০৯ অযৌন্তক বেড়াজাল দূর কারবার চেষ্টা কারিয়াঁছলেন। 

দরিদ্র, বঞ্জিতের, নিপীঁড়তের সেবাই ঈশ্বরের সেবা বলিয়া [তিনি মনে করিতেন । তাহার 

অবিস্মরণীয় কথাগুলি হইল £ 410 1১06 1072০ 006 1051, 
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পণ্চমত, বিবেকানন্দের রাজনোতিক আদর্শের ধারণা তাঁহার বন্তব্য হইতে জানা 

যায়। তিনি স্পন্টভাবে বলিয়াছিলেন শে, ভগবানের আদেশ, 

উরি সকলে বিশ্বাস কর, ভাগবানের আদেশ এই যে. ভারতবর্ষ জাগয়া 

উঠিবেই, দারদ্রদের জীবন আবার আনন্দপূর্ণ হইরা ডাঠবে, 

ভারতবাসণ ভগ্গবানের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার হাতিয়ার হিসাবে কাজ কাঁরবে ॥ ভারতবষে র 


১৫ 


পুনরভ্যু্থান তাঁহার রাজনোতিক আদর্শের অন্তুন্ত ছিল, বলা বাহ'ল্য । 
সার ভি. চিরল-এর মতে বিবেকানন্দ ছিলেন প্রথম হিন্দু যাঁহার বান্তত্ব ভারত্ধ্ষের 
টান তা ইতিহাস-তিহ্যর প্রতি পৃথিব"তে শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিয়াছিল 
এবং ভারতবাসীর নবলব্ধ জাতীয়তার দ্বীকৃতি আদায় কাঁরতে 
সমর্থ হইয়াছল। 


থিওসোফিক্যাল সোসাইটি £ মার্কন কর্ণেল ওল্‌কট্‌ (০০1. ০1০০৮) এবং 
ম্যাডাম ররাভাট্‌স্কি (2২120270 918580917) ১৮৭৫ ধ্রীম্টাব্দে আমেরিকান 
“থওসোফিক্যাল সোসাইটি” (70750500104581 5০০০ট ) নামে একটি সমাজের প্রতিষ্ঠা 


ভারতের জাগরণ £ নব-চেতনা ৮ 


করেন। কয়েক বংসর পর ( ১৮৭১ ) তাঁহারা ভারতবর্ষে চালরা আসেন এবং মান্লাজের 
মির আদিয়ার নামক দ্ছানে নৃতন কর্মস্থল গাঁড়য়া তোলেন। মিসেস 

এ্যানি ব্যাসান্ত (45 /১/016 32581) ) এই সমাজকে হিন্দ 
সংস্কৃতির পুনরুষ্জীবনের এক শন্তিশালী সংঘে পরিণত করিয়াছিলেন । সমাজ ও ধর্ম 
সংস্কারের আদশে' উদবৃদ্ধ এই সংঘ হিন্দুধর্মে পুনরুজ্জীবনে যথেষ্ট সাহায্য 
কঁরয়াছিল। এই উদ্দেশ্যেই এ্াানি ব্যাসান্ত বারাণ»ীতে সেপ্ট্রাল হিন্দু স্কুল নামে 
একটি বিদ্যালয় শ্থাপন করিয়াছিলেন । পরব কালে উহাকে 
বা করিয়া মদনমোহন মালব্যের চেষ্টায় বারাণসী শহন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয় গাঁড়য়া উঠিয়াছিল । গোপালকৃ গোখলে ( ১৮৬৬-১১১৫ ) 
খিওসোফিক্যাল সোসাইটির অন্যতম স্বনামধন্য সদস্য ছিলেন । 


বাংলার নবজাগরণের পারণাঁত ( [10767110001 (106 1361005] 1₹6108518881709 ) £ 
ইওরোপের নবজাগরণের প্রকাশ যেমন রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কীত কোন 
দিকই বাদ দেয় নাই, বাংলার নবজাগরণও তদ্রুপ এই সকল 'বাভন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ 
পাইয়াছিল! বাংলায় নবজাগরণের ভাবধারা-্রভাবিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট বা 
'মানাবক' ছিলেন পাঁশ্ঘত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । রামমোহন-যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাতা 
কাযা তা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রভাবগুলর সংমিশ্রণে নবযূগের যে সূচনা 
(১৮২০-৯১) হইয়াছিল, তাহার দম্টান্ত হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ করা 
যায়। খাঁটি হিন্দু পণ্ডিত হিসাবে শিক্ষা-্দীক্ষা গ্রহণ কাঁরলেও 
বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য শিক্ষাকে অবহেলা করেন নাই । তাঁহার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও সংস্কাতর এক অভ্ভতপূর্ব সংমশ্রণ ঘটিয়াছিল। সমাজ-সংস্কার, কুসংস্কার 
হইতে মত্ত, বধবা-বিবাহ, সমাজের লাঞ্ছিত ও নিপীড়তদের মন্ত- 
দাহ সাধন প্রভৃতি রামমোহনী প্রভাব যেমন তহ্‌র চারত্রের একাদকে 
পিতার _. জবড়য়া রহিয়াছিল, অপর দিকে খাঁটি হিন্দ: 'মেরি প্রতি শ্রদ্ধা, 
ব্াহ্মণাধর্ম পালন প্রভাততে এবং বিশেষভাবে সংস্কৃত সাহত্যের 
উন্নয়নের মাধ্যমে ভরতের প্রাচীন সংস্কীতির পুনরুদ্জীবন প্রত্ততিতে ঈশবরচন্দ্রের প্রভাব 
পাঁরলক্ষত হয় । 


স্লীশক্ষা, বাংলা ভাষা, সংস্কৃত সাহত্য প্রভাতির ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দান 
আবস্মরণীয় । তাঁহার উদার ও সংস্কারকামী মন বালা-বিবাহ-নরোধ, বিধবা- 
বিবাহের প্রচলন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সংস্কারের জনা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছল। 
[বধবা-বিবাহ আইন প্রণয়নের পশ্চাতে £বদ্যাসাগরের চেষ্টাই ছিল সর্বাঁধক। তাঁহার 
সমাজ-সংস্কার, ব্যন্তগত ও জাতীয় মর্যাদাোবোধ, ইংরাজদের প্রতি তাঁহার 
বাংলা সাহিত্যে স্বাধীনতাব্যঞ্জক ব্যবহার হইতেই প্রমাণিত হয় । সাধারণ লোকের 
প্রীত সহান.ভূতি, দংঃস্থদের প্রাতি তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য এবং সবোপার 
তাঁহার উচ্চাদর্শের নোতিকতাপূর্ণ ব্যন্তগত জীবন ও চরিন্র তাঁহাকে ভারতীয় সংস্কাতর 
এক অতি সুন্দর প্রতীকস্বর্‌প কারয়া তুলিয়াছিল। 


২৮৪ ভারতের ইত্হাসকথা 


উনাবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রেনেসীঁস বা নবজাগরণের পা়স্ফুটন 
রর সাহতোর ক্ষেত্রে দেখা দিল 'বিদাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল 
পারুল তি. মধুসূদন দত্ত এবং বাঁ্কিমচম্্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা রচনায় | 
ইওরোপের রেনেসাঁসের অন্যতম প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল দেশীয় 

ভাষার উন্নতিতে । বস্তুত, নবজাগরণের স্বাভাবিক ও সাবলীল প্রকাশ মাতৃভাষায়-ই 
রা সম্ভব । বাংলাদেশেও নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা 
(১৮২৪-১৮৭৩ ) দেখা গেল। মধৃস্‌দনের 'শার্ম্ঠা” নাটক ও 'মেঘনাদবধ কাবা' 
বাংলার সাহিত্যা-জগতে এক গভীর আলোড়নের স্যা্ট কারল। 

মধ্সৃদন আমিন্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়া বাংলা সাহতো এক বিশ্লব আনিলেন। 
নর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' তদানী*তন ইঙ্গ বাণিকদের অত্যাচারী ও 
(১৮৩০.১৮৭৩) স্বার্থান্বেষী নীতির বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ জানাইল । নাঁলকর 
সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের শোচনীয় 

দুর্দশার চিত্র সর্বসমক্ষে স্থাপিত হইল । কিন্তু বাংলা ভাষাকে প্রকৃত সাহিত্যের ভাষায় 
রূপান্তরিত করিলেন বঙ্চিমচন্দ্র চট্টোপাধায় । ১৮৬৫ গ্রীণ্টাব্দে 

নি তাঁহার "দগেশনাঁষ্দনশ,১ ১৮৭৩ প্রীষ্টাব্দে “বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত 
হইল । প্রায় সেই সময়েই (১৮৭২ ) বাঁঙুকমচন্দ্রু “বঙ্গদর্শন" নামে 

ংলা সাংস্কীতিক পত্রিকার প্রকাশন শুরু কাঁরলেন। বাংলা স্াঁহত্য-জগতে বাঁওকমচম্দ 
তাঁহার নব সৃজনীশান্ত দ্বারা এক নব-চেতনা জঞাগাইয়া তুলিলেন। “কমলাকান্তের দপ্তর-এ 
(১৮৭০) বছ্কমচন্দ্রের নিজ মানবিকতা ও জাতীর তাবোধের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া গেল । 
তাবপর আদিল তাঁহার জাতীয়তাবোধের চরম আভবান্ত। 


জাতীয়তাবোধের £ 
ক াতবাতি, আনন্দমঠ* গ্রজ্থে বঞ্চিমচন্দ্র স্বাদৌশকতার যে-মন্ত্র ভারতবাসীকে 
'বন্দে মাতরমত রা গিয়াছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ এবং সকল ভারতবাসীকে উহার 


সম্মোহনী শন্তি এক গভশর দেশাত্মবোধে উদবৃদ্ধ করিয়াছল। 
'বন্দে মাতরম্‌ মন্ত্র ভারতীয় হ্বাতীয়তা, ও স্বাদেশিকতার বাঁজমন্পস্বরূপ হইয়া 
উঠিয়াছিল । 


সেই ষৃগে কালীপ্রসম্ন 'সংহ, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দযোপাধায়, নবীনচন্ডু 

সেন, িহারীলাল চক্রবতাঁ? দবারকানাথ 'িদ্যাভূষণ, রাজেন্দুলাল ত্র প্রভীত মনীষগণও 

তাঁহাদের সাহিত্য-সেবা দ্বারা বাংলার রেনেসাঁস বা নবজ্জাগরণের সম্পূর্ণতা আনয়নে 

উনি নী রন: পাহারা করিয়াছিলেন । ডন্তর মহেন্দ্রলাল সরকার বৈজ্ঞানিক 

গবেষণার সূত্রপাত করিয়াছিলেন । তাঁহার চেম্টায় [70117 455০০৪- 

000 107 015 0০910580090. 06 9016/680 1২০32210 প্রাত্ঠানাট স্থাপিত 
হইয়াছিল । 


বাংলাদেশে যে নবজাগরণের সূচনা হইয়াছিল উহা ক্রমে ভাবতবর্ষের অনানা অংশে 
বাংলাদেশ ভারতের -  ছড়াইয়া পড়িয্নাছিল । ফলে, সমশ্ন ভারতবাপাঁ এক বিরাট জাগরণের 
জাগরণের অহ্াদূত  সূষ্টি হইয়াছিল । এই নবজাগরণের সূত্র ধারয়া সমগ্র ভারতে এক 
শান্তশালী জাতীন্ন আন্দোলনের সূষ্টি হইয়াছিল । 


ভারতের জাগরণ £ শব-চেতলা ২৮ 


ভারতের জাতায় কংগ্রেসের প্রাতষ্ঠা পর্যন্ত ( ১৮৮৫ ) জাতশয়তাবাদ। আন্দোলন 
(81০75 110560670 8)00 0116 10910081700 [1886 1 01 0006 100150) 818070581 
09081588 ) £ প্রত্যেক বিশ্লবের পশ্চাতেই একট মানাঁসক প্রস্তৃতির প্রয়োজন থাকে৷ 
চিতা এবস্লব* শব্দটিতে “লব অর্থাৎ প্লাবনের ধারণা সুস্পন্ট । এই 
শিক্ষা ও সংক্কীতির  *লাবন সৃষ্টি করতে হইলে সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন হয় ভাবধারার 
সংমশ্রণের ফল প্লাবনের । শাস্তশালী ৭বরাটশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতবর্ষকে 
কুক্ষিগত কাঁরয়া নিজ স্বার্থাসাঁদ্ধ সাধনে ব্যন্ত, সেই সময়ে 
লোকচক্ষুর অন্তরালে ভারতবষের ভাবজগতে এক 'বিরাট পাঁরবর্তন ঘাঁটতোছল। প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষের অন্তন্ঞলে এক 
জাতীঁয়তাবোধের সৃম্টি হইতেছিল। 
ইংরাজী ভাষা ও সাহত্য-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইওরোপায় 
রাজনীতি ও অর্থনীত, ইওরোপায় জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের জ্ঞান বিস্তারলাভ 
কারতে লাগল । এ-বিষয়ে বাংলা ও মাদ্রাজে প্রীম্টান 'মশনারীদের অবদান উল্লেখ্য । 
প্রীক্টান মশনারণী যাঁহাদের চেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের সৃচনা ঘঁটয়াছিল, তাঁহাদের 
মধো উইলিয়াম কেরীর নাম সবণগ্রে উল্লেখযোগ্য । ডেভিড হেয়ার ও ভারতীয় মনীষীদের 
মধ্যে রামমোহন কের"র প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন । গণতন্ম ও জাতীয়তাবাদ 
শাক্ষত ভারতীয়দের মনে গভীর রেখাপাত কারল। ক্রমে এই দুইটি ধারা ভারতীয়দের 
জাতীয় আদরশস্বর্প হইয়া দাঁড়াইল। অন্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও উনাবংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইওরোপে ও আমোরকার গণতন্ত্র ও জাতীরতা- 
পাতা ক দা,. বাদের যে বিশাল তরঙ্গ উাথত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
পানের তার ভারতবাসীর নিকট সেই ইতিহাস আবাঁদত ছিল না। ফরাসাঁ 
[বশলব, আমোরকাব স্বাধীনতা-যংদ্ধ প্রভীতি গণতাল্লিক ও জাতীয়তা- 
বাদী আন্দোলন কেবলমাত্র ইওরোপ ও আমোরকায়ই সীমাবদ্ধ ছিল, মনে করা ভুল 
হইবে । সেগুঁলর তরঙ্গাঘাত শিক্ষিত ৩।রতবাসীকেও ₹. বৃদ্ধ করিয়া হৃলিয়াছল। 
উদারপম্থী ব্রিটিশ রাজনীতিকদের প্রচারিত আদর্শ এ. ভারতীয়দের উদার ও 
জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের সহানুভূতি স্বভাবতই এই সকল ভাবধারার 
[বস্তৃতিতে সাহাষ্য কাঁরয়াছল । মল, বেল্থাম: প্রভাতি মনীষীদের রচনা ভারতের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নূতন চেতনার সূন্টি করিয়াছিল । ভারতের 
58 প্রাচীন এতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা এবং প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিতা 
ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে গবেষণার ফলে পাশ্চাত্য ।শক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর 
মধ্যে ভারতবর্ষের সব কিছুই অবহেলার যোগ্য এই ধারণা দূরীভূত 
হইয়াছিল । 'এশয়াটিক সোসাইটি অব্‌ বেঙ্গল (800 ৯০০/গচে ০৫ 90089) )-এর 
দান এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । সার্‌ টহীলয়াম জোনসূ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানাটর 
প্রতিষ্ঠাতা । তাঁহার 'শকুম্তলা' কাবোর ইংরাজী অনুবাদ সংস্কৃত সাহিত্যের ভাম্ডার 
ইওরোপাীয়দের নিকট উম্মৃন্ত করিয়াছিল। ম্যাক্স মূলার ও উইলিয়াম জোনস--এর নাম 
এবিষয়ে উল্লেখষোগা ৷ সবেপার ব্রিটিশ শাসনাধীনে এঁকাবম্ধ ভারতে একই প্রকার 
আইন-কানুন প্রভাতি প্রচালত হওয়ায় সর্বত্র একই প্রকার সুযোগ-সুবিধা ও অভাব- 


২৮৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


অভিযোগের সৃষ্টি হইল । ইহার ধ"লও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ 
গাঁড়য়া উঠিবার পথ প্রশচ্ত হইয়াছিল, ধলা বাহূল্য । টর্চার 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপনের বিভিন্ন পধাঁয়ে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার উর- 
রাত নীতি অনুসরণের নিদে'শ এবং সাঁদচ্ছার প্রকাশও পরিলক্ষিত হয়। 
ও ওয়ারেন হেস্টিংসের ইম্পীচমেশ্টকালে ব্রিটিশ পালামেন্টে এড্মাণ্ড 
বাক প্রমুখ নেতৃবর্গের উন্তি হইতে ব্রাটশ ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় 
উদারতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পাইয়াছিল । 


১৮১৩ এবং ১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্দে চার্টার এাক্ু-এ ভারতীয় শাসনবাবস্থাকে অধিকতর 
জনকল্যাণকর কাঁরয়া তৃলিবার নির্দেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল । ১৮৫৭ ধ্রীন্টাব্দের 'বিদ্রোহের 
পর মহারাণী ভিক্রোরিয়ার ঘোষণায় (১৮৫৮) ভারতবাসীকে ব্রিটিশ প্রজ্জাবর্গের 
সম-পর্যায়তুন্ত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছল।* কিন্তু ভারতবাসীদের নিকট ক্রমেই 
এ-কথা পরিহ্কার হইল যে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চাটার এান্ঈ-এ এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
ঘোষণায় ভারতীয়দের আধিকার স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও, বিশেষভাবে, মহারাণী ভিক্টোরয়ার 
কারার ঘোষণা এবং ভারতীয় সিভিল সাভিস গ্রাকহই (১৮৬১৯ )এ 
বি27 ভারতবাসীদের আই. সি. এস. পদে নিযুক্ত করবার নীতি স্বীকৃত 

হইলেও ব্রিটিশ সরকার এই সকল নীতি মানিয়া চলিতে ইচ্ছুক 
নহেন। ভারবাসীকে মুখে বড় বড় আশার কথা শুনাইয়া কাত সেই সকল বিষয় 
এড়াইয়া যাইবার মনোবৃত্তি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে বিরুদ্ধ 
মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল, বলা বাহুলা । ভারতবর্ষের শাসনবাবস্থায় আধক সংখাক 
ভারতশয়দের নিয়োগ শাসনব্যবস্থার ভারতীয়-করণের প্রথম এবং অপারহার পদক্ষেপ 
ববেচনা করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধো আঁধক সংখ্যায় আই. সি. এস. পদে নিষ্ত 
হইবার চেষ্টা চালল। ক্পর পক্ষে ব্রিটিশ সরকার এক অন্যাযা এবং বৈষমামূলক নাত 
অনুসরণ করিয়া চলিলেন। সংরেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধায় বিলাতে আই. সি. এস. পরাক্ষায় 
কৃতকার্য হওয়া স্বেও তাঁহাকে আই. সি. এস. পদে নিযুস্ত না করিবার চেষ্টা চাঁললে 
একমাত্র ব্রিটিশ বিচারালয়ের নিকট আবেদন করিয়া এই অনায়ের প্রাতকার করা সম্ভব 
হইয়াঁছল । অবশা -আই. সি. এস পদে নিয্ত হইলেও অন্পকালের মধ্যেই লুরেন্দ্রনাথ 
ণঁ সামান্য কারণে পদছ্যুত হইয়াছিলেন । সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সির, বহু চেষ্টায়ও তাহার প্রতি এই অন্যায় আচরণের কোন প্রাতকার 
করিতে পারিলেন না। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ হইতে বণ্চিত হইবার 
ফলেই সুরেন্দ্রনাথ দেশমাতৃকার সেবার সুবিশাল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারয়াছিলেন। 
১৮৭৬ শ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই চেষ্টায় “ইশ্ডিয়ান এসোসয়েশনঃ ([170127 4550০2000 ) 
স্থাপিত হইল । সমগ্র ভারতকে একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ কাঁরয়া এঁকাবজ্ধভাবে 
ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল এই প্রাতষ্তানের মূল উদ্দেশা । 


ক “৮16 15014 ০9015$51553 (0 (১০ 02616 01 9001 1100181) (61110091165 0 0106 
88706 0011859105 91 440 ৬010) 0104 99 69 ৪11 ০ 0910991 94১)০০৮,* (96605 


[০10০18178610109, 185 6. 
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পর বংসর (১৮৭৭) ব্রিটিশ গবর্ণমেশ্টের আদেশে আই. সি. এস. পরাক্ষার্থদের বয়স 
উাঁনশ বৎসরের অনাধক হইতে হইবে, এ-কথা ঘোষণা করা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে এক 
গভীর অসন্তোষের সৃন্টি হইল। কাঁলকাতায় এই আদেশের প্রাতবাদে সভা-সামতি 
আহৃত হইল । সরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষে এই ব্যাপার লইয়া 

আই. সি. এস. পরীক্ষা. ১ 
টা আন্দোলন সাম্টর উদ্দেশ্য লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, মিরাট, 
এলাহাবাদ, দিল্লী, আিলগড়, লক্ষেত্রী, কানপুর, বারাণসণ প্রভৃতি 
স্থানে বিরাট বিরাট জনসভায় বন্তুতা দান করিলেন । আপাতদৃক্টিতে এই আন্দোলনের 
উদ্দেশ্য ছিল, আই. সি. এস. পবীক্ষার় প্রাতযোগীদের বয়সের সীমাবৃদ্ধি, অবাধ 
প্রাতযোগিতামূলক পরণক্ষার ভীন্ততে আই. সি এস. পদে লোকনিয়োগ, একই সময়ে 
ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে পরীক্ষাগ্রহণ প্রীতি দাব 'ব্রটিশ সরকার হইতে মাদায় করা । কিন্তু 
ইহার মূল উদ্দেশা ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে এক রাজনোতক তথা ভারতখর জাতীয় 
এঁকাবোধের সৃষ্টি করা । সরেন্দ্নাথের সর্বভারত পারভ্রমণ ও সবন্ব 
বন্কৃতাদানে পূববিঙ্গ হইতে আরম্ভ ক'রয়া পাঞ্জাব পর্যন্ত সকল স্থানে 
এক প্রবল চেতনার স-ন্টি হইল । সম্পগ্র ভারতে বিশাল জনসমাজ, জাত-ধমণ-আচার- 
আচবণ-নিবিশেষে একই আদর্শে উদবন্ধ হইয়া উঠ্িিবার মধ্যে ভাবযাতে রাজনশীতি ক্ষেত্রে 
সর্বভারতীয় একোর ইঙ্গিত পরিস্দুট হইয়া উঠিল । এই আন্দোলনের এখানেই অবসান 
হইল না। উপার-উত্ত দাঁব-সংবলিত এক স্নাবকলাপ 'ব্রটশ কমন্স সভায় পেশ 
লালদমাহন ঘোষের. করিবার উদ্দেশো লালমোহন ঘোষ নামে এক বিখ্যাত বাঙালী 
সাফল্য ব)।রস্টারকে প্রেরণ কবা হইল । জন ব্রাইট: (10117 0-৫00)-এর 
সভাপাতত্বে লশ্ডনে এক নিবাট সভায লালমোহন ঘোষের অননাসাধারণ বাঁগ্মিতা 
ইংলশ্ডে এক দার্‌ণ প্রভাব লিস্তান কিল । তাঁহার বন্তুতার চব্লিশ ঘণ্টার মধো আই. 
সি. এস নিয়োগ-সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনের পরিক্তনের প্রস্তাব কমন্দ সভায় ভঙাঁপিত 


হইল । 


আই. সি. এস. 'নয়োগ-সংক্ান্ত আন্দোলনের সাফলো ভা. বাসীর মধে। এক 
ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনাব সংদ্টি হইয়াছল । লর্ড লিটনের £5 4০0 উি609- 
০৭1০] 0৯৭ £৯০০এর বিরৃদ্ধেও অনুলূপ প্রতিবাদ জানাইতে ভারতবাসী [বিলম্ব কাঁরল 
বেরা না। সেকেটারী অব স্টেটং লর্ড সলনূবেবীবর প্রতিক্রিয়াশীল 
পরতিকিযাশশলতাব. শাসনবাবস্থার পরোক্ষ ফল হিসাবে ভারতে জা শীয় তাবাদী আন্দোলন 
ফলে ভাবতেব জাতী আ'ধকত্র শান্ত সণ্যয় কাঁন্য়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । নবকার 
আন্দোলনেব শান্ত কন্ঠ প্রবতিত ভাবভীয়দের স্বার্থীবরোধী আইন-কানুন-এর 
টি প্রতিবাদ কারবার উদ্দেশ। লইয়া মূলত ভারতের জানাঁয়তাবাদী 
আন্দোলনের সূচনা হইলেও ক্রমেই উহার আদর্শ ও উদ্দেশোর প্রসার -টিল। শাসন" 
বাবস্থায় চাকরি গ্রহণ করিবাব সুযোগ লাভ - 'রয়াই ভারতবাসী আর সন্তুষ্ট রহল 
না। রুমে স্বায়ত্তশাসনের জনা তাহারা আন্দোলন শুরু করিল। ভারতবাসনদের মধো 
জাতীয়তাবোধ ঘখন এক শাল্তশালশী প্রভাব হিসাবে জাগয়া উঠিয়াছে. সেই সময়ে ইলবার্ট 
'বিল লইয়া এক প্রবল আন্দোলনের সুযোগ উপাস্থত হইল । তদানীগ্তন আইন-সাঁচব 


জ্রাতীযতাবোধের বৃদ্ধি 


২৮৮ ছারতের ইত্হাসকথা 


(1757৮ 745০৮০:) মিঃ ইলবাট" (11১90: ) ইওরোপাঁয় ও ভারতাঁয় বিচারপতিদের বিচার 
ক্ষমতার সমতা শ্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি বিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 

ইলবার্ট [বল-সংক্রাপ্ত ইহা ইতিহাসে 'ইলবার্ট বিল? নামে খ্যাত । ইতিপূর্বে কেবলমাতত 
জিগিডঞতেরা ইংরাজ্জ বিচারপতিগণই ইওরোপাঁয়দের বিচার করিতে পারিতেন। 
গতশরতা বৃদ্ধি ইলবারট্ বিলে' এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসান করিবার প্রল্ঞাব 
করা হইয়াছিল । এইস্‌ল্রে ইংরাজগণ নিজের অধিকার রক্ষাথেণ 

এই বিলের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন শ.র্‌ করিলে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে এই বিলের সমর্থনে এক আন্দোলন শর হইল । শেষ পযন্ত অবশ্য ইলবাট বিলের 
পাঁরবর্তন করিয়া ভারতীয় বিচারকের বিচারালয়ে ইওরোপাঁয় প্রজাবর্গের জরি দ্বারা 
[বিচার দাবি করিবার আঁধকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল । কিন্তু এই জ.রির 
অধণনংশ ইওরোপাীয়দের লইয়া গঠিত হইবে এই নীতিও স্বীকৃতি পাইয়াছিল। এই [বিল- 
সংক্রান্ত আন্দোলন ইওরোপায় ও ভারতীয় প্রজাবর্গের প্রাতি বৈষমামূলক আচরণের 
অবসান ঘটাইতে পারিল না বটে, কন্তু এই আন্দোলনের ফলে ভায়তীয়দের জাতীয় এঁকা 

বহৃগুণে বৃদ্ধি পাইল । 

ভারতয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতিষ্ভা ( 5080170108 01 0156 1002) [811008। 
001187558 ) 8 উনাবংশ শতকের প্রথম দিক হইতে ভারতের বিভিন্ন অন্চলে, 
বিশেষভাবে বাংলাদেশ, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজে যেসকল রাজনৈতিক সঙ্ঘ-সামিতি 
উননাবংশ শতকের গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলি সব ভারতীয় রাজনোতিক সংগঠন গাঁড়য়। 
প্রথমভাগে বাত,  তুঁলিবার এবং সকল অংশের ভারতবাসীঁকে এঁকাবদ্ধ কারবার পথ 
75 প্রস্তুত করিয়াছিল । উনাবংশ শতকের শেষ দিকে ব্রিটিশ ভারতীয় 


রাজনোৌতিক সংগঠন 
ও এ্রকোর পথ সরকার যেভাবে ভারতবাসীদের সমর্থন ও সহানভূতি হারাইয়া- 
প্রদ্তৃতকরণ ছিলেন, ব্রিটশ রাজত্বের অপর কোন সময়ে এইর্‌প হয় নাই । যখন 


'ব্রাটশ সরকার এবং 'ব্রাটশ কর্মচারীরা জনসাধারণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছল্নভাবে নিজেদের 
রাও সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ [ছলেন, সেই সময়ে শিক্ষিত ভারতীয়- 
[ব্রাশ সরকারের দের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে তেমনি দেশবাসী ও দেশের প্রাতি 
মধ্যে পারপ্পারক তাঁহাদের দায়িত্ববোধও বাঁদ্ধ পাইয়াছে । ফলে এই দুই 'বিপরীত- 
বাচ্ছি্তা মুখী ধারা- একটি গাণ্ডবদ্ধ, আত্মকেন্দ্রিক, অপরাঁট দেশবাসী ও 
দেশসেবার আদর্শে উদবুদ্ধ-__ত্রিটিশ সরকার ও ভারতবাসীর পারস্পারক সম্পর্কে তিন্ততা 
দেখা দয়াঁছল । শাক্ষত ভারতবাসী প্রশাসীনক ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের দাঁব উত্থাপন 
কাঁরলেন। উদারপন্থী ইংরাজগণও ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থন করিতে শ্ুটি 
কারল না। 
এ্যালান অন্লীভিয়ান হিউম ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের সেকেটারণ-পদে কাজ করিতেন । 
লর্ড লিটন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার স্বাধীন মতবাদের জন্য তাঁহাকে 
সি অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করেন । িউম আন্তাঁরকভাবেই 'বি*বাস করিতেন 
স্বাধীন মত- ৫ 
বাদের জন্য পদচ/ীতি. যে, ভারতবাসীর স্বার্থের সাহতা রাশ স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। 
তাঁহার ধারণা ছিল যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর অর্থনৈতিক 


সমস্যা সমাধানে, কিংবা দুভি“ক্ষের প্রকোপ হইতে ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষা 


ভারতের জাগরণ £ নব-চেতনা ২৯ 


কারিতে, তাহাদিগকে হতাশাম্‌ত্ত কারতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। সবেপাঁর সরকার ভারত 
তারতবর্ষের রাজনৌতক টস ম্প্ণ ভাবে বাচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়়াছে। ভারতীয় 
পারাস্থাত সম্পকে তামত, অর্থাৎ জনমত জানিবার কোন ব্যবন্থা নাই। 
তাঁহার ধারণা ১৮৭২ শ্রীন্টাব্দে লর্ড নর্থব্লুককে 'লাখঠ এক প্রাতবেদনে হিউম 
সাহেব 'দ্বধাহীনভাবে জানাইয়াছিলেন যে, ভারত সামাজোর ভান্ত 
এক আতি সুক্ষত্র তস্তুর বন্ধনে আবদ্ধ, যে মেঘ এখন দম্টির প্রায় অগোচর যে-কোন সময় 
উহা সমগ্র দেশের উপর বিস্তৃত হইয়া এমন অবস্থার সূচ্টি হইতে পারে যে, সমগ্র দেশে এক 
নিন সবনাশাত্মক অরাজকতা দেখা 'দতে পারে । এই সম্ভাব্য দদন 
নি লা হইতে রক্ষার পন্থা হিসাবে হিউম তিনাট কর্তব্য সম্পাদন প্রয়োজন 
মনে কারতেন£ (১) ভারতবাস্ীদগকে এক জাতীয় সংগঠনে 
সংগাঁঠিত হইতে হইবে, (২) এই জাতীয় এঁক্যে এক্যবদ্ধ ভারতবাসীই আধ্যাঁত্মক, নোতিক, 
সামাজক ও রাজটৈোতিক উন্নাতসাধনে সমর্থ হইবে, (৩) ভারতবর্ষ এবং ইংলন্ডের মধ্যে 
সংঘবদ্ধতা বৃদ্বর জন্য ভারতব-সীর প্রাত জন্যায়মূলক এবং ভারতীয়দের ক্ষাতকারক 
সব [ছু পক্নর্তন ঘটাইতে হইবে । ১৮৮৪ শ্রীঞ্টাব্দে উম ভারতীয় নেতৃবৃন্দের 
বিতর শহিত আলাপ-আলোচনার পর ইহা স্ষির কারলেন যে, ব্রাটশ 
রতি পার্লামেশ্ট কর্তৃক প্রন্বাতিত এবং 'ব্রাটশ মহারাণ্ণ কর্তক অনুমোদিত 
ভাবত সরকারের অনুসরণীয় নীতির 'যানই বিরোধিতা করিবেন, 
তাঁহার বিরুদ্ধে প্রঁতবাদ স্টারতে হইবে । সেই সময়কার পাঁরাস্থাতির গুরুত্ব সম্পর্কে 
উইল:ফ্রিড্‌ ব্রাষ্ট: বাঁলয়াছিলেন “আজ ভারতবাসীরা সংস্কার দাব করিতেছে, 
আমরা যেন তাহাদের দাব অস্বীকরে কারয়। তাহাদিগকে বিস্লবের শথে ঠোলয়া 
ন। দেই ।” (১৮৮৪) | 


১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ হিউম কলিকাও। বিশ্ববিদাল. স্নাতকদের উদ্দেশ্য 
না কারয়া এক খোলা চিঠিতে ভারতীয়দের আধ্যঘত্রক, নৈতিক, 
সামাজিক এবং রাজনৈতিক পৃুনরুষ্জীবনের উদ্দেশ্যে একটি হ্ছায়ী 
সংস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাইলেন। লর্ড ডাফ্‌টরণের সাঁহত হিউমের আলোচনায় 
ডি ডাফ:রিণ স্পম্টভাষায়ই তাহাকে বালয়াছলেন যে, ব্রিটিশ রাণার 
অর্থাৎ ভ্রিটিশ শাসনের বিরোধ পক্ষ ভারতবর্ষে গঠন করা তাঁহার 
অভিপ্রেত। সূতরাং হিউম প্রকল্পিত সংস্থার রাজনৈতিক আদশ ও উদ্দেশ থাকাও 
বাচ্ছনীয় । 
এখানে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন ষে, এ্যালান অক্লীভয়ান হিউস, লর্ড ডাফরিণ 
কর উওয়েরই মূল উদ্দেশ্য ঠৎ । কংগ্রেসকে ভারতে 'ত্রাটিশ শাসনের 
নং নিরাপত্তার ব্যবস্থা (১৪৫০ ৮৪1৮৫ ) হিসাবেই গড়িয়া তোলা । 
ইহার মাধ্যমে ভারতীয়দের পুঞ্জীভূত অভাব-অভিযোগ যাহাতে একটি নির্গমনের পথ পায় 
সেই ব্যবন্থা ক্যা। 


২৯০ ভারতের ইতিহাসকথা 


এ-দিকে ইলবার্ট 'বিল লইয়া যে আন্দোলন শ:রু হইয়াছিল (১৮৮৩ ) উহার সত 
স্রেল্্নাথের দই. সরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতি সম্পকে তাঁহার “বেঙ্গল” 
মাস কারাদস্ড_ পন্রিকায় কিছু মন্তব্য করেন । এজনা আদালত অবমাননার দায়ে 
5 তাঁহার দুই মাস কারাদণ্ড হয়। সেই সময়ে জাতীয়তাবাদ 
নেতৃবক্দকে মামলা-মকদ্দমার সময় ভাল আইনজীবণ দ্বারা সাহাযা 

দিবার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় তহবিল গঠন করবার প্রশ্ন উঠে। সরেন্দ্রনাথ জেল 
হইতে ছাড়া পাইবার পর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮-৩০ ডিসেম্বর 

হা প্ (৮৮০) কলিকাতা হীণ্ডয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স নামে এক সম্মেলন আহত 
হয়। প্রায় এক শত জন নেতা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে 
এই সম্মেলনে যোগদান করেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বায় সংকুলানের 
ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল জন্য একটি জাতীয় তহবিল (17610091 [70174 ) খোলা 
কন্ফারেন্স' ১৮৮৩) হইল ।॥ রামতনু লাহড়ী প্রথম দিনের আঁধবেশনের সভাপতিত্ব 
ওজাতীয় তহবিল. করেন। ১৮৮৩ ধ্রান্টাব্দের ইশ্ডিয়ান নাশনাল কনফারেন্স 
১৮৮৫ শ্রীষ্টাষ্দের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। 
ইশ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় আঁধবেশন ১৮৮৫ ধরীষ্টাব্দে ২৫-২৭ ভিসেম্বর 


কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 


ংশ্রেসের উদ্দেশ্য ও আদর্শ (81078 200 001601158৪ 01 11)6 (001007688 ) £ 
সাধারণত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাস বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে । কন্ত্‌ কংগ্রেসের প্রথম দিকের ইতিহাস 
কংগ্রেসের প্রথম দিকের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে. ব্রিটিশ সবকারের প্রত 
ও " আনশত্য বজায় রাখিয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের 
আন্গত্য বজায় রাখা মাধ্যমে ভারতীয়দের দাবি আদায় করা ছিল কংগ্রেসের নখাত। 
ও আবেদন-নিবেদনের বংশ শতকের গোড়ার দিক হইতে কংগ্রেসের এই বিনম্র নীতির প্রতি 
ইাতহাস কংগ্রসেরই একাংশের মধ্যে যে সমর্থনের অভাব দেখা দিল, ভ্তাহা 


কমে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আন্দোলনে রূপ লাভ করিয়াছিল । 


ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে আদর্শ ছিল শাসনতান্বিক সংস্কার আদায়, 
কেন্দ্রীয় এবং প্রার্দোশিক কাউন্সিল- অর্থাৎ আইনসভার সদসা সংখা বদ্ধি, নির্বাচিত 
স্দসাদের অনপাত বাদ্ধি এবং দায়িত্বশীল সরকার (25590191016 

সি 2০520020006) চ্ছাপন করা। এই সকল রাজনৈতিক উদ্দেশা ও 
আদর্শ ভিন্ন, আঁধক সংখাক ভারতীয়দের কর্মসংস্থান, কৃষকদের 

খাজনার পাঁরমাণ 'নার্টকরণ, অরণা সংক্রান্ত আইন, লবন আইন প্রভাতির পারবর্তন 
করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের যাহাতে সাবধা হয় সেই ব্যবস্থা করা, শিক্ষার উ্বাত 
সাধন, আইন-শঞ্খপা বজায় রাখা এবং বিচার ও প্রশাসন বিভাগকে পৃথকীকরণ, 


প্রভাতি । 


ভারতের জাগরণ £ নব-চেতলা ২৯১৯ 


বলা বাহুলা, ক্রমে কংগ্রেস ভারতের নব-চেতনার প্রতীক এবং ম.খপান্র 
স্ভারতবাপীয় আশা- হইয়া উঠিগ়াছিল। এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের 
আকাচঙ্ার প্রতীক. রাজনৈতিক  আশা-আকাচ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক এবং 
ও স্বাধীনতা সংগ্রামের 


রে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামের হাতিয়ারে রূপাম্তারত 
হইয়াছিল । 


মিঃ হিউমের এবং তদানীন্তন ভারতের 'শিক্ষত এবং গণ্যমান্য সম্প্রদায়ের চেষ্টায় 
১৮৮৫ থরীন্টাব্দে বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন বসে। 
জাতী কংগ্রসের.: বাঙালী ব্যারিস্টার মিঃ ডৰ্রিউ, সি. ব্যানাজঁ (10 ৬.0. 
প্রাতঘ্যা বোচ্বাই. 9১761150 ) এই আঁধবেশনের সভাপাতিত্ব করিলেন। ঠিক সেই 
হবে প্রথম আধবেশন সময়ে কলিকাতায় হীণ্ডিয়ান নাশন্যাল কনফারেন্সের দ্বিতীর 
(১৮৮৫)-সভাপাত| ৃ্‌ _ এ 
আঁধবেশন অনুষ্ঠিত হইল। ন্যাশনাল কংগ্রেস ও ন্যাশন্যাল 
ডাঁৎ্সউ, 'স. ব্যানাঙ্জী' 
কনফারেদ্সের আদর্শ ও পথ্থা একই ছিল। সুতরাং এই দৃইটি 
প্রাতদ্তান পৃথকভাবে থাকবার কোন নার্থকতা নাই, এই কথা উপন্লাষ্ধ কারয়া ন্যাশন্যাল 
কনফাত্রিম্স নাশনাাল কংগ্রেসের সাহত মিলিত হইল। ১৮৮৫ প্রীন্টাব্দের পর হইতে 


অদ্যাবীঘ জাত কংগ্রেসের বাৎসারক আঁধবেশন ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত 
হইতেছে । 


অধ্যাক্স ৯৭ 
জাগ্রত ভারত 
€ 7₹690770106 11019 ) 


জর্ড ডাফরিন, ১৮৮৪-৮৮ (1,01৫. 10916110, 1884-788) 8 লর্ড রিপনের পর 
লর্ড ডাফুরিন ভাইস্রয় ও গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিষৃত্ত হইয়া আসিলেন । ইলবার্ট 
বিল-সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলে ভারতবাসীর মনে যখন দারুণ অসন্তোষের সৃম্টি 
হইয়াছে, সেই সময়ে প্রয়োজন ছিল একজন বিচক্ষণ, দূরদক্টিসম্পন্ন শাসকের । লর্ড 
টা রি ডাফুরিনের ভাইস্রয় ও গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিয়োগ এই 
1 প্রয়োজন মিটাইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। দীর্ঘকাল ভারতের 
দুরদ্‌ক্টিসম্প্ন শাসক আশ্ডার-সেক্রেটারী অব স্টেট (000০. 9০0০25০5020 
10 [3019 ), কানাডার গবর্ণর, রাশিয়া ও তুরস্কে ব্রিটিশ দূত 
এবং মিশরের কামিশনার হিসাবে বিচিত্র আভজ্ঞতাসম্পন্ন লড ডাফ-িন সমসামাঁয়ক কালের 
অন্যতম প্রধান কূটনীতিক ও বাগ্মী হিসাবেও খ্যাঁতিলাভ কাঁরয়াছলেন। তাঁহার 
চরিত্রের আকর্ষণী শত্তি ছিল অসাধারণ । 


ইলবাট" বল-সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলে, যে তিন্ততার সষ্টি হইয়াছিল, লর্ড 
ডাফুরিনের বিচক্ষণতায় উহার উপশম ঘটিল। জাতি বা সামান্রক মর্যাদার ভীন্ততে 
ইলবাট" বিল-সংক্লান্ত রাজননতিক প্রতিপন্ত বা সৃযোগ-সবিধা দানের পক্ষপাতী তিনি 
আন্দোলনের উপশম ছিলেন না। ইহা ভিন্ন, ভারতীয় জনমত-গঠনের প্রয়োজনীয় তাও 
ডে বংপ্রেসের তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন । এই কারণে ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সমর্থন ছিল। ডাফরিন 'সিম্ধিয়াকে 

গোয়ালিওর ক্ষতিপূরণ সহ ফিরাইয়া দিয়া দেশীয় রাজাগুলির প্রাতি তাঁহার উদারতার 
যা পাঁরচয় :দিয়াছিলেন। ১৮৮৫ ধ্রীম্টাব্দে তিন বাংলা প্রজ্জাস্বত্ব 
গোয়ালওর প্রত্যর্পণ আইন পাস করিয়া জামদারগণ কর্তৃক ন্যাযাভাবে রায়তদের খাজনা- 
বৃদ্ধি এবং অন্যায়ভাবে তাহাদের উচ্ছেদ 'নিষদ্ধ কাঁরলেন। ইহার 

বাংলা (১৮৮৫) ও দুই বংসর পর (১৮৮৭ ) তিনি পাঞ্জাবের রায়তগণকেও অনুরূপ 
১১৭ সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে একটি আইন প্রণয়ন করিলেন। অযোধ্যায় 
অধোধ্যার রাপ্তদের  প্রজাবর্গতক সাত বৎসরের জন্য তিনি জাঁম বন্দোবন্ভ দিলেন এবং 
প্রীত বিশেষ ব্যবস্থা সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে পর যাঁদ কোন কারণে তাহাদিগকে উচ্ছেদ 
করা হয় তাহা হইলে জাম উন্নয়নের জনা তাহারা যে খরচ করিয়াছে 


সেই অর্থ পাইবে, এই শর্তও গৃহীত হয় । 

পররাশ্ী-শীতি ( 5076180। 7০116 ) £ লর্ড ডাফরিনের কার্ষকালে ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম এবং পরছুম্্সমস্যা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং পূর্ব সীমান্ত এক জটিল 
গ্ সীমান্ত সমস্যা আকার ধারণ করিয়াছিল । শাসনভার গ্রহণ কারিয়াই লর্ড ডাফুরিন 
এই দুই সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। 


জাগ্রত ভারত ২৯০ 


আফগান নাতি (41800 ৮০1০) 8 ১৮৮৪. প্র্টাব্দে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের 
রুশ-ভাঁতি পুনরায় দেখা দিল। প্রবৎসর আফগানিজ্ঞানের সীমা হইতে ১৫০ মাইল 
টন দরে অবাস্থিত মার্ভ নামক শহরটি রাশিয়া কর্তৃক আঁধকৃত হইলে 
মার আঁধকার_  ইংলস্ড এবং ভারত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে রুশ-ভর্ীত দারুণভাবে 
ব্রিটশের ভীত বৃদ্ধি পাইল। যাহা হউক, বৃশ সরকার ব্রিটিশ সরকারের রুশ- 
ভীতির উপশমার্থে এক ইঙ্গ-র্‌শ কামশনের সাহায্যে রূশ-আফগান 
সীমারেখা নির্ধারণের প্রচ্ভাব প্রেরণ কারলেন। লর্ড রিপনের কার্ধকাল শেষ হইবার 
পূবেই এই প্রচ্ভাব প্রোরত হইয়াছিল এবং তান উহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন । লর্ড 
ডাফরিন ব্রিটিশ পক্ষের কমিশনার প্রেরণ কাঁরলেন, কিন্তু রুশ কাঁমশনারগণের আসিরা 
সীমা নির্ধারণের জনা পোঁছিতে বিলম্বনহইল । অবশ্য কিছুকাল পরে রুশ কামশনারগণও 
ইবন কিস উপস্থিত হইলেন । কমিশন যখন সীমানিধারিণ-সংক্রান্ত আলোচনাল় 
রত সেই সুযোগে রাশিয়া পাঞ্জ্ডে (90161) ) নামক ম্থানাট দখল 
করিয়া লইলে সীমান্ত সমস্যা জাটলতর হইয়া উঠিল । এই ব্যাপার লইয়া ইঙ্গরুশ 
যুদ্ধ বাঁধবার প্রায় উপক্রম হইয়াছল, কিন্তু পাঞ্জডে গ্রামের আঁধকার লইয়া আফগান 
আমীর কোন যুদ্ধ সৃষ্টর পক্ষপাতী ছিলেন না। এই কারণেই যুদ্ধ বাধে নাই। 
বস্তুত, পাঞ্জডে গ্রমটির উপর কাহার আইনসম্মত আধকার ছিল, এ-কথা কেহ জানিত না। 
জুলফিকার 'গরিপর্থট সম্পূর্ণভাবে করায়ন্ত কারতে পারিলে আব্দুর রহমান পাঞ্জডে 
রাশিয়াকে ছাঁড়য়া দিতে মোটেই আনিচ্ছক ছিলেন না। সতরাং এই শর্তের ভিত্তিতেই 
পুই পক্ষের আলাপ-আলোচনা চলিল। ১৮৮৭ শ্ীন্টাব্দে উভয় 
নিস ধশ্ত পক্ষের এক ছীন্ত স্বাক্ষারত হইল । ইহা দ্বারা আফগান আমীর 
সমস্যা সমাধান... আব্দুর রহমান জলাঁফকার 'গিরিপর্থাট পাইলেন এবং রাশিয়া 
পাঞ্জডে গ্রামাট নিজ আঁধকারে রাখল । এইভাবে রুশ-আফগান 
সমসার পরোক্ষ ফল হিসাবে ইঙ্গ-রুশ গোলযোগের ষে উপকুম হইসাছিল তাহা দূর হইল। 
এশিয়ার দুইটি বৃহৎ এবং বার্ধফু সাম্রাজ্যের রাশিয়া ও ব্রা র-_ মধ্যে ভবিষ্যতে 
'যাগাযোগের পথ এইভাবে রুদ্ধ হইয়াছল । ইহা ভিন্ন, ইঙ্গআকগান মৈল্লীও দড়তর 
হইল । রাওলাপণ্ডিত মামশর আব্নুর রহমান ও লর্ড ডাফ-দনের মধ্যে সাক্ষাৎকারের 
ফলেও ইঙ্গ-আফগান সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। 


ততায় ব্রক্ধঘগ্ধ ১৮৮৬ (1000 810710658 হা, 1886) £ লর্ড ডাফীরনের আমলে 
ইঙ্গআফগান নীতি রৃশ-ভশীত দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, একথা পূবেই আলোচনা করা 
হইয়াছে । পূব সীমান্তে ব্রহ্ষদেশের প্রতি এই সময়কার ব্রিটিশ নশীত ছিল ফরাসী- 
ভশীত-প্রসৃত। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইঙ্গব্রশ্রা যুদ্ধের ফলে আরাকান ও টেনাসেরম 
অণ্লে ব্রিটিশ প্রাধানা স্থাপিত হইয়াছিল । দ্বিতীয় ইঙ্গব্রদ্দ যুদ্ধে (১৮৫২) পেগ 
[ব্রটিশ আধিকারতুত্ত হইয়াছিল । এই সকল চ্ছা''ব্রাটশ আঁধকারতুস্ত হওয়ায় ব্রহ্মদেশের 
উত্তরাংশ সমদ্র-উপকৃল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিত্র হইয়া পাঁড়য়াছ্ছিল। 
সমূদ্রোশকূলে পেশীছবার জনা সেহ হলে ব্রিটিশের উপর নিভর 
করিতে হইত । কিন্তু তাহা সে * “শ ইংরাজ বাঁণকদের ্রক্ষ- 
দেশের উত্তরাংশে বাণিজা-সযোগ দিতে রাজী ছিল না। খে ইংরাজ জাতি বদ্দদেশের 

ক. বি. ( ২য় খণ্ড )- "২০ 


তৃতীয় ইঙ্গ-্দ 
যুদ্ধের পরোক্ষ কারণ 


২৯৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


একাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল, তাহাদের প্রতি বমগণ সন্দিহান হইয়া উঠিবে, ইহাতে 
আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই । যাহা হউক, বমখদের এই নগাঁত ইংরাজদের মনঃপৃত হইল 
না। ব্রিটিশ বণিকগণ চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ করিয়া উত্তর-্রত্দেও ব্রিটিশ আঁধকার 
ছাপনের চেক্টা শুরু করিল। তাহারা তদানধন্তন ভারত-সরকারকে ব্র্ধদেশের 
অবশিষ্টাংশ জয় করিবার জন্য চাপ দিতে লাগিল । এই সকল ।অভিসম্ধিমলক আচরণের 
সংবাদ ব্রচ্মরাজ থিবো (017৮৪%/ )-এর অজ্ঞাত রহিল না। তিনি িটিশ আক্রমণ হইতে 
নিজরাজ্য রক্ষার জনা ফরাসী সাহাষ্যংগ্রহণে সচেম্ট হইলেন। ইতিপূঝেই, অর্থ থবো 
সিংহাসনে আরোহণ (১৮৭৮) করিবার অব্যবাহত পরে ব্রিটিশদৃতকে প্রত্যাবত'নের 
আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ ছিল থিবোর ত্রিটিশ-বিদ্বেষ। 
ফরাসী চা এ-দিকে ফরাসী সাহাধ্য লাভের জন্য ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঠথিবো ফরাসী 
দেশে দৃত প্রেরণ করিলেন। এই দৌত্য ফরাসাঁদের সাহায্য ও 
সহানূভূতির প্রাত শ্রুতিসংবাঁলত এক ব্র্ধফরাসী চুত্তি সম্পাদনে সাফল্যলাভ করিলে দুই 
বংসর পরে (১৮৫) মান্দালয়ে এক ফরাসাঁ দূত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই চীন্তর 
শত্নিসারে এক্ষসরকার ফরাসী বাঁণকদিগকে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিবার প্রতিশ্রুতি 
এবং ম্যন্দালয়ে একটি ফরাসী ব্যাঞ্ক ম্থাপনের অনুমতি দিয়াঁছলেন। ইন্দোচীনে 
ইতিপূর্বে ফরাসণ প্রাধান্য হ্ছাপিত হইয়াছিল । এখন ব্রচ্ধদেশেও ফরাসী প্রভাব বিস্তার 
লাভ করিতেছে দৌঁখয়া ব্রিটিশ সরকার সম্ন্ভ হইয়া উঠিলেন। পরিশ্থিতি যখন এইর্‌প 
নিক জাঁটলতাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই সময়ে বম-রাজা [থবো 
রানি 8০109580109 05076 092011)5 নামক এক ব্রিটিশ 
কোম্পানিকে এক আত সামান্য অপরাধে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত কারলেন। 
এই আচরণে ইঙ্গ-ব্্ধ বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল । লর্ড ডাফাঁরন এ-ীবষয়ে তদন্ত দাবি 
কারলেন। কিন্তু ঘিবো এই ব্যাপারে কোনপ্রকার পুনাঁবব্চেনার অবকাশ নাই, এই কথা 
জানাইলে তাঁহাকে এক চরমপত্র দেওয়া হইল । ইহাতে থবোকে আবলদ্বে মান্দালয়ে 
অর্থাৎ রাজা থিবোর রাজধানীতে একজন 'ন্রটিশ দৃত স্থাপনে স্বীকৃত হইতে এবং 
দণ্ডাদেশপ্রাঞ্ধ ত্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ সাময়িকভাবে হ্থ'গত রাখতে বলা 
হইল । ইহা 'ভন্ব, ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া ব্রিটিশ বাঁণকদের চশনদেশের সহিত বাণিজ্য 
করিবার আঁধকার মানিয়া লইতে এবং 'ব্রাটশ দ্‌তের অন:মোদন ভিন্ন কোন বৈদেশিক 
শান্ধর সাহত কোনপ্রকার যোগাযোগ ম্থাপন না করিতেও বলা হইল । ব্রক্মসরকারের পক্ষে 
এই সকল অপমানজনক শর্ত মানিয়া লওয়া সম্ভব ছিলনা । থিবো চরমপন্র অগ্রাহ্য 
কারলে লর্ড ডাফরন ব্রহ্ধদেশের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ ঘোষণা কারলেন। বুদ্ধ কেবল 
ধইরা নামেমান্ই হইল । একপ্রকার বিনাবাধায়-ই 'ব্রটশ বাহন মান্দালয় 
মরার আঁধকার করিতে সমর্থ হইলে থিবো আত্মসমপণ করিলেন । ভাহাকে 
[সংহাসনচ্যত করিয়া ভারতবর্ষে লইয়া আসা হইল এবং ১৮৮৬ 
প্রীষ্টাব্দের ১লা জান:য়ার ত্রদ্ধদেশের উত্তরাংশ ব্রিটিশ সামাজ)ভূত্ত করা হইয়াছে বলিয়া 
ঘোষণা করা হইল । অরশ্য ইহার পরব পাঁচ বৎসর ধাঁরয়া বম সেনাবাহন? ব্রিটিশদের 
ক্মাগত অতাঁকত আক্রমণ করিতে ঘটি করিল না। 
লর্ড ডাফ-রিনের ভ্রধদেশ-সংক্রান্ত কার্যকলাপ ন্যাক্স এবং সততার দৃদ্টিতে অত্যন্ত 


জাগ্রত ভারত ২৯৫ 


গাহ'ত বাঁলয়া বিবোচত হইবে, বলা বাহুল্য । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুপকাচ্ডে 
আফগানিষ্তানের মত ত্রচ্মদেশকেও স্বাধীনতা বালদান কাঁরতে হইয়াছিল । স্বাধীন রাজা 
থিবোর পক্ষে ফরাসী মিন্রতা-গ্রহণ সম্পূর্ণ বৈধ ছিল, ইহাতে দ্বিমতের অবকাশ নাই। 
কিন্তু ন্যায়বোধহীন স্বার্থপর 'ব্রিটিশ শান্ত ব্রহ্ম -রাজের সার্বভৌমত্বের কথা না ভাবিয়া 


টার নক ম্বার্থাসাদ্খ এবং সাম্রা”্বাদী লালসা চরিতার্থ কারবার 
রদ্ষ-নগাতির উদ্দেশ্যে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এঁতিহাসক 
সমালোচনা [পি ই- রবার্টস্‌ (০. ৪-£০০৪০০৪ ) "থিবোর অত্যাচারী শাসন 


এবং তাহার বর্বরোচিত আচরণের কথা উল্লেখ কারয়া ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন কারতে-প্রয়াস পাইয়াছিলেন । কন্তু নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট 
লর্ড ডাফাঁরন তথা ব্রাশ সরকারের নশীতিজ্ঞানহীনতা ও নীচ স্বার্থপরতা সুস্পষ্টভাবে 
ধরা পাঁড়বে, বলা বাহুল্য । এদ্ধদেশে চীন-সম্রাটের আধপত্য স্বীকৃত হইত । কাজেই 
্র্ধদেশ ব্রাশ করতৃকি আঁধকৃত হইলে পর চনদেশের সাহত ব্রিটিশ সরকার এই বিষয়ে 
আলাপ-আলোচনা চালাইলেন এবং শেষ পযন্ত ব্রহ্মদেশের উপর ব্রিটিশ প্রতুত্ব-বিষ্ঞার 
চখন-সম্রাট মানিয়া লইলেন। 
লর্ড ল্যা'সভাউন, ১৮৮৮ '৯১৪ (1,010 18080057706, 1888-,94 ) £ লর্ড ডাফ-রিন 
তাঁহার কার্যকাল ডন্তীর্ঁণ হইবার এক বৎসর পূর্বেই পদত্যাগ করিয়া চাঁলয়া 
গেলে লর্ড ল্যান্সডাউন ভাইস্রয় নিযুস্ত হইলেন । 


অভ্যন্তরণণ নীতি ( [086051 1১0119$ ) 5 লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে রূপার 
আন্ত্জঠিতক বাজার অত্যাধক মন্দা হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে এক 
দারুণ অর্থনোতিক সঙকট দেখা দেয় । নূতন নৃতন রূপার খাঁনর 
আবিষ্কার এবং জাম্ীন কর্তৃক রূপার মুদ্রাব্যবহার পরিত্যাগের আন্তজ্ঠীতক ফল 
হিসাবেই রূপার মূল্য হাস পাইয়াছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভারশীয় রৌপ্যমুদ্রার মূল্য 
পূুবের মুলোর অধেকি অশেক্ষাও কম হই. গেলে এক দারুণ 
আধাশকভাবে অথনৈ?তক বিপর্যয় দেখা দিল। এই পাাস্থীততে আংশিক 
সিনারডি। ক্বর্ণমান (0014 52549: ) চালু কার. কয়েক বংসরের মধ্যে 
ভারতীয় মুদ্রাব মূলাহাস রোধ করা সম্ভব হইল । লর্দ কার্জনের আমলে এক গিনি 
পারবে পনেরটি রোৌপানদদ্রা নেওয়া হইবে, এই অনুপাত প্রচালও৩ হইয়াছল। 
লড' ল্যান্সডাউনের শাসনকালে কয়েকটি আতশয় গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রবার্তত 
হইয়াছিল। রিপন-প্রবাভিত ফ্যাক্টর এ্যাই:-এর পাঁরবর্তন ও পারবর্ধন সাধন কারয়া 
স্্শলোক-শ্রীমকদের দৈনিক শ্রমের সবেণচ্চ সময় এগার ঘণ্টা এবং 1শশু-শ্রামকদের সাত 
ঘন্টার বেশি হইতে পারিবে না নিয়ম করা হয়: পূর্বে সাত 
সিডি পয বৎসরের নিম্নবয়স্ক শ্রীমকদে শশ শ্রীমক' বলিয়া বাববেচনা করা 
হইত, কিম্ত্‌ উহা পাত হইতে নয় বংসরে বাড়াইয়া দেওয়া হয়৷ [শশৃ-শ্রাীমকদের রান্রতে 
কাজে খাানো 'নাষদ্ধ বালয়া ঘোষিত হয় । ইহা ভিন্ন, সপ্তাহে একাদন ছুটি দিবার 
রর্খীতও কারখানাগহলির উপর বাধাতামহলকভাবে চাল, করা হস্স। 


অর্থনৈতিক বপর্যয় 


কউ ভারতের ইীত্হাসকথা 


জ্ীলোকদের পক্ষে চ্বেছার় বিবাহ করিবার অধিকার পৃবে দশ বৎসর বয়স হইতেই 
স্লীলোকদের ইচ্ছাধীন চ্বাঁকৃত ছিল। ইহাতে নানাপ্রকার দুনর্শতর সুযোগ ছিল 
বিবাহের বরস বৃদ্ধ বাঁলয়া স্বেচ্ছায় বিবাহের বয়স দশ হইতে বারোতে বাড়াইয়া 
দেওয়া হয়। 


পররাশ্ী-নশীতি ( 7707৩18) ৮০110 ) £ ল্যাম্সডাউনের শাসনভার-গ্রহণের অল্পকালের 
মধ্যেই মণিপৃর-সংকাম্ত এক গোলযোগের উদ্ভব ঘটে। আসামের সীমান্তে মণিপুর 
রাজ্যটি ছিল তখন স্বাধীন । উত্তরাধিকার সংক্রান্ত-ক্বন্দেরর ফলে মণিপুর রাজ্যে এক 
ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিলে লড ল্যান্সডাউন এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলেন । আসামের 
চীঁফ-কমিশনারকে মণিপুর রাজোর গোলযোগ মিটাইবার জন্য 
প্রেরণ করা হইলে, মাণপূর রাজ্যের সেনাপতি তাঁহার তিনজন 
অনুচরসহ তাঁহাকে হত্যা করাইলেন । এই সূত্রে ব্রিটিশ বাহিনৰ মাণপ:র রাজ প্রবেশ 
করিয়া সেনাপতি ও তাঁহার সহকারখদের বন্দ করিল । সেনাপাতি এবং অপর অনেককে 
প্রাণদণ্ডে দশ্ডিত করিয়া একজন '্রাটিশ রোসিডেণ্টের তত্বাবধানে জনৈক নাবালক রাজ- 
পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করা হইল । 

১৮১২ ধ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ আশ্রিত-রাজা কালাত-এর খাঁ তাঁহার ওয়াজীরকে অর্থাং 
প্রধানমন্লীকে তাঁহার বন্ধ পিতা এবং যুবক পুল্রসহ হতা 
করাইলেন। লর্ড ল্ান্সডাউন খাঁর এইরূপ ন:শংসতার প্রতিবাদে 
কালাত রাজ্যের নেতৃবর্গের অনুমোদনক্রমে তাঁহাকে সিংহাসনচাত 
করিলেন এবং সেইম্থলে তাঁহারই অপর এক প্রকে হ্ছাপন করিলেন । 


[মিঃ '"্লাওডেন (1 210৬6) নামে কা*্মশরস্থ ব্রিটিশ রোঁসডেন্ট কাশ্মীরের 
অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপনীতি অনুসরণ করিলে লর্ড লান্সডাউন তাঁহাকে 
প্রত্যাবর্তনের আদেশ 'দিয়াছিলেন । কিন্তু পর বৎসর আকাঁষ্মকভাবে এবং কতকগুলি 

অপ্রমাণিত কারণ দেখাইয়া তান কাশ্মীরের মহারাজকে সিংহাসন 
বসি ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন এবং সেইম্ছলে একটি প্রাতানধি সভা 

নিয়োগ করলেন । ব্রিটিশ পালামেণ্টে এই ব্যাপার লইয়া িতকের 
ফলে ভারত-সরকার কাশ্মীরের মহারাজকে সিংহাসনে পুনঃম্ছাপন করিতে বাধ্য হইলেন 
(১৯০৫)। 


ভারতীয় কাউীন্সিল্স্‌ এযাই:, ১৮৯২ (]াগাঙা। 00070118 400 1892) £ 
লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ১৮৯২ শ্রীন্টাব্দের 
২০শে জুন “ভারতশক্ল কাউন্সিল্‌স গ্যান্ট: পাস। ১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস 
চ্াপিত হওয়ার পর হইতে শাসনতান্লিক সংস্কারের দাবি ক্রমেই ব্যাপকতা লাভ করে। 
১৮৬১ শ্রীষ্টাব্দের কাউীব্সল্‌স্‌ এ্যান্ঈ অনুসারে সামানা কয়েকজন 

এটি গণমান্য ভারতবাসী আইনসভার সদস্য হইতে পারিতেন বটে, 
িন্ত্‌ সেই সকল আইনসভার কাজ ছিল কেবলমান্ত আইন প্রণয়ন 

করা। সরকারণ কার্ধকলাপ নিয়ঙ্গ্রণ বা সরকারণ কার্যের সমালোচনা করিবার আঁধকার 
১৬৬১ প্রান্টাব্দে কাউম্সিলস্‌ এ্যান্ঈ অনুসারে |গঠিত আইনসভার ছিল না। কংগ্রেস 


মাঁণপৃ্‌র রাজ্য আক্রমণ 


কালাত-এর খাঁর 


জাতত ভারত ২১৭ 


আইনসভার অপরাপর কার্য কারবার ক্ষমতা এবং নিবচিনের ভিত্তিতে সদস্য নিয়োগ 
টাকি দাঁব কারল। এঘাবং আইনসভার সদসাগণ সরকার কর্তৃক 
352 মনোনীত হইতেন। লর্ড ডাফরনের শাসনকালে এ-বিষয়ে বিচার- 
মি সস. বিবেচনা করিয়া দেখিবার জনা একাঁট কমিশন নিযুস্ত হয় । এই 

কমিশনের সপাঁরশ অনুযা-ী ১৮৯২ শ্রীষ্টাব্দে তদানশন্তন 
সেক্রেটারী অব স্টেট: লর্ড ক্রস (],014 00999 )এর চেম্টায় ব্রিটিশ পালামেন্ট ভারতীয় 
কাউন্সিল্‌্স্‌ গ্যান্র পাস করেন । 


এই নূতন আইন অনুসারে গবর্ণর-জেনারেল-এর কাউন্সিলের সদসাসংখ্যা আরও 
বাড়াইয়া নাযনতম দশজন এবং ১৮৬১ খ্রাচ্টাব্দের কাউন্সিলস্‌ গ্যান্ট-এর মতই ষোল 
জনের বোশ হইবে না, স্থির হইল । ই'হাদের অন্তত অর্ধেক বেসরকারী বাান্ত হইতে 
হইবে । প্রাদোশক কার্টীন্সলগীলর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি কারিয়া 

কাউীন্সলগুলির ১. 
সদসাসংখা বাষ্প. মাদ্রাজঃ বোম্লাই ও কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে আরও 


প'চশ জন লওয়া হইল । ই'হাদের মধো নয়জন সরকারখ কর্মচারখ, 

চারিজন মনোনীত সরকারী কর্মচারী এবং অন্যরা স্বারন্তশাসত সংস্থার মাধ্যমে 

নির্বাচিত হইবেন। ন.ভন সদসাগণ পূর্বের ন্যায় সরকার কর্তৃক মনোনণত হইবেন 

শ্থির হইল, নির্বাচনের নীত এই আইনে স্বীকার করা হইল না। কিন্তু জেলা বোড 

ও 'মউনাসপ্যালিটি প্রভৃতি স্বায়ন্ত্শাসিত প্রাতষ্ঠানগীলকে কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত 

করিবার আঁধকার দিবার ফলে নিবচিনমৃলক সদস্য-নিয়োগের নপীতি 

০ পর্ণ, প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরে। ক্ভাবে স্বকৃত হইয়াছিল, বলা যাইতে 

্‌ পারে । কাউম্সিলের ক্ষমতাও কতক পাঁরমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল । 

পূর্বে কাউন্সিলের সদস্যগণ কেবলমান্র কর-্থাপন সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন কাঁরতে 

পারিতেন। এখন হইতে নিয়ম হইল যে, সরকারী বায়বরাদ্দ অথথ 

রা মতা বাজেট সদসাগণ কর্তৃক সমালোচিত হইতে * "বে । শাসন-পংক্কান্ত 

| কার্যাঁদির কোন কোন বিষয় সম্পর্কে সদস্যগণ কারকে কাউ:ন্সলের 
সভায় প্রশ্নাদ কারতে পারিবেন । 

১৮৯২ শ্রীষ্টাব্দের আইন পূর্বেকার আইন অপেক্ষা কোন ক্ষেতে উন্নত 
তাবতশয দা ধরনের হইলেও "ভারতীয় জনস।ধারণের দাবি ইহাতে স্বীকৃত হইল 
অস্বীকৃত £ গোপালকফ্ণ না । সদসাসংখার অধিকাংশ তখনও সরকারী সদসা 'ছিলেন। 
গোখলে, আশখতোষ যাহা হউক, এই আইন অনুযায়ী গঠিত আইনসভায় গোপালকৃণ 
9 গোখলে, রাসবিহারী ঘোষ, আশতোষ মুখোপাধ্যায় সরেন্দ্রনাথ 
সরেম্দনাথ বন্দ্যো-. বন্দোপাধায় প্রমুখ নেঙবন্দ যোগদান কাঁরলে তাঁহাদের বন্তৃতা 
পাধ্যায়ের সদস্য এবং সমালোচনায় সরকারখ কার্যকলাপ নিয়ম্লিত না হইলেও কতকটা 
'হসাবে যোগদান প্রভাবিত হইতে লাগিল । 

লর্ড এল গন, ১৮১৪-১৯ (1,01৭ [1210) 189$-799) £ লর্ড ল্যান্সডাউনের পরবর্তী 
_.. ভাইসংরয় ও গবর্ণর-জেনারেল এলগিনের শাসনকাল ছিল ভারতের 
এক সওকটপূর্ণ কাল। র.পার ম.ল্যহাসের অর্থনোতক ফল 
তখন পূর্ণমাতায় দেখা [দয়াছে । সরকার বাজেট--ঘাটতি, দুভক্ষ, মহামারী এবং 


তাঁহার সমস্যা 


হ৯৮ ভারতের হীতহাসকথা 


সীমান্ত-বিরোধ প্রভৃতি নানাবিধ জটিলতা লর্ড এল-গিনের শাসনকালকে সমস্যাসজ্কুল 
করিয়া তুলিয়াছিল। 


লর্ড এলগিন ছিলেন স্কটল্যান্ডের এক উদার এবং প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পারবারের 

উদারীতির সমর্থক সন্তান। সুশাসক হিসাবে পূর্ব হইতেই তাঁহার খ্যাতি ছিল। 

তাঁহার শাসনকালে কোন কোন ক্ষেত্রে ভুলছ্রান্তি ষে না হইয়াছিল 

এমন নহে, তথাপি তাঁহার সময়ে পারিশ্থিতির জটিলতার কথা স্মরণ রাখলে এই সকল 
ভুলহ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না, এ-কথা বলিতে হইবে। 


সরকারী আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনিবার উদ্দেশ্যে তান প্রথমেই বিদেশ পণা- 
্রব্যাদর উপর আমদানি শূক্ক স্থাপন কারলেন। একমাত্র কাপড়ের উপর কোন 
শুল্ক স্ছাপন করা হইলনা। কিন্তু ইহাতে আক অবস্থার 
কোন পারবত'ন না হওয়ায় কাপড়ের উপরও আমদান শল্ক স্থাপন 
করা হইল। ইহাতে বিলাতা কাপড়-বাবসায়িগণ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে পারে, সেজন্য 
ভারতীয় মিলগালতে *প্রস্ভুত কাপড়ের উপর শহজ্ক (5০5০ 10405 ) স্থাপন করা 
হইল। এই সকল ব্যবস্থা এবং স্বর্ণমানের প্রবর্তন প্রভতির ফলে শেষ পর্যন্ত আর্থিক 
সঙ্কট দূরীভূত হইল। 


১৮৯৫ থ্রীষ্টাব্দে সামরিক সংগঠন-সংক্রাম্ত কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংস্কার গৃহীত 
হইল । ১৮৫৭ প্রীম্টাব্দের বিদ্রোহের পর সামরিক বিভাগের কতক সংস্কার সাধন করা 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর সেনাবাহনী তখন সম্পূর্ণ পুথক 

ছিল। প্রতে/ক প্রদেশের সেনাবাহিনী একজন পৃথক সেনাপাতর 
সামারক সংগঠন টু রা রি 
জার অধীনে ছিল। ১৮৯৫ শ্রীম্টাব্দে ভারতের সকল সৈনিককে একই 

প্রধান সেনাপাতির অধীনে স্থাপন কাঁরয়া সামারক ব্যবস্থাকে সুসংহত 
করা হইল । প্রধান সেনাপাঁতর অধীনে চারিজন উপ-সেনাপতি বা লেফটেনাণ্ট জেনারেল 
নিয়োগ করা হইল এবং বোম্বাই মাদ্রাজ, কাঁলকাতা ও পাঞ্জাব এই চারম্থানে চারিটি 
[বমান ঘাট স্থাপন কাঁরয়া এক-একজন লেফ-টেনাণ্ট: জেনারেলের উপর এক-একটি থাঁঢর 
দায়ত্ব ন্যন্ঞ করা হইল। 


আমদান শৃজ্ক হ্থছাপন 


্াশিয়ার সাঁহত সেই সময় রাশিয়া পামির পার্বত্যাঞ্ছলের যাবতীয় চ্থানে 
পামির অণলো আঁধকারম্থাপনে প্রয়াসী হইলে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এক ইঙ্গ বংশ চুত্তি 
সীমারেখা সংক্রান্ত স্বাক্ষারত হয় । এই চীন্তর ফলে পামর অঞ্চলে দীর্ঘকালব্যাপ? 
চা ইঙ্গ-রূশ সীমান্ত বিরোধের অবসান ঘটে । 


১৮৯৩ গ্রীন্টাব্দে ডূরাণ্ড্‌ চুন্ত অনুসারে কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে অবাস্থিত চিত্রা 
নামক দেশখয় রাজ্যটিকস উপর ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তৃ্ হয় । ইহা ভন্ব, লর্ড ল্যান্সডাউনের 
শাসনকালে উণ্চর-পাশ্চম সীমান্ত পব্ত রেলপথ প্রভাতি নির্মাণের ফলে সেই অঞ্চলের 
পাঠান উপদলগ-লির নিকট ব্রিটিশ সরকারের অগ্রগাত দুরাভিসাম্ধমৃলক বালয়া মনে হয়.। 
[চল্লালে ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় এই সন্দেহ গভশরতর হইয়া উঠে । ১৮৯৭ শ্রীন্টাব্দে 


জাগ্রত ভারত ২৯১১ 


উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপদজগৃলি বিদ্রোহধ হইয়া উঠে। ঠিকস্ইে সময়ে গিল-গণের 
উত্তর-পশ্চিষ ব্রিটিশ রেসিডেন্ট 'চিতলালের এক উত্তরাধিকার-সংক্াম্ত বিরোধের 
সীমান্তের দিকে মীমাংসার জন্য তথায় উপাশ্ছিত হইলে মোহান্দ: উপদলীয় নেতৃবর্গ 
অশ্লসর-নীতর ফল তাঁহাকে আকুমণের উদ্দেশ্যে চিতল অবরোধ করে। কিন্তু গিল-গট- 
এ হইতে আনীত ব্রিটিশ সেন।বাহিনী চিন্রালের অবরোধ উন্মোচন 

করিতে সমর্থ হয়। এ-দিকে আফ্রিদি উপদলীক্প নেতৃবর্গ 
খাইবার গিরিপথে অবশ্থিত ব্রিটিশ ঘাঁটগ-লি আক্রমণ কারতে থাকে । পেশ্ওয়ার হইতে 
প্রোরত একদল ব্রিটিশ সৈনিক আদ্রাদিগণকে দমন কারবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলে 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় । দীর্ঘ এক বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত অবশ্য 
আঁফাদি উপদলকে দমন করা সম্ভব হইয়াছিল। পর বৎসর লর্ড কার্জন ভারতের 
ভাইস্‌রয় ও গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। তুহার আমলে এই সকল সমস্যার 
সমাধান হইয়াছল। 


জর্ত কার্জন, ১৮৯১৯-১৯০৫ (1,010 01200) 1899-1905 )£ ১৮১১ গ্রগজ্টাব্দের 
জানুয়ারি মাসে লা এলগিনের কাষ'কাল শেষ হইলে লর্ড কার্জন ভারত্রে ভাইসরয় ও 
গবর্ণর-জেনারেল নিষ,স্ত হইলেন। ইতিপৃবেই তিনি ব্রিটিশ কমন্স সভার সদস্য এবং 
ভারতীয় ও ব্রিটিশ পররা্ত্রবিভাগের উপ-সম্পাদক (0060 56061 ) হিসাবে 
নিজ দক্ষতার পরিচয় 'দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, ভারতের শাসনভার প্রাপ্ত হইবার পৃ্বেই 
তিনি চারিবার এদেশে আ'সয়াছিলেন, এবং সিংহল, আফগা'নভ্ান, চন, পারস্য 
তুকণন্ভান, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলি পারভ্রমণ 
প্ব-আস্িজ্ঞতা ৫ সানির 
কারয়াছিলেন। পাশ্চাত্য দেশস্মৃহ সম্পর্কে এইরপ আঁভিজ্ঞতা অপর 
কোন গবর্ণর-জেনারেলের ছিল না। লর্ড ডালহোৌসী ভিন্ন জব কোন গবর্ণর-জেনারেল 
ভারতয় শাসনবাবচ্ছায় লর্ড কাজনের মত হ্থায়। কাজ করিয়া নাই। ভালবা মন্দ” 
যে-ভাবেই হউক, লড কানের নাম ভারত-ইতিহাসের পূ্ঠায় অন্ধত্ব লাভ করিয়াছিল । 
নী লড কার্জন স্বরাচার? শাসক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তঁহার 
কম'ক্ষমতা, উদ্যোগ ও উদ্দ+পনা, তাঁহার সংস্কারের মনোবত্ত 
তাঁহার শাসনকালকে বিশ্যেত্ব দ'ন ক'ফ়িয়াছিল। আহার উদ্ধত উ্ত কোন কোন সময়ে 
দারুণ বিক্ষোভ ও উত্তেজনার সট করিয়াছিল বটে তথাপি বমণিক্ষতার দিক হইতে 
বিচার করিলে তাহাকে ব্রিটিশ ষ্‌গের অনাতম শ্রেষ্ঠ গবর্ণর-জেণারেল বলিয়া অভিহিত 
করা অনুচিত হইবে না। 


পররাশ্-নধীত ( £07618) 7০105 ) £ ল্ড কাজ'নের পররান্ট্রুন তকে (১) ৬শুর- 
পশ্চিম সধমান্ত নধতি, (২) আফগান নত, (৩) পারস্য এবং (৪) তিব্বত-সংক্রাণ্ড 
নর্খাত এই চারিভাগে ভাগ করিয়া বিবেচনা করা সমীচীন হইবে। 


গ 139, 1৯, 1. [১৩115 0. 515. 


৩০০ ভারতের ইতিহাসকথা 


(১) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নশীতি (10707686 110061৩ 70116 )5 
ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই লর্ড কার্জন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সমস্যা সমাধানে 
মনোনিবেশ করিলেন ৷ তিনি প্রথমেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে তাঁহার পৃবর্গামীদের 
অগ্রসরণীতি পারত্যাগ করিয়া অধিকৃত অঞ্চলের সংহতি, দড়তা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির 
নশীত অনুসরণ কাঁরতে লাগিলেন । চিন্রাল রাজ্যাট অবশ্য তান ব্রিটিশ আধকারতুত্ত 

অগ্রসর রাখিলেন এবং পেশোয়ার হইতে চিত্রাল পর্যন্ত রাষ্া নিমণি কাঁরয়া 
নতি পারতান্ত উহার নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা কারলেন। ভারতের শাসনভার 
গ্রহণের পূর্বে লর্ড কার্জন ভ্রিটিশ পার্লামেশ্টে লর্ড এলশিন" 
অনুসৃত চিন্লাল-সংক্রাঞ্ত নীতি এবং উত্তর-পশ্চিম সীমাম্ত দেশে অগ্রসর-নীতির সমর্থন 
করিয়াছিলেন । কিন্তু ভারতবর্ষে আসিবার পর 'তাঁন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অগ্চলে 
অগ্রসর-নীতির ( 0জ্ষ:0 01105 ) আর তেমন উৎকট সমর্থক ছিলেন না। তাঁহার 
পূর্ববতাঁ গবর্ণর-জেনারেলের আমলে সীমান্ত প্রদেশের উপজাতিদের দমনের উদ্দেশো 
পৃনঃপূনঃ সামরিক আঁভযান প্রেরণ করা প্রয়োজন হইত। এই সকল আঁভযান 
যেমন বায়সাপেক্ষ ছিল তেমনি তাহাতে কোন স্থায়ী ফলও হইত না। লর্ড কার্জন এই 
ব্য়সাপেক্ষ অথচ চ্ছায়ী ফলহণন আভধান-প্রেরণ নশীত ত্যাগ করিলেন। খাইবার 
টনি শগারপথ, কুররম উপত্যকা, ওয়াজরাম্ভান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে তিনি 
নরগ্গাইমালখন্. ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অপসারিত করিলেন । কিন্তু চিত্রাল, কোয়েটা, 
রীতি হানে ব্রাশ মালখন্দ, দরগাই প্রভৃতি ্ছানে তিনি ত্রিটিশ আঁধকার বা সামরিক 
আঁধকার সংরক্ষিত. ঘাঁটর কোনপ্রকীর পাঁরবর্তন করিলেন না। উপরন্তু ব্রিটিশ 
ইতর অপসণ . সৈনিকের পরিবর্তে উপজাতারদের লইয়া তিনি এই সকল অগ্চলের 
“সেনাবাহিনী গঠন করিলেন । বলা বাহুলা, এই সকল সেনাবাহিনীর 
পরিচালনার কর্তৃত্ব ব্রিটিশ আঁফসারদের উপর ॥। উপদল-অধহাষিত অণ্জলে এই বাবস্থা 
অবলম্বন কাঁরয়া তিনি ব্রিটিশ সীমান্তের অভ্যন্তরে দ্বিতীয় প্রাতরক্ষা-বাবন্থা ( ১০০০৫ 
176 ০৫6 ৫6০০০ ) অবলম্বন কাঁরলেন। দর্ঞগাই, জামর্দ ও থাল্‌ পর্যন্ত রেলপথ 
রাবির নির্মাণ করিয়া দ্রুত সামরিক চলাচলের ব্যবস্থা (তান কাঁরলেন। 
নিরাপত্তার বাবস্থা ইহা ভিন্ন, উপজাতীয় অণ্চলে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আমদানি 
নিয়ন্ণ করিয়া সেই অন্জলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিলেন । 
উপজাতীয় অন্জল একপ্রকার স্বাধীন-ই ছিল। কিন্তু উপদলগ-লি ব্রিটিশ রাজাসীমার 
অভাম্তরে সামারক আভধান প্রেরণ কারত বাঁলয়া নিরাপন্তার বাবস্থা হিসাবই সেই অঞ্চলে 
ইতন্ততঃ 'বাক্ষপ্ূভাবে ত্রাটশ সামারক ঘাঁটি 'নার্মত হইয়াছল। লর্ড কাজ'ন উপজাতণয় 
দলপতিদের স্প্টভাবে জানাইয়া 'দিলেন যে, ব্রিটিশ পক্ষ হইতে তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষু্ 
করিবার চেষ্টা করা হইবে না, তবে উপজাতীয় দলগৃলি যাঁদ ব্রিটিশ সীমায় হানা দেয় 
তাহা হইলে উহার সমৃচিত শাষ্গির ব্যবস্থা করা হইবে। 


উত্তর-পাশ্চম সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য লর্জ কার্জন পাঞ্জাবের সরকার" কর্মচারি 


জাহত ভারত ৩০১ 
বর্গের আপত্তি উপেক্ষা কাঁরয়া পাঞ্জাবের একাংশ এবং উত্তর-পাশ্চিম সীমান্তের কয়েকটি 
নৃতন উত্তর-পশ্চিম চ্ছান লইয়া 'উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশ" নামে একটি নৃতন প্রদেশ 
সামান্ত প্রদেশ গঠন__ গঠন করিলেন (১৯০১)।* এই প্রদেশটি একজন চশফ- কাঁমশনারের 


পূর্বেকার উত্তর-পশ্চিম অধানে হ্থাপন করা হইল । পূর্বে আগ্রা ও অযোধ্যাকে উত্তর-পাশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশের 


| সীমান্ত প্রদেশ বলা হইত, কিন্তু 'গখন হইতে এই অণ্চল যাত্ত-প্রদেশ 
ডিভর রত € 0021060 1010৬11)068 ) সা হইল । * 
ল্ড কার্জনের সীমান্ত-নীতির ফলে দণ্ঘ'কাল পরে এই অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হইল, 
ফলে অযথা ব্যয়ভারও লাঘব হইল ॥ কিন্তু লর্ড কার্জনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তনগতি 
যে সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল তাহা নহে । উপজাতপর অঞ্চলে তখন রাজদ্ব 
কার্জনের সীমান্ত. ও বিচার-সংক্রাণত অসবধা এবং অব্যবস্থা দূরশভৃত হয় নাই। 
ন্গীতর সমালোচপা--. ১৯০০-১৯০২ প্রীষ্টাব্দে মাহৃসুদ অবরোধ, ১৯০৮-৯ মোহান্দ ও 
রা জঞ্কাখেল বিদ্রোহ কাজনের সীমান্তনশীত যে স্থায়ভাবে শান্তি 
আনিতে পারে নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালেও ( ১৯১৪-১৮ ) এই অঞ্চলে দারুণ অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। 
পরবতাঁ কাতে,.ও এমন ক ১৯*০-৩৭ প্রাষ্টাব্দের অন্তর্বতর্শ কালেও এই অঞ্চলে একাধকবার 
[বছ্রোহ দেখা 'দিয়াছিল । 


(২) আফগান-নীতি (4121980 7০1105 ) 8 লর্ড কার্জনের আফগান-নীতি 


বাভত্ব প্রভাবে রাজনোৌতিক ও বাঁণাজ্যক স্বার্থ এবং পারস্য উপসাগর ও মধ্য-এশয়া 
প্রভাবিত আফগান.  অণ্জলে রশ প্রাধানা বিস্তৃতি গুভতি নানাবিধ প্রভাব দ্লারা প্রভাবিত 


আফগান-আমীর আবদুর রহমানের মততযুরপর তাঁহার পুত্র হাঁবব উল্লাহ্‌ আমীর- 
পদে আঁধাষ্ঠত হইলেন । হাঁবব উল্লাহ: এবং ইংরাজদের মধ্যে প্রথম হইতেই বিরোধ ও 
বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছিল । আবদুর রহমানও ব্রিটিশ সরকারের ঘধ্যে যেব্টুন্ত সম্পাদিত 
হইয়াছল, তাহা প্বারা ব্রিটিশ সরকার আফগানিন্ভাণকে আর্থক স যা দানে প্রাভশ্রৃত 
ছিলেন । কন্তু হাঁবব উল্লাহ্‌ আমীর-পদ লা৩ করিবার সঙ্গে সঙ্গে 

আমীর হাব উল্লাহ- 'ব্রাটশ সরকার ঘোষণা বরলেন যে, আশীর আব্দুর রহমানের 
জা হাশর সাহত স্বাক্ষারত ছুত্ত সম্পূর্ণ বাতন্ুগত চুন্ত । এজনা হাবিব উল্লাহ্‌কে 
নৃতন ছস্ত সম্পাদনের জন্য বলা হইল । কিন্তু হাব উল্লাহ্‌ 

'্রাটশ সরকারের এই বাখা গ্রহণ কাঁরতে স্বীকৃত হইলেন না। তান নুতন চুন্ত 
স্বাক্ষরে প্রস্তুত নহেন জানাইলেন; এই সূত্রে উভয়পক্ষে মনোমা।পনা পেখা দল এবং 
ইঙ্গআফগান মৈত এক প্রকার বনাশপ্রা্ত হইল । আমীর হাবব উল্লাহ্‌ ?ব্রাটশের নিকট 
হইতে অর্থসাহায্য না লইয়াই চলিতে লাগিলেন । কিন্তু হাঁবব উল্লাহ্‌ ব্রিটিশের সাঁহত 
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৩০২ ভারতের ইত্হাসকথা 


কোনপ্রকার বিরোধিতা করিলেন না৷ উপরন্তু সীমান্তবতণ উপজাতীয় দলগহলিকে ম্ববশে 
লর্ড এষ্পগিল কতক রাখিয়া তিনি ব্রিটিশ সীমার নিরাপত্তা রক্ষার বাবহ্থা ফাঁরলেন। 


দৃত প্রেরণ__ ১৯০৪ শ্ীষ্টাব্নে লর্ড' কার্জন সামারকভাবে বিদায় গ্রহণ কারলে 
আফগানিস্তানের তাঁহার স্থলে অস্থায়ী ভাইস্রল্ল ল এম্পাঁথল (1014 4১099004 ) 
সাঁহত সম্ভাৰ সার লুই ডেনকে আফগানিস্তানে দত হিপাবে প্রেরণ কাঁরলেন। 


এই দৌতোর ফলে আফগানিস্তানের আমীর ও ভারত সরকারের 
মযো পূনরায় সন্ডাব হ্থাপিত হইল। কিন্তু হবিব উল্লাহ্‌ আব্‌দংর রহমানের সাঁহত 
পূর্বন্যাক্ষরিত ব্রিটিশ চুক্তি বলবং রাহয়াছে, এই দাবি তাযাগ কারলেন না। এক প্রকার 
বাধা হইয়াই ব্রিটিশ পক্ষ এইচান্তই মানয়া লইলেন। তদ্‌পাঁর আফগানিজ্ঞানের 
আমীরকে “1785 11515” সম্বোধন্ন কাঁরতে এবং পূর্ণমাতায় রাজকখীর সব্ঘান দানে 
গ্বীকৃত হইলেন । এইভাবে যখন উভয়পক্ষে পুনরায় মৈ্রণ স্থাপিত হইল, খন হাবব 
উল্লাহ্‌ ব্রিটিশের নিকট হইতে প্রাপা অর্থ গ্রহণ করিলেন । 


লর্ড এপ-থিল-অনুসৃত আফগান-নশতির বিরুদ্ধ সমালোচকগণ আভযোগ কারয়া 
থাকেন যে, ইহাতে ব্রিটিশ মর্ধাদা ক্ষুম হইয়াছিল। এই অহেতুক 


ভি [লে মর্যাদাবোধ ব্রিটিশ ও"্ধত্যের প্রকাশ হিসাবে সমর্থনযোগা হইলেও 
সমালোচনা প্রতিবেশখ রাজোর সহিত শাহ্তিও সম্ভাব রক্ষা কাররা চলার 

প্রয়োজনীয়তা স্বাঁকার করিলে লর্ড এম্পৃথলের আফগান-নশতির 
বিরুগ্ধ সমালোচনার অবকাশ থাকে না। 


(৩) পারস্য-নখীত (92880 ০০1105 ) £ ল কার্জনের আমলের ঘার্ঘকাজ 
পূর্ব হইতে মধা-এশয়ায় ব্রিটশ-নশীতর মূল উদ্দেশা ছিল ব্রিটিশ রাজনোতক এবং 
বাণাঁজাক স্বার্থ অক্ষ রাখা । বিশেষভাবে পারসা উপসাগর 


রা মা? ' অন্চলে ব্রিটিশ অধিকার বজায় রাখা ছিল ব্রিটিশ স্বার্ণের পক্ষে 
আকার জা অপারহার্য। পক্ষান্তরে রাঁশয়া, ফ্রান্স, তুরস্ক প্রভাত দেশও এ 
রাখিবার নীতি অগলে প্রাধানাশীবষ্ঞারে বিশেষ তৎপর ছিল । এই সূত্রে ব্রিটিশ ও 


অপরাপর দেশগুলির মধ্যে এক তীব্র প্রতিষ্বান্দবতার সৃঙ্টি হয়। 
মধ্য-এশিয়া ও পরসা উপসাগরখর অণ্ুল অপর কোন শান্তর অধখন হইয়া পাঁড়লে 
লর্ড কার্জনের পারদ্য 'ব্রটিণের স্বার্থহানির সমূহ কারণ ছিল । এমতাবস্থায় উত্তর-পারস্োর 
উপদাগর অগুলে দিকে রুশ অগ্রগাঁত স্বভাবতই তদানীষ্তন ভারত সরকার এবং ন্রিটিণ 
উপান্থীত ও বাব সরকারের ঘ্রাসের সৃষ্টি কারল। পারসা উপসাগর অগ্থলে অপরাপর 
90185584 শাস্তর প্রভাব-নাশের উদ্দেশ্যে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন স্বয়ং 
চি পারস্য উপসাগন্নশর অঞ্চলে উপস্থিত হইলেন । লর্ড কার্জন সেই 
অগ্ঞলে ব্রিটিশ ক্ষার্থ বঙজগার রাখিবার প্ররোঞ্জনীর বাবস্থা অবলত্বন কারনে ঘটি 
কারলেন না। 
(৪) ?তব্যতের সাঁছত সপ্পর্ক ( 8518090' 100 10950) $ লর্ড কার্জনের ভিথ্বত- 
সংকাষ্ত নীতও রহশ-ভীত-প্রভাবত ছিল। তিথ্বত ছিল চীনদেশের আন-গত্যাধীন, 
কল্তু কার্ধক্ষোযে উহা সম্পর্ণ প্যাধীনই ছিল । তিথ্যতারগণ বিদেশীদের তেমন পহচ্দ 


জাহ্ত ভারত ৪৩ 


করিত না। ওয়ারেন হোস্টংস্‌ ১৭৭৪ প্রাচ্টাব্দে তিষ্বতে তাস লামার রাজসভার বোগল 
ডি (2০81০ )কে দূত হিসাবে প্রেরণ করির্লাছিলেন। এই দৌত্যের 
টিটি একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তিব্বতের সাঁহত এবং তিব্বতের মধ্য দিয়া 

নেপাল ও নিকটবতরঁ অণুলের সাঁহত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করা । 
কিন্তু ইহার পর হইতে তিব্বতীয়দের মধ্যে তিটিশদের প্রাঁত সন্দেহ ও বিদ্বেষ ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে । ১৮৯০ ঘ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ও তিব্যতখয়দের মধ্যে এক বাণিঙ্জা চুন্তি 
স্বাক্ষরিত হইয়াছিল এবং ১৮৯৩ প্রীন্টাব্দে উহা পুনরায় অনুমোদিত হইয়াছিল । কিন্তু 
এই চুত্তি অনুযায়ী তিব্বতীয্ন ব্রিটিশ বাণিজ্য-সম্পর্ক তেমন বৃদ্ধ পাইল না। লর্ড 
কার্জন যখন ভাইপ্রয় নিযুু্ত হইয়া আদিলেন, তখন তিষ্বত ও ভারতবর্ষের পরস্পর 
সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে 'বাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে । সেই সময়ে দলুই লামা রাঁশয়ার সাহায্যে 
চীনদেশের অধীনতামূক্ত হইবার চেথ্টায় বৌদ্ধধর্মীবলদ্বী রুশ ভিক্ষুর মাধমে রুশ 

সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। এই 
দা সংবাদে ভারত সরকারের ভর্খতির সণ্চার হইল। লর্ড কার্জন 

ধিখ্বতে দূত প্রেরণ কারবার অনুমতি চাহিয়া ব্রিটিশ সরকারের 
নিকট পন্ন লিখলেন । ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে লর্ড কার্জন 
ইয়ং হাস্বেণ্ড্‌ নামক জনৈক ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারীকে তিব্বতে প্রেরণ করিলেন । 

[িব্বতীয়গণ ইয়ং হাসবেশ্ডূএর তিষ্বত-প্রবেশে বাধাদান করিলে 
সাত চি এ এক সামারক সংঘর্ষ উপাস্থত হইল। ইয়ং হাস্বণ্ড্‌ বলপূর্ক 

[িথ্বতে প্রবেশ করিয়া লাসা দখল করিলেন। ইহাতে ভাত হইয়া 
[তব্বতীয়গণ 'ব্রাটশের সাহত এক চুন্তি স্বাক্ষর করিতে বাধা হইল । এই চুন্ত অনুসারে 
ব্রিটিশ বণকদের তিব্বতীয় বাজারে বাণিজ্য কারবার আঁধকার স্বীকৃত হইল এবং দলই 
লামা ঘৃদ্ধের ক্ষতপূরণ হিসাবে প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ ব্রিটিশদের দিতে বাধ্য হইলেন । 

এই ঘটনার অল্পকালের মধ্যেই £১৯০৭) রা. ও ইংলশ্ডের মধো 
2 এক মিন্রতাশ্চান্ত হ্থাঁপিত হইলে তিব্বতে রুশ-প্র' ন্য বিস্তারের তয় 
লমাধান দূরশভূত হইল । এই চুস্ত অনুসারে রুশ বা ব্রিটিশ সরকার তব্বতের 

কোন স্থান দখল বা তিব্বতের অভান্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কারবেন 
না বালয়া প্রাতশ্রুত হইলেন । ইহা ভিন্ন, তিব্বতের সাহত এই দুই দেশ কোনপ্রকার 
সরাসার আলাপ-আলোচনা না করিয়া তিব্বতের সার্বভৌম দেশ চীনের মাধ্যমে ভাহা 


করিবে এই নশীতিও গৃহশত হইবে । 


লর্ড কার্জনের অভ্যন্তরণণ নীতি (00661081 1১01105 01 1,010 0811500 ) $ দক্ষতা 
রাজজ্ব-নিধারণে ও গতিশধলতা ছিল লর্ড কাজনের অভান্তরীণ ন"তর মূলস্ত্র। 
কুষকদের অবস্থা শাসন-সংক্লান্ত যাবতীয় বু দূর করিবার উদ্দেশ্যে তান প্রথমেই 
[বিবেচনা কারবার  তদম্ত কাঁরয়া সেগৃি দূরীকরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । (১) তানি 
নত রাজস্ব-নিধরিণের অথবা রাজস্ব-আদায়-সংক্কান্ত কাযাঁদিতে কৃষকদের 


অবস্থা পূর্ণমা্ায় বিবেচনা কারবার নাঁত প্রবর্তন করেন। চিরস্থায়ী বদ্দোবজ্ঞাষশীন 


৩০৪ ভারতের ইত্হাসকথা 


এলাকায় অবশ্য এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই, কিম্তু অন্থায়ণী বন্দোবন্তের 
গমবায় সমিতি হাপন ক্ষেত্রে রাজস্ব-নাঁতি এবং কযকদের এললের মধো সামজসা 
বিধান করিয়া তিনি কৃষি ও কৃষিজাবাঁদের উন্নতি সাধন করিয়া- 

ছিলেন । (২) লর্ড কাজন-ই ভারতবষে সমবায় সমিতি শ্থাপন করিয়া কুধিজাীবশীদের 
পক্ষে অল্প সুদে ধণ গ্রহণ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন । (৩) কৃষিজমি যাহাতে 
কৃষিজমি খস্ডীকৃত খণ্ডাঁকৃত লা হইতে পারে সেজন্য তিনি পাঞ্জাব 191) ১1101790007 
হওয়া রোধ_-পাঞজজাব 4১৯০ পাস করিয়া কোন বিশেষ পরাস্থৃতি ভিন্ন জমি হচ্ভান্তর রোধ 
রি 4১11678007 করিয়াছিলেন । (8) লর্ড কাজন সরকার কৃষিবিভাগ হ্থাপন 
হি করিয়া একজন ইনসৃপেক্টর-জেনারেলের হজ্ভে কৃষাবভাগের দায়িত্ব 
অপণ করিয়াছিলেন । (৫) ১৯০৪ খ্রঁঙ্টাব্দে তিনি ভারতাঁয় 
বিশ্ববিদ্যালয়গহলিকে আঁধকতরভাবে সরকারখ নিয়ন্্রণাধীনে স্থাপনের উদ্দেশ্য 
[বধ্যাবদ্যালয় আইন 'বিশ্বাবদাযালয় আইন" পাস করিলেন। ইহা ভিন্ন, কলেজগুলি 
পারদশনের জনা তিনি একজন কলেজ ইনসপেক্টর নিয়োগের 
বাবস্থা করিয়াছিলেন । কলেজের 21113007 অর্থাৎ কলেজ প্রাতিষ্ঠার এবং কি কি 
বিষয়ে পড়ান হইবে সে-সম্পর্কে অন্মতিদানের আঁধকার লর্ড কাজন সরকারের 
হস্তে ন্ন্ভ করিয়াছিলেন। কানের বিশবাবদ্যালয় আইনের শর্তানযায়ী 
বিশ্বাবদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র পরাক্ষা গ্রহণের কার্য না করিয়া 'বাভন্ন বিষয়ে 
টতিহা অধ্যাপনার ব্যবচ্থা করিতেও বাধ্য হইয়াছিল। (৬) লর্ড 
টি সি কার্জন প্রত্রতত্ব বিভাগ স্থাপন করিয়া ভারতের ইতিহাসের ছারদের 
নিকট চিরস্মরণয় হইয়া আছেন। এঁতিহাসিক 'নিদর্শনাদ, 
প্রাচীন শহর-নগরের ধ্বংসাবশেষ, স্মাতিজ্ঞছভ, মূর্তি প্রভীতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 
লর্ড কার্জন আইন, প্রবর্তন করিয়াছিলেন । এই আইনের বলে এতিহাসিক চিহ্াঁদি- 
সংরক্ষণ সরকারের দায়িত্ব হিসাবে বিবেচিত হয় ॥ (৭) তিনি দেশশয় 

তা বভাগ বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নের জনা শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ নামে 
একটি সরকারণ বিভাগ চ্ছাপন করিয়াছিলেন । এই বিভাগাঁট তান 

একজন উচ্চপদস্থ কম্মচারীর অধীনে স্থাপন করেন । (৮) উনাঁবংশ শতাব্দীর একেবারে 
চি জোরেতাও শেষ ভাগে র্‌পার মূলা হাস পাইবার ফলে যে আর্থক-সঞ্কট 
উপশমার্থ বাকস্থা . দেখা 'দিয়াছিল উহার উপশমার্থে তিনি গিনির সহিত রুপার টাকার 
বা 'ানময় হার পনর টাকায় এক গান হিসাবে নির্ধারণ করিয়া 
রি দিয়াছিলেন এবং শিনি দ্বারা 'বানিময়ের অনুমাতি দান 
নুলতন পারমাণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । (৯) অক্প মাহনাভোগণ ব্যান্তদের স্ীবধার জন্য 
লর্ড কার্জন আয়কর মকুবের নযনতম পাঁরমাণ নির্ধারণ করিয়া 

দয়াছলেন। তিনি লবণ করও হাস কাঁরয়া দিয়াছিলেন। (১০) কার্জন ইম্পিরিয়াল 
ইন্পারিাল ক্যাডেট কোর (1007672103৮ ০955) নামে সামারক 
পা কোর [শিক্ষানবীশশর ব্যবস্থা 'কারয়াছিলেন। দেশীয় নৃপতিগগণের 
| পৃত্রগণকে সামারক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন 

করা হইয়াছিল। (১১) দেশীয় রাজগণকে নিজ খরচে এক"একদল সৈনিক পোষণে 


জানত ভারত ৩০৫ 


ভন বাধা ফারয়াছলেন। -ভারহ সরকারের প্রয়োজনে এ সকল সৈনা ব্যবহার করা 


রর কে চুর চস রা ব্যবস্থার মূল শর্ত। (১২ "তন 
নিজ খরচে সৈন। [বাদের নজামের নিকট হইতে বেরার প্রদেশীটির বন্দোবন্ত 
পোষণের ব্যবস্থা গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। 


১৯০৫ শ্রীষ্টা্দে বাংলাদেশের ব্যবচ্ছেদ হইল লর্ড কার্তনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
কার্য। শাল বাংলাদেশ সুষ্ঠু শাসনের পক্ষে উপ্যুক নহে বিবেচনা কীরয়া লর্ড 


কার্জন বাংলাদেশের একাংশ লইয়া 'ইস্টান বেঙ্গল ও আসাম নামে 
'ইস্টার্ণ বেগল ও কটি নত 
চা একট নৃতন প্রদেশ গঠন কাঁধলেন। এই নবগঠিত প্রদেশের 
সা রাজধানী হইল ঢাকা । ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বাঙালী 


ূ জাত ছিল সব্বাঁধক অগ্রণপ । বাঙালী জাতির একা বিনাশ সেজন্য 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দিক দিয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল । বঙ্গ-ভঙ্গ এই নীতিরই ফলশ্রাত, 
বলা বাহল্য ৷ 

ই বংসরই (১৯০$) ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সেনাপাঁত লর্ড চেনার (100 


রা 5 সাহত সামারক পাঁরচালনা-সংক্রান্ত নীত লইয়া 
মনানৈক্া দেখা দিলে লর্ড কারন পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে 

প্রতাবর্তন করেন । 

বস ব্যবচ্ছেদ বা বঙগ-ভঙ্গ (17870100001 05155) ) 5. সাম্রাজাবাদের প্রধান অস্ন 
সাগ্রাজাবাদন হবতেদ- হইল অধীন জনসাধারূণর মধো বভেদ, পরস্পর পরস্পরের প্রাতি 
নীতিণ প্রমোগ আঁথ্বাস ও বিদ্বেষ সৃষ্টি কাঁরয়া উভয়পক্ষের কাছেই সেই শাসন 
অপারহার্য করিয়া তোলা এবং শাসন কার়েন কারয়া রাখা । 

উননাবংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষভাবে ১৪৩৭ প্রপত্টাব্দের গবদ্োোহের পর হইতে 
হি ইলা ভারহবাসীদের মধ্যে দেশাত্মববোধ ও জাতীয়তাবোধের ক্ুম প্রসার 
ভ্বতীযার্ধ দেশাস্ববোধ ব্রিশ শানকবগের অস্বান্তব কারণ হইয়" দাঁড়াইয়াছল। ১৮৫ 
ওজাতী তাবাডৰ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্র হঠা এবং ক্লে শিস কর্তৃক বিশ 
বহর শাসনের ত্রুটি সম্পর্কে সোচ্চার হইয়া, উঠা ও ৩ 'তুবাসীর অভাব- 
আঁভযোগের প্রাতকার লাব প্রত ভারতবাসীর অন্তরে জাতীয়তাবাদা প্রভাব আরও 
কংগ্রসের প্রুতগ্থার  শান্তশালী কারয়া তুলতে লাগল । সার সৈয়দ আহম্মদের কংগ্রেস 
ফলে সেই প্রুতাব [বিরোধ আন্দোপন ব্রিটিশ কর্ৃপক্ষ কতক [ক পারমাণে অনপ্রাণত 
গীবত ছিল সে-বিষয়ে সাঠক কিছু বলা না গেলেও একর অনস্বীকাষ' 
সারু সৈমদ আহস্মদের যৈ, ইহার ফলে ভারতবাসীদের প্রধান দই :্পরনায়ের হিন্দু ও 
কংগ্রেস ববোধী, _ মুসলমান-মধো বিভেদনপীত প্রয়োগের সংযোগ আয়া 'দয়া'ছিল। 
আনলোলন-প্রতশের 2 একতার বিষবক্ষ সেই সময় হইতেই 
সত্যাগ ভারতবাস্র মধ্যে সাম্প্রদায়কতার টু 
ব্রাশ শাসক শ্রেণীর স্লেহরসে [সাণ্চিত হইতে থাকে । 


১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে লর্ড কাজন ভারতবর্ষের গবর্ণর“জেনারেল ও 
কংগ্রেসের প্রতি ভাইসরগ নিযুত্ত হইয়া আঁসতেছেন হ্রংবাদ পাইয়া কংগ্রেসের 
কাঞজনের মানাভাৰ মাদ্রাজ আঁধবেশনের সভাপাতি আনন্দমোহন বসু তাঁহাকে পর 
জানাইয়া ভাষণ 'দিয়াছলেন। গল্তু ১৯০০ প্রাব্টাব্দে ল্ কার্জন 


৩০৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


ছিলেন 8 “কংগ্রেস টলটলারমান অবস্থায় ক্রমেই পতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং 
ভারতবর্ষে থাকাকালে আমার অন্যতম প্রধান আকাঙ্ক্ষাই হইল উহার শান্তিপূর্ণ মৃত্যুতে 
সাহাযা করা ।' ৮1136 0019£:653 15 20900076 00 105 581] 2170 0776 0৫ &)% 
£5905 200010005 13115 2 110019 15 60 8591515 1000 ৪. 196806101] 0677155.5 
ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল বাংলা ও বাঙাল জাতি, 
রূশ-জাপানী হৃষ্ধ_. একথা ইতিহাস-সম্মত ৷ বাঙালখ জাতি যখন ক্রমেই জাতীয়তাবোধে 
পারস/, চীন, জাপান উদবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল সেই সময়ে (১৯০৪-০৫) রূশ-জ্রাপানশ 
প্রীত দেশে যুদ্ধে ক্ষুদ্র দেশ জাপান বিশাল দেশ রাশিয়াকে পরাজিত করিলে 
রা আরিফা নি চান, জাপান, পারসা, সর্বত্র বিদেশী প্রভাব ও প্রাধানাম্্ত হইবার 
শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার £ গাভীর আকাঙ্কা জ্বাগিয়া উঠে । স্বাভাবিকভাবেই উহা ভারতের 
বাঙালশী তথা ভারত- জ্ঞাতীয় আন্দোলনের উপর গভর প্রভাব বিষ্তার কারল। ইহা ভিন্ন, 
বাসার উপর প্রভাব  দাঁক্ষণ-অশৃফ্ুকায় কৃষ্ণককায়দের উপর শ্বেতাঙ্গদের বর্বর অত্যাচারের 
কাহিনী ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ জাতির প্রাতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা আরও বাড়াইয়া 
দিয়াছিল। বাঙালী স্বভাবতই ভাবপ্রবণ জাত । তাহাদের মনে এই সকল ঘটনা গভশর 
রেখাপাত করিয়াছিল । 
সেই সময়ে ভারতের ভাইসরয় ও গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন লর্ড কার্জন (১৮৯৯- 
১৯০৫ )। তিনি ছিলেন একাধারে উচ্চ-শাক্ষত ব্যন্ত, সুদক্ষ শাসক এবং ঘোর 
সাম্রাজ্যবাদী । উচ্চশিক্ষা, শাসনকার্ষে দক্ষতার সাহত সাম্রাজ বাদখ 
রঃ রা মনোবৃত্তির সংমিশ্রণের ফলে তিনি ভারতের জাতগয়তাবাদের 
বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং সেই বিরোধিতা সুকৌশলে প্রয়োগ 
কাঁরতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার শাসনকালে বাঙালশর জাতীয়তাবাদ এক কঠিন 
পরীক্ষার সম্মুখখন হইল। বাঙালী জাত ছিল স্বাদোশকতা ও জাতীয়তাবাদের 
* পুরোধা । স্বাভাবিকভাবেই লর্ড কারনের স্বৈরাচারী শাসন, 
িশ্বাবর্যাসর ও জনমত উপেক্ষা করিয়া চলিবার নশীত এবং সর্বোপার তাঁহার 
করপোরেশনের উপর 
উকি ওদ্ধতাপূর্ণ উীন্ত্র বাঙালী তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে 
গ্রামের পথে ঠোঁলয়া দিল। বিশ্বাবদ্যালয়গুলর স্বাতন্ত্য 
ভারতবাসী্ন মধ্যে. নাশ কাঁরয়া সেগুলের উপর সরকার নিয়ন্ত্রণ বুদ্ধি, কলিকাতা 
ক্ষোভ করপোরেশনের উপর সরকার ক্ষমতা প্রয়োগ, ভারতীয়দের 
সম্পর্কে তাহার অপমানস্চক উীন্ত-সব কিছ মিলিয়া সেই সময়ে 
ভারতবাসীর মধ্যে এক দারুণ ক্ষোভের সৃন্টি কারল। সেই সময়ে লর্ড কার্জন 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে আঘাত হানিবার উদ্দেশো বাঙাল? জাতিকে বিাচ্ছিতর 
বাংলা বাবচ্ছেদের কাঁরতে অগ্রসর হইলেন । শাসনকার্ধের সুবিধার অঙ্জহাতে 
অজহাত তিনি বাংলাদেশকে বিভন্ত কাঁরয়া বাঙালীর সংহতি বিনাশ কারতে 
চাঁহলেন। 
১১০৩ খাঙ্টাব্দের বঙ্গ. ১৯০৩ শ্রীন্টাব্দে তিনি বাংলা ব্যবচ্ছেদের এক পরিকল্পনা 
বাবচ্ছেদের পারকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। এই পাঁরকল্পনা অনূসারে ঢাকা, ময়মনসিংহ 
ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সঙ্গে সংযৃস্ত হইবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এই 
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রিকল্পনা প্রকাশিত হইলে হিন্দ মুসলমান- সমগ্র বাঙালী জাতি তীব্র প্রাতবাদ 
জাতীয় কংগ্রেসও জানাইল। শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা ত্যাগ করা হয়। কিস্ত 
রিনার বরুণ এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান, জাক্কিধর্ম-নার্বশেষে 
প্রতিবাদ জানাইয়াছিল বাঙালী জাতির এঁকাবষ্ধ প্রাতবাদ, লর্ড কার্জনের কাছে একথা 
বাঙালী জাতর আরও সংস্পচ্ট করিয়া দিল যে, বাঙালধ জাঁতর জাতীয়তাবোধ 


একাবষ্ধ প্রতিবাদ. বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া ব্িটিশ স্বাথেব দিক দিয়া বিপজ্জনক হইয়া 
পারকষ্পনা পারতান্ত উঠলে । 


লড কার্জন ১৯০৩ প্রীন্টাব্দের পারকম্পনা ত্যাগ করিরাছিলেন বটে, কিন্তু বাণ্ডালীর 

এক্যবদ্ধতা ও জাতীয়তাবোধের গভীরতা লক্ষ্য করিয়া ব্রিটিশ স্বার্থের দিক দিয়া 

বাবচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইলেন। তিনি 

রও রা এইবার গোপনে বাংলা বাবচ্ছেদের পাঁরকম্পনা রচনা করিতে 

লাগলেন । কিন্তু তাহার এই গোপন প্রস্তুতি গোপন রাহল না। 

পরকজ্পনা প্রকাশিত হইবার পৃবেই ১৯০৪ প্রীষ্টাব্দের শুরুতে বাঙাল জাতি সম্ভাব্য 
বাবচ্ছেদের বরদ্ধে প্রাতবাদ জানাইতে আরম্ভ করিল । 


এঁ বধসব (১৯১০৫) জুলাই মাসে বাংলাদেশকে 'বিভন্ত কারবার সরকারশ সিদ্ধান্ত 
টিরানাজাদ ঘোষণা করা হইল । এই পারকম্পনার যান্ত হিসাবে বলা হইল যে, 
এ বাংলা-বিহার-উঁড়ষা লইয়া গাঠত বিশাল অঞ্জলের শাসনভার একটি 
বক্ষ-ডঙ্গ (১৯১০৬ ) 
প্রাদোঁশক সরকারের উপর নাষ্ক রাখা শাসনকার্ের দক্ষতার দিক 
দিয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে । এজনা কার্জন বাংলাদেশকে ভাগ করিয়া ঢাকা, রাজসাহঙ 
ও চট্টগ্রাম, পার্বতা ত্রিপুরা এবং দার্জীলং_ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ও 
রি উত্তরবঙ্গকে আসামের সাঁহত সংযুত্ত কারয়া 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' 
গঠন (519:6ঘা) 96061 ও. 4১5৩৫) ) নামে একটি নৃতন প্রদেশ গঠন 
কারলেন । একজন লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের উপব এই প্রদেশের শাসন- 
ভার দেওয়া হইল আর এই নৃতন প্রদেশের রাজধ,টী হইল ঢাক হর। মূল বাংলা 
প্রদেশে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উীঁড়ষা রাখা হইয়াছিল । 
লর্ড কার্জনেব যুক্তি যাঁদ মাঁনয়া লওয়া হয় এবং বাংল-ীবহার-ডীঁড়ষা লইয়া 
পাঠিত নাংলা প্রদেশের সুক্ঠু শাসনের জনা যদি বাংলা বাবচ্ছেদের প্রয়োজন স্বাঁকার 
করা হয় তাহা হইলেও বেভাবে বাংলাদেশকে ভাগ করা হইয়াছিল তাহা বাঙালী 
জাতি ও বাঙালী জাতব এঁক্য ও জাতীয়তাবোধকে আঘাত কারবার জন্যই যে করা 
হইয়াছিল, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ শাসনকার্ষের 
সুবাবস্থাই যাঁদ একমাত্র য্যান্ত হইত তাহা হইলে বাঙালী জাতিকে 
দ্বখান্ডত না কাঁরয়া বিহার ও উঁড়ষ্যা এই দুইটি অঞ্চলকে 
পৃথকীকৃত কাবলেই লর্ড কার্জনের য্বাস্তর পশ্চাণ তাঁহার কোন সাম্রাজ/বাদাী আভিসম্ধ 
ছিল না তাহা প্রমাণিত হইত ॥ কিন্তু লর্ড কাজনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বাঙালী 
ভ্রাতর একা বনাশ কাঁরয়া তাহাদের জাতীয়তাবোধের উপর আঘাত হানা । 
জাতীয়তাবোধে উদাবুষ্ধ বাঙালী জাতিকে বিচ্ছিত্ন কারয়া তাহাদের সংহতি ও 


যঙ্গ-ভঙ্গের পশ্চাতে 
কার্জনের মূল উদ্দেশ 


৩০৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


জাতীয়তাবাদী এঁক্য বিনাশ করা ছিল এই অযৌন্তক ব্যবচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য । 
সাম্প্রদায়িকতার ইহা ভিন্ন, এই ব্যবচ্ছেদের অন্তনিশহত অপর উদ্দেশ্য ছিল 
বিষবৃক্ষ লালন £ সাম্প্রদায়িকতার 'বিষবৃক্ষকে লালন করা । পূর্ববঙ্গ ও আসামের 
বাঙালী জাতিকে হিন্দু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘুতে পরিণত করিয়া সাম্প্রদায়িক বিভেদ 
সংখ্যালঘুতে পরিণত- সৃষ্টি করা, এবং পশ্চিমবঙ্গকে বিহার ও উীড়ষ্যার সাহত সংযত্ত 
করণ- কার্জনের 
উদ্দেশ করিয়া বাঙালকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পারণত করিয়া বাঙালী 
জাতিকে আঘাত করা ছিল কার্জন তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
মূল কৌশল ও উদ্দেশ । 
এইভাবে বাঙাল জাতির জাতীয়তাবাদী এঁক্য ও শান্ত বিনাশ ও হিন্দহ-মৃসলমানের 
সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও একো আঘাত হানিবার উদ্দেশো ১৯০৫ 
»৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ 
_ বঙ্গ-তঙ্গ কার্যকর শ্রীন্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হইতে বাংলা বাবচ্ছেদ বা বঙ্গ-ভঙ্গ কার্যকর 
হইবে বাঁলয়া ঘোষণা করা হইল । 
স্বদেশী আন্দোলন (9৬5069171 10056108611) £ লর্ড কাজনের বাংলা বাবচ্ছেদ 
বা বঙ্গ-ভঙ্গ বাঙালীর একা ও জাতীয়তাবোধের উপর যে কঠিন আঘাত হানিয়াছল 
বাংলার ব্যবচ্ছেদ তাহাতে বাঙালী জাতি সে দন মুহামান না হইয়া এক অভূতপূর্ব 
বাঙালণর কাছে মায়ের দ্রুতা ও শান্ত লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের অপকৌশলের নরুদ্ধে 
অঙচ্ছেদের ন্যায় রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাঙালী জাতর কাছে বঙ্গ-ভঙ্গ মায়ে 
রর রে হির অঙ্গচ্ছেদের মতই শোকাবহ, মমন্তুদ ঘটনা বাঁলয়া বিবেচিত 
হইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সবন্র গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, নগলে, 
বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়া উঠে । সরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধায় বাংলা বাবচ্ছেদের 
দেশীয় এমন কি, বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । তিনি তাঁহার নিজ পাকা 
গিবদেশশ পাঁরচালত, “বেঙ্গল ও “সম্ধ্া” এবং অপরাপর পন্র-পাত্রিকা 'হতবাদশী” প্রভীতিতে 
ও ইংলশ্ডের পান্রকা-” বাংলা ব্যবচ্ছেদকে এক সবনাশাত্মক জাতীয় 'বিপ্যয় বাঁলয়া 
সম্হের শ্রাতবাদ আখায়ত করা হয়। ইংরাজদের পাঁরচালিত “স্টেউসমান', 
'ইংলিশম্যান', পাইওনীয়ার' প্রভীতি পাণিকাও এই বাবচ্ছেদের তাঁর প্রাতনাদ করে। 
এমন কি, ইংলশ্ডের 'মানচেস্টার গাড়িয়ান", “দি লণ্ডন টাইমস", “লপ্ডন ডেইাল? নিজ 
প্রভৃতি পাত্রকায় বাঙাল জাতির মতামত উপেক্ষা করিয়া লর্ড কার্জনের বাংলা ব্যবচ্ছেদে্ 
ইংারজ বাঁণকসভার ঘোষণার নিন্দা করা হয় এবং উহা অদৃরদাঁশতার কাজ হইয়াছে 
প্রতিবাদ বলিয়া সমালোচনা করা হয় । ইংরাজ বাঁণকগণ পাঁরচালিত ইংরাজ 
বাঁণকসভা 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্‌ কমার্স এই ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ 
আন্দোলনের তীরতা জানায় । কিন্তু বাংলা বাবচ্ছেদের বিরুদ্ধে বাঙালী তথা 
বিদেশ পন্রিকা- ভারতীয়দের প্রাতিবাদী আন্দোলন যখন অতান্ত তীব্র আকার ধারণ 
সহ্‌হের ববোধিতা করে সেই সময়ে এই সকল বিদেশ পান্রকা সুর পাল্টাইয়া সেই 


সৃষ্টি আন্দোলনের বিরোধিতা কাঁরতে শুরু করে । 
বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে যে-আন্দোলন শুরু হইল তাহাতে বাঙালী ধন+-দরিদ্র 
বাচালী জাতির হন্দ-মুসলমান, শহরবাসীগ্রামবাসী নার্বশেষে সকলে সমান 


অভূতপূর্ব সাড়া উৎসাহ লইয়া ঝাঁপাইয়া পাঁড়ল। সররেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের 
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রর সাদ এক অদমনীয় শান্ত লইয়া ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইতে 
লাগিল। 
বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা লর্ড কার্জনের ভীতির সৃষ্টি কারলে 
নত [তিনি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ 
সাম্প্রদায়িকতার বব  ছড়াইয়া আন্দোলন দমন কারিতে সচেষ্ট হইলেন । [তিনি ক্‌টচালে 
পারো ঢাকার নবাব সালমউল্লাহকে 'ব্রাটশের সমর্থনে আনিতে সমর্থ 
হইলেন । নৃতন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের সর্বাধিক 
ক্ষমতাশালী ও সম্মানত ব্যান্ত স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার নবাব হইবেন এবং ঢাকা এক 
না রারার উল্বত, সমৃঙ্ধ নগরীতে পাঁরণত হইবে এইসব প্রলোভন ঢাকার 
টিটি নবাবকে দেখান হইলে তন তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। 
রা ঢাকার নবাব সিম-উল্লাহ্‌ বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দূ সমর্থকে রৃপান্তারত 
হইলেন । কাজনের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তাদানের উপায় 
[হসাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইতে 
বিরত রাখলেন । 
ধলা বানচ্ছেদ পিরোধী আন্দোলন কেবলমান্র প্রাতবাদেই সীমত রহিল না। 


রি গছ 


প্রাতনাদে যখন 'ব্রাটশ সরকারের টনক নাঁড়ল না, তখন বঙ্গ-ভঙ্গ 


লে আন্দোলন ব্রিটিশের বিবৃন্ধে সার আন্দোলনে রূপান্ত্রত হইল । 
৪ তব তি €* *্ 
প্রয়োগ 2 সপ্তীবনী পাঁত্রকার সম্পাদক কৃঝ্চকুমার মির ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 


অর্থনৈতিক মস্ত প্রয়োগের প্রয়োজনশয়তার কথা উল্লেখ করিলেন । 
বিলাতী সামগ্রী বঙ্জন করা এং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সবপ্রকার বয়কট আন্দোলনের 
এহার প্রস্তাব বাংলার সর্ত পূর্ণমাতোযর় সমাথত হহল। বয়কট আন্দোলন 


সর্ণপ্রথম শর] হর বাগেরহাট মহঝুনা শহবে । সেখানে এক ীরশাল জনসভায় 


বযকট শ্রান্দোলন- বঙ্গ ওঙ্গ রদ না হওয়া পযন্ত কোন প্রকার বলাতা সামগ্রী কেহ 
পর্বপ্রকার 'বলাতী বাবহার কারবেন না, অঞ্থটি 'লাতী সব কি বয়কট করা এবং ছয় 
বজন মাস পর্য৩ কোন প্রকার উৎসব বা আনন্দ অনষ্ঠানে কেহ যোগ 


দবে না, এই প্রাতজ্ঞা সকলেই গ্রহণ কারলেন । অমৃতবাজার পন্লিকায় লালমোহন ঘোষ 
প্রচ্ভাব দিলেন যে. ভারতবাসশীর জনমতের মর্যাদা ব্রিউশ সরকারের নিকট হইতে আদায় 
কিলার শ্রেষ্ঠ পথ হইল বিলাতী বস্ত্র বয়কট করা । এইভাবে বঙ্গ- 
বাগেরহাট মহঞুধা.. ভঙ্গ আন্দোলন-বিলাতী সামগ্রী, বিশেষভাবে বিলাতী বন্দ 
নি ও বর্জনের আন্দোলন শুরু হইল । এইঙগ ভা-দালনের নেতৃত্ব দিয়া- 
01... শছনেন প্রধানত সরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও কালীপ্রসম্ন কাবা- 
[বিশারদ । বয়কট আন্পোলন কেবলমান্র বিলাতশ বর্জনেই সীমাবদ্ধ 
মিউনিসিপ্যাল রহিল না, মিউনিাসপালাঁট, জেলাবোর্ড” গ্রামপণ্ায়েত প্রভৃতি 
8 হইতে ভারতয়দের পদতা,., তাবৈতনিক মাঁজস্ট্রেটদের পদত্যাগ 
| প্রভীতিও বয়কট আন্দোলনের অঙ্গীভূত হইল । 
এই আন্দোলনে বাংলার ছান্র-সম্প্রদায়ও অংশ গ্রহণে অগ্রসর হইলেন। কাঁলকাতার 
বাড কলেজের ছান্তরা এক সভায় সমবেত হইয়া বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ এবং বিলাতা 


ক. বি. (২য় খণ্ড )-২৯ 


৩১০ ভারতের ইতিহাসকথা 


বর্জন অর্থাৎ বয়কট আন্দোলনে তাঁহাদের পূর্ণ সমর্থন জানাইলেন । ১৯০৬ 
কাঁলকাতার বাব শ্রীন্টাব্দের ৭ই আগস্ট তাঁরখে কলিকাতা টাউন হলে কাশিম- 
কলেজের ছাদের বাজারের মহরাজা মণীন্প্ন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে এক জনসভায় 
লি সম্থন বঙ্গ-ভঙ্গ বাঙালী জাতির পক্ষে এক চরম দর্েব বাঁলয়া বর্ণনা 

করা হইল। বঙ্গ-ভঙ্গের তীব্র প্রাতবাদ এই সভায় -সোচ্চার হইয়া 
উঠিল। সেই 'দিন কাঁলকাতার ছান্রসমাজও পশ্চাৎপদ ছিল না। ছান্দের এক 
কলকাতা টাউন হলে বিশাল শোভাযান্রা টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় আসিয়া উপস্থিত 
বিশাল জনসভা £ হইয়াছিল। টাউন হলে এই বিশাল জনন্রোতের হ্থান সত্কুলান না 
হলের বাহরে আরও হওয়ায় হলের বাহিরে আরও দুইটি পৃথক সভার ব্যবস্থা করিতে 
দুীট সভা হইয়াছিল। এই দুইটি সভার একটির সভাপতিত্ব করেন ভুপেনচন্দ 
বস্ অপরটির আম্বকাচরণ মজুমদার । 


পরের মাসে ( সেশ্টে্বর ২৮, ১৯০% ) মহালয়ার দিনে কলিকাতা কালশঘাটের কালণ- 
এ মন্দির প্রাঙ্গণে এক বিরাট সংখ্যক লোক সমবেত হইয়া কার্জনের 
খনন অ। স্ল।৬1৩% রী 
ভি বঙ্গ-ভঙ্গকে স্বৈরাচারী, অনায়মূলক এবং অপ্রয়োজনীয় কুকীত 
বাঁলয়া নিন্দাবাদ কারল এবং বয়কট আন্দোলনকে সমর্থনের শপথ 
গ্রহণ কারল। ক্রমে বয়কট আন্দোলন বাংলার সবণ্প বিষ্ভারলাভ কাঁরয়া এক প্রচণ্ড 
দোকানে দোকানে শান্ত অর্জন করিল । বাংলার ছাত্সমাজ 'বলাতী সামগ্র যাহাতে 
পিকেটিং কেহ ক্রয় কাঁরতে বা বিক্রয় কারতে না পারে সেজন্য দোকানে দোকানে 
পকেটিং কারতে লাগল । বয়কট আন্দোলন কেবলমান্র বিলাতী সামগ্রী বয়কটেই 
পাচক, ধোপা, মৃচী_ সীমাবদ্ধ রহিল না, ইংরাজদের বিরুদ্ধে বান্তগ তভাবেও তাহা 
সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রয়োগ করা হইতে লাগিল। সাহেবদের খানা তৈয়ার কারতে 
বয়কট আন্দোলনের * উীড়ষ্যার পাচকরা অসম্মত হইল, মূচীরা সাহেবদের জতা মেরামত 
প্রসার কাঁরতে, ধোপা তাহাদের কাপড় পরিশ্কার কাঁরতে রাজী হইল না। 
শুধু তাহাই নহে, বিলাতী সামগ্রী, বস্ত্র” লবণ, চান প্রভীত কোন পজা-পার্বনে 
বয়কট আন্দোলন এক ব্যবহার কাঁরলে পুরোহতরা পুঞ্জা কারতে অসম্মত হইলেন 
শান্তশ।লী ব্রিটিশ- এইভাবে ধনী-দরিদ্র, উচ্চনশচ, শহর-নগরবাসী-গ্রামবাসী সকলেই 
[বিরোধী আন্দোলনে বয়কট আন্দোলনে যোগদান করিলে সেই আন্দোলন এক শান্ডশাল* 
পারণত ত্রিটিশ-বরোধী আন্দোলনে পারণত হইল । 


ধিলাত বরন বা বয়কট আন্দোলন একাঁট নোতবাচক ( 13০890%০ ) আন্দোলন 
ছিল বলা যাইতে পারে । এই আন্দোলন ব্রিটিশ জাতির স্বার্থের উপর কঠোর আঘাত 
হানিয়াছিল সন্দেহ নাই । কিন্তু ভারতবাসীর দিক দিয়া এই 

বয়কট ওদ্বদেশী আন্দোলন নোতবাচক ছিল বাঁলয়া পারপ্‌রক হিসাবে স্বদেশণ 
আনল ররদেরক সামগ্রী প্রস্তুতের ও ব্যবহারের আন্দোলন শুর; হইল। স্বদেশী 
আন্দোলন বাঁলতে সেজন্য দুইটি ধারাকেই ব-ঝায়_বিলাতী সব 

কিছু বর্জন এবং বিলাতী দ্রব্যাদি বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিলাত" সামগ্রীর স্থান পূরণ 


কারবার জন্য দেশে সেই সব সামগ্রী প্রস্তুত কারবার ব্যবন্থা। স্ৃতরাং বয়কট, 
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[ন্দোলনের পাঁরপূ্রক স্বদেশী শিল্পজাত সামগ্রণ ব্যবহার এই উভয়ে 'মালয়া 
িশ জাতিকে ব্রিটিশকে কঠিন আঘাত হানিবার আন্দোলন চাঁলল । িলাত 
নোৌতক আঘাত সামগ্রীর অসম প্রাতিযোগিতায় মৃত বা মৃতপ্রায় দেশীয় 
না এবং বঙ্গ-ডঞ্গ রদ শিল্পগুলিকে পুনরৃজ্জখীবিত করিয়া তোলা, 'বলাতী সামগ্রী 
রিতে চাপ দেওয়া বিশেষভাবে মানচেস্টারে প্রস্তুত বিলাতী বস্ত্র সম্পূর্ণভাবে বর্জন 
রিয়া ব্রিটিশ জাতিকে অর্থনৈতিক আঘাত হানা এবং বঙ্গ-ক্গ রদের জন্য চাপ সন্টি 
'রা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ৷ 


স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল । িলাতী বসব 
গ্রহ করিয়া সেগুলিতে আশ্নসংযোগ এবং [বিলাহণ বস্ত্র বা অপরাপর সামগ্রধ যাহাতে 
জান বকে র্যাব বিরুয় কাঁরতে না পারে সেজন্য দোকানে দোকানে 
পিকোটং করা ছিল ছাত্রদের কর্মসূচী । তাহাদের এই কার্- 
লাপে সমগ্র ছান্রসমাজ এবং জনসাধারণের মধো জাতায়তাবোধ উৎসাহিত হইয়াছিল, 
লা বাহুলা। বঙ্গভঙ্গ প্রাতরোধ আন্দোলন ভারতবাসীকে, বিশেষভাবে বাঙালী 
নাতিকে এক গভার জাতীয়তাবোধে উদবুদ্ধ কিয়া তুলিয়াছল। রবশন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
জনশীকান্ত সেন, *জেন্দ্রুলাল রাম, রুঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাতি 
চিত স্বদেশী গান বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত কাঁরয়া জাতীয়তাবাদের এক 
উন্মাদনার সন্ত করিয়াছিল। মুকুন্দ দাসের স্বদেশী গানের পালা 
ধদেশ গানের প্রভাব 

বাংলার শহরে-গ্রামে স্বাদৌশকতার বন্যা আনয়াছিল । ববশন্দ্র- 
াথের “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথার তুলে নেরে ভাই? , মুকুন্দ দাসের ছেড়ে 
[ও রেশমী ছুঁড় বঙ্গ নারী কভু হাতে আর পরো না" প্রভৃতি গান গ্রামে-গণ্জে, শহরে" 

গরে সকলের মুখে মুখে গীত রর এক অভূতপূৃব জাগরণের স্‌ম্টি করিয়াছিল । 





সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পালের অননাসাধারণ বাঃগ্মতায় স্বদেশী আন্দোলনের নেশা 
[াঙালধ জাতর অন্তস্তলে প্রবেশ করল । বাঙালী জাতি সাহেক' পোশাক তাগ 
কাঁরল, উকিল, মোক্তার আদালত বর্জন কারণে", ছাব্ররা স্কুল, 
রেন্দ্রনাথ ও বাপন রঃ 
ালের নেও কলেজ বয়কট কালুয়া স্বদেশী আন্দোলনকে ব্যাপক এবং শান্তশালী 
করিয়া তুলিলেন। বহু জ'মদার, পহ্‌ বাবসায়ী ব্রিটিশ সরকারের 
কাপানলে পাঁতও হইবার ভয় এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা ভুলিয়া গিয়া 'ব্রাটিশ- 
বরোধ স্বদেশস আন্দোলনে যোগদান করলেন । 


স্বদেশী আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে শুরু হইল স্বদেশী ।শল্পের পনর 
'জশীবন এবং নৃতন নূতন শিপ স্থাপন । কাপডের কল, বাঙক, জীবনবীমা কোম্পানি, 
1চান, লবণ, 1দয়াশলাই, সাবান, উষধের কারখানা প্রভৃতি স্থাপত 
হইল বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্র 'শস্স এই আন্দোলনের চএব্রে গাড়য়া 
উঠিল। এইভাবে স্বদেশ আন্দোলন একাঁদকে ধেখন ব্রাশ স্বার্থে আঘাত হানিল, 
বদেশশ আন্দোলনের অপর 'দিকে তেমনি দেশের অরথনোতিক পুনরুজ্জীবনের পথ 
চলে জাতীয় উন্মস্ত কাবল। ক্রমে স্বদেশী সব কিছুর এবং স্বদেশের প্রীতি এক 
সান্দোলন অগ্রসর. গাভশীর মমত্ববোধ সকলের অন্তরে জাগাইয়া তুলিল। ভারতের 


বদেশী 1শল্প হ্থাপন 


৩১২ ভারতের ইতিহাসকথা 


জাতীর আন্দোলন স্বদেশশ আন্দোলনের ফলে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল, একথা 
অনস্বীকার্য । 

লর্ড কার্জন ঢাকার নবাব সালম উল্লাহ্‌কে নিজ পক্ষে টানিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের 

একাংশকে স্বদেশী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিত্ন রাখতে সমর্থ হইলেও 
সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের পু 
স্বদেশশ আন্দোলনে আবুল হালিম গজনভাী, লিয়াকং হসেন, আব্দুল রসূল, মহম্মদ 
সরিয় অংশ গ্রহণ ইসমাইল প্রমুখ বহ: সচ্ভ্রা্ত ম.সলমান স্বদেশ আম্দোলনে সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ-ভঙ্গ কার্যকর হইবার দিন বলিয়া স্থিরীকৃত 
ছিল। সেই 'দিন বাঙালী জাতি শোকদিবস হিসাবে পালন করিয়াছিল এবং অনশনে 
লারা কাটাইয়াছিল । রবীন্দ্রনাথ সেই দিন রাখীবম্ধন উৎসবের প্রচলন 
লিবরা লি করিলেন। বাবচ্ছিন্ন বাংলার মানুষ যে ভাই ভাই, তাহাদের 

ভ্রাতবোধ যে অটুট এবং অবিচ্ছেদ্া তাহার প্রতীক হিসাবে হিন্দু- 

মৃসলমান-থীম্টান নির্বশেষে একে-অপরের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিলেন। এ দিনই 
ফেডারেশন হল" বা মিলন-মন্দির নামে একটি সভাগহের ভিত্তিপ্রচ্ভর স্থাপন করিয়' 
বাঙালী জাতির এঁক্যের স্থায়ী প্রতীক চিহ: গঁ়িবার অঙ্গীকার গ্রহৎ 

28৯ করা হইল। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মিলনক্ষেত্র হিসাবে এই 'মলন 
ভীতিপরন্তর হ্বাপন. মান্দরের ভিত্তি সেদিন স্থাপিত হইয়াছিল । বাংলার অনাতম কৃত 
সন্তান আনন্দমোহন বস: সোঁদন অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্বেও এঃ 

িলন-মান্দরের 'ভাত্ত স্থাপনের জন্য উপাস্থৃত হইয়াঁছলেন । এই উপলক্ষে পণ্চাশ হাজা, 
লোক সমবেত হইয়াছিল । এই জনসভায় সকলে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, সম' 
বাঙালী জাতির প্রাতিবাদ উপেক্ষা করিয়া সরকার বাংলাদেশকে দ্বখাণ্ডত করিয়াছে সে 

দুদৈ'বের যাবতীয় কুফল হইতে জাতিকে রক্ষা করিতে এবং বাঙালণ জাতির এঁক্য অর 

রাখতে সকলে ষংপরোনান্তি চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না ।* 

সেই দিন ( ১৬ই অক্টোবর, ১৯১০৫ ) কলিকাতা এবং সমগ্র বাংলাদেশে এক অভুতপন 
দৃশ্য দেখা গিয়াছল । সমগ্র বাংলাদেশ যেন সোঁদন থমকিয়া দাঁড়াইয়াঁছল । দোকা? 

. পাট সব বন্ধ ছিল, কোন যান চলাচল করে নাই, ছাত্র ও যুব সমা 
চন বন্দে মাতরম গান প্রাতঃকাল হইতে গাহিয়া পথ পরিকুঃ 
অক্টোবরের ঘটনা & 

কারতেছিল। দলে দলে লোক গঙ্গা নদীতে স্নান কারয়া ছে 
পাপগ্রস্ভ দিনের আভসম্পাত স্থালন করিতোছিল। 
বঙ্গ-ভঙ্গ প্রাতরোধ আন্দোলন-প্রসৃত স্বদেশ আন্দোলন বাংলাদেশেই সীমাব 
রহিল না। বোধ্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভাতি ভারতের 'বাভন্নাংশে এই আন্দোর 
প্রসারিত হইল । বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীমতী যোশণ?, . শ্রীম 
বঙ্গ-ঙ্গ আন্দোলন. কেতকার বোম্বাই প্রদেশে স্বদেশশী আন্দোলনকে এক শান্তশা 
সর্বভারতীয় জাতী 
আন্দোলনে রূপান্তারত ব্রিটশ-বিরোধশ * আন্দোলনে পাঁরণত করিয়াছিলেন । পাঞ্জা 
চশ্দ্রিকা দত্ত, রামগঙ্গারাম মুন্পীরাম ( পরবর্তঁ কালে শ্রদ্ধানন্দ 
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জাগ্রহ ভারত ৩১০ 


ান্াজে আনজ্দ চারল,, স্ত্ষনয়াম আয়া টি. এস. নায়ার পুত স্বদেশী আত্দোলনের 


নেতৃত্ব দান করেন এইভাবে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রাগরোধ আন্দোলন এন সর্বভারতীয় জাত 
আন্দোলনের রূপ পরগ্রুহ কৰে। 


বাংলার ছা সমাজের অবদানের কথা পৃবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বদেশী 
মান্দোলনে তাহাদের যোগদানের ফলে একদিকে যেমন আন্দোলনের শান্ত ও ব্যাপকতা 
সহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমান রি দিকে ব্রা সরকারের ভশীতির সন্তার করিরা- 

ছিল। স্পভাবতই, ব্রিটিশ সরকার খান্ত সমাজকে এই আন্দোলন হইতে 
8 বাচ্ছত কারতে সচেষ্ট হইলেন । কার্লাইল সারকুলার (08971516 
বাছা চি চেষ্টা (01100171 0০0. 10, 1905) নামে এক গোপন আদেশ জার কারয়া 

স্কুল-কলেজের ছান্দের পক্ষে স্বদেশ আন্দোলনে যোগদান 
শৃঙ্খলাহীনতা বিবেচিত হইনে এনং স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ এই কাজে বাধা না দিতে 
'পারিলে সেই স্কুল বা কলেজ সরকারী অনুদান হইতে বণ্চিত হইবে, স্কুল বা কলেজের 
অনুমোদন (4১311191010) নাকচ করা হইবে | ীনঃ আব. ডব্লিউ 
কালাইল ছিলেন বাংলা নরকারের অস্ছাধী প্রধান সাচব। এই 
সারকুলারের পররিপ্রোক্ষিতে তদানীন্তন শিক্ষা আধকর্তা পেড্লার সাহেব (13205000791 
[01010 [1)১0০10হ ) কালিকাতার কোন কোন কলেজের ছান্ররা পিকোটং-এ অংশ 
গ্রহণ কাঁরয়াছিল সেইজন্য সেই সব কলেজের অধাক্ষদের কারণ 
দর্শাইতে বলিয়াছলেন। কার্লাইল সারকুলার ও পেডলার 
সাহেবের অধাক্ষদেঁ উপর কারণ দর্শাইবার নোটিশ সব্ত্র দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি 
কাঁরয়াছিল। সমসাময়িক সংবাদপন্রে এই দুই আদেশকে তীব্র ভাষায় "নন্দা করা 


হইয়াছিল । 


বাংলার জনসাধারণ কার্লাইল সারকুলার €« পেড্লার সাহেবের অধাক্ষদের উপর 
কারণ দর্শাইবার নোটিশ সহজ মনে গ্রহণ করিল না। অক্টোবরের 
কার্লাইল সাবকুলারেব ২৪ তারিখে আব্দুল রসুলের সভাপাঁভতত্ব এক বিরাট জনসভায় 
বিবুণ্ধে প্রাতবাদঃ কার্লাইল সারকুলারের নিন্দা করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের 
জাতীয শিক্ষাব্যবস্থার 
উট জনা স্বাধীন জাতীয় শিক্ষাবাবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হইল । 
ইহাই "ছল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ( 80009] 0980০] ৮ 
740০900 ) স্থাপনের সূত্রপাত । এ তারিখেই দুই হাজার মুসলমান কলেজ সেকায়ারে 
এক সভায় 'ালত হইয়া স্বদেশশ আন্দোলনে অংশ গ্রহণে অঙ্গবকারবদ্ধ হইলেন । 
কয়েকাঁদনের মধোই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপাঁতত্বে এবং ভূপেন্দ্নাথ 
রবীন্দ্রনাথ প্রমথ বসু, কৃষ্কুমার মিত্র, সতীশচন্দ্র মুখাজ"+ মনোরপ্রন গহঠাকুরতা, 
নেতৃবর্গের কার্লাইল র রী রী 
সারকুলারের নিদ্দাবাদ বিপিনচন্দ্র পাল প্রতীতির উপস্থিতিতে কালহিল সারকুলারের 'িন্দা 
করা হইল এবং ছাত্র সমাজের স্বদেশ আন্দোলনে যোগদানের 
সমর্থন জানান হইল। চার-চন্দ্র মল্লিকেন পটলডাঙ্গার বাড়ীতে এই সভা বসিয়াছিল । 
বাভন্ব কলেজের বহ ছান্র এই সভায় যোগদান কারয়াছিলেন। 
এদিকে নৃতন প্রদেশ “ইস্টার্ণ বেঙ্গল এ্যাপ্ড আসাম'-এ ছাত্রদের *বদেশী আন্দোলন 
হইতে বিরত রাখবার জন্য প্রধান সচিব মিঃ পি. সি. লায়ন কার্লাইল সারকুলারের 


বার্পাইল সাবকুলার 


পেড্লারের আদেশ 


৩১৪ ভারতের ই'তিহাসকথা 


অনন্রহ্প আদেশ জারি কালে রংপুর জেলা স্কুলের ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলন-সংক্রাম্ড 
ইসা সভায় যে'গদানের অপরাধে জাঁরমানা করা হইল । এইভাবে 
লেফটেনাস্ট গবর্পর  পূবঙ্গেও ছাত্রদের উপর শাচ্তমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইলে 
ব্যামাফস্ড-ফুলারের কলিকাতায় এক সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্থাপনের আশ 
স্বদেশী আন্দোলন প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচিত হইল । সরকারের ছান্র নির্যাতন 
গমনে বর্বরতার আশ্রয় নীতির বিরোধিতার জন্য “এ্ট-সারকুলার সোসাইটি" (£0- 
গ্রহণ 00019 5০০15 ) নামে একটি সংস্থা স্থাঁপত হইল । নূতন 
প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বা ছোট লাট সার ব্যামফিল্ড্‌ ফুলার (১1 731055106 
ঢ3116. ) সমগ্র পূববঙ্গে এক মধ্যযুগীয় বর্ঝরতার সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের মোকাবিলা 
কারতে লাগিলেন । 
এ-দিকে স্বদেশ আন্দোলনে যোগদানকারী বহু ছান্র, শিক্ষক স্কুল-কলেজ ত্যাগ 
কাঁরয়াছিলেন। বহু ছাত্রকে স্কুল-কলেজ হইতে বহিচ্কারও করা হইয়াছিল। ইহাদের 
শিক্ষা এবং কর্ম সংহ্থানের প্র্।জনীর়তা স্বাভাঁবকভাবেই তদানখন্তন নেতৃবর্গের অনাতম 
দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হইল । এই সব প্রয়োজন মিটাইবার 
উদ্দেশ্য জাতীয় স্কুল নামে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু জাতীয় 
স্কুল বা স্বদেশ স্কুল স্থাপিত হইল । এণ্ট-সারকুলার সোসাইটি এবং সতীশচন্দু 
মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি” (150৬া। ৯০০৩৮ ) এই ব্যাপারে 
7 সরয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল । সতীশচন্দ্র ৬দানখন্তন নেতৃস্থানয় 
ব্যা্তিবর্গ-_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রীকশোর রায়চৌধুরী, সুবোধচন্ডু 
মাল্লক, বিপিনচন্দ্রু পাল, হটরেন্দ্র দত্ত প্রীতির সাহাযা লইয়া ১৬ই নভেম্নর ( ১১০৬) 
তারিখে আহৃত এক বিরাট জনসভায় “জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" (ি৪0907] চ05 007৭] 
০০90০1) নামে এক সংস্থা স্থাপন করেন। জাতীয় শিক্ষার জনা বজেন্দ্রীকশোর 
রায়চৌধুরী পাঁচ লক্ষ টাকা, সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা এবং 
সূযকান্ত চৌধুরী আড়াই লক্ষ টাকার সম্পান্ত দান করিয়াছলেন। 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ মাতৃভাষা ও সাহত্োর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী 
ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বৈঞ্ঞানক ও কারগার শিক্ষা পিভ্তারের আদর্শ সম্ঘখে 
রাখিয়া চালতে লাগল । জাতীয় শিক্ষা পাঁরিবদের সাহত সামঞ্জসা রাখিয়া সাংহতা, 
বিজ্ঞান ও কারিগর 'ব্দ্যার প্রসারের উদ্যোগ ও উৎসাহ 'িয়াছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ 
বসু, তারকনাথ পালিত, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডান্ডার নীলরতন সরকার ও মহারাজী। 
মণীন্দ্ন্দ্র নন্দী । 
পর বৎসর (১৯০৬ ) অরাবন্দ ঘোষকে অধান্* করিয়া জাতীয় কলেজ স্থাপিত হয়। 
একই সঙ্গে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন-স্উট- নামে একাঁট কাঁরগার শিক্ষালয় প্রততিষ্ঠত 
হয়। এই টেকনিক্যাল ইনংস্টিটিউটই পরব কালে রুপান্তারত হয় যাদবপুর 
এঞ্নীয়ারং কলেজে । কাঁলকাতা ভিন্ন মফঃস্বল অন্চলেও 
8 বনহ্থার জাতীয় স্কুল স্থাপিত হয়। স্বদেশশ আন্দোলনের সূত্রে এইভাবে 
স্বদেশশ শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপিত হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের কঠোর 
নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা ব্যবচ্থার বাহরে শিক্ষার প্রসারের সুযোগ সৃন্টি হয়। শুধু 


স্বদেশন স্কুল হ্থাপন 


জাতীয়াশক্ষা পাঁরষদেব 
প্রুতত্ঠা (১১০৫) 


জাগ্রত ভারত ৩৯৮৬ 


বাংলাদেশেই নহে, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বোদ্বাই, মাদ্রাজ, অযোধ্যা, এলাহাবাদ 
প্রভৃতি ভারতের 'বাঁভিন্লা্চলে স্থাপিত হয় । বহু জাতসয় স্কুল এজন্য প্রাতিংঠা করা 
হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সূতে জাতাঁয় অর্থাৎ স্বদেশী শিক্ষা ব্যব্ছা স্থাপন 
ভারতবাসীর জাতীয় আন্দোলনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস সন্দেহ নাই । 
জাতীয় তান্দোজনের তগ্রগাতি, ১৮৮৫-১৯১৯ (12701755501 09 8119081 
01056106108 110)) 1885-1919 )£ ১৮৮৫ শ্রীজ্টাব্দে ভারতের জাতশয় কংগ্রেসের 
কংগ্রেসের প্রতিত্ঠা প্রতিষ্ঠা ভারতইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় ঘটনা । সেই সময় 
জাতীয় জীবনের চর- হইতে অদ্যাবাঁধ ভারতের জাতয় জীবন «ই জাতগ্যপ্রতিষ্ঠানটিকে 
্পরণাঁয় ঘটনা আশ্রয় করিয়া অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে । কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার 
ইতিহাস ইভিপ্‌বেই বর্ণনা করা হইয়াছে: ১৮৮৫ শ্রীত্টাব্দে প্রাতিঠার পর হইতে 
উনবিংশ শতাব্দীর অবাশত্ট বয়েব বৎসর কংগ্রেসের কার্ধবলাপ দুইটি প্রধান নীতির 
উপর 'নিভরিশীল ছিল, যথা £ (১) সরকার কার্যকলাপ ও 
রন নীতির সমালোচনা করা এবং (২) সংস্কার দাব করা। কোন 
প্রকার প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অবতার্ণ না হইয়া কংগ্রেসের সভায় 
প্রস্তাব পাস করিয়া সরকারের দৃধ্টি আকষণ করা-ই “ছল সেই যুগে কংগ্রেসের 
কাষদিশ্দ। । দেশবাসন দারছ্রা, অস্ভ্রজাইন (05 £800 ১, জাব্গারী শুল্ক € 
লবণকর প্রভীও ব্ষিয়ে সরকারী নীতির সমালোচনা করিয়া কংছেস সং্কার দাবি 
৫ করতে লাগিল । স্বায়ভ্তণাসন এবং নিবণচনের মাধামে কেন্দ্রীয় 
দাবির প্রকৃতি ও প্রাদেশিক আইনসভা গঠন, সাধারণ ও যানে শিক্ষা প্রবর্তন, 
ভারতীয়দের সামরক শিক্ষাদান, সামরিক খাতে বায় হাস, 
কাযণনবহিক ( চু্ত০এ0৮৩ ) ও বিচার-কার্ পুৃথকীবরণ, সরকার বাহাস, ভারতবর্ষ 
ও ইংলণ্ডে এবই সঙ্গে পরীক্ষা দ্বারা ভ ই হস এসশপদে লোক হনয়োগ করা, 
শাসনবাংস্ছায় ভারতবাসীকে উচ্চপচচ্ছ  ১রী-গদে নিয়োগ করা প্রতি লাব কংগ্রেস 
উত্থাপন কাঁরল । কিন্তু এই সকল দা; তে অছবা সব্কাক* াষকিভা পের সমালোচনায় 
কংগ্রেস মরালাপূর্ণ বাবহার এবং সংঘ ভাঙা শাবহার করিতে 
কখনও অনাথা কারিল না। ভারতবাসীদের দাবির ধোন্তকতা 
সম্পকে কতৃপক্ষ ও (ব্রিটিশ জাতির নেতৃবৃন্দকে সচেতন করিয়া 
তোলাই ছিল সেই সময়ের কংগ্রেসপী আন্দোলনের উদ্দেশা । সরকার কংগ্রেসী 
আন্দোলনের প্রতি প্রথম দিকে সহানুভীতিসম্পন্ন ছিলেন এবং ১৮৮% শ্রম্টাব্দে কংগ্রেসের 
প্রথম আঁধবেশনে সরকারী কর্মচারবগেরি অনেকে যোগদানও কারয্লাছলেন। পর 
বংসর ( ১৮৮৬ ) কলিকাতা কংগ্রেসের আধবেশন আহত হইয়া'ছল। 
আধবেশন-অবসানে লর্ড ডাফাঁরন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে আমন্ুণ 
করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছলেন । ১৮৮৭ প্রনম্টাব্দে মাদ্রাজের গবরর্ণরও অনুরূপ 
বাবহার করিয়াছিলেন । এ-দিকে ক্রমেই কংগ্গ্রসী আন্দোলন শন্তসগ্য় কারতোছল । 
১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস স্বদেশশ জানিসপণ্রের প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবার এবং ভারতীয় শি্পগুলিকে উৎসাহিত কারবার উদ্দেশ্যে একাঁট একাঁজাবশনের 
( চ10151007 ) ব্যবস্থা করে। সামাজিক দোষ-ুটি দূর করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস 


মর্যাদাপণ সংহত 
আন্দোলন 


সরকার সহানুতীত 


৩১৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


সামাঁজক কনফারেন্স আহবান করিতেও ঘ্ুটি করে নাই। কিম্ঠু এইভাবে ক্রমে 
কংগ্রেসী আন্দোলন যখন ব্যাপক এবং শান্তশাল' হয়া উঠিতে লাগিল, তখন সরকারের 
সরকার মনোভাবের মনোভাব সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়া গেল। ভারতবর্ষের 
পারবর্তন- কংগ্রেসের জনসংখ্যার মুষ্টিমেয় লইয়া গঠিত কংগ্রেসের দাবি জনগণের দাবি 
প্রা বিরুদ্ধ ভাব বলিয়া সরকার গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। কংগ্রেস অশাক্ষিত 
ও দাঁরদ্র অগণিত ভারতবাপীর মুখপান্র এবং প্রতিনিধি হিসাবেই দাবি উত্থাপন করিতেছে, 
এই কথা জোর করিয়া সরকারকে জানাইতে ঘটি করিল না । কিন্তু সরকার কংগ্রেসের 
দাঁব এড়াইয়া চলিলেন । কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্োন্তা মিঃ হিউম সরকারী মনোবৃত্তির 
নিন্দা কারিয়া বলিয়াছিলেন, “জাতীয় কংগ্রেস সরকারকে শিখাইয়া চিনি চাহিয়াছিলেন, 
কিন্তু সরকার শিক্ষাগ্রহণে রাজৰ নহেন ।৮* 


প্রাথামক চেম্টা ফলপ্রস্‌ হইল না দেখিয়া কংগ্রেস ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয় 
স্থানেই কংগ্রেসী দাবির সমর্থনে জনমত গঠনে সচেম্ট হইল । এজন্য ইংলণ্ডে ইপ্ডিয়া! 
চিজ নামে একখান পান্রকা প্রকাশের বাবস্থা করা হইল। সভা ও 
ভারতবর্ষ ও ইংলস্ডে  বন্তৃতার আয়োজনও করা হইল । ইংলণ্ডে এই আন্দোলন ফলপ্রসূ 
জনমত গঠনের চেষ্টা: হইল । পার্লমেন্টের সদস্য চাল“স্‌ ব্রাডলফ- (00810165 
চার্লস ব্রাডালফ . [380101761) ) ১৮৮৯ গ্রীন্টাব্দের বোম্বাই কংগ্রেসের আধবেশনে 
2 স্বয়ং উপস্থিত হইলেন এবং পরবৎসর কংগ্রেসের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে 
০ €সকার-প্রবর্তনের প্রস্তাব উথ্থাপন করিলেন। এমতাবস্থায় ১৮৯২ 
প্রীন্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল-স এ্যা্ট- পাস করা হইল (কাউন্সিলস একের বিশদ 
আলোচনা ২৯৬-২৯৭ পৃহ্ঠায় দ্রষ্টব্য )। ইহাই হইল কংগ্রেসী আন্দোলনের সর্বপ্রথম 
উল্লেখযোগা ফল । ১৮৯২ প্রীষ্টাব্দের কাউীঁসল্‌স্‌ এই কংগ্রেস দাবির এক 
আতি ক্ষুদ্র অংশ মানয়া লইল। ফলে আন্দোলনের উপশম হইল না। ক্রমেই কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে সরকার বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

তার [তিলকের বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ নেতৃবর্গ ব্রিটিশ সরকারের নিকট 'আবেদন 
নিবেদন, নীতি ত্যাগ করিয়া কাষতি সরকারের বিরোধিতার প্রস্তাব 

কাঁরলেন। ভারতবাসীদের মধো আত্মনিরভরতা, জাতীয়তাবোধ এবং ভারতীয় ধীতহোর 
প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশো তিলক 'কেশরী' নামক পন্রিকা প্রকাশ করিলেন । 
এইভাবে কংগ্রেসের অভান্তরে যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের দাবি উত্থিত 
ব্রিটশের বিরুদ্ধ. হইতেছিল, সেই সময়ে ভারতবাসীদের মধো জাতীয়তাবান চেতনা 
সাক্তয় আন্দোলনের  জাগাইয়া তুলিবার বাবন্থারও কোন ঘ্ট হইল না। বলা বাহলা, 
ও জাতীয়তাবোধ- প্রথমে কংগ্রেসী আন্দোলন সকল শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোকের 
বৃদ্ধির চেষ্টা নিকট সমভাবে আকর্ষণীয় হইল না। মুসলমান সম্প্রদায়ের 
নেতৃবৃন্দের কেহ কেহ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান এবং সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু প্রথম হইতেই মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই কংগ্রেস আন্দোলনের বিরোধিতা 
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করিতে লাগিলেন । মুসলমান সম্প্রদায়ের এই আচরণের পশ্চাতে তাহাদের পাশ্চাত্য 
শিক্ষা-গ্রহণে পশ্চাৎপদতা প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে । মুসলমান 
সম্প্রদায়ের কংগ্রেস আন্দোলন হইতে নিলিপ্ থাকবার এমন কি উহার বিরোধিতা করিবার 
বউ মনোবৃত্তি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের দাচ্ট এড়াইল না। 
0114০ 4 21০, সাম্রাজ্যবাদের চিরন্তন অস্ত্র “1015146 ৪০৫ 2419? নীতি তাহারা 
. নশীতর প্রয়োগ প্রয়োগে বিলম্ব কারল না। থে ব্রাশ জাতি মুদলমান শাসকবর্গের 

হাত হইতে ভারতের বিভিন্ন অংশের আঁধকার কাঁড়য়া লইয়াছিল, 
সেই ব্রিটিশেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের আঁধকাংশ জাতপয় আদন্দালনের 
বিরোধিতা করিতে দ্বিধাবোধ কাঁরল না। সার- পৈয়দ আহম্মদ 
এজনা যথেষ্ট দায় ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য ।" তিনি স্বদেশ- 
বিদ্বেষী ছলেন এ-কথা বলা অন্যায় হইবে বটে, কম্তু অনন্ত 
এবং পাশ্চাতা শিক্ষায় অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায় পাশ্চাতা শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু 
সম্প্রদায়ের সাহত প্রাতিযোগিতায় কৃতকার্ধ হইতে পারবে না বিবেচনা করিয়া [ভিন 
একদিকে যেমন মুসলমান সম্প্রদায়কে পাশ্চাতা শিক্ষাদানের চেঘ্টা করিতে লাগিলেন 
অপর দিকে কংগ্রেসী আন্দোলন হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে বাচ্ছন্ন রাখবার নী 
অবলম্বল ধুলেন । কিপনু' ইহার পূর্বে সার্‌ সৈয়দ আহম্মদ তাঁহার দেশাত্মবোধের 
উন্নততর পরিচয় দিসাছিলেন । ইল-বার্ট বিলের বিরোধতা সম্পকে বিতে গিয়া তিনি 
বাঁলয়াছলেন, “হিন্দ ও মুসলমান ভারতবর্ষের দুইটি চক্ষযীবশেষ । এই দইয়ের 
একটিকে আঘাত কাঁরলে অপরটি স্বভাবতই আঘাতপ্রাপ্ত হইবে 1” কিন্তু ইহা আশ্চের 
[বিষয় বাঁলয়া মনে হইতে পারে যে, ভিনিই প্রথম হইতে কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরোধিতা 
কারতে শুরু করিয়াছলেন। ১৮৮৬ প্রীম্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের প্রাতযোগন প্রাতত্ঠান 
হিসাবে 'এড্‌কেশন্যাল কংগ্রেস? নামে একটি সংঘ স্থাপন করিয়াছিলেন । 'ইউনাইট্ডে 
পোঁউয়োটিক: এসোসিয়েশন? (10104 280009010 4৯55901201010) ) এবং মোহামেডান 

গাংলো-ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স এসোসয়েশন শ্রব আপার ইয়া" 
বু নি মর (1$101310006301) £১0019-0000]0)২তিং 28530004092 ০৫ 
০9 01711) ) নামে অপর দুইটি কংগ্রেসবকোধ্ প্রততক্ঠান 
স্বাপনেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই । সার সৈয়দ আহম্মদ যে ব্রিওনের 2):4৩ 
01) ]২এ1৬" নীতির প্রভাবাধীনে এইরূপ করিয়া ছলেন, সেব্ষয়ে সন্দেহ নাই । তাহার 
প্রতিষ্ঠিত আলগড়ের এাংলো-ও€রয়েণ্টাল কলেজ (48113 081৬090৭0০1 
০911৩৫৩)-এর ইংবাজ অধাক্ষ এই কলেজটকে সংকীণ' 
সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রে পারণত করিতে চেঘ্টার ব্রত করেন নাই । 
সার সৈয়দ আহম্মদ মনে করিতেন যে, গণতাল্লিক শাসনবাবস্থায় 
সংখালঘ মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা পাইবে না। এইভাবে ভারহুবাসীকে ধের 
'ভান্ততে বিভন্ত করিয়া তাহাদের স্বার্থ এক নহে, এই মনোভাবের সূচনা সার: সৈয়দ 
আহম্মদ করিয়া গিয়াছেন, ইহা অস্বীকার কারবার উপায় নাই । এ-বিষয়ে তিনি কতদূর 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং কতদুর নিউস্ব বিশবাস দবারা 
অননপ্রাণত হইয়াছিলেন, বলা কাঠন। সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়কতার 


সার: সৈযদ আহম্মদ- 
সাম্প্রদাঁধকতার সৃষ্টি 


সাম্প্রদাযকতার 
বিষবূক্ষ ফলপ্রস্‌ 


৩৯৮ ভারতো হাতহাসকথা 


ব্ষবক্ষে ্মেই বাঁড়তে লাগল। ক্রমে উহা মৃদলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্বাচনের কুলে 
মনোনয়নের বাবন্থা, পৃথক নির্বাচন এবং সর্যশেষে পাঁকঙ্ঞান দাঁব প্রভীতি ফল দান 


কাঁরল। 


সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও প্রভেদ সূম্টি করিয়া ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসী আন্দোলনকে 
দর্বল করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা দাবাণ্নির নায় ক্রমেই বিজ্তারলাভ করিতে 
লাগল । মহারাষ্ট্রের চিংপাবন ব্রাহ্মণ এবং পেশওয়া-বংশসম্ভূত 
দেশপ্রেমিক বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার “কেশরী' পাত্িকার মাধামে 
জাতীয়তাবাদের আগুন ছড়াইতে লাগলেন । সেই সময়ে বোম্বাই 
সমসামীয়ক এশা প্রদেশে স্লেগ দেখা দিলে মিঃ রাণ্ড: (17 2০4) নামে শোগ- 
ডি কাঁমশনার শ্লেগ দননের নামে অত্যাচার শৃর্‌ করিলেন। ইহার 
নব-জাগবণের প্রভাব | 
_ দক্ষিণ আফ্রকার় প্রাতবাদে 'কেশরী' পত্রিকা আশ্নি উদৃগিরণ করিতে থাকিলে 
ভারতীয়দের প্রাতা মিঃরাণ্ড্‌ ৩ জনৈক ইংরাজ সামারক করমমচারখকে আততায়িগণ 
শ্বেতাঙ্গদেব হতা করিল । সরকার তিলককে এজন্য দেড় বংসর সশ্রম কারাদণ্ডে 
বর্বরোচিত ব্যবহার দণ্ডিত কারলেন। কিন্তু ইহাতে ব্রিটশ-বিরোধিতার আগ.ন 
নির্বাপিত হইল না। ক্রমশ দেশের সর্বপ্র দেশাত্মবনোধের ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল । 
এই সময়ে সমগ্র এশিয়ায় এক নব-জাগরণের সূত্রপাত হওষায় ভারতের জাতীয় আন্দোলন 
আঁধকতর শক্তি সয় করিল । জাপানের জাগরণ এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ 
€ ১৯০৪-০৫& ) সমগ্র এীশয়ায় এক নব-চেতনা সুন্টি করিল। চান, পারসা, ভারতবর্ষ, 
জাপান সবই নৈদেশিক প্রভাব ও অধরীনতা হইতে মশস্তলাভের জন্য এক তীব্র আগ্রহ 
দেখা দিল। দাঁক্ষণ-আপফ্রলায় সেই সময়ে ভারতীয়দের প্রাত শ্বেতাঙ্গদেব বর্বরোচিত 
বাবহার ভারতে 'ব্রটিশ কর্তপক্ষের প্রাত তিক্ততা বুদ্ধি কারল । 


এই প্পারাম্থাতির পারপ্রোক্ষিতে লর্ড কার্জন কর্তৃক স্বৈরাচারী শাসননীত-মনৃসরণ 
জনমত সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় ইচ্ছান্‌সারে যে-কোন 
চে বাবস্থা অবলম্বন এবং সবোেপরি অঁহার গন্ধতাপ্ উক্ত জাতপয় 
| আন্দোলনকে আধকত্র শাঁড়সন্চয়ের সুযোগ দান করিল । 'সব্রকারী 
গোপনশয়তার আইন'(0850191 9০০55 8111) ব*ববিদ্যালয়গ:লির উপর সরকারণ নিরন্বণ, 
কলিকাতা কর্পোরেশনের সরকারী 'নয়ন্ণে বাদ্ধ এবং সর্বোপার ভারতীয়দের সততা 
সম্পকে তাঁহার কঠশীস্ত এক দারুণ বিক্ষোভের সূন্টি কারয়াহল । 
এমন সময়ে কার্জন শাসনকাযের সাবধার অজ.হাতে বাংলাদেশের 
একাংশ বিচ্ছিন্ন কাঁরয়া 'ইস্টার্ণ বেঙ্গল ও আসাম” নামক প্রদেশাটি গঠন করিলে এক প্রবল 
আন্দোলনের সূচনা হইল । সমগ্র বাংলাদেশে এক দারূণ আলোড়নের সৃষ্টি হইল। 
রাম্টরগূরু সরেন্দ্রণাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার সর্বঘ আন্দোলনের সৃষ্টি হইল । 
ত্রাশ:সামগ্রী বয়কট করা হইল । স্কুল-কলেঞ্জের ছা্রবন্দ এই আন্দোলনে যোগদান 
কাঁরল'। বদেশশ সামগ্রণ বিক্ুগ-নিবারণ এবং বিলাতী সামগ্রী একান্ত করিয়া উহাতে 
মশ্নিসংযোগ কারবার কার্যে তদানীন্তন ছাত্রসমাজ অগ্রণী ছিল। স্বদেশ দ্রিনিসপন্র 


বালগঙ্গাধর 'তলকের 
অবদান 


বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন 


এবং বিলাতা বয়কট করা সেই হের গাত৭য অংগ্ষেরেমোর বাবার ধরি রঃ 
রি 'চহদেশধ পোল্দাঙন। জানত অধাজ, ভিতর রগ টল 
্র্ধাবোধ বা আনান শাল তর দ্ধ তারি ভা শত নাত 
শর্তিশালণ কারয়া তুঁলিল |” ঝা বানের বন্দে মা তম সঙ্গ । ললমাতুতার পরত শরযা 
নিবেদনের মহামধ্পরূপ হইয়া 2ইল। এই মাম প্রভাত 
একাঁদকে, যেমন সমগ্র বাঙাল ভাংত এইই ্রমে সমগ্র ভার তব এক 
নব-শাস্ত লাভ করিল, তেএনি অনাদিকে ত্রিটিশ কর্ঠপক্ষের মনে উহা বিষক্িয়ার সি 
করিল। প্রকাশা স্থানে 'বন্দে মাতরম" ধ্বনি করা নিষিদ্ধ হইল । 
শ্তি বহুগুণে বৃদ্ধ পাইল। 


গ্বদেশখ আন্বোজান 


বন্দ মাতরম্‌ মহাম 


ফলে, এই মহাযন্ের 


১৯০৫ প্রীন্টাব্দের বঙ্গ-ভক্গ আন্দোলন সমগ্র ভারতে এক প্রবল আন্দোলনের স্টি 
করিল। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের আপাত উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের ব্যবচ্ছেদ রোধ করা, 
কিন্তু ইহার মূল এবং অভান্তরীণ উদ্দেশা ছিল শত্গুণে ব্যাপক । ভার 
অন্তরে ক্রম'সণ্িত ব্রিটিশ-বিবোধিতা এবং তাহাদের গভপর জাতীরতাবোধ এই আন্দোলনের 

সত্র ধারয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। এই আন্দোলন এক অভুত 


আভুতপর্ব জ্ঞাতাঁষ _ এ এক অভতি 
ক পুব নব-চেতনায় সমগ্র ভাব হপাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। 


সমগ্র দেশে জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত ঘুখে মুখে গীত হইত লাগিল । 
লবী্দ্রনাথ ঠাকুর, বর্গনীকান্ত সেন এবং আরও অসংখা রচণরতার বত গান বিশেষভাবে 


বাংলাদেশের শহব-নগব ও গ্রামাঞ্চলে হইয়া পঁড়ল। িঃপনচন্দ্ 
৬ ৮ লীল তা ০ 

র পালের জবা লাম হা বাগালি।ন অন্তবে লিছোহ-লহ্দ জবালা ইক 

তুলতে লাগল । পাশ্চাতভা শিকায় শিক্ষিত পান্চাতা পোশাক-প ঙ্ছদধারী বাংকুজ্গ 

শ ০ রি টন ভি সি 

'বদেশী পোশাক পরিভাগ কায়া, বাংলার নাবশজানত গৃহস্থা্লর কাজ ফে'লয়া, ছাতপুন্দ 

2 0 2482 
সুল-কলে পাবহাগ করিয়া এএন ছি নহুসংখাক জল এ কাত 


গবদেশ? সঙ্গীত 


রি স্ নখ) [তে 1 তাহা একে 
£ /৫ লাম না র্‌ তি টু ১৯ পপ আরা পচ আগ ্ৈ রি | 
আনি 'নবাপিভ্ার জহাযা লগা এ ত,শন শন ঝাঁসাইয়া পাডলন। 
মন্পো এ লিক ০৬৬১১, রা 
শম্প্রা্ত মসলমান পালার ভাঙা অস্ত লন ল, লিভ ৮ শিট 
জা, চার শি ঙ তে হি 
শা” অর 8 


৬ 
ও এই আাত্পোলনে যোগদান ও 


সসলমনদের হনন্পান গত লভ। প্র 
আন্দোলনের 


ঠ 


01 051 


€ ম্ 
সত পাটা ৮০ সুজা পি ক কপ কাশি 
“পপিনার় ছেহ।এ তাগ্লডর 


114 কাপচড়র কল: ব্যাঙ, ইঈসওরেন্স 


কোম্পানি, সাযানেব কারখানা, ওষযধের আরখানা প্রত হা'সত হইল। শিননাথ শাসু 
প্ল গত “বক্তা পাশা ০৫ অতিডান 2শাত ৫ ০ পাশ রি 
শুবাধ মম, লানশপতমাহন (সন্ত আগাষ প্রফঞুল্রগন্দ রাখ গা াহাহন পাস। অমবনৰ- 


কমার দওড, কফওুনার মর প্রভাতি বাংলার চিব্সস্মরণস্ট্র মণস'ষগণ এই জান্দোলনে অংশ 
গ্রহণ কারলেন। জানায় শিক্ষাদানের বাবস্থারও ৪ হইল না। 'নাশনাল 
রা কাঠাব্সল অব এত,কেশন (১১40১141০৩০ 0৫ 810৩8007) 

সনে এ? সংস্থা হ্থাপন কারয়া উহার উপর জাতীয় শিক্ষাপ্রসারের 
ভার অর্পণ করা হইল। ন্যাশনাল মেডষ্যাল কলেজ, যাদবপুর এজ্নীয়ারিং কলেজ, 
ফেডারেশন হল, বেঙ্গল কৌমিক্যাল প্রন্ততি প্রাতঘ্ঠান এই আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবেই 


গাড়য়া উঠিল । মুক্ন্দ দাস তাঁহার দেশাত্মবোধক গানে বাংলার বিশেষভাবে প্ববঙ্গের 


৩২০ ভারতের ইতিহাসকথা 


শহর ও গ্রামের জনগণকে মাতাইয়া তুলিলেন। ( বঙ্গ-ভঙ্গ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 
৩০৫-৩০৮ পৃড্ঠা দ্রষ্টব্য )। 

বৃটিশ সরকার এই আন্দোলন দমন কারবার চেষ্টায় যথেষ্ট অত্যাচার করিতে ঘটি 

করলেন না। কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত । তিলক, 'বাঁপন পাল, লাজপৎ রায় ও 

অরবিন্দ ঘোষ কংগ্রেসের নরমপম্থীদের প্রাতপক্ষ হিসাবে দণ্ডায়মান হইলেন । তীহারা 

চরমপন্থী দল হিসাবে পরিঁচাত লাভ কারলেন । আবেদন-নিবেদন 

19485 নীতি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কাকির প্রাত- 

আদর্শ বালয়া গহণত দ্বন্দিবতায় অবতীর্ণ হইতে চাহিলেন । ১৯০৬ গ্রীম্টাব্দে কীলকাতা 

আঁধবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্য" প্রকাশ্য বিরোধ দেখা 

দিল। চরমপাঁন্খগণ স্বরাজ (5০1780%.) লাভ কংগ্রেসের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ 

কারলেন। প্রোসডেন্ট দাদাভাই নৌরোজীর ব্যান্তগত চেষ্টায় চরমপন্থীদের প্রকাশ্য 

[বরোধের উপশম ঘঁটিল এবং “স্বরাজ-লাভ কংগ্রেসের আদর্শ 

সুরাট কংগ্রেস ৯৯৯০৭) হিসাবে গৃহশত হইল । পরবংসর সুরাট আঁধবেশনে নরম ও 

রা চরমপন্থীদের [বিরোধিতা চরমে পৌোছিলে নরমপন্থিগণই প্রাধান্য 

লাভ করিলেন। কিন্তু চরমপাঁন্থগণ ইহাতেই পরাজয় স্বীকার 

কাঁরলেন না। ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায়ের “সন্ধ্যা” পাণ্রকা, বিপিন পালের “বন্দে মাতরমঃ 

(শ্রীমরাবন্দ এই পাণ্রকার সম্পাদনার ভার লইয়াছিলেন ), মনোরঞ্জন 

চরমপন্থী মতবাদের. গৃহঠাকুরতার 'নিবশস্তি* এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের “যুগান্তর' 


রি চরমপম্থীদের ভাবধারায় সমগ্র বাংলা তথা ভারতের যুৃব-সম্প্রদায়কে 
উদবুদ্ধ কাঁরয়া তুলিল। সেই সময় 'অনুশীলন সাঁমতি' নামে প্রতিষ্ঠানও শ্থাপিত 
হইয়াছিল । 


১৯০৭-০৮ থ্রীষ্টাব্দে চরমপন্থীদের উপর সরকারের কোপদম্টি পতিত হওয়ায় এই 
দলের নেতৃবর্গের অনেককেই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল । 
'বাঁপন পাল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রহ্ধবান্ধব উপাধ্যায় প্রভ্ভীতিকে কারা- 
দণ্ডে দাণ্ডত করা হইল । অরবিন্দ ঘোষ অবশ্য বিচারে খালাস 
পাইলেন । সরকার-ীবরোধী সভাসাঁমাত নাঁষ্ধকরণ, স্বদেশশ আন্দোলনের সমর্থকদের 
উপর পাইকারণশ হারে জাঁরমানা, চরমপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত পল্লিকাগুলিকে নানা 
অজ্‌হাতে দমন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবদ্থা অবলম্বনে সরকার ঘাট করিলেন না। 

সরকারী দমননীতি যতই কঠোর হইয়া উঠিতে লাগিল, বাঙালী যুব-সম্প্রদায়ের 
রাশ দমননীতা_. ব্রাটিশ-বিরোধিতাও তত্ই প্রবলতর ও দঢ়তর হইতে লাগিল। 
সন্মাসবাদের উদ্ভব কঠোর দমন-নীতিতে অতিষ্ঠ হইয়া বাঙালশী যুব-সম্প্রদায় সন্তাস 
বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল । 

সংগ্রামশখল জাতীয়তাবাদ (10111102176 81100581191) ) 8 ভারতের জাতীয় 
সংগ্রামী জাতীয়তা. কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পূর্ব হইতেই সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের সূচনা 
বাদের মূল ভিত্তি হইয়াছিল। ইহা ভারতের সনাতন ধর্ম, ইতিহাস-এতিহোর প্রাত 
শ্রদ্ধা, ভারতের অর্থনৈতিক পুনরংজ্জীবন এবং ব্রিটিশ শাসন 
হইতে মুস্তি এই কয়েকটি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাংলা, মহারাম্্র, পাঞ্জাব 


চরমপন্থীদের উপর 
সরকারী আকোশ 


জাগ্রত ভারত ৩২১ 


__এই তিনাট অগ্চলকে কেন্দ্ু করিয়াই সংগ্রামণ জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘাটয়াছল এবং 
ক্রমে ইহা ভারতের অপরাপর অণ্ুলেও বিষ্ঞার লাভ কারয়াছিল । 


সংগ্রামী বা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের সূচনা হয় বাসুদেব বলবন্ত ফাদকের 
ত্রিটিশ-বিরোধণ চেষ্টায় । পশ্চিম-ভারতে ১৮৭৬-৭৭ প্রশষ্টাব্দে এক ব্যাপক দ্র্ভক্ষ দেখা 
দেয়। দুভিক্ষ-প্রপীড়িত জনসাধারণের অশেষ ক্রেশ দেখিয়া ফাদকের অন্তরে এই 
ধারণাই বদ্ধমূল হইরাছিল যে, এই দংদ্'শার মূল কারণ হইল ভারতের পরাধীনতা | 
স্বাভাবিকভাবহে ফাদকে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য কৃত- 


88:56 ক সংকল্প হইলেন । কিন্তু সেজন্য যে-সংগ্রাম চালাইতে হইবে তাহার 
85 ব্যয় সংকুলানের উদ্দেশ্যে তিনি রাজনোতিক ডাকাত শুরু করিলেন । 
প্রথম শহণদ অর্থ স্ণর করিয়া তান গোপনে একশত জনের এক সশস্ত্র বাহিনী 


গাঁড়য়া তুলেলেন। কিন্তু তাঁহার কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকার 
জানিতে পারিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল । বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর 
হইল। কিন্তু ব্রিটিশের কারাগারে তান আবদ্ধ থাকতে চাহলেন না। স্বেচ্ছায় 
থাদা গ্রহণ ত্যাগ কারয়া তিনি আত্মাহ-তি দিলেন । অঁহার আত্মা ব্রিটিশ কারাগার হইতে 
মুস্ত হইযা ভারত-ইীতিহাসে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রামী শহীদ হিসাবে অমর হইয়া রহিল । 
সেই সময়ে মহার্রাজ্ট্ে ফাদকের সশস্্ বাহিনী ভিন্ন অপরাপর গোপন সামাতি ইতালির 
কাবোনারী নামক বিস্লবী সমিতির অনুকরণে ভারতের অপরাপর অঞ্চলে গাঁড়য়া 
উঠিয়াছল। ফাদ্‌কের গোপন সশস্ত্র বাহনী অবশ্য এগুলির মধো সর্বপ্রথম ছিল। 


পরবতর্খ দীর্ঘকাল সংগ্রামী জাতীয়তাবাপণের কোন সাক্রিয় কার্যকলাপ তেমন কিছ 
ছিল না। ১৮৯৩ প্রশন্টাব্দে পুনরায় মহারান্দ্রেই সংগ্রাম জাতীয়তাবাদের প্রকাশ আমরা 
দেখিতে পাই । বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রের অনাতম প্রধান 
তিলক কতৃক গণপাঁতি ধমপঁয় উৎসব গণপাঁতি উপাসনাকে এক রাজনোতিক উৎসবে পরিণত 
উংসব এক বাজনৌতিক 
উৎসব রপান্তরিত. করিলেন । এই উৎসবের সূত্র ধারয়া মেলা, শোভাযাত্রা, বন্তৃতা সব 
? কিছুর মাধ্যমে জনসাধারণের অন্তরে ছেশাত্মবোধ, শারীরিক শস্তি 
সঞ্চয়, নিয়মানুবার্ততা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তার কথা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইল। এক 
বিপুল উৎসাহ সর্ঘ পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু তিলকের শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান 
গণপাঁত উৎসব অপেক্ষা বহুগুণে বেশি সংগ্রামী জাতীয়তাবোধ জনসাধারণের মনে 
জাগাইয়া তুলিল। তিলক তাঁহার “কেশরণী* পন্রিকায় মহারাম্ট্রের স্বাধীনতা এবং 
হন্দহধর্ম রক্ষার জনা শিবাজীর অবদানের ইতিহাস উল্লেখ কারয়া 
[শবাজ্ী উৎসংবব 
মাধামে মাবাঠা জাতি শিবাজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা চ্জাপন করেন (১৮৯৫ )। রায়গড়ে 
সংগ্রামী জাতীয়তা. শিবাজীর সমাধি সৌধের সংস্কার সাধন করিয়া শিবাজীর প্রতি 
বোধে উদকুদ্ধ মহারাম্দ্রের জনসাধারণের মনে শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলেন । এ বৎসরই 
সর্বপ্রথম শিবাজণী উৎমব পালিত হয় । এই উৎসবে বস্তুতাদানের 
[শবাজ ও স্বরাজ র রে 
আঁভত্ন এবং সমার্থক কালে তিলক শিবাজী কর্তৃক আফজ্জল খাঁ'র হত্যা যাস্ত-তকের 
বারা সমর্থন করেন এবং দেশ রক্ষার জন্য এইরূপ কার্যকলাপ 


নিচ্দনীয় নহে এই ধারণার সৃষ্টি করেন। তিলক শিবাজী উৎসবের মাধামে 'শবাজীকে 


৩২২ ভারতের ইতিহাসকথা 


স্বরাজ অর্থাৎ স্বাধশনতার প্রতীক হিসাবে চিহত করেন। শিবাজী ও স্বরাজ 
জনসাধারণের কাছে সমার্থক বলিয়া বিবেচিত হয় ৷ 


1তলকের চেষ্টায় যখন মহারাস্ট্রের জনসাধারণ সংগ্রামী জাতীয়তাবোধে উদবহদ্ধ 
ও উৎসাহিত সেই সময়ে পুণায় গ্লেগ মহামারশীর্‌পে দেখা দেয় । ইংরাজ কর্মচারীরা 
প্লেগ প্রতিরোধ ও  স্লেগ প্রীতরোধ কাঁরতে গিয়া প্রত্যেক বাড়ীতে স্লেগে আক্রান্ত 
প্রীতষেধের অজ্‌হাতে কোন ব্যন্তি আছে কিনা দোঁখতে এবং প্রাতষেধক ব্যবস্থা প্রয়োগ 
সামারক বাহনীর করিতে সামরিক বাহনীর সাহায্য গ্রহণ করেন। সামারক বাহনীর 
্যাজাতির প্রাত লোকেরা শ্লেগ প্রাতরোধ ও প্রাতষেধের অজুহাতে লোকের 
অশালণন ব্যবহার ্ 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকের প্রীতি অশালীন ব্যবহার শুরু 
কারলে বালকৃষ্জ চাপেকার ও দামোদর চাপেকার নামে দই ভ্রাতা পুণার কালেক্টর 'মঃ 
র্যাপ্ড এবং সামারক বাহিনীর লেফটেনাশ্ট আয়াস্ট্কে হত্যা 
উস করেন। র্যাপ্ড্‌ ছিলেন স্লেগ প্রাতরোধ কমিটির প্রোসিডেপ্ট্‌। 
্রাতা দুইজনের ফাঁস তাঁহারই আদেশে সেনাবাহিনীর লোকেরা প্রত্যেক বাড়ীতে প্রবেশ 
কারয়া নানাপ্রকার অত্যাচার ও স্পীলোকের প্রাত অশালশনতার চরম 
কাঁরতোছল ৷ বিচারে চাপেকার ভ্রাতাদের ফাঁস হয় (১৮৯৮ )। 


১৮৯৬ শ্রীণম্টাব্দে 'শিবাজশী উৎসবের সূচনার পর হইতে প্রত বংসর এই উৎসব পালন 
করা হইতোঁছল । ১৮৯৭ শ্রীম্টাব্দে 'শিবাজী উৎসব যোঁদন অন্ষ্ঠত হইল তাহার পর 
পরানের দিন র্যাপ্ড্‌ ও আয়ার্ট্ট সাহেবের হত্যাকাণ্ড ঘটে । এজন্য শিবাজা 

উৎসব এবং উৎসবের উদ্যো্তা 'তিলককে দায়ী করা হইল । 'তিলককে 
গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার বিচার করা হইল ।॥ 'বিচারে তাঁহার ১৮ মাস কারাদণ্ড হইল । 

৫৮-০1-০০৯৭ টু ০০৮৮৯৬৭ 

তাঁহাদের ধরাইয প্রচুর পুরস্কার পাইঃ । চাপেকারদের 
0755 তৃতীয় ভ্রাতা বাসুদেব চাপেকার ড্রাভিড্‌ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করিয়া 
ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন ( ১৮৯৯ )। 

পাশ্চম-ভারতও সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিল না। ঠাকুর সাহেব 
নামে এক রাজপৃত আঁভজাত ব্যান্তর নেতৃত্বে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীদের এক গোপন 

সামাতি গঠন করা হইয়াছিল। এই ঠাকুর সাহেবের সান্নিধ্যে 
পা্চম-ভারতে সংগ্রামী আসিয়া অরবিন্দ ঘোষ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধমে ব্রিটিশ শাসনের 
স্পা অবসান ঘটাইবার আদর্শে উদ্‌বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সেই 

সময়ে বরোদা কলেজে উপাধ্যক্ষ ছিলেন। 

এদিকে ১১০০ ধ্রধম্টাব্দে দামোদর সাভারকার নাসিকে মিন্রমেলা নামে একটি সামাতি 
গ্থাপন করেন । আজীবন সংগ্রামী সাভারকার 'মন্রমেলার সদস্যবর্গকে সশস্্ সংগ্রামের 
মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চেস্টা করিতে শিক্ষা 'দিয়াছিলেন । এই শমন্রমেলা'ই 
কয়েক বৎসর পর ( ৯৯০৪). 'অভিনব ভারত” নামে নামাম্তরিত হয়। তিনি ইতালির 
'ইক্য ও স্বাধশনতা আন্দোলনের প্রধান পাঁথকৎ জোসেফ: ম্যাংসানির ইয়ং ইতালির 
অনুকরণে 'আঁভনব ভারত' নাম দিয়াছলেন । 


জাগ্রত ভারত ৩২৩ 


মধাপ্রদেশেও সশস্ বিশ্লব প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছিল । সেখানে “আর্ধবাধ্ধব সমাজ' 
নামে এক বিশ্লবী সংস্থা স্থাপিত হয় । এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল 
2 ক্ষুদু ক্ষুদ্র দলে বিভন্ত হাজার হাজার সৈনা সংগ্রহ কারয়া উপযুত্ত 
সামাতি গঠন সমরে ভারতবর্ষ হইতে 'ব্রিটিশদের তাড়াইবার ব্যবস্থা করা । এই 
বিপ্লবী সংস্থার কার্যকলাপ সম্পর্কে অবশা পরে কোন কিছু আর 
জানা যায় নাই । 

বিস্লবের সর্বাধিক উর্বর ক্ষেত্র ছিল বাংল।। বাংলার বিষ্লবী সাঁমাতি ব্যারিস্টার 
পি. মিত্রের নেতৃত্বাধীনে স্থাপিত হর । এই সাঁমাতর নাম দেওয়া হয় “অনুশীলন 
ূ সামতি' । বরোদা কলেজের উপাধ্ক্ষরূপে কর্মরত অবস্থায় অরবিন্দ 
রে নক ঘোষ ঠাকুর সাহেবের বিদ্লবী ভাবধারায় উদবচ্ধ হইয়া উঠেন। 
অনুশীলন সামীত. 'তাঁন বাওকমচন্দ্রের আনন্দমঠে উীল্লাখত ভবানী মান্দরের ও সম্তান 
দলের আদর্শে গভীরভাবে অন-প্রাণত ছিলেন । তিন বাংলাদেশে 
এ ধরনের গোপন বিস্লবী সামতি স্থাপন করিয়া বাঙালীর ব্রিটশ-বিরৌধশ, 
স্বাধীনতাকামী আন্দোলনকে বিপ্লবী সংগ্রামের পথে চালিত কাঁরতে চাহিয়াছলেন। 
এই উদ্দেশ্যে তান তাঁহার প্রভাব খাটাইয়া যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বতী্নাথ নামে জনৈক বাঙালীকে বরোদার সেনাবাহনীতে যোগদানের 
বন্দ্যোপাধাায় রব 
সুযোগ করিয়া 'দিয়াছিলেন ৷ যতীন্্রনাথ সেনাবাহিনধর রীতি 
অনুযায়ী সামরিক ীশক্ষা শেষে সেনাবাহনী হইতে পদত্যাগ করিলেন। অরাবন্দ 
দেহচচশাব অন্তরালে ঘোষ তাঁহাকে বদ্লবী গোপন সামাতি চ্থাপনের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় 
[বিস্লবী কার্যকলাপের প্রেরণ কাঁরলেন ৷ যতীন্দ্রনাথের গোপন সাঁমাত অবশ্য শেষ 
পরস্তত পর্যন্ত অনুশীলন সামাতর সঙ্গে সংযুস্ত হইয়া পড়ে। আপাত- 
দৃষ্টিতে অনুশীলন সাঁমতি দেহচর্চার উদ্দেশ্যে লাঠিখেলা, কুম্ভ, কুচকাওয়াজ, 
ছোরাখেলা প্রভৃতি করিত। কিন্তু এই সবের পশ্চাতে বিস্লবী সংগঠন, বিশ্লবী 

কাধকলাপ এবং সেজন্য মানাসক দৃঢ়তা ও নিভর্শকতার প্রশিক্ষণ গোপনে চলিতোঁছল । 
বিজ্লবী সংগঠনকে শান্তশালী কারয়া তুলতে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তেমন 
সাফলা অর্জন কারতে পারেন নাই। অরাঁবন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার সেই সময়ে 
৬... অনুশীলন সামাততে যোগদান করেন। অল্পাঁদনের মধ্যেই 
2 রা যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রের মধ্যে মতান্তর ঘটায় অরাঁবন্দকে সেই বিবাদ 
্‌ মিটাইতে কলিকাতা আসিতে হইয়াছিল। অরাবন্দ অনুশখলন 
সামীতর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চাললেন এবং ইহার বায়ভার প্রধানত তানই 
বহন কারতেন। চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট হইতেও অনূশীলন সামাত যথেষ্ট পাঁরমাণে 
অর্থ সাহায্য পাইয়াছিল ৭ এইভাবে অরাঁবন্দের আগ্রহে বাংলার বিষ্লবশী সামাত ক্রমেই 
আধক হইতে আধক্কতর শান্ত সয় যেমন করিতে লাগল, তেমন উহার সংগঠনও ক্লমেই 
টানা বাংলার বিভিন্ন অংশে গাঁড়য়া উাঠয়াছিল। এই রা বাভত্র 
সা্মিততে যোগদান. শাখার মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য অরাঁবজ্দ স্বয়ং বাভম্র শ্থানে 
শিয়াছলেন। ১৯০৫ শ্রীন্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রীতরোধ আন্দোলনের 
সময় হইতে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশে আরও শান্ত সম্চ্দপ করে। ১৯০৬ 


৩২৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রীন্টাব্দে অরবিন্দ কলিকাতা জাতাঁয় কলেজের অধাক্ষ-পদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিয়া 
অনুশীলন সামাতর সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংযস্ত হইলে বাংলার সংগ্রামী বিশ্লববাদ এক 
অদম্য শান্ত অর্জন কাঁরতে থাকে । 


ধাষ্টাব্দের বিপ্লবী সন্াসবাদ (775০1001ঞা্ড 161071822 ) 5 
কা্'করগ ১৯০৫ শ্রীম্টাব্দে লর্ড কাজ'ন তাঁহার বঙ্গ-ভঙ্গ পরিল্পনা কার্যকর” 
হইলে তদানন্তন করিলে বিশ্লবী সন্ত্রাসের প্রস্তুতি পূর্ণেদ্মে চলিতে লাগিল । 
নেতৃবর্গের বাপ্মতার তিলক, লালা লাজপং রায়, অরবিন্দ, বিপিন পাল প্রভৃতি তদানীন্তন 
সমাসের কাজ উৎসাহিত নেতৃবৃন্দের আঁ্নক্ষরা বাণ্মিতায় ভারতের 'বাভন্নাংশে বিশ্লবী 
সম্লাসের কার্যকলাপ আঁধকতর উৎসাহিত হইল । 

স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং জনসাধারণ কর্তৃক এই আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত 
সমর্থন ব্রিটিশ শাসকদের ভাঁতির সাৃন্টি কারলে তাহারা সবশন্তি দিয়া এই আন্দোলন 
ওভারে বন করন লাগিলেন । যুবসমাজ, বিশেষভাবে ছাব্রসমাজের 
স্বদেশী আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানে ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গাঁণলেন । 
হইতে বাচ্ছন্ন করবার যুব ও ছান্সমাজকে স্বদেশী আন্দোলনের কম“সূচ রূপায়ণের 
জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাজ হইতে বাচ্ছ্ন করিবার উদ্দেশো তাহাদের পক্ষে কোন 
দমন-নীতর আশ্রয়  সভাসামতিতে যোগদান, বিলাতী সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের বিরুদ্ধে 
দিকোঁটং করা, এমন কি “বন্দে মাতরম্‌” ধ্বনি দেওয়া অপরাধ বলিয়া গণা করা হইল। 
িন্তু বাঙালী যুব ও ছাত্রসমাজ ব্রিটিশ সরকারের শল্তি ও শান্ভি দানের ক্ষমতা সম্পূর্ণ 
রূপে উপেক্ষা করিয়া স্বদেশী আন্দোলনকে সাফল্যের দিকে আগাইয়া দিতে লাগিল । 
বাংলা ব্যবচ্ছেদ তাহারা মায়ের অঙ্গচ্ছেদের মতই মমর্তুদ ও অসহনীয় বলিয়া মনে 
করিল। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধের জন্য তাহারা তখন জীবনমরণ পণ করিয়া স্বদেশখ 
আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পাঁড়য়াছে । 

বাঙালী যুব, ছাত্র তথা সমগ্র জাতি যখন এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবোধে উদবৃদ্ধ 
বারশাল প্রাদেশিক হইয়া বঙ্গ-ভঙ্গ রোধের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতোছল সেই 
কনফারেন্সে সময়ে বরিশাল প্রাদেশিক কনফারেন্সে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দের 
নেতৃবৃন্দের উপর উপর সরকারের আদেশে পুলিস বাহিনী নির্মম অত্যাচার করিল 
প্থলিসী অত্যাচার  (১১০৬)। এই ঘটনা সমগ্র বাঙালী জাতির মনে বিশেষভাবে 
বস্লব সম্পমাসবাদীদের মনে এক প্রাতিশোধ-স্পৃহার উদ্রেক করিল । 

এদিকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব স্বদেশশ আন্দোলনে 

সিডেস্সা অংশগ্রহণকারীদের লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দিতে লাগিলে বিশ্লবখ 
[িংসফোর্ড রর যুবকদের মনে প্রতিহিংসা গ্রহণের মানাসকতা আরও বাদ্ধ পাইল। 
দমনমূলক অত্যাচার এই সময়ে কিংসফোডের এজলাসে সুশশল না্গে জনৈক কিশোর 
বন্দে মাতরম্‌* ধান 'দিলে িংসফোর্ড সাহেব তাহাকে পনর ঘা 

বেত মাঁরবার অ।দেশ দিলেন। অল্প বয়সী কিশোর সুশীলের উপর নির্মম শাচ্চি 
কিশোর সৃশীল বিশ্লবীদের ধৈর্যের সীমা আতক্রম করিল। কিংসফোর্ড 
সেনের নির্মম দণ্ড সাহেবকে হত্যা করা ভাঁহারা "তাহাদের কর্মসূচীর প্রথম কাজ 
হিসাৰে গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল আগে অনুশীলন সমিতির 


জাগ্রত ভারত ৩২ 


গোপন কর্মকেন্দ্র সেই সময়কার “যুগান্তর” পর্িকা আঁফস হইতে মুরারিপুকুরের এক 
বাগানবাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। অরাঁবন্দ জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ 
হর করিয়া কলিকাতা চলিয়া আসবার পর মুরারিপুকুর বাগানবাড়ীর 
কর্মচা গ্রহণ গোপন বিস্লবী কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া চলিলেন। 

মুরারিপ-কুরের বাগানবাড়ীর গোপন কর্মকেন্দের সাহত বাংলার 
'বিভি্ অন্জলে বি্লবী সমাতিগুলির যোগাযোগ ?ল। রাসাবহারী বসু, কানাইলাল 
দত, যতীন্দ্রনাথ ম*্খোপাধায় ( বাঘা যতীন ) এন অপবাপৰ অনেকে এই গোপন 
বিগ্লণী সন্প্াসবাদী সামাতির সদন্য ছিলেন । নোঁদনীপুর ও ঢাকায় এই নিশ্লবী 
সামার গরুন্ষপূর্ণ শাখা ছল । ঢাকা শাখার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন পালন 
বিহারী দাস। 

[কিংসধ্োর্ভ হত্যার পাঁরকল্পনার কথা 'ব্রাটশ সরকারের গোয়েন্দাদের একেবারে 
অজানা রৃহল না। আহার উপর সম্ভাব্য আক্রমণ এড়াইনার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে 
কিংসদাকে হত্যা মজঃফরপুবে বদলি করা হইল । ীকন্তু তাহাতেও বিঞ্লবীদের 
করিতে মা ভুলবশত কমসূচীর পারবর্তন ঘটিল না। মজঃকরপুরেই কিংসফোর্ডকে 
কেনে।০ সাহেবের স্টী হত্যা করিবার পারকষ্পনা রচিত হইল । ক্ষ-দরাম বস ও প্রফুজ্ল 
বি চাঁকাৎ কিংসফোর্ড হত্যার কাজের জন্য নির্বাচন করা হইল। 
তাহাদিগকে বোমা ৬ পিস্তল দয়া মজঃফরপুরে পাঠান হইল । কিন্তু ভুলবশত তাঁহারা 
ব্যাবিস্টার কেনোডর স্ত্রশ ও কনা যে-গাড়ীতে যাইতোঁছলেন সেই গাড়ীকে কিংসফোর্ড- 


প্রফাল চাঁকব এর গাড়স মনে করিয়া তাহাতে বোমা নিক্ষেপ করেন । ফলে 
আত্মহত্যা ও কেনোডর স্ত্রী ও বন্যা উভয়েই প্রাণ হারান। পলাইয়া যাইবার 


ক্ষদর।মেণ ফস. কালে মোকামা স্টেশনে প্রকুল্ল চাকি ধরা পাঁড়লে তিন নিজে 
গ্রভলবারের গ:লিতে আত্মহত্যা করলেন । ক্ষদরামকে গ্রেপ্তার করা হইল ॥ বিচারে 
তাহশকে ফাঁস দেওয়া হইল (১৯০৮ )। ক্ষুদরামের বয়স সেই 


5: সময়ে ছিল মাত্র ১৯ বংসর । বিচারকালে ভ্াাঁদরামের তেজ্জাস্বতা 
ভর 
মানালি) ও নভাঁকভা, দেশপ্রেম ও দেশসেবার দঢ় প্রা» ঘর পরিচয় দেশবাসী 


পাইল। ক্ষুদিরাম দেশবাসীর অন্তরে এক শ্রদ্ধা ও অমরত্বের 
আসনে ম্ছাপিত হইলেন । সমসামীয়ক ও পরবতর্ঁ কালে ক্দিরামের ফাঁসির উপর 
লোকগাীতি বাংলায় সর্বত্র গীত হইতে লাগিল । 


ক্ষদিরামের কর্মপঞ্থা যে সেই যঘগের বাঙালী জনসাধারণ সমর্থন করিয়াছিল, 
তাহার প্রমাণ ক্ষাদরামের ফাঁসর উপলক্ষে রচিত বহ্‌ লোকগণীত হইতে পাওয়া যায় । 
বান্তগতভাবে কোন ইংরাজের প্রাণনাশের নির্মমর্তার কথা উপলাব্ধি করিলেও ব্রিটিশ 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ভারতবাসীর প্রতিবাদের প্রতশক হিসাবেই সম্মাসবাদী 
কার্যকলাপ তখন সাধারণো সমর্থন লাভ কাঁরয়াছিল। এ বংসরই জুন মাসে 
(২রা জুন, ১৯০৮ ) কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে এন্টি বোমা প্রস্তুতের কারখানা 
আবিহ্কৃত হয় । অরবিন্দ ঘোষ এই ব্যাপারে পৃলিস কত 770” হইলেন | তাঁহাকে 
ছাতকড়া "দয়া এবং কোমরে দাঁড় বাঁধিয়া লইয়া ঘা; 71... অরাবন্দের গ্রেপ্তারের 


ক. বি. ( ২য় খণ্ভ )--৯২ 


৩২৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


সংবাদ সমগ্র বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। 
আলিপ্র বোমার  শ্দধ্য অরবিদ্দ-ই নহেন, মোট ৪৭ জন চরমপন্থী এই সে 
মামলা £ আসামীদের ধরা পাঁড়লেন। আলিপুর বিচারালয়ে অরাবিন্দের বিচার 


598 প্রভৃতি এই মামলায় আসামণ ছিলেন । এই সকল দেশপ্রেমিক 
যুব-সম্প্রদায়ের নিভর্শকতা ও আদর্শ যেকোন জাতির পক্ষেই *লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই।* 
ই'হাদের চরিঘ্রের দড়তা ও দেশাত্মবোধে ইংরাজ বিচারকও ভ্ভহ্ভিত হইয়াছিলেন । তিলক 
তাঁহার 'েশরণ”' পত্রিকায় এই বিচার সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া ব্রিটিশ শাসনের তীর 
নিন্দাবাদ করিলেন । তাঁহাকে গ্রেঞ্চার করিয়া ছয় বংসর নির্বাসন-দণ্ডে দশ্ডিত করা 
হইল। এদিকে আলিপুর বোমার মামলার শুনানী চলিল। তদানীন্তন প্রথ্যাতনামা 
ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবতঁ অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রথম একুশ দনে একুশ 
হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া শেষে অরবিন্দের পক্ষে মামলা-পারচালকদের অর্থের অভাব 
ঘটিলে মোকন্দমাটি পরিত্যাগ করিলেন । তখন চিত্তরঞ্জন দাশ- পরবতর্ঁ কালে দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন, অরাবিন্দের পক্ষ সমর্থন কাঁরয়া বিনা পারিশ্রীমকে চাঁর বংসর ধরিয়া মোকদ্দমা 
চালাইলেন। অবশেষে অরবিন্দ খালাস পাইলেন । বিচারাধীন 
০ অবস্থায় আলিপুর সেপ্ট্রীল জেলে বন্দী থাকাকালীন নরেন্দ্র গোঁসাই 
জ্যাপান্তর রাজসাক্ষী হইবার দঃসাহস করিয়াছিলেন বলিয়া কানাইলাল ও 
সতোন আলিপুর জ্রেলখানার অভ্যম্তরেই নরেন্দ্ুকে গৃলি কয়া 
হতা কারয়াছিলেন । কানাইলাল ও সত্যেনের এজন্য ফাঁসি হইয়াছিল । বিপ্লবীদের 
কোন অবস্থায়ই 'বি*বাসভঙ্গের, অর্থাৎ কোনপ্রকার গোপন তথ্য প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল । 
এজন্য প্রত্যেক বিস্লবীকে এক হাতে গণতা এবং অপর হাতে তরবারি 
জলি লইয়া শপথ গ্রহণ কারতে হইত । নরেন্দ্ু গোঁসাই সেই শপথ লঙ্ঘন; 
কারয়া নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য বিদ্লবীদের গোপন তথ্য প্রকাশ 
কারতে রাজী হইয়াছিলেন । বিস্লবের পথে দেশমাতৃকার সেবায় বি*বাসঘাতকের কোন 
হান মাই একথা প্রমাণ কারবার এবং বিপ্লবীদের গোপন তথ্য যাহাতে ফাঁস না হয় সেজন্য 
কানাই ও সত্যেন নিজেদের জীবন দান করিয়াছিলেন । বারন ঘোষ ও উজ্লাসকর দত্ত 
যাবজ্জীবন দ্বীপাম্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্মাসবাদের ইহাতে অবসান 
ঘটে নাই। হাঁতমধ্যে বাংলার গবর্ণর এর; ফ্রেজ্জার সাহেবকে হত্যার চেষ্টা, পুলিস 
সাব্-ইন্স্পেক্রর নম্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হত্যা, ১৯০৯ শ্রীন্টাব্দে সরকারী উকিল 
আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যা প্রভৃতি সম্পাস যৃগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 


* অরবিন্দ ঘোষের জবানবন্দী ঃ “স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করা যাঁদ অপরাধ হয়, তাহা 
হইলে আম প্রধান অপরাধী । স্বাধীনতার বাপ উচ্চারণ যাদ আইন-বিরৃজ্থ হয়, তাহা হইলে আমি 
দোষীঁ_একথা স্বীকার কার। আমি যাহা করিয়াছ তাহা অস্বীকার কারব কেন? ইহারই জন্য আম 
জীবন ধারণ কারয়াঙ্ছ। স্বাধীনতা আমার জাগরণের 'চিল্তা, আমার নিদ্রার স্ব্ন। ইহাই যাঁদ আমার 
৪৮৬৬৭ আন ১২" আপনারা আমায় কারারুঞ্ধ 

পারেন, কিস্তু আমার এ অপরাধ আমি কিছুতেই স্বীকার করিব না। 


পারেন, শৃঙ্খালত করিতে 
পু পপি 
[ ০০00৫. 


জাগ্নত ভাগত ৩২৭ 


িরীরন৮২৮০০১০৯০০ পুত লি দিল। 
সংবাদপন্লের স্বাধীনতান্নাশ এবং সভা-সামাত দমনের 
চা প্রয়োজনীয় আইন-কানুন পাস করা হইল । 
এ-দিকে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দে;লনে কয়েকজন সন্দ্রা্ত দেশপ্রেমিক মুসলমান যোগদান 
কারলেও তাঁহাদের পশ্চাতে মুসলমান সমাজের ব্যাপক সমর্থন ছিল না। উপরন্তু তাহারা 
অনেকে বাংলা ব্যবচ্ছেদের সমর্থন করিয়া ঢাকা শহনে এক সম্মেলনে প্রজ্ভাব গ্রহণ করিল । 
১৯০৬ প্রীম্টাব্দের ১লা অক্টোবর আগা খাঁ তদানপন্তন ভাইস্রয় লর্ভ মিপ্টোর সহিত 
আগা খাঁ ও সাম্প্রদায়িক সাক্ষাৎ কাঁরয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক শিবাচন দাবি 
যাঁটোয়ারার প্রাতশ্রাতি করিলেন । লর্ড মিণ্টো আগা খাঁর এই দাবি সহানুভূতির সাহত 
বিবেচনা কাঁরবেন বলিয়া প্রাতশ্রত হইলেন। এই সাফল্ো 
অনুপ্রাণিত হইয়া ঢাকার নবাব সালম উল্লাহ্‌ 'মুশিলম লীগ” নামে একট প্রাতিষ্ঠান ম্থাপন 
করিলেন । ইংরাজদের প্রীতি আনুগত্যপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা রাজনৌতক ও অপরাপর 
মিনা আঁধকার আদায় করা-ই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য । স্বভাবতই 
ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতাঁয় রাজনাঁতি ক্ষেত্রে বিভেদ সৃষ্টি 
কারবার লৃযোগ বৃদ্ধি হইল । লর্ড মোরুলি (1401165 )-এর ভাষায় “মৃশ্লিম লগ 
কংগ্রেস-বিব্ধে দেশীয় প্রাতষ্ঠান হিসাবে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল ।, 
শিক্ষা অথবা সম্পান্তর ভিত্তিতে ভোটদানের অধিকার দেওয়া মুসলমান সম্প্রদায় 
হন্দূদের সাহত আঁটয়া উঠিতে পারবে না বিবেচনা করিয়া আগা 
জালা খাঁ মুসলমানদের জন্য পৃথক 'নবচিন দাঁব কারয়াছিলেন। 
সাম্প্রদায়িক নির্বাচদ এইভাবে যেন-দাম্প্রদারিকতার বিষ ছড়ান হইয়াছিল, তাহার কুফল 
১৯০৭ শ্রীন্টাব্দের ইতজ্ঞতঃ বিক্ষিগ্তভাবে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে 
সংঘর্ষে পারলাক্ষিত হয় ৷ যাহা হউক, কংগ্রেসী আন্দোলনের তীব্রতা ও সল্লাসবাদের 
আতঙ্ে ব্রিটিশ সরকার ১৯০৯ প্রীম্টাব্দে 'মোর্লি-মিপ্টো সংস্কার? (2100065-11060 
[২9:00005) প্রবর্তন করিলেন। 


বারীজ্জ্ ঘোষের জবানবন্দী $ “আমই উল্লাসকর ও উপেল্দ্রকে লইয়া বিপ্লবকার্ধ আরম্ভ 
কারয়্াছ। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্কারী আসামশীদের মধ্যে নরেন্দ্র গোঁসাইও আমাদের সঙ্গে 
[ছিল। দেশের লোককে সাহসের সাহত মৃতকে আঁলঙ্গন করিতে শিক্ষা আমরা দিয়াঁছ।” 

উপেম্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানবন্দী ১ “ইংরাজ গবর্ণমেশ্টের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য 
আমিই [বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব কারতাম। আম ছেলেদের......শক্ষা দেই যে, আমাদগকে হৃষ্ধ করিয়া 
স্বাধ।নতা অর্জন কাঁরতে হইবে । দেশময় গৃপ্ত সামাঁত প্রতিষ্ঠা কাঁরয়া আমাদের মত প্রচার কাঁরতে হইবে, 
অস্শস্ম সংগ্রহ কারতে হইবে এবং ঠিক সময় উপাচ্ছৃত হইলে বিদ্রোহ ঘোষণা কারয়া সমরে প্রবৃত্ত হইতে 
হইবে ।...আঁম এসব কথা এজন্য স্বীকার কারলাম যে, নির্দোষ লোক যেন শান্ত না পায়'..আরও বাঁললাম 
এজন) ষে, যাহারা এই কাজ চালাইবে তাহারা ষেন আধকতর সতর্কতার সাহত কাজ কাঁরতে পারে ।* 


উল্লাসকর দত্তের জবানবন্দী £ “ইংরাজ রাজত্বের উচ্ছেদ-সাধন আমার জীবনের ভ্রুত। এই 
ম্াকার্ধ সম্পাদনের জন্য আমি নিজ জীবন 'বিপত্ ক্ারয়া বোমা তৈয়ারী করিয়াছ...বারধীনদা, আমি, 
উপ্পেনদা, ইন্দ্‌, প্রফুল্ল, বিভীত-_ইহারাই প্রকৃত কার্যকারক । আমার এই স্বীকারোন্ত কারবার উদ্দেশ্য 
এই যে, নর্দোষ ব্যাস্ত যেন দাশ্ডিত না হয়।” প্রাউপেল্ুস্দ ভ্টরাচার্য প্রীত, ভারত-প্রুষ শ্রীঅরা ফন্দ, 
১১০--১৯১ পৃচ্ঠা। 


৩২৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


শাসনতান্রিক সংঙ্কার, ১১০৯-১৯১৯ (00718006861018] [361077105, 1909-1919) £ 
মোর্লি ছিলেন তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্‌ স্টেট আর মিশ্টো ছিলেন গবর্ণর- 
জেনারেল । এই আইনের দ্বারা (১) কেন্দ্রীয় আইনসভার সদসা-সংখা বদ্ধি করা 
আইনসভার পরিবর্তন হইয়াছিল। এই সকল সদস্যের মধ্যে মোট ২৮ জনের বোঁশ সরকারী 
কম্চারী হইতে গ্রহণ করা হইবে না। (২) গবর্ণর-জেনারেল্র 
মোচ পাঁচ জন সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন । (৩) ২৭ জন সদস্য নিবাচিত 
হইবেন। (8) প্রাদেশিক আইনসভার সদসা-সংখ্যাও বংদ্ধি করা হইল । কেন্দ্রগয় 
আইনসভার সরকার সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, কল্তু প্রাদেশিক আইনসভার যাহাতে 
নিব্ঘচিত সদস্য সংখ্যাগারষ্ত হইতে পারে সেই বাবস্থা করা হইরাছিল। (৫) এই 
আইন দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে সদসা নিবচিনের আঁধকার দান করা 
হইয়াছিল 
নবগাঠত আইনসভাগনীলকে বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করিবার ও প্রন্তাব আনয়নের 


বর আঁধকার, দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করিবার 
মতা এবং সে-বিষয়ে সপাঁরশমূলক প্রস্তাব পাস কারবার ক্ষমতা দেওয়া 


হইয়াছল। কিন্তু সরকার এইর্‌প প্রস্তাবের যে-কোনাঁট অগ্রাহা 
করিতে পারিতেন। দেশীয় রাজ্য, সামারক বিভাগ, বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি কয়েকটি 
বিষয়ে আইনসভা কোনরুপ প্রন্ভাব আনিতে পারিতেন না। 
১৯০৯ খান্টাব্দের ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে শাসনতান্লিক সংস্কার ভারতীয়দের দাঁব 
সংস্কার ভারতবাসীদের মিটাইতে পারল না। শাসন-সংক্রান্ত শ্রকৃত ক্ষমতা তখনও ইংলন্ডের 
রা কর্তৃপক্ষের হচ্ছেই রহিয়া গেল। কিন্তু তাহাতে পূে'কার অবস্থার 
যে সামানা পাঁরবর্তন ঘটিয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে সংস্কার দাবি পুনরায় ব্যাপকভাবে দেখা দিল । কংগ্রেস 
এবং মশ্লম লীগ যুগ্মভাবে সংস্কার দাবি করিয়া এক প্রন্ভাব-পরর সরকারের নিকট পেশ 
রি কার । গোখলে স্বয়ং একখান প্রন্তাব-পন্র পেশ কাঁরলেন। 
ব্যাপক সংদ্কার দাব' যুদ্ধের শেষ ভাগে ভারতবাসীর দাঁব উপেক্ষা করা চলিবে না 
বিবেচনা কারয়া তদানীন্তন সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ মণ্টাগু 
(টা: 10009606 ) ১৯১৭ খ্রীন্টাব্দের আগস্ট মাসের ২০শে তারিথে কমন্স সভায় 
ঘোষণা করিলেন ষে, পত্রাটশ সাম্রাজ্যের অন্তভুন্ত থাকিয়া ভারতবাসধ যাহাতে দায়ত্ব- 
নর মূলক স্বায়ত্তশাসনের আঁধকার লাভ কাঁরতে সক্ষম হয়, সেই 
ঘোষণা উদ্দেশ্যে ক্লমেই আঁধক হইতে আঁধিকতর সংখাক ভারতবাসীকে শাসন- 
ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার নণতি 
[ব্রাটশ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন ।”* এ বংসরই 'ডিস্ম্বের মাসে কংগ্রেসের কলিকাতা 
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আঁধিবেশনে চরমপন্থাঁ দল প্রাধানা লাভ কারল। দেশবথ্ধ্‌ চিন্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কংগ্রেস 
পূর্ণ স্বরাজের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল । 
সেক্রেটারী মণ্টাগ এঁ বৎসরেরই শেষ ভাগে ভারতবর্ষের জনমত সম্পর্কে একটি 
সস্পম্ট ধারণা লাভের উদ্দেশো এদেশে আসলেন । ভারতবর্ষে শাসনতান্লিক 
সংস্কারের সুপারিশ করিয়া তান এবং তদানীন্তন গবণর-জেনারেল ও ভাইস্রয় 
টার রা রাড যে-রিপোর্ট পেশ করিয়াছলেন, উহা প্টাগু- 
বিপো্ট (১১১৮). চেমৃুসফোর্ড বিপোরট? নামে পারাচত (১৯১৮) | এই রিপোর্টের 
উপর 1ভন্তি কাঁরয়া ১৯১৯ খরম্টাব্দের শাসনতাঁন্ত্িক সংস্কার আইন 
পাস করা হইল । এই সংস্কার মাইন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কার্যকরী কবা হইল । 
১৯১৯ প্রশষ্টাব্দের সংস্কার আইন ( 7610-15 ০01 1919) £ ১৯১৯ প্রীষ্টাব্দের 
সংস্কার কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব মোটামুটিভাবে বণ্টন কায়া 
দিল। দেশরক্ষা, পররাশ্ট্র-বিভাগ, পাঁরবহন, ডাক-বভাগ প্রভাত সর্বভারতীয় গবময়- 
কা, গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধধনে রাহল। প্রাদেশিক সরকার 
পাকার বিচার, জেল, শিক্ষা স্বাস্ছা, সেচ, বনাবভাগ, রাজস্ব, জ্ানীয় 
স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হইল | কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক 
সরকারের আয়ও দায়িত্বের অনপাতে বণ্টন কারয়া দেওয়া হইল । কেন্দ্রীয় সরকার 
সম্পর্ণভাবে ভাইস্রয় ও তাঁহার কার্যনিবাহক সভার ( চ8০০০0৬০ 0০01] ) অধশ্ন 
রাহল। কেন্দ্রীয় আইনসভাব নিকট ভাইসূরয় বা তাঁহার কাষীনর্বাহক সভা দাহ 
ছিলেন না। তাঁহারা সেক্রেটারী অব্‌ স্টেটের মাধামে ব্রিটিশ 
ক পার্লামেশ্টের নিকট দায়শ,ছিলেন। প্রাদোশক শাসনব্যবস্থা এক 
দৈবতশাসনের (1019101)5 ) প্রচলন করা হইয়াছল । গবর্ণর ও 
তাঁহার কার্ধীনর্বাহক সভা শান্তিশৃঙ্খলা প্রভৃতি গররত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে গবর্ণব- 
জেনারেল ও তাঁহার কার্যনির্বাহক সভার নিকট দায়ী ছিলেন ৷ শিক্ষা, স্বাস্থ, শ্থানীয় 
শা 05তিা৩৫ 50৮- স্যারশাসন প্রন্থীত বিষযাগুলি, যাহা ভাবতীর মলিবগের গে 
৮ থাকিলেও ব্রিটিশ স্বার্থের কোন ইতরাবশেষ হইত না, সেগৃঁলর ভাব 
19015+ 4২ 46561৬94 
5৯1০০0$' নির্বাচিত সদসাদের মধা হইতে নিযুক্ত মন্তীদের হাস্ভ দেওয়া 
হইয়াছিল । এগুলিকে হস্ভান্তরিত বিষয়সমৃহ বা 77275157652 
9851805 বলা হইল । অপরাপর বিষয়গুলি সংরক্ষিত বিষয়সমূহ বা 7২৮5৮৮8৫ 
51605 নামে আঁভাহত হইত । 
কেন্দ্রীয় আইনসভার “কাউন্সিল অব্‌ স্টেট এবং 'লেজিসলোটভ এ্যাসেম্বলী” দুইটি 
পারষদ ছিল । উভয় কক্ষেই যাহাতে নির্বাচিত সদসোর সংখা আঁধক হয় সেই বাব্া 
করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভা সমগ্র ভারতবর্ষের জনা 
দই কক্ষ আইন প্রণয়ন কাঁরতে পারত । কিন্তু কোন কোন বিষয়ে আইনের 
কেন্দ্রীয় আইনসভা টি 
প্রস্তাব উত্থাপনের পর্বে গবর্ণর জেনারেলের অনুম'ত গ্রহণ করা 
প্রয়োজন হইত । গবর্ণর-জেনারেল নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আইনসভা কর্তৃক অগ্রাহা 
বিল আইনে পাঁরণত করিতে বা আইনসভা কর্তৃক অনমোদত বিল নাকচ কারতে 
পারিতেন। 


৩৩০ ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রদেশগুলিতে (ব্র্মদেশসহ মোট দশটি ) এক-কক্ষযবত আইনসভা স্থাপন করা 
হইয়াছিল । এগুলিকে 'লোঁজস্‌লোটিভ্‌ কাউন্সিল' (1585190%0 

এক-কক্ষযৃত্ত . 17071516176 ১৮০1০০১ 
পারো আতা 554200) নামকরণ করা হইয়াছিল টা 1 রি 
সম্পকে" এই সকল আইনসভার অথ' মঞ্জ;র করা-শা-করার যথেস্ঃ 


ক্ষমতা ছিল । কিন্তু 265%/64.5%7/625 সম্পকে“ এইরূপ স্বাধীনতা ছিল না। 


বলা বাহুল্য, এই আইন ভারতবাসীর স্বায়ন্তশাসন দাবির অতি নগণ্য অংশও 
মিটাইতে পারল না। প্রকৃত ক্ষমতা সব কিছুই গবর্ণর ও তাঁহার কার্ষানর্বাহক সভা 
এবং গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কার্ধীনর্বাহক সভার হন্ভে ন্যচ্ পা রর দাব 
ইহাতে মিটিল না, ফলে শাসনতান্িক সংস্কারের দাব তাত্র আকারে 
০844 দেখা দিল। এই শাসনবাবস্থায় কার্ধানর্বাহক অর্থাং 2,5০৪০৬৪ 
[বিভাগ আইনসভাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিত। ১৯১৯ শ্রীষ্টাব্দের 
এই আইন প্রাদেশিক কার্যকে 7:5567৮৩এ ও11551660-_-এই দুইভাগে বভন্ত করিয়া 
এক পক্ষে দায়িত্বহণীন ক্ষমতা অপর পক্ষে ক্ষমতাহাীন দায়িত্ব অর্পণ করিয়া শাসনকার্ষের 
দক্ষতা নাশ কারয়াছিল। কিন্তু নিবাচনমূলক নীতির ভান্ততে আইনসভা গঠন করিয়া 
গণতান্লিকতার সামান্য অগ্রগাতি সাধন করা হইয়াছিল, এ-কথা বলা যাইতে পারে। 


লর্ড িশ্টো, ১১০৫--১০, লর্ড হাডিঞ্জ। ১৯১০--১৫, জর্ড চেমৃসূফোড', 
১১১৫-_-২১ ও লর্ড রশীডং ১৯২১--২৬ (1,07৩ 1117110, 1906-10, 1,070 1781017150, 
1910-15) 7,010 08217151070, 1916-21, 7,০70 8880106, 1921-96 ) 


জর্ড মিন্টো £ লর্ড মিশ্টোর শাসনকালে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন এবং সন্মাসবাদের 

উদ্ভব বিশেষ উল্লেখষোগ্য । তাঁহার শাসনকালে অভান্তরশণ নতি জাতীয় আন্দোলনের 

বানি এবং সন্পাসবাদের দমনে পর্যবাঁসত হইয়াছিল । ১৯০৯ গ্রীন্টাব্দের 

ঘটনাসমূহ  কাউন্সিল্‌স্‌ এ্যান্ব- পাস, মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন 

ব্যবস্থা, এবং পররাম্ট্রক্ষেত্রে াংলোররাঁশয়ান কনভেনশন স্বাক্ষরের 

ফলে তিব্বত, পারস্য ও আফগানন্ভান-সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধান প্রভীতর উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । 


লর্ড হার্ডিঞ& £ লড হাডিঞ্জের শাসনকালে সমাট পণ্চম জর্জ ও তাঁহার পত্রী সম্রাজ্ঞী 
মেরণ ভারত ভ্রমণে আঁসয্লাছিলেন (১৯১১৯) । সেই সময় দিল্লাতে এক দরবার আহৃত হয় । 
এই দরবারে ভারতবষে'র রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে ম্থানান্তরকরণের এবং 
বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ বঙ্গ-ভঙ্গ রোধের ঘোষণা করা হইয়াছিল । লর্ড মোরাীলর স্পার্ধত 
(১৯১৯) £ কাঁলকাতা ঘোষণা যে, বঙ্গ-ভঙ্গ একটি '9৪005 ৪০০, বাঙালশী তথা কংগ্রেসী 
হইতে রাজধানা রত জান্দোলনের ফলে 100990050+ হইয়াছিল । এই সূত্রে সুরেন্দ্রনাথ 
নি ঘাঁলয়াছিলেন, “৬6 01085005 ৪০0154 2৪০0” লর্ড হাডিঞ্জের 
শাসনকালেও সম্মাসধাদের অবসান ঘটে নাই। তাঁহার উপর বোমা নিক্ষেপ কারয়া 
সম্ঘাসবাদণ রাসাবহারণ বস্‌ পলাইয়া গিয়াছিলেন। হার্ডঞজ বিস্ফোরণের ফলে আহত 
হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জনৈক অনুচর প্রাণ হারাইয়্াছিল । 


জাগ্রত ভারত ৩৩১ 


লর্ড হাঁডঞ্জের শাসনকালের শেষ ভাগে প্রথম মহাষূষ্ধ শুর্‌ হইলে ভারতীয় 
ভরত সেনাবাহিনী ঁবভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরিত হইয়ন্বছিল । নরমপন্থী দল 
বাসদের সহায়তাদান সরকারকে পূর্ণ সহারতা দান করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বুদ্ধের 
ব্য়-সংকুলানের জন্য ভারতবাসীর দান নেহাত কম ছিল না। 
লর্ড চেমৃস্ফোর্ড £ প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্যদানের বিনিময়ে 
ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে শাসনতা'শ্ক উদারতাই আশা করিয়াছিল, 
হচ্ধের পরবতী কালে কিন্তু যুদ্ধাবসানের অব্যবাহত পরে ব্রিটিশ সরকার সম্পূর্ণ 
ভারতবাসীর দুর্দশা. অত্যাচারী নাত অনুসরণ কাঁরতে লাগলেন। যুদ্ধের ফলে 
প্রব্মূল্য অত্যধিকমাতায় বাড়িয়া গিয়াছিল। তদুপরি দেশের 
বিভিন্ন শ্থানে শ্রমক আন্দোজনের ফলে উৎপাদনের পারমাণ হাস পাওয়ায় জনসাধারণের 
পা দুর্দশার আর সীমা ছিল না। শাসনতাঁন্ভিক সংস্কারের দাবিও 
সংস্কার দাবি সেই সময়ে প্রবলভাবে দেখা গিয়াছিল। সল্লাসবাদেরও অবসান 
ঘটে নাই। এইর্‌প পরিচ্ছিতিতে ব্রিটিশ সরকার দমন-নশীতি 
অনুসরণ করতে লাগিলেন । ১৯১৯ শ্রীঘ্টাব্দে রাওল্যাট আইন (২০1৫ 4১০৫) 
নামে এক আইন পাস কাঁরয়া যে-কোন ব্যান্তকে নিবসিন-্দণ্ড দান, 
টি 21 সংবাণপন্রের মুখ বম্ধ এবং জৃরর সাহায্য না লইয়া রাজনৈতিক 
অপরাধখদের বিচার করিবার আধকার কার্যানবণহক বিভাগকে দেওয়া হইয়াছিল । দেশের 
গবন্ত এই অত্যাচারী আইনের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন শুরু হইল। পাঞ্জাবে 
জালিয়ানওয়ালাবাগের মান্দোলন অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দলে ব্রাটিশ কতৃপক্ষ চরম 
১৪2 অত্যাচার দ্বারা উহা দমন করিতে চেচ্টা করিলেন। রাওল্যাট 
এ্যাইই-এর প্রাতিবাদকল্পে অমৃতসরের জালয়ানওয়ালাবাগে সমবেত 
নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর জেনারেল ডায়ার (0606181 1256: ) অমানীষকভাবে 
গুলিচালনা করিয়া যে-বর্বরতার অনুষ্ঠান করিলেন তাহা 'ব্রাটশ নামে শুধু কলঙুক- 
লেপন করিল এমন নহে, সমগ্র, ভারতে ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষভাব শতগুণে বাড়াইয়া 
দিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিরস্ত্র জনতার মধ্যে প্রায় দই হাজার লোক হতাহত 
হইয়াছিল । সাম্রাজ্যবাদশ বর্বরতার এই নগন প্রকাশের প্রত্যান্তরস্বরূপ দেখা 'দল 
ভারতেন অসহযোগ আন্দোলন ।। 
চেমসফোর্ডএক্ শাসনকালে আফগানিষ্ঞানের আমার হবিব-উল্লাহ- আততায়ীর 
বে জা হস্তে প্রাণ হারাইলে তাঁহার পত্র আমান-উল্লাহ আমীর পদে 
সাহত সংঘর্ষ আঁধাম্তত হইলেন । তান রুশ প্রভাবাধীন ভারতবর্ষের সীমান্ত 
অঞ্চল আক্রমণ করিলে 'ব্রাটশ, বাহিনী কর্তৃক প্রতিহত হইলেন। 
এই সুযোগে ভারত সরকার আমীরকে পূর্বপ্রতিশ্রুত অর্থসাহায্য দান বন্ধ কারলেন। 
আমীর আমান-উল্লাহ-ও পররাম্ট্ী ব্যাপারে সম্পূর্ণ ইচ্ছামত চলিবার স্বাধীনতা লাভ 
করিলেন। 
লর্ড চেমৃস্ফোর্ডএর শাসনকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল মন্টাগ্‌- 
ইহা চেমৃস্ফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯১৯ থ্রীন্টাব্দের সংস্কার 
কারার টনিক এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা ৩২৯-৩৩০ পূৃন্ঠার 
। 


৩৩২ ভারতের ইতিহাসববথা 


লড রাঁডিঃ লর্ড চেমৃসূফোর্ডএর শাসনকালের পরে লর্ড রাঁডং ভাইস্রয় 
হাসা গাম্ধীরনেতত্ে ও গবর্ণর'জেনারেল হইয়া আসিলেন। তাঁহার শাসনকালের 
অসহযোগ আন্দোলন সর্বাধক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল মহাত্মা গাম্ধীর অসহযোগ 
আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া এবং কেন্দ্রীয় 
আইনসভার বিরোধিতা সত্বেও লবণকর বৃদ্ধি কাঁরয়া লড' রাঁডং জননাধারণের বিরাগ- 
ভাজন হইয়া উঠিলেন। 
তাঁহার শাসনকালে মালাবার উপকূলে মোপ্লা নামক ধর্মোন্মন্ত আর মুসলমানগণ 
কতৃক সেই অগ্ুলের হিন্দ; সম্প্রদায়ের উপর অকথা অতাচার এবং উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা_ কোহাট প্রস্তুতি অঞ্চলে অনুরুপ অত্যাচার ব্রিটিশ শাসকবগ“রোপিত 
মোগ্লা অত্যাচার সাম্প্রদায়িকতা বিষবৃক্ষের ফলদ্বরূপ উল্লেখযোগা। লর্ড রাঁডিং 
অবশ্য দুই-একটি বিষয়ে নিজ উদারতা প্রদর্শন কারয়াছিলেন। 
তান রাওলাট আইন নাকচ কারয়া এবং ভারতে প্রদ্তুত কাপড়ের উপর হইতে শক 
উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এতদ্িন্ন সামরিক বিভাগে ভারতীয়দের [01705 (010013510) 
অপরাপর কাাদি. পর্যায়ের আঁফসার হিসাবে নিযুক্ত হইবার আঁধকার স্বীকার 
কারয়াছলেন। তিন ইংল্ডের সান্ড্হার্ট (547509:) 
সামারক কলেজে ভারতীয়দের শিক্ষাগ্রহণের পথও উন্মান্ত করিয়াছিলেন । তাঁহার আমলেই 
ভারতের রাজকীয় নৌবাইনী গঠনের পারকন্পনা গৃহাঁত হইয়াছিল। 


অধ্াজ ১৮৮ 
স্বাধীনতার পথে ভারত 


(11012. 0) (10০ 1090 (0 177660020 ) 


১৯১৯ গ্রান্টাব্দ (1006 6৪ 1919 )8 ১৯১৯ থ্রীঘ্টাব্দ একাধিক কারণে 
ভারত-ইতিহাসে আবস্মরণীয় হইয়া আছে । এই বৎসর মোহনদাস করহ্চাদ গান্ধস 
হরর ভারতের জাতীযতা-আন্দোলনে? নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই বংসরেই 
গ্রহ একদিকে যেমন শাসন-সংস্কার জাইন পাস বরা হইয়।'ছল, তেমান 

অপর দিকে ব্রিটিশ অত্যাচার নগ্ন ববরিভায় পর্যবাসত হহয়াছিল | 
জালিয়ানওয়ালাবাগের "নিষ্ঠুর হত্যালগলা এবষয়ে উল্লেখযোগ্য । 

আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দেলন £ খিলাফং আন্দোলন (01৮11 [)15- 
01960161098 & 100-00-01)67861010 710৮1176171 5 1011108515৮ 010561615 ) 2 প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর ভারতবাসী যখন ব্রিটিশ কতৃপিক্ষের নিকট হইতে উদার শাসন-সংস্কার 

প্রত্যাশা করিতোছিল, সেই সময়ে ভারত সরকারের অত্যাচারী নগাত 
510 ণ হতাশা ও ব্রিটিশ-বিদ্বেষের সৃষ্টি বরিল। ভারত 
এই, মহাসথা গান্ধীর এক দারুণ হতাশা ও রি টশশবদ্বেষের স:ট কারল। ভারতী 
প্রতিবাদ জাতীয়তাবাদ দমনের উদ্দেশ্যে 'ব্রটিশ ক্ঠপক্ষ রাওল্যাট জাইন 

পাস করিতে উদ্যত হইলে, মহাত্বা গান্ধী উহার প্রতিবাদ 
করিলেন, এবং গবর্ণরজেনারেল চেমৃস্ফোর্ডকে এই আইনে আহার সম্মত না 
দিতে অনুরোধ জানাইলেন। চেমৃসূফোর্ড এই অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া 
কুখ্যাত রাওল্যাট এ্রার-এ বা আইনে সম্মাতদান কাঁরয়া উহা বলবং 
কঁরিলেন। ভারতের জাতীয় দাঁবর প্রতি এইরূপ উপেক্ষা প্রদর্শনে মহাত্মা গান্ধী 
ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি ভারতবাসীদের শান্ত এবং নিরস্তভাবে এই আইন 
অমান্য করিতে আহ্বান জানাইলেন । এই আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় 
আন্দোলন এক নৃতন পথে এক নূতন শান্ত লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল । ব্রিটিশ শান্তর 
সহিত সংগ্রামে নিরস্ত্র ভারতবাসীর হস্তে মহাত্মা গাম্ধী এক অনেঘে অস্ত দান করিলেন। 

প্রীতিবাদ, অনুনয়-বিনয় ও আবেদন-নিব্দেনের পালা শেষ হইয়া 
ক সা কার'করাভাবে ব্রিটিশ শান্তর বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবার এক 

নূতন পথের সম্ধান পাইয়া মহাত্মা গান্ধীর “সতাগ্ুহ' আন্দোলনে 
অগাঁণত ভারতবাসী ঝাঁপাইয়া পাঁড়ল, শান্ত, নিরস্ত্র এবং আহংসভাবে আন্দোলন 
করাই ছিল গাম্ধীজীর অভিপ্রায় । কিন্তু জাতীয়তার ভাবাবেগে এই গণ্ড ভেদ কাঁরয়া 
কোন কোন স্থানের জনগণ স-হিংস আন্দোলন শর: করিল । পাঞ্জাবের অমৃতসর, 
গূর্জানওয়ালা এবং দিল্লীতে আন্দোলন কতক পাঁরমাণে স-হংস হইয়া উঠলে সরকার 

প্ক্ষ গুলিবারুদের বাবহার কারিয়া উহা দমনের চেষ্টা করিলেন। 
753 প্রাতবাদ করিতে গিয়া অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত 

নর-নারী প্রায় দুই হাজ্জার হতাহত হইল। জেনারেল ডায়ার 
নিরস্ঘ জনতার উপর সামারক বাহনীকে গলি চালাইবার আদেশ দিতে কুণ্ঠাবোধ 
করিলেন না। সরকারি হিসাবে প্রায় চারিশত লোক গুলিবর্ষণের ফলে সেই হ্থানেই 
প্রাণ হারাইয়াছিল। কিন্তু গিরধারীলালের মত প্রত্যক্ষদশর্ধর মতে এই নিম'ম ঘটনায় 


৩৩৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


মৃতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল প্রায় এক হাজার এবং প্রায় দেড় হাজার লোক জখম 

হইয়াছিল। ইংরাজের এই বর্বরতায় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপণী এক 
কার রবাপ্নাথ দারুণ উত্তেজনার সষ্টি হইল। কাঁবগুর; রবান্দ্নাথ ভারতবাসীর 
পারত উপর এই অত্যাচারের প্রাতবাদস্বর্প ব্রিটিশ সরকারপ্রদত্ত “সার 

( 8:01£70009 ) উপাধি পাঁরত্যাগ কারলেন। এতহাসিক 
প্রয়োজনেই হয়ত জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে প্রথম 
মহাযৃদ্ধে পরাজিত তুরস্কের প্রতি মিন্রপক্ষের (7006 2১117653 16. 9170900, 190০৩ 
৪190 03617 4£৯11169 ) ব্যবহার মুসলমান দেশমান্রেরই বিরান্তর সৃষ্টি কারয়াছিল। 
ইসলামধর্মের আধিকর্তা তুরস্কের খাঁলফার সাম্রাজ্য-বাবচ্ছেদ ভারতবর্ষের মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মনেও গভীর রেখাপাত করিল । আলি শ্রাতৃদ্বয়-সৌকত আল ও মহম্মদ 
আলি খাঁলফার প্রাতি 'ব্রাটশ সরকারের অন্যায় আচরণের প্রাতবাদ- 
কজ্পে শখলাফং আন্দোলন" শর কাঁরলেন । জালিয়ানওয়ালাবাগের 
নৃশংস ঘটনা ভারতীয়াদগকে অন্তত তনাঁট শিক্ষা দিয়াছিল। 
€১) নিজেদের দেশে ইংরাজরা ম্যান্তির পূজারী হইলে৪ অন্যদেশে তাহারা অত্যাচারী 
মৃর্তি ধারণে দ্বিধাবোধ করে না। (২) লক্ষো পেশছিতে হইলে চাই নিরন্তন প্রচেষ্টা, 
ধৈর্য ও অধাবসায়। (৩) হিন্দু ও মুসলমান জাতীয় সঙ্কটে এক্যবদ্ধভাবে কাজ 
করা প্রয়োজন । ইহার সুযোগও সম্মৃখে উপাশ্থিত ছিল। সেই সময়ে খিলাফং 
আন্দোলন চালতোছল ৷ মহাত্মা গাম্ধী কংগ্রেসকে খিলাফত আন্দোলনে যোগদান কাঁরয়া 
সরকারকে অচল করিতে নির্দেশ দিলেন । ব্রিটিশ অত্যাচারে মহাত্মা গাম্ধণ ইীতপূবেহি 
মর্মাহত হইয়াছিলেন। পূর্বে ব্রিটিশ জাতির সততায় তাঁহার যথেম্ট আস্থা ছিল। 
কিন্তু রাওল্যাট গ্যান্ পাস এবং উহার ফলে আন্দোলন শর হইলে সেই আন্দোলন 
দমন করিতে গিয়া সরকার যেব্বর্বরোচিত দমন-নীতি অনুসরণ কারয়াছিলেন, তাহাতে 
এই সরকারের প্রাত গাম্ধীঞ্জীর শ্রম্ধা এবং বিশ্বাস উভয়ই বিলুপ্ হইল। 
“শয়তান-্দূলভ অত্যাচার করিতে ষে-সরকার কুণ্ঠত হয় না, তাহার প্রাত শ্রম্ধা 
থাকা দূরের কথা উহার বিলোপসাধন করাই ন্যায় এবং ধর্ম । মহাত্মা গাম্ধী দেশকে 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান কাররা ব্রিটিণ শাসনবাবন্থাকে সম্পূর্ণভাবে অচল কাঁরয়া 
দিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন । ১৯২০ শ্্রীছ্টাব্দে দি 'বজজয় রাঘবাচারপ্নার 
সভাপতিত্বে ভারতের জাতীর কংগ্রেস মহাস্বা গাম্ধীর আহংস অসহযোগ আন্দোলনের 
( 2০90-1091606 2২০:৮-০০-০০:৪০০। 110৮2035)) কর্মসূচী গ্রহণ কারল এবং 

খিলাফং আন্দোলনের সাহত ষুখ্মভাবে এই আন্দোলন পারচালনার 
3 নশীতি অনুমোদন করিল। এই ষৃখ্ম আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল 
| তুরস্ক সগ্াট অর্থাৎ খালফার তথা তুরস্ক সান্রাজ্জোর প্রাত ১৯১৯ 
প্রীষ্টাব্দের প্যারসের শান্তি চুন্ততে যে-আবচার করা হইয়াছিল তাহার প্রাতকার, 
পাঞ্জাবে জালিয়ানএয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের ও অত্যাচারের প্রাতকার এবং ভারতবাসশর 
জন্য স্বরাজ আদার করা । মৌলানা আবুলকালপাম আজাদ হজরত গোহ্নি এবং 
হাকিম আজমল খানের নেতৃত্বে খিলাফৎ কাঁমিটি নামে একাঁটি কাঁমিটিও গঠন করা হইল । 
কংগ্রেসশখলাফৎ ঘৃষ্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ কারলেন গাম্ধীজশী। তাঁহার আহবানে 


কংগ্রেসশখলাফৎ 
হছন্দোলন (১৯২০) 


স্বাধীনতার পথে ভারত ৩৩৫ 


দেশের সবর্প এক অম্ভুতপূর্ব সাড়া পাঁড়ল। খিলাফং আন্দোলনে যোগদানকারণ 
'্রিটশ সরকারের মুসলমান সম্প্রদায় এবং কংগ্রেস দল যুশ্মভাবে সরকারের 
সহিত অসহযোগতা সাঁহত অসহযোগিতা শুর করিল । উকিল,ব্যারস্টারগণ বিচারালয়ে 
উপাস্ছিতি বন্ধ কারলেন, ছা্লগণ স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করিল । দেশের সর্বন্ন ধর্মঘট 
এবং 'িবলাতী কাপড় ও অপরাপর সামগ্রী বর্জনের এক দারুণ উন্মাদনার সাষ্ট হইল । 
“বন্দে মাতরম্‌? ও 'আল্লাহহো-আকবর' ধ্বানতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হইয়া উঠিল । 
চ্ছানে স্থানে স্তূপীকৃত বিলাতী কাপড়ে আগুন ধরান হইল ॥। সভাষচন্দ্র বসু ১৯২০ 
প্রীষ্টাব্দে আই. সি. এস পরাক্ষায় কৃতকার্য হইয়াও ১৯২১ প্রণঙ্টাব্দে চাকার তাগ 
করিয়া আন্দোলনে যোগ দিলেন। ডঃ প্রফুপ্রচন্দ্র ঘোষ টাঁকশালের অতি উচ্চপদে 
নিষুস্ত প্রথম ভারতীয় হইলেও সেই চাকার ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগদান 
কারলেন । তদানধন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড রশীডিং এই আন্দোলন 


সত্াগ্রহাদের দমন কারবার উদ্দেশ্য চূড়ান্ত অত্যাচার কাঁরতে দ্বধাবোধ 
কারাবরণ ও অকধ্য 
শত্যাচার সহন করিলেন না। দলে দলে সত্যাগ্রহী কারাবরণ করিতে লাগল । 


মহাত্মা গান্ধী তাহাদের মনে যে-নিভক জাতীয়তাবাদের বাঁজ 

বপন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে পালসের লাঠি, বন্দুকের গুলি, কারাবাস কোন 
[কিছুই তাহাদের ভগীত প্রদর্শন করিতে পারল না। এই আন্দোলন যাহাতে '্ভিমত 
হারান হইয়া ভারতবাসী 'ব্রটিশ সরকারের প্রতি পুনরায় আনুগত্য 
উন্নরাধিকাী "প্রদর্শন করে সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিণ যুবরাজকে (60006 ০৫ ৬/259 
য্বরাজের ভারত ভ্রমণ ভারতবর্ষ পারিভ্রমণে পাঠান হইল । কিন্তু ফল হইল ঠিক বিপরীত! 
উদ্দেশ্য ব্যথ' তাঁহার ভারতবর্ষে পৌৌছবার দিন সমগ্র ভারতবর্ষে হরতাল 
পালন করা হইল। জনশৃন্য রাষ্ঞা-ঘাট দেখিয়া ব্রিটিশ 

1সংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজ স্বভাবতই উৎসাহবোধ করিলেন না। হরতালের 
বিরোধিতা কারতে গিয়া পাশ ও গ্্যাংলো-ইপ্ডিম্লান সম্প্রদার ভারতবাসী হিন্দ 
মুসলমানদের সহিত মারামারি করিয়া অনেককে আহত করিলে হরতাল সম্পূর্ণ সফল 
হইল । পাীলস ও সেনাবাহিনশর গুলিতে ৫৩ জন ভারতীয়ের মতা ঘটিলে যুবরাজের 
ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হওয়ায় হিতে গবপরধত হইল । ইংরাজী পত্র- 
পান্রকাগুলি অসহযোগ আন্দোলন এবং আন্দোলনকারীদের বিরদ্ধে বষোগ্গার 
করিতে লাঁগল'। ব্রিটিশ সরকার খিলাফং কমিটি ও খিলাফৎ 

0805 স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং কংগ্রেসকে বেমাইনী ঘোষণা করিলেন। 
1বরোধতা ইংলশ্ডের যুবরাজের ভারত ভ্রবণ কালে সর্শাস্রক হরতালের শান্ি- 
স্বব্প 'ন্রিটিশ সরকার অসহুযোগ আন্দোলন বলপ্রয়োগ এবং 

কঠোর দমনমৃূলক বাবস্থা "বারা ম্তত্খ কাঁরঘ়া 1দতে বঙ্ধর্পারককর হইলে বাংলা, বিহার, 
আসাম, পাঞ্জাব প্রভাতি যে-সকল অঞ্চলে অ.ম্দোলনের তীব্রতা 

রে 51 অত্যধিক ছিল সেই সব. অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের উপর অমান্যষক 
মনোধততি অতাচার এবং সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জার প্রভাতি করা 
| হইল । কাঁলকাতায় চিন্তরজন দাশের নেতৃত্বে আইন অমান্য 
আন্দোলন শুরু হইলে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বেআইনী ঘোষণা 


৩৩৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


করা হইল। চিত্তরঞ্জন দাশ পচিজন করিয়া স্বেচ্ছাসেবকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে 
চিত্তরঞ্জন দাশ কতৃক খাদি অর্থাৎ খদ্দরের কাপড় বিক্রয়ের জনা বিভিত্ন দিকে পাঠাইতে 
আন্দোলনের নেতৃত্ব লাগিলেন। তান তাঁহার স্ত্রী বাসম্তীদেবশ ও পুত্র চিররঞ্জনকে 
খম্দর বিরুয়ের জন্য পাঠাইলেন। ব্রিটিশ সরকার বাসন্তীদেবীকে গ্রেপ্তার করিলে 
রী রর সমগ্র বাংলাদেশে এক গভশর উত্তেজনার সৃম্টি হইল, পরের দিন 
_ উহার প্রতীক্রয়া.. মধ্য রানেই বাসন্তীদেবীকে সরকান মুক্ত দিতে বাধা হইলেন। 
হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক 'ব্রাটিশ অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া 
আইন অমানা কাঁরতে লাগল এবং 'ব্রটিশের কারাগারে নাক্ষপ্ত হইল । কলিকাতার 
প্রেসিডেন্সী জেল ও সেন্ট্রাল জেল স্বেচ্ছাসেবকে ভরিয়া উঠিল। 
৬15 পরাস্থিতি এমন হইল যে, ব্রিটিশ সরকার অনেক স্বেচ্ছাসেবককে 
১ বেকসুর মনত দিতে চাহলেন, কিন্তু কেহ জেল হইতে বাহির 
হইল না। এমতাবস্থায় সরকার স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তার করা বন্ধ করিয়া তাহাদের 
উপর লাঠ, বন্দুকের বাঁটের আঘাত প্রভীত দৈহিক নিধাতন 
চত্তরঞজনের আইন চালাইলেন। বাংলার গভর্ণর চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে আপস- 
অমান্য আন্দোলন ১ 
মানা মীমাংসা করিতে চাহিলে কংগ্রেস ঘোষিত আন্দোলন বন্ধ কারিতে 
[তি তাঁহার অক্ষমতা জানাইলেন। এইবার চিন্তরঞজজন আন্দোলনকে 
আরও শান্তশালী করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং আইন-অমান্য করিতে অগ্রসর হইলেন। 
ব্রাটশ সরকার তাঁহাকে এবং কলিকাতায় যাবতীয় কংগ্রেসী এবং খিলাফতের নেতৃবৃন্দকে 
গ্রেপ্তার কারলেন। 'ব্রাটশ দমনমূলক নাতির কঠোরতা ভারত" 
বর্ষের অপরাপর প্রদেশেও সমানভাবে অন:সরণ করা হইতে লাগিল । 
মোতিলাল নেহরু, গোপবন্ধু দাশ, লালা লাজপৎ রায়, প্রমুখ বহুসংখ্যক কংগ্রেস 
নেতা কারারূদ্ধ হইলেন। ব্রিটিশ সরকারের দমন-নীতি যতই কঠোর হইতে লাগল, 
আন্দোলনও ততুই শান্ত-সণ্য় করিয়া চলিল। প্রায় চল্লিশ হাজার সত্াগ্রহীকে ব্রিটিশ 
সরকার জেলে বন্দী কারয়াছলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের বারদোলি নামক 
এক জেলা সরকারের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ কাঁরতে প্রস্তুত হইল। এইভাবে শান্তশালণ 
ৌরিচৌরা থানায়. ব্রাশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ভারতবাস্মীর এক অভূতপূর্ব 
আঁধ্নসংযোগ_ সংগ্রাম চলিল। সংগ্রাম সম্পূর্ণ আহংসভাবে চালানই ছিল মহাত্মা 
অসহযোগ গান্ধীর প্রাতিজ্ঞা । সত্যাগ্রহীদের মধ্যেও এই আদর্শই তান প্রচার 
আন্দোলনের অবসান করিয়াছিলেন । কিন্তু উত্তেজনার বশে গোরক্ষপুরের চোরিচোরা 
নামক শ্থানে পৃলিস-থানা আঙ্নসংযোগে ভস্মীভূত হইল । সেই সঙ্গে ২২ জন প্ীলশের 
মৃত্যু ঘটিল। মহাত্মা গান্ধ॥ এই [হংসাপরায়ণতায় অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া আহংস 
অসহযোগ আন্দোলন সাহংস হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া 
[দিলেন (১৯২২) লর্ড রাঁডং অবশ্য তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ কারতে ঘটি 
কারলেন না। ইতিপূর্বেই কামাল আতাতুকের নেতৃত্বে তুরস্কের সম্রাটের অপসারণ 
খিলাফং আন্দোলনের অবসান ঘটাইয়াছিল। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নৈতিকতা 
এবং শান্তশালণ ন্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে, আন্দোলন করিবার ভাবিষ্যৎ হিংসার 


আন্দোলনের প্রপার 


স্বাধীনতার থে জরুহ ৩৩৭ 


মাধামে বিনম্ট হইবে ইহা নাশ্চত মনে কাযক্লাই মহাত্মা গাজ্ধী আহহ অঙ্হবোগ 
আব্দেলন কষ্ আন্দোলন বন্ধ করিয়াছেন । আন্দোলন একবার [হংসাশ্রয়শ 
ই ২০ হইয়া উঠিলে উহা অন্মত্তের ব্াঁহরে চলল্লা যাইবে ইহাই ছিল 
হাজারও, তাঁহার ধারণা । অবশা আন্দোলন বন্ধ করায় কংগ্রেদসেবীদের 
মধ্যে গভীর অসন্তোষ ও হতাশা দেখা 'দিয়াছিল । 

১৯২০-২২ খ্রীন্টাব্দের আন্দোলন সাফল্য লাভ না করলেও উহা। ব্যর্থ হয় নাই । 
একথা স্বীকার করিতে হইবে । কারণ এই আন্দোন্বন ভারতরাসধর মধ্যে রাজনোতিক 
চেতনা বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিল । 'ব্রাটশ শাসনের প্রাত ভারতবাপশর এক গভীর 
অনাস্থার সূচ্টি হইয়াছল এবং ভারতবাসীর যাবতীয় অভাব- 
আভিযোগ দূর কারবার একমাত্র পথই ছিল নিজের শান্তর উপর 
নির্ভর করিয়া ব্রিটিশের বিরোধিতা করা । ইছা ভিন্ন, এই আন্দোলন এ-কথাও স্পম্ট 
করিয়া তুঁলিয়াছিল যে, ব্রিটিশ সরকারের অভ্ঞাচাব্র যতই কঠোর হউক-না-কেন 
আন্দোলনকারীরা তাহাতে ভীত হইবে না এবং কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহার 
মাধ্যমে স্বাধীনতার আন্দোলন করা এবং স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব । 

স্বরাজ্য পার্টির উদ্ভব ও কার্ঘকলাপ (1156 01 ০81'8]52. [শেড : 109 0100) £ 
খিলাফৎ-ক'১7: আন্দোলনের সময় চিত্তরঞ্জন দাশকে আন্দোলনে অংশগ্রহণের দায়ে 
কারারুদ্ধ করা হইয়।ছিল। তান কারাগারে থাকাকালেই ১৯১৯ থ্রীষ্টাব্দের সংস্কার 
১১১১ খাটাব্দেত্. আইন অনুসারে নির্বাচনে কংগ্রেসের অংশ গ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্ত 


আম্দোলনের সৃফল 


সস্কোর আইন গ্রহণ করেন। কাউন্সিলের অভ্যন্তরে থাকিয়া ব্রিটিশ সরকারের 
অন্সারে কাউম্দিল ভারত-বিরোধী এসং ভারতবাগীর স্বার্থাবরোধী কার্যকলাপের 
প্রবেশ লইয়া প্রাতবাদ ও বিরূদ্ধাচরণ কাঁরয়া সরকারকে অচল করাই "হল 
মতানৈকা £ তাঁহার ইচ্ছা । পক্ষান্তরে মহাত্মা গাম্ধী কাউন্সিলে কংগ্রেসের 


যোগদানের বিরোধশ ছিলেন, কারণ (৯) কাউন্সিলে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের 
কোন আশা ছিল না এবং সংখাগারম্ঠতা অর্জন কারতে না পারিলে কাউন্সলে প্রবেশ 
করিয়া সরকারের বিরোধিতা বা সরকার অচহ কাঁরয়া দিবার 
কোন উপায়ই থাকবে ন্ন। (২) ত্দূপরি সংখাগরিজ্ততা 
পইলেও কংগ্রেসের যাবতীয় প্রজ্তাব সরকার ভেটো (৮5:০) 
প্রয়োগ কারয়া নাকচ কাঁরতে পারিবে । (৩) আইনসভায় প্রবেশ করিবার নীতি 
কংগ্রেস গ্রহণ করিলে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন যে বার্থ হইয়াছে তাহা কংশ্রেস 
নিজ হইতেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে, এই ধারণার সম্টি হইবে । 

চত্তরঞ্জন দাশ প্রতান্তরে যুক্তি দেখাইলেন যে; ১৯২০ শ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ 
আন্দোলনের নীতি অন্‌সারে (১) যাঁদও বা আইনসভা অর্থাৎ কাউন্সিলে প্রবেশ 
নাষদ্ধ করা হইয়াছিল, তথাপ কংগ্রেসের নরমপন্থীরা কাউন্সিল বর্জন করেন নাই। 
সতরাং বর্জনের মাধামে কাউন্সিল অচল কারবার চেচ্টা বার্থ 
রি হইয়া গিয়াছিল। (২) ইহা ভিন্ন, বয়কট আন্দোলন ইতিমধ্যে 

ভ্ভামত হইয়া গিয়া আর তেমন উৎসাহ-উদ্দঈপনার সূম্টি কারতে 
পারিতেছিল না। এমতাবস্থায় কাউান্দলে প্রবেশের জন্য নিবণচনে অংশগ্রহণ করিলে 


গান্ধাীজীর কাডীন্সল 
প্রবেশের বিরোধতা 


৩৩৮ ভারতের ইতহাসকখা 


জনসাধারণ কংগ্রেসকে ভোট দিয়া সমর্থন করিবে । (৩) কিন্ত কংগ্রেস নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ না কারলে অপরাপর দল সেই সুযোগ সহজেই গ্রহণ কাঁরতে সমর্থ হইবে । 
(8) সুতরাং কাউচ্সিলে প্রবেশ করিয়া সরকারের কাজে বাধার সৃঘ্টি, সমালোচনা, 
সরকারের দমন-ন'ীতি বচ্ধ করা, যাহারা জেলে বন্দী তাহাদের মনুন্তি- প্রভৃতির জন্য চাপ 
সৃষ্টি করা কর্তব্য । 

মহাত্মা গাম্ধী এবং তাঁহার মতাবলছ্বী নেতৃবৃন্দ, যথা, চক্রবতর্শ রাজাগোপাল 
আচারাঁ, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ কাউছ্সিল প্রবেশ নীতি মানিতে রাজ 
ৃঁ .... হইলেন না পক্ষান্তরে চিত্তবঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহরু, বিঠলভাই 
৫ প্যাটেল, এন. সি কেলকাব, সতামতি, হাকিম আজমল খান. 
মদনমোহন মালব্য, জয়াকার প্রন্নীতি আইনসভায় অর্থাৎ কাউন্সিলে 
প্রবেশ করিয়া ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করা স্থির করিলেন। তাঁহারা “স্বরাজ্য 
পাঁট” নাম দিয়া কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই একাঁট পৃথক দল গঠন করিলেন । চিত্তরঞ্জন 
দাশ সভাপতি এবং মোতিলাল নেহরু সম্পাদক পদ গ্রহণ কারলেন। কংগ্রেসে এইভাবে 
বিভেদের সদ্টি হইল । 

বোচ্বাইয়ে বিঠলভাই প্যাটেল, বাংলা, মধ্যপ্রদেশ ও দাঁক্ষণ-ভারতে চিত্তরঞ্জন দাশ 
এবং উত্তর-ভারতে মোতিলালের চেষ্টায় স্বরাজ্জাপাঁটি এক শন্তশালী দলে পাঁরণত 
হইল। ১১২৩ শ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মৌলানা আজাদ কংগ্রেসের এই বিভেদ 
কংগ্রেস কতক শেষ দুর করিবার জন্য আপ্রাণ চে্টা কাঁরয়া বার্থ হইলেন, 'কিচ্তু 
পর্য্ত কাউন্সিল এঁবংসরই কংগ্রেসের দিল্লী (বিশেষ) আঁধবেশনে (সেপ্টেম্বর 
প্রবেশের ঘিরোধতা ১৫, ১৯২৩) মৌলানা আজাদ সভাপতি হিসাবে কাউন্সিল 
বা প্রবেশের প্রয়োজনীয়তার উপর য্যান্তপূর্ণ দীর্ঘ বন্তুতা দিলেন । 
ইহার ফলে স্ছির হইল যে, কাউন্সিলে প্রবেশ করার বিরুদ্ধে কংগ্রেস হইতে কোন প্রকার 
বিরোধিতা বা প্রচার রর, হইবে না। কাউন্সিল প্রবেশ সম্পর্কে কংগ্রেসের যে-নিষেধাজ্ঞা 
'ছিল তাহা স্বভাবতই আর কার্যকর রহিল না। 


এঁ বংসরই (১৯২৩) শেষ দিকে (নভেম্বর মাসে) সাধারণ নির্বাচনে 
স্বররাজা পাটি বাংলাদেশে একক সংখাশগবিষ্ঠতা লাভ করিল। 
1859 মধাপ্রদেশে স্বরাজা পাট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগারত্ঠ দলে পাঁরণত হইল । 
বোম্বাই, আসাম, যৃ্কপ্রদেশ (বর্তমান উত্তবপ্রদেশ ) এবং 

অপরাপর প্রদেশে নিরঙ্কুশ বা একক সংখাশগারত্ঠতা লাভ কাঁরতে না পারলেও যথেষ্ট 
ভাল ফল কারল। কেন্দ্রী আইনসভার মোট ১০টি মাসনেব মধ্যে ৪৫টি স্বরাজা পাঁট 
ক্রিঃ রে সক্ষম ১০ ৷ মহম্বদ আলি জ্িন্বাহ-এর ্ঠ 
পেশ্ডেষ্ট দল ২৪ট আপন দখল করে। স্বরাজা ও 
ভিটা ইশ্ডিতপং্ডণ্ট দল 'মালধা সবক্কারে্ বহ্‌্‌ প্রচ্ভাব এমন কি সরকারণশ 
বাজেট বাতিল কারতে সমর্থহয় । কেন্দ্রীর আইনসচা এই যৃশ্মশবরোধী দলের নেতা 
ছিলেন মোতিলাল নেহরু । মধাপ্রদেশে স্বররাজা পাটি নিরঙ্কুশ সংখাগারভ্ত ছিল 
সেম্গনা, সেখানেও সরকারের প্রচ্গাব ইত্যাঁদ বাতি কা সম্ভব হয়। বাংলাদেশেও 


স্বাধীনতার পথে ভারত ৩৩৯ 


জ্বরাজ্য পাঁট চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে বহু প্রন্ঞাব পাশ কারিতে 
এবং নানা প্রস্তাব বাতিল কাঁরতে সমর্থ হয়। কিন্তু ১১২৫ 
গ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আল জিন্নাহ নিজের ইচ্ছামত কোন্‌ কোন 
বিষয়ে স্বরাজা পাটির সাঁহত ালতভাবে সরকারের বিরোধিতা 
কাঁরবে তাহা স্থির করিবে বিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঁরলে স্বরাজ্য পাটি ও ইশ্ডিপেন্ডেন্ট 
পাটির এঁক্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এ বংসরই (১৯২৫) কংশ্রেসের 
দি কমের কানপুর আঁধবেশনে আইনসভা বর্জন কারবার প্র্ঞাব গ্রহণের 
ডাবরঙ্জন নশীত 
প্নরায় গ্রহণ সঙ্গে সঙ্গে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে স্বরাজ্য পাটির 
সদসাগণ আইনসভা ত্যাগ কাঁরয়া বাহির হইয়া আসেন। 
*ইতিমধো| ১৯২% শ্রীষ্টাব্দের জন মাসের ১৬ তাবখ চিন্তরঞ্জন দাশের আকস্নিক 
এৃতুযু এনং 'ব্রাটশ সরকার কর্তক কোন প্রকার সংস্কার প্রনর্তনে স্বীকৃত না হওয়ায় 
ইাতমে চিন্তবঞ্জনের. স্বরাজা পাঁটিব সদসাগণ মহাত্মা গাম্ধীর অসহযোগ নীতি পুনরায় 
মৃত্যু এবং বাটশ গ্রহণ করিলেন ৷ স্বরাজা পাটির সাহত কংগ্রেসের বাবধান দূর 
টি হইয়া গেল। স্বরাজ্য পাঁটর কোন কোন সদস্য তখনও অবশ্য 
আদাযে অক্ষমতার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের সমর্থন করিবার নীতি গ্রহণ করিয়া 
ফলে গান্ধ*ঞজার আইনসনায় রাহয়া গেলেন । 
অসহযোগ নীতির জম স্বরাজ্য পাঁট ব্রিটিশ সরকার হইতে বিশেষ কোন সংস্কার 
আদায় কারতে না পারলেও শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধামে কিভাবে সরকারের 
গবরোধতা করা যায় সেই গণতান্তিক দম্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। ভারতীয় 
সংসদশয় গণতন্রে বিরোধী পক্ষের সম্মূখে ইহা এক মৃলাবান রাজনোতিক শিক্ষা দিয়া 
?িয়াছিল । 


1জনাহ--এর স্বরাজ্য 
পাট হইতে অপসারণ 


বি”লবী সন্পলাসের পুনঃপ্রকাশ  (8681006818098 01 865০0191101 
শুত019ঘ॥ ) 2. ১৯১৭ প্রীম্টাব্দে প্রথম বিশ্বযৃদ্ধ শুর হইলে ভারতের বিস্লবধরা 
সেই সুযোগ গ্রহণে সচেষ্ট হইলেন । বিস্লবী নেতা রাসাঁবহারী বঙ্গ বাংলা, মহাবান্টর, 
পাঞ্জাব তথা সমগ্র উত্তর-ভারতে একই সঙ্গে এক সশস্ত্র বিস্লবের পরিকজ্পনা প্রচ্ভৃত 
কারলেন। আমেরিকা হইতে গদর পাটি প্রোরত স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনশীকে কাজে লাগাইয়া 

লাহোর, মশরাট, রাগলাঁপশ্ডি প্রভৃতি ম্থানের সামারক ছাউনিতে 
ছি গোপনে প্রচার চালান হইতে লাগল । স্থির হইল যে, ১১১৫ 
ীরকঃলা খ্ীষ্টাব্দের ২১শে ফেরার সমগ্র উত্তব-ভারতে একই সঙ্গে এক 

সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করা হইবে । ভারতীয় সৈনিকদের এক 
উল্লেখযোগা অংশ বিস্লবে অংশ গ্রহণ করিবে স্থির হইল । প্রথমে ফবাসী বিশ্লবের 
অনুকরণে পাঞজাণের শাসনগন্ম হস্তগত করা হইবে এবং বিভিন্ন কাবাগার হইতে বন্দীদের 
মস্ত কারয়া তাহাঁদগকেও বিপ্লবের সঙ্গে সংযুক্ত করা হইবে, দেশের 
যোগাযোগ বাবস্থা ছিন্ন করিয়া ক্রমে অপরাপর শ্ছানের শাসনবাবস্থাও 
হস্তগত করা হইবে । পাঁরকম্পনার প্রন্তুৃতি যখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, সেই সময়ে 
জনৈক বিস্লবীর বি"বাসঘাতকতায় সমগ্র পরিকম্পনা ব্যর্থ হইল । বহু বিস্লবীকে ধরা 


পাবকজ্পনা বাথ" 


৩89 ভারতের ইতিহাসকথা 


হইল এবং বিনা বিচারে কারাগারে আটক রাখা হইল। কিন্তু পরিকল্পনার মূল 
দি নেতা রাসাঁবহারীকে ধরা গেল না। ব্রিটিশের শেন চক্ষু 
প্রথম গর্ষায়ের অবসান এড়াইয়া [তান দেশ ত্যাগ করিয়া চাঁলয়া গেলেন । এইভাবে বাংলা, 

মহারাম্ট্, পাঞ্জাব__এক কথায় সমগ্র উত্তর-ভারতে বিস্লব প্রচেষ্টার 


প্রথম পর্যায়ের অবসান ঘাটল। 


এ-দিকে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব এবং তাঁহার নেতৃত্বে ভারতের জাতীয়তাবাদ 
আন্দোলনের প্রকৃতির পরিবর্তন সামায়কভাবে বি”্লবধদের সশস্দ্ আন্দোলনে নিরন্ক 
কারল। িদ্লবীদের অনেকে মহাত্মা গান্ধীর আহংস আন্দোলনে যোগদান করিলেন । 


সিন কিন্তু বি্লবী চেতনা তখন দেশের যুবকদের অন্তন্তলে চলিয়া 
অব্যাহত গিয়াছে । উহার বাহঃপ্রকাশ সাময়কভাবে বন্ধ থাকলেও গোপন 


্রচ্তুততে কোন ভাটা পড়ে নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে 
বিদ্লবীদিগকে বিনা শর্তে মুক্ত দলে বপ্লবের শ্রন্তুতি পূনরায় পৃর্ণোদামে চলিতে 
লাগল । কিন্তু বিস্লবীরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগাঁতির দিকে নজর রাখিতে 
মহাস্থা গান্ধীর লাগিলেন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের 
আঁহংস অসহযোগ উপর অমানুষক অত্যাচার 'ব্রাটশ সরকারের প্রাত তাঁহাদের ঘৃণা ও 
আন্দোলন_ব্াটশ. বিদ্বেষ ক্রমেই বাড়াইতে লাগল । দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে দেশবাসীর 
অত্যাচার উপর প্যালস ও সেনাবাহিনীর অত্যাচার তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন । 
চোৌরিচৌরার ঘটনায় অহিংস আন্দোলন সাঁহংস হইয়া উঠিয়াছে দোঁখয়া মহাত্মা গান্ধী 
আন্দোলনের অবসান যখন আঁহংস অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার কাঁরয়া লইলেন এবং 
_াবস্লবের দ্বিতীর আন্দালন বিফলভায় পর্যবাঁসত হইল, তখন বাংলার বিশ্লবপবা 
পযায়ের শর, ট্রগ্রামে গোপনে মিলিত হইলেন এবং বিদ্লবী সন্প্রাসের কর্মসূচী 
রচনা করিলেন।. ১৯২৩ প্রীম্টাব্দে 'বস্লবী সল্পাসের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু 


হইল । 


এ বংসরই (১১২৩) জুলাই মাসে 'লাল বাংলা (8৪০ 8০282] ) প্রচারপত্র 
বাংলার সর্বত্র বিতারত হয় । এই প্রচারপত্রে অত্যাচারশ পুলস ও 'ব্রাটশ কর্মচারীদের 
লাল বাজ প্রচারপ্ণ হত্যার এক "কর্মসূচী ঘোষত হয়। ছ্বতীয়বার এই প্রচারপন্রে 

দেশের রাজনৈৌতিক নেতাদের নিকট 'বঙ্লবী কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তার 
কথা বলা হয়। অনুশশলন সামাত ও যুগান্তর পাঁট পূর্ণোদ্যমে এবং নৃতন শস্তি 
লইয়া পুনরুজ্জীবিত হইল । চট্টগ্রামের সূর্য সেনের (মাম্টারদা ) নেতৃত্বে সেখানে এক 
বি্লবী সমিতি হ্থাপিত হয় এবং উহার শাখা জেলার বিভিন্লাংশে 
৮৯০৬৮ উড গঠন করা হয়। তারপর সশস্ত্র ডাকাতির মাধ্যমে বিপ্লবী কা” 
প্নরুজ্জীবত কলাপের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা চলিতে থাকে । এ-দিকে 
কলিকাতার পুঁলস কামশনার ঢালস্‌ টেগার্টকে হত্যার চেণ্টা চলে। 
১৯২৪ শ্রীন্টান্দে গোপঈীনাথ সাহা িঃ ডে" নামরু জনৈক ইংরাজকে টেগার্ট সাহেব মনে 
করিয়া হত্যার চেষ্টা কালে বিচারে তাঁহার ফাঁস হয়। ফাঁসর আদেশ শুনিয়া 


স্বাধীনতার পথে ভারত ৩৪১ 


গোপখনাথ ধালয়াছলেন যে, তাঁহার শরণরের প্রাতীট কণা ভারতের ঘরে ঘরে বিশ্লবের 
আগুন ছড়াইয়া দিবে । 'নাশ্চত মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার 
2558 ধিভর্খক উন্তি ও আচরণ সমসামায়ক যূব সমাজকে বিপ্লবের আদর্শে 
হতার চেতশা £ 
গোপণীনাথ সাহা উদ-বুদ্ধ কাঁরয়া তূলিয়াছিল । এ একই বৎসর প্রথমে দক্ষিণেশ্বর 
এবং পরে আরও একটি স্থানে বোমা তৈয়ারের গোপন কারখানা 
আঁবত্কত হইলে ব্রিটিশ সরকার সভাষচন্দ্র সহ মোট ১৮৭ জনকে আটক করিলেন । 
বোমা প্রস্তুতের] তারপর বিপ্লবী কার্যকলাপ সম্পর্ণভাবে দমন করিবার 
কারখানা আবৎকাব জন্য ব্রাটিশ সরকার অমানৃবষক অত্যাচার শর কারিলে, 
ব্রিটিশ সরকারের কাছে যেসকল গোয়েন্দা বিশ্লবীদের সংবাদ সরবরাহ কারত 


১৬৭ জন তাহাদের হত্যা করিবার কর্মসূচি বিশ্লবীরা গ্রহণ করিলেন। 
[বিপ্লবী আটক তাহাদের চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই বার্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কোন 


কোন ক্ষেত্রে তাহারা সাফল্য লাভ করায় 'ব্রাটশ সরকারের মনে ভশীতর সৃষ্টি হইয়াছল । 
আলপুব সেপ্াল আলিপুর সেপ্ট্রাল জেলের সুপারশ্টেনডেন্ট বিপ্লবীদের পাবদর্শনি 
জেলেব সংপাবিস্টেন- করিতে গেলে বিজ্লবী প্রমোদ চৌধুরী তাহাকে লোহার ডাণ্ডা দিয়া 
সি আঘাত করেন! জেল সংপারিণ্টেনডেস্টের মৃত্যু ঘটে 


শুএু ও ংলাদেশেই নকহ,। বিশেষত প্রবাসী বাঙালী ষুবকদের চেষ্টায় যুত্তপ্রদেশে 
( বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ) শচন্দ্রনাথ সান্যাল, রাজেন্দুনাথ লাহড়শ, সতীশ সিংহ প্রভাতির 
এ চেষ্টায় বিশ্লবী সামাঁত গাঁডয্া উঠে। উহার নাম দেওয়া হয় 
প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জা, শীহন্দ্ভান রিপাবলিকান এাসোসয়েশন" (7103052178৩ 
মাদ্রাজ, [দিল্লীতে [11011000 £১৪১০০1০00) ) 1 উত্তরপ্রদেশের সবর্প এই সামাতর 
হন্দস্তান রপাবাল- শাখা স্ছাঁপত হয় । বিস্লবের মাধামে ভারতবর্ষে এক স্বাধীন 
তা নি প্রজাতাল্পিক যত্তরান্ট্রীয় শাসনবাবস্থা ম্থাপন করা ছিল এই সামাতির 

উদ্দেশা । কমে এই বিপ্লবী সামাঁতর শাখা বিহার, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব 
ও দিল্লীতে হ্ছাপিত হয় । বাজনৈতিক ডাকাত, সরকারী অর্থ লুঠ প্রভৃতি শ্বারা অর্থ- 
সংগ্রহ এবং 'ব্রটিশ সরকারী কর্মচার+ হত্যা প্রভীত কাজ এই সাঁমাত শুর করে। রেলগাড়ন 
হইতে সরকাবী অর্থ লুঠ করিতে গিয়া বহু বিজ্লবশ ধরা পড়লে 
দীর্ঘকাল ধাঁরয়া তাহাদের 'বচার চলে । এই মামলা 'কাকোরি- 
ষড়যল্পের” মামলা নামে পারচিত। দশর্ঘকাল ধাঁরয়া বিচারের পর রামপ্রসাদ, রোশনলাল, 
আশফাক উল্লা প্রভৃতির ফাঁসির হুকুম হয়, অনেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় । 


কাকোর-যড়যন্ন মামলা 


ফাঁসর মণ্চে উঠিয়া রামপ্রসাদ, রোশনলাল ও আশফাক উল্লা ব্রিটিশ সরকারকে 
হ'হাশয়ার করিয়া দিয়া বালরা গিয়াছিলেন যে. বিগ্লবীদের 'প্রাণদণ্ড দিয়া ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করা সম্ভব হইবে না। ইহা হইতে 
[বস্লবীদের মানাসক দড়তা এবং আদর্শের প্রা নিষ্ঠার পাঁরচয় 
পাওয়া যায়। এইভাবে ১৯২৩ হইতে ১৯২৭ প্রীষ্টাব্দ পির্যন্তি 
বিস্লবী সন্পাসের কার্যকলাপ চীলতে থাকে । ১৯২৭ গ্রীষ্টাব্দ হইতে গিছ- কাল [বস্লবী 
কার্যকলাপ বম্ধ থাঁকলে পরবংসর বিপ্লবীদের মুত্তি দেওয়া হয় । বিদ্লবী কার্যকলাপে 
ক.ব. ( ২য় খণ্ড )--২৩ 


গবস্লবীদেব মান্তলাভ 
৫৯১২৮) 


৩৪২ ভারতের ইতিহাসকথা 


সম্পৃন্ত ব্যান্তদের প্রকাশ্যে সমর্থন কারবার মত সাহস ভখন তেমন দেখা যাইত না। 
কিন্তু ১১২৮ খ্রান্টাব্দে বিপ্লবীরা জেল হইতে বাহির হইয়া আসলে দেশের সবন্ 
তাহাদিগকে বিপুল সম্বর্ধনা আপন করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে এই উৎসাহ লক্ষ্য 
পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কারয়া বিশ্লবীরা আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। স.ভাষ- 
িস্পবীদের আদর্শ ঃ চন্দ্র বস্ ও জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে তাহারা দেশের 'বাভন্নাংশে 
সুভাষচন্দ্র ও জও্হর- বহু রাজনোৌতক সংগঠন ম্থাপন কারলেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 
লাল তাহাদের ম্খপ্র তাহাদের মুখপাত্র হইলেন সূভাষচম্দ্র ও জওহরলাল । তাঁহারা 
অবশ্য ব্রিটিশ সরকারের অধানে স্বায়ত্তশাসন লাভের পক্ষপাতী ছিলেন না, পূর্ণ 
স্বাধীনতা লাভ করা ছিল তাঁহাদের আদর্শ । 


এদিকে অবশ্য গোপনে বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রস্তুতিও চাঁলতে লাগিল । ১৯২৯ 
শ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইনসভায় যখন ভারতের স্বার্থ-বিরোধী বাণিজ্য বিলের আলোচনা 
বীরের চলিতোছিল,সেই সময়ে বটুকেশবর দত্ত ও ভগবং সিং সেখানে বোমা 
তং সিংঃ লাহোর. নিক্ষেপ করেন। লাহোরে বিশ্লবের প্রস্তুতি পূণোরদামে 
পবন চাীলতোঁছল 'কিম্তু সেকথা ব্রিটিশ সরকারের নিকট ফাঁস হইয়া গেলে 

বহ্‌ বিপ্লব ধরা পড়েন। বিচাঙে অনেকের শাচ্ভি হয়। ইহা 

লাহোর যড়ষম্ত্রের মামলা নামে পরিচিত । এ বংসরই (১৯২৯) কলিকাতায় বিশ্লবীদের 
শের ... এক গোপন সভায় চট্টগ্রাম, ময়মনাসংহ ও বরিশালের অস্পাগার 
অস্লাগার সে লুশ্ঠনের এক পাঁরকল্পনা গ্রহণ করা হয় । এই পরিকল্পনা কার্যকবা 
পারকল্পনা কারবার উদ্দেশ্যে সূর্য সেন চট্টগ্রামে তাহার দলবলকে, সামরিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন এবং ভারতীয় প্রজাতান্মিক 

সেনাবাহিনী নামে সামরিক বাহিনীর অনুকরণে একাঁট িপ্লবা দল গাঁড়য়া তুললেন । 
গ্রামে ভারতীয় প্রজা- এই বাহিনীর নামে এক প্রচারপত্রে সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ 
তান্িক সেনাবাহনী “ঘোষণা করা হইল এবং প্রত্যেক ভারতবাসীঁকে এই প্রজাতান্লক 
গঠন £ 'ব্রাটশের সেনাবাহিনীর 'ব্রাটশ শাসন উৎখাত কারবার কাজে সাহায্য কারতে 
বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা অনুরোধ করা হয়। ১৯৩০ প্রীম্টাব্দের ১৮ই এপ্রল সূর্য সেনের 
পারকম্পনা অনুযায়ী অনন্ত সং ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে চট্রগ্রামের পুলিসের অস্পাগার 
লুণ্ঠিত হইল । টেলিফোন লাইন এবং অপরাপর যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করিয়া দিয়া 
চট্টগ্রাম শহরকে বাংলাদেশের অপরাপর অংশ হইতে সম্পূর্ণ ভাকে 

রি বিচ্ছিন্ন করা হইল । সেখানে এক অস্থায়ী স্বাধশন ভারতায় সরকার 
ভি স্থাপন করা হইল । এই স্বাধীন ভারতের সরকারের প্রোসডেন্ট বা 
রাম্ট্রপাতি হইলেন সূর্য সেন। ব্রিটিশ সরকার অন্যন্য অণ্চল হইতে 

সৈন্য আনাইয়া বি্লবীদের মোকাবিলা করিতে অগ্রসর হইলে বিগ্লবীরা জালালাবাদ 
পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আক্লমণকারী সরকারণ সেনাবাহিননকে 

৯ ররখীতসত যুদ্ধ কাঁরয়া পশ্চাৎ অপসরণে . বাধ্য করিলেন ( ২২শে 
7 এপ্রল, ১৯৩০ )। সরকারী পিক্ষের ৬৪ জন এবং 'বিগ্লবীদের ১১ 
জন এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে সরকার বৃহত্তর সংখাক 


স্বাধীনতার পথে ভারত 686 


সোনিক লইয়া অগ্রসর হইবেন একথা শ্রবশ্যম্ভাবশ বুঝিতে পারয়া পরাদন বিপ্গবীরা 
রণ ফুলগ নদগতারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভন্ত হইয়া গেলেন । এইর্প একটি দলের সঙ্গে 
ও নদশবক্ষে খণ্ডযুদ্খ . কর্ণফুলী নদীতীরে এবং নদীবক্ষে সরকারী সশস্প বাহনীর সাঁহত 

রশীতিমত যুদ্ধ হইল। ছয়জন বিপ্লবী প্রাণ হারাইলেন, দুইজন 
ধরা পাঁড়লেন। অপর একটি দল কয়েক মাস পরে চম্দননগরে ধরা পাঁড়ল। ধরা 
পাঁড়বার আগে পুলসের সঙ্গে তাহাদের এক খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল । 
তাহাতে একজন মারা গিয়াছিলেন, অপর সকলে ধরা পাঁড়য়াছিলেন । 
মাঞ্টারদা সূর্য সেনকে অবশ্য তখনও ধরা গেল না। পরে তাঁহাকেও ধরা হইল । 
সূর্য সেনের ফাঁস£ . বিচারে সূর্য সেনের ফাঁসির হুকুম হইল। লোকনাথ বল, 
অপরাপর অনেকের অনন্ত সিংহ, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতির হইল যাবজ্জীবন 
"্বীপান্তর দবশপান্তর | 


চট্রগ্রামের অস্াগার লুণ্ঠন ও 'িদ্লবীদের 'ব্রাটশ সরকারের বিরুদ্ধে ঘুম্ধ ঘোষণা 
এবং সরকার সশস্ত্র বাহিনীর সহত তাহাদের সামরিক পদ্ধাতিতে যুদ্ধ ও প্রাণদান সব 
[িছু সমগ্র ভারতে বিপ্লবীদের প্রাত এক গভীর শ্রদ্ধার সৃন্টি করিয়াছল। সমগ্র 
বাংলাদেশে সেই সময়ে এক বিস্লবী-নেশা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ।বস্লবীদের আক্রমণে 
বাংলাদেশের ।বভিন্ন শহরে ব্রাটশ কর্মচারীদের অনেকে প্রাণ হারাইয়াছিলেন । জীবনের 
বদলে জীবন, রন্তের বদলে রন্ত লইতে বিপ্লবীরা তথন দুপ্রাতজ্ঞ । ব্রিটিশ সরকার 
বিস্লবঈ সন্তাস দমনে যতই আইনের কঠোরতা ও প্যালসের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে 
লাগলেন বিস্লবীরাও ততই মাঁরয়া হইয়া উঠলেন । বিস্লবীদের সল্লাসবাদ কার্ 
কলাপে অংশ গ্রহণ কাঁরতে সে-যুগের তরুণীরাও পশ্চাৎপদ রাহলেন না। তাহাদের 
অনেকেই 'অনুশীলন' ও যুগান্তর এই দুই দলের কোন-্না-কোনটির সঙ্গে গোপনে 
যোগাযোগ রাখিয়া এবং বিষ্লবী উপদেশ ও প্রাশক্ষণ পাইয়া আসিতেছিলেন। ১৯৩১ 
প্রীষ্টান্দের পূঝাবিধি তাহারা বি্লবী যুবকদের অস্ত্র সংগ্রহ ও সেগুলি আদান-প্রদানে 
টু সাহাধা করিতেন। সরকার বগ্লবীদের দমনে সর্বশন্তি নিয়োগ 
িশ্নবা সন্চাসে করলেন, কিন্তু তাঁহারা ভাবতেও পান নাই যে, অল্প- 
তরুণী ও মাহলাদের 3৮১ রিড 
চে বয়সকা ছাত্রী ও তর ণীরাও বঞ্লবী যুবকদের ন্যায় আগেযয়াস্ত 
দার করিয়া নিভঙক চিত্তে বিস্লবী সন্প্রাসের কাজে অংশ গ্রহণ 
কিতে পারবেন । স্কুলেব ছাত্রী শান্তি ও সুনীওর হামলার ম্যাংজস্ট্রেটে 'স্টভেনজসন 
1, বীণা দাসের ভাকসণ'কে গল করা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের চগগ্রামের পাহাড়- 
লআব্রমণের শা প্রত স্লবন কাঞ্কলাপ ইংবাজ শাসক শ্রেণীর যৃগপং 
বাঃ ও ভীতর স:্ কাদুয়াছিল । খিপ্লবীদের সাহাযা দান করিতে গিয়া বহু মাহলা 
অশেষ দুঃখ ও না [তোগ কারয়াছিলেন । এই বিষয়ে অসংখা নামের মধো কমলা 
চট্রোপাধযায়, শোভারাণী গু, উদ্জহলা দেবী, রেণুকা সেন, বনলতা দান, জ্যোতিকণা 
দাস, শাম্তিসুধা ঘোষ, ইন্দুমণওী ?সংহ, সূহাসিলী গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তুতি কয়েকাটির উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । 


তারপর 'বঞ্লবীরা বাংলায় 'ব্রাটশ শাসনের ঘাটি রাইটার্স বিজ্ডিংস্‌ আক্রমণের 


চন্দননগরে খস্ডযৃদ্ 


৩৪৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। বিনয় বসু ছিলেন ঢাকা মোঁডক্যাল স্কুলের ছাত্র । 
লোম্যান ও হাডসন: সাহেব সেই সময়ে ঢাকার বিপ্লবীদের সংগন 
বাংলায় 'ন্রীটিশ শাসনের ্ 
এ+. সমূলে ধংস করিতে এবং বিপ্লবীদের নিশ্চহ করিতে খুবই 
ঘাঁট রাইটার্স 'বাজ্ডংস- ০* 
আক্রমণের পারকল্পনা * সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। নিছক সন্দেহবশে ছান্রদের তথা 
যুবকদের গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের উপর আমানু্ষক অত্যাচার 
করিতে তাঁহারা খুবই তৎপর ছিলেন৷ যুব সমাজের মধ্যে একটা ভীত ও শ্রাসের সৃষ্টি 
করিয়া 'বিগ্লবী ধারাকে ব্যাহত করাই ছিল তাহাদের আসল উদ্দেশা । বিনয় বস, এই 
হর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণে দ্‌টসংকল্প হইলেন । ঠিক সেই সময়ে 
লোম্যান ও হাড্সনের সুযোগও যেন আপনা হইতে আসল । ঢাকার জনৈক পদস্থ পুলিস 
উপর আক্রমণ £ কর্মচারী অসংচ্ছ হইয়া মোডক্যাল স্কুলের হাসপাতালে ভাঁত হইলে 
লোম্যানের মুত্যু £ লোম্যান ও হাডসন সাহেব তাঁহাকে দৌখনার জনা হাসপাতালে 
শলাতকবনমের।. আসলে বিনয় তাঁহাদের দেখিতে পাইয়া উভয়কেই গল কারিলেন। 
উর সলে বিনয় তাঁহাদের দোঁখতে পাইয়া উভয়কেই গল কাঁরিলেন 
লোম্যান মারা গেলেন, আহত হাডসন সাহেব শেষ পযন্ত সারিয়া 
উঠিলেন। এ-দিকে বিনয়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিস তৎপরতার অন্ত রহিল না, 
কিন্তু বিনয় পুলিস ও গোয়েন্দার দৃম্টি এড়াইয়া চলিয়া আসলেন । 


এ-দিকে তখন রাইটার্স বাঁল্ডংস্‌ আক্রমণের কর্মসূচী রচিত হইতোঁছল। তিনজন 
বিস্লবীকে সেই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল, ইহাদের অনাতম ছিলেন 
বিনয় বসু । অপর দুইজন ছিলেন বাদল (সুধাঁর ) গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। ৮ই 
বিনয়-বাদল-দীনেশ. ডিসেম্বর ১৯৩০ প্রীন্টাব্দ। সাহেব পোশাক পাঁরহিত বিনয়-বাদল- 
কর্তৃক রাইটার্স দীনেশ কোনপ্রকার জন্দেহ বা কৌতূহল উৎপাদন না করিয়াই 
বাঁজ্ডংসৃ-এর অভ্যন্তরে রাইটার্স 'বাল্ডংস্‌্-এ প্রবেশ করিলেন। তারপর কারা-বিভাগেন 
রি নেলসন ইনূসপেন্টর জেনারেল পিম্পসন সাহেবকে গুল কাঁরলেন। 'সিম্পসন 
9 সাহেব নিজের চেয়ারেই ঢলিয়া পড়লেন । এ-দিকে গলির শব্দ 
শুনিয়া নেলসন সাহেব রিভলবার হাতে বাহির হইয়া আসিলে তাঁহাকেও গুলি করা 
হইল । এইসব ঘটনা মূহূর্তে পাশর্ববতর্ী লালবাজার পলস হেড কোয়াটরিসে পৌছিতে 
[বলদব হইল না। পুলিস কামিশনার টেগার্ট সশস্ত্র পুঁলস বাহনগ দিয়া সমগ্র রাইটার্স 
বিল্ডংস্‌ ঘেরিয়া ফেলিলেন। 


'বিনয়-বাদল-দীনেশ পলাইয়া যাওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া রাইটার্স বাজ্ডংসৃ- 
এরই এক কামরায় গিরা আত্মহত্যার চেষ্টা করিলেন । বাদল গুপ্তের নিকট আর গুলি 
না থাকায় 'বষ খাইয়া তিনি আত্মহত্যা করিলেন। বিনয় ও দীনেশ নিজেদের 
বিনয় ও বাদলের রিভলবার হইতে নিজ নিজকে গুলি করিলেন । আহত অবস্থায় 
আত্মহত্যা উভয়কেই মেডিক্যাল কলেজে চিকিংসার জন্য রাখা হইল। 
০০৮ বিনয়ের মৃত্যু হইল, সু্থ হইয়া উঠিলে বিচারে দশনেশের ফাঁসি 
হইল। ফাঁসির হুকুম হইতে ফাঁস হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পযন্ত জেলখানায় দীনেশের 
এলৈশহশীন দীনেশ. দৈনান্দিন কর্মসূচী, তাঁহার মাকে লিখা পত্রাদি, গণতা পাঠ প্রভাত 
ক দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে উৎসগর্কৃত প্রাণের ভয়লেশ-শন্যতা বাঙালগ 


স্বাধীনতার পথে ভারত ৩৪৫ 


তথা সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরে বাংলার 'বষ্লবগদের প্রীতি এক গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্ট 
করিয়াছিল। 

বিপ্লববাদীদের অন্যতম প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল গোঁদনখপুর । ব্রিটিশ অত্যাচারও 
সেখানে ছিল *মান্রাহীন। জেলাশানক পেডি ছিলেন অত্যাচারের 
নিদেশক । বপ্লবীরা স্বভাবতই পেডিকে হতা করা তাহাদের 
কর্মসূচীর অন্তভুন্ত করিয়াছলেন । বিমল দাশগ্ঙ্ পোঁডকে গুল করিয়া হত্যা 
লিক করেন। বিচারক গালিক তাহার দমনমূলক বিচার কাধের জন্য 

প্রকাশ্য দিবালোকে নিজ এজলাসে কানাই ভভ্রাচার্যের গুলিতে 
প্রাণ হারাইলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন "যে, দীনেশ গুপ্তের ফাঁসর হৃকুম গার্লিক 
নাহেবই 'দিয়াছিলেন । 

১৯৩১ গ্রীন্টাব্দে হিজলী জেলে বশ্লবী বন্দীদের উপর "শল করা হইলে দুইজন 
[ভিলিয়ার্সের উপর [বপ্লবী মারা যান, অনেকে আহত হন । এই ঘটনার প্রাতশোধ 
আক্রমণ লইবার উদ্দেশ্য পেঁডিহত্যাক্কারী বিমল দাশগৎ্্ ইওরোপীয়ান 

পু এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্স সাহেবকে গল, টা 
জেসন হতা ছিলেন। এ একই নসর শান্তি ও সূনীত নামে দুইটি 

বয়সকা বাঁলকা কুমিল্তা'র (বর্তমানে বাংলাদেশ ) জেলাশাসক স্টিভেনসনকে চি কারয়া 
হত্যা করে। 

পর-বংসর (১৯৩২) কলিকাতা িশ্বব্দালয়ের সমাবত্ন উৎসবে গব্ণরি স্টান্লি 

জাকসনকে বীণা দাশ গুলি করেন। গুলি লক্ষান্রহ্ট হওয়ায় 
বীণা দাশ কর্তৃক জ্যাকসন রক্ষা পান। বশণা দাশ কারাদণ্ডে দশ্ডিত হন। এ 
রা জ্যানসনকে . বৎসরই প্রভাংশু পাল ও প্রদোৎ ভন্রাচা দৌঁদনীপুরেব জেলাশাসক 
" ডগল্যাসকে গুল করিয়া হত্যা করেন । পববত" জেলাশাসক বাজ 
বার্জ হত্যা সাহেবকেও হতা করা হয় । অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন দত্ত ছিলেন 
বাজের হত্যাকারী । উভয়ই বাজ সাহেবেশ দেহরক্ষীর গিলতে 
ঘটনাচ্ছলে মারা যান। 

১১৩০ থ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ থ্রীষ্টাব্দের অন্তর্র্তী কালে জাঙগনমন্তে দীক্ষহ বহু 
বাঙালী তর.ণ-তরুণীী 'ব্রাটিশ সরকাব্র দমনমৃূলক নী'তর বিরুদ্ধে প্রাতবাদকল্পে 
অত্যাচারী বাশ কর্'চারগদের হত্াা কারয়া বা হতার চেজ্টা কবরয়া মৃতুাবরণ করয়া- 
ছিলেন । আপাতদ্ন্টিতে এই আত্মতাগ অনেকটা বৃথা বলিয়া অনেকে মনে কবিলেও 
তাহাদের আত্মবলদান বাঙাল যে আত্মমর্ধীদাহীন হলত নহে, 
ত্রাটশ শাসকদের অতাচারেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এবং 
পরাধীনতার শুঙ্খল ভাঙ্গিবার জনা জাঁকে উদৃবদ্ধে কিয়া তুলিতে 
তাঁহারা হাসিমুখে মৃতাবরণ করতে প্রস্তৃত ইহাই প্রমাণ কবিয়াছিল। পরাধীনতার 
শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত বাঙালী তথা ভারতুবাসীকে 'াউশ শাসনের বরুদ্ধে মেলুদাড ঝাজ 
করিয়া দাঁড়াইবার শিক্ষা, দেশের স্বাধীনতার তুলনায় জীত্ন কত তুচ্ছ স্ইে শিক্ষা 
গবস্লবীরা দিয়া 'গিয়াছলেন। এই সকল শহীদ চিরকাল ভারতবাসীর শ্রদ্ধা লাভ 
কাঁরবেন, বলা বাহুল্য । ইতিহাসের পণ্ঠায় তাহারা অমর হইয়া রহিয়াছেন। 


গোঁড হত্যা 


[বস্লবীদেব আত্ম- 
বালদানের শিক্ষা 


৩8৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


পৃবেই উল্লেখ করা হইয়াছে ধে অসহযোগ আন্দোলন থামিয়া গেলে আইনসভায় 
যোগদান হইতে বিরত থাকবার কোন যৃত্ত নাই দেখিয়া দেশবম্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, 
মোতিলাল নেহরু প্রমূখ নেতৃবৃন্দ “স্বরাজ্য পার্টি নামে একটি রাজনোতিক দল গণ্ঠন 
কারয়া ১৯১৯ থ্ৰান্টাব্দের সংস্কার আইন অনুসারে গঠিত আইন- 
টি:84157 সভায় প্রবেশ করিয়া সরকারের বিরোধিতা করিতে মনস্ছ কাঁরলেন। 
আইনসভায় যোগদান রি ঁ হি ৫ 
নৃতন যে নির্বাচন হইল তাহাতে 'স্বরাজা পাট” বাংলাদেশ ও 
মধ্যপ্রদেশে আশাতীতভাবে সাফল্য লাভ কাঁরল। 'স্বরাজ্য পার্টির বরো ধতায় ইংরাজ 
কর্তৃপক্ষ কিছুকাল সন্পম্ভ হইয়া উঠিয়াছলেন। এইভাবে ক্রমেই 
লর্ড আরউইনের রম ২ 
মর আইনসভার অভান্তরে এবং জনসাধারণের মধ্যে যখন 'ব্রাটশ শাসনের 
গ £ 
প্রীতি এক প্রবল বরুদ্ধ ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ে লড 
রীঁডংএর কার্যকাল উত্তীর্ণ হইল। তাহার স্থলে লর্ড আর্ডইন: গবর্ণর-জেনারেল ও 
ভাইস্রয় নিযুস্ত হইলেন । সেই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবন্থা ক্রমেই মন্দের দকে 
ধাবিত হইতেছিল। ১৯১৭ খ্রাষ্টাব্দের রুশ বি্লবের প্রভাবও ভারতবর্ষের শ্রামক- 
শ্রেণীর মধ্যে বিস্তারলাভ কারতেছিল। 


লর্ড আর্উইন্‌ শাসনভার গ্রহণ কারয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, ১৯১৯ খীন্টাব্দের 
সংস্কার ( ইহা মণ্ট্ফোর্ড সংস্কার নামেও পাঁরচিত ) অন.যায়ী শাসন পারিচালনা 
টি রা করা সম্ভব হইতে না। শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের একান্ত 
(৯১২৭) প্রয়োজন, এই কথা উপলাব্ধ কাঁরয়া ব্রাটশ সরকার ১৯২৭ থ্রীম্টাব্দে 
সার জন সাইমনের সভাপাতত্বে একটি কামশন নিয়োগ কারলেন। 

১৯১৯ শ্রীষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার কিভাবে কতদূর কাষকরাঁ হইয়াছে সে-বষয়ে রিপোর্ট 
করাই ছিল এই তদন্ত কমিশনের দায়ত্ব। সাইমন কামশনে কোন ভারতবাসীকে সদস্য 
হিসাবে গ্রহণ কৰা হইল না। ইহাতে ভার তবাসীদের মনে স্বভাবতই 'ব্রাটিশ সরকারের 
সাঁদচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্ট হইল। ভারতবাসী এই কমিশন সম্পূর্ণভাবে বজন 
কারল। সেই বংসরই মাদ্রাজ আধবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের আদর্শ 
রন টা বালয়া গৃহীত হইল। পর বৎসর (১৯২৮) এক সব'দলায 
কনফারেন্সে ভারতবর্ষের ভাবষ্যৎ শাসনতন্ল কির্প হওয়া ডাচত 

সেশবিষয়ে আলোচনার পর নেহরু রিপোটণ প্রস্তুত হইল । মোতিলাল নেহরুর 
ডো্িনিন স্টেটাস. নামান;সারে ইহার এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছিল। এই 
দাঁব ".. িপোর্টে 19920470107, 9০9005 অর্থাৎ কানাডা প্রর্ভীতি '্রাটশ 
ডোমানয়নের অনুকরণে স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হইয়াছিল । 
১৯২৯ থ্রীন্টাব্দের পর্বে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে ডোমানয়ন পর্যায়ে উন্নীত 
করিলে কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করিতে রাজী হইল (১৯২৮ )। 

১২২৯ থাঁন্টাব্দের রঃ 
মধ্যে দার দ্বাকৃত না অবশ্য সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরহ ইহার তীব্র বরোধিতা 
হইলে আন্দোলন করিয়াছিলেন । ১৯২৯ থ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই দাব স্বীকৃত না 
কারবার সংকল্প হইলে কংগ্রেস পূনরায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে এবং করদান 
(১৯২৬) বন্ধ কারবে এইর্‌্প ঘোষণাও করা হইল। লর্ড আর্উইন্‌ 
পারাগ্থিতি বিবেচনার ঘোষণা করিলেন যে, ডোমিনিয়ন পর্যায়ে ভারতবর্ষকে উন্নত 


স্বাধীনতার পথে ভারত ৩৪5 


করাই ব্রিটিশ সরকারের নীতির মূল উদ্দেশ্য । এ-বিষয়ে আলোচনার জন্য সার: জন 
সাইমনের রিপোর্ট পেশ হওয়ার পর লপ্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করা 
টি হইবে এই ঘোষণাও তিনি কারলেন। কিন্তু ইংলগ্ডের জনমত 
ঘোষণার প্রাতীক্য়া.. ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন পযণয়ে উন্নয়নের পক্ষপাতী ছিল না। 
ফলে লর্ড আর্উইনের ঘোষণা, তীব্র সমালোচনা করা হইল । 
কংগ্রেস ধুঁঝতে পারল ষে, 'ব্রাটশ সরকার হইতে কোন ক] প্রত্যাশা করা নিব:ঘ্ধিতার 
কার্য হইবে । ১৯২৯ প্রীম্টাব্দের লাহোর আঁধবেশনে কংগ্রেস ডোঁমিনিয়ন স্টেটাস 
দাঁব ত্যাগ করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি কারল। ইহা ভিন্ন, ভাইসরয়ের ঘোষণার 
ডীল্লাখিত গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান না-করাই স্থির করিল। বলা বাহূল্, 
১৯২৯ শ্রীন্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ধকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস্‌ দিল না। 
আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৩০ (01৮11 1)1801)60161)06, 1990) £ ১১২৮ থ্রশষ্টাব্দের 
কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসরণে ১৯৩০ প্রীম্টাব্দের ১২ই মার্চ ৭৯ জন 
জাভা অনুগামী সহ মহাত্মা গান্ধী সবরমতাী আশ্রম হইতে ডাণ্ড 
(১২ই মার্চ, ১৯৩০) আভিমুখে যান্া শুরু কারলেন। পায়ে হাঁটিয়া ২৪ দিনে দীর্ঘ 
২৪১ মাইল রান্ভা আতক্রম কাঁরয়া তিন ৫&ই এ্রাপ্রল ডাঁশ্ডি 
পৌঁছলেন । এই আঁভযান ডাণ্ডি আভযান নামে বিখ্যাত । ইহার উদ্দেশ্য ছিল 
টিজার রা লবণ আইন অমান্য করা । উই গ্রীপ্রল ১৯৩০ শ্রীঃ লবণ তৈয়ার 
উদ্দেশা কারয়া মহাত্মা গাম্ধ আইন অমানা করিলেন । সমুদ্রের জল 
হইতে লবণ প্রস্তুত করিবার আধকার একমাত্র সরকারেরই ছল, 
সাধারণ লোকে তাহা করা বে-আইনী ছিল । 


ডা আভযানের শুরুতে অনেকের মনে সন্দেহ জাগয়াছল যে, এই 
আভযানে হয়ত 'ব্রীটশ সরকারের উপর কোন প্রভাবই পাঁড়বে না, ভারতবাসীর মনেও 
ইহাতে তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগবে না। ঘকন্তু অনৃচরন্দসহ মহাত্বা গান্ধীর 
তা পদযাঘ্রা, গ্রাম হইতে গ্রামের মধ্য দয়া যখন » লতে লাগল, তখন 
তাৎপর্য এক জীবন্ত প্রচারের মাধামে যেন মানৃষ জাগিয়া উঠল । মানুষ 
বুঝতে পারল ষে, দেশের সম্মুখে “বাধীনতা অঙ্জনের এক 
নিরস্ত্র যুদ্ধ সমাগত । লবণ আইন অমানোর মধো আবেদন ছিল যেভাবে পার 
বিদেশ শাসকের আইন অমান্য কর ' 
লবণ সত্যাগ্রহ দেশের সর্বত্র এক দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সান্ট কারল। দেশের 
যেখানেই লবণ প্রস্তৃতের সুযোগ ছিল, সেইখানেই লবণ আইন ভঙ্গ কাঁরয়া সত্যাগ্রহীরা 
রন নভাইভেলনা: পুরা প্রাভিত কারতে লাগল । দেশের 'বাভন্ন অঞ্চলে সামায়কভাবে 
উৎসাহ-উদ্দপনা সরকারের আদেশ অচল হইয়া গেল। বাংলাদেশের মোঁদনীপুর 
জেলার কাঁথ এবং চাব্বশ পরগণার মহিষবাথানে লবণ আইন 
অমান্য কাঁরয়া লবণ প্রস্তৃত চলিল। সরকার অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর নির্মম 
সত্যাগ্রহীীদের উপর অত্যাচার চালাইল। আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে অসহযোগ 
নির্মম অত্যাচার আন্দোলনও চলিল। স্কুল-কলেজে ধর্মঘট শুরু হইল, আঁফস- 
আদালতে পিকেটিং চলিল। মহাত্মা গাম্ধধ ধরসানা লবণ গদাম (সুরাট জেলায় ) 


৩৪৮ ভারতের ইীতিহাসকথা 


ও কারখানা দখল করবেন বাঁলয়া সরকারকে পথে জানাইয়া দিলেন। ইহাই 
ছিল সত্যাগ্রহীর নীতি। তান ভারতবাসীর উপর হইতে লবণ কর উঠাইয়া 
দিতে এবং ভারতবাসী নিজ" নিজ প্রয়োজনীয় লবণ প্রস্তূতের আঁধকার স্বীকার কাঁরয়া 
লইতে অনুরোধ জানাইলেন। সরকার মহাত্া গান্ধীর অনুরোধ রক্ষা করা দূরের 
কথা তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর স্থান গ্রহণ 
আব্বাস তৈযবজীর করিলেন আব্বাস তৈয়বজ্জী। তিনিও গ্রেপ্তার হইলে সরোজিন" 
নেতত্ব £ সরোজনী ৃ 
নাইডুর নেতত্ব নাইডু সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ধরসানা লবণ কারখানা 
ও গুদাম দখলের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ওখালদা লবণ 
গুদাম দখলের চেষ্টা করা হইল। কিন্তু পুিসী নির্যাতন ও বর্বর অত্যাচারে 
কোন লবণ কারখানা বা গদাম করা সম্ভব হইল না। 


আন্দোলন যতই শান্ত সণ্য় করিতে লাগিল সরকারের অতযাচারও ততই বাড়তে 
| লাগিল কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করা হইল। কংগ্রেসের 
বা্ধিরসপ্্স্ট.: নেতৃবৃন্দের অনেককেই গ্রেপ্তার করা হইল। কালিকাতা, বোম্বাই, 
সত্যাগ্রহের শান্তস্য মাদ্রাজ, দিল্লী, মোঁদনীপুর, পাঞ্জাব, বিহার, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, 
মধ্যপ্রদেশ, প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্তী-পুর্ষ সকল 

সত্যাগ্রহীর উপর বর্বর অত্যাচার কাঁরতে ব্রিটিশ সরকার দ্বিধাবোধ করিল না। 


আফগান নেতা খান আব্দুল 'গফুর খাঁ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাঁহার লাল- 
পার কুর্তাধারী খুদাই-খদঅংগার অনূচরদের লইয়া আইন অমানা 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন । মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে আসিয়া 
গফুর খাঁ আহংসা নীতিতে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। পাঠান জাতি চিরকালই দৈহিক 
শান্ত প্রদর্শনে বা হিংসাত্মক কাজে অংগগ্রহণে পশ্চাৎপদ ছিল না । কিন্তু এই দুর্ধর্ষ 
জাত মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উঠে এবং আইন অমান্য 
আন্দোলনে যোগদান করিয়া '্রাটশ সরকারের গলি-গোলা- 
»সমান্ত গান্ধী” 
অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া কারাবরণ করে । আইন অমান্য 
আন্দোলনে আব্দুল গফুর খাঁর নেতৃত্বে সাফলা তাঁহাকে দেশবাসীর শ্রদ্ধার আসনে 
স্থাপন করিয়াছে । ভারতবাসীর নিকট তিনি “সীমান্ত গান্ধী” নামে পারচিত । 


সার জন সাইমন তাঁহার রিপোর্টে (মে, ১৯৩০) ভারতবর্ষে দায়িত্বমূলক 
শাসনব্যবস্থা স্থাপন, ভোটাধকার বৃদ্ধি এবং সরকারী মনোনয়ন দ্বারা আইনসভার 
সদস্য-নয়োগ প্রথা বাতিল কারবার সংপাঁরশ করিয়াছিলেন ৷ কেন্দ্রীয় শাসনবাবস্থায় 
অবশ্য 'ব্রীটশ প্রাধান্য বজায় রাখবার কথা তিনি বলিয়াছিলেন । ইহা ভিন্ব, ভাবিষাতে 
রা দেশীর রাজাসহ সর্বভারতীয় যুস্তরাম্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা হ্থাপনের 
| কথাও এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছিল । সাইমন কমিশনের 
(রিপোর্ট পেশ করা হইলে পর (১৯৩০) লশ্ডনে ভারতের রাজনোতিক দলগ-লির এক 
গোলটেবিল বৈঠক আহৃত হইল । কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগদান করিল না। 
কংগ্রেসের প্রাতনাধদের অনুপস্থিতিতে গোলটোবল বৈঠক তেমন সুবিধা হইল না। 


স্বাধীনতার পথে ভারত ৩৪৯ 


একপ্রকার বাধ্য হইয়াই মহাত্মা গাম্ধমীকে বিনা শর্তে মৃত্ত দেওয়া হইল । কারাগার 
হইতে ম্ন্তলাভ করিয়াই গাম্ধীজশ আর্উইনের সাঁহত একটি চুক্তি 
রি স্বাক্ষর করিলেন । ইহা গাম্ধী-আরূউইন: চুক্তি ( 080701-]:0) 
১... ৮৪০০) নামে পারচিত। ইহার শর্তানুসারে গাম্ধজী আইন অমান্য 
আন্দোলন বন্ধ করিলেন। আর্উইন্‌ হিংসাত্মক কাজের জন্য আঁভযস্ত সত্যাগ্রহী 
হক ভিন্ন অপরাপর সত্যাগ্রহীদের বিনা শর্তে মৃত্ত দিলেন এবং 
৮ ধবেশন. অত্যাচারমূলক আইন ও আডন্যাম্প নাকচ করিলেন । গাম্ধধজণও 
গোলটোবল বৈঠকে যোগদান কাঁরবেন বাঁলয়া স্বীকৃত হইলেন । 
গোলটোবল বৈঠকের দ্বিতীয় আঁধবেশনে মহাত্বা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রাতানাধ 
হিসাবে। উপান্থিত হইলেন । এই আঁধবেশনে মুসলমান প্রাতনাধবগ ব্রিটিশ রক্ষণশগল 
টি পাকা 08727758758 
রিতা তুলিয়া কোনপ্রকার সমাধানে উপনীত হওয়ার পথ রুদ্ধ করলেন । 
মহাত্মা গান্ধীর শত চেস্টায়ও কোন ফল হইল না। গোলটোবিল 
বৈঠকের তৃতীয় আঁধবেশনও (১৯৩২) বাঁসল। ইহাতে মহাত্বা গাম্থধ বা কংগ্রেসের 
কোন প্রাতনাঁধ ছিলেন না। ইহা একপ্রকার ভাঙ্গা'হাটের ন্যায়ই সামানা কয়েকজন 
প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হহয়াছিল। 
আইন অমান্য আন্দোলন ১১৩২-৩৪ ( 0151] [0190060161108, 1932-54 ) £ দ্বিতেয় 
গোলটেবিল বৈঠক হইতে শন্য হাতে 'ফারয়া আসিয়া মহাত্মা গাম্ধ লক্ষ্য কারলেন যে, 
জানি 'ব্রাটশ সরকার শাসনতাল্লিক সংস্কার প্রবর্তন না কারবার ফলে 
গোলটোঁবল বৈঠক. দেশের সবণ্ত এক ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী মনোবান্তর সা্টি 
হইতে শ.ন। হাতে হইয়াছে । ইহা ভিন্ন, সুরাটে কর আদায়ের সময় যে পুলসী 
প্রত্যাবর্তন_দেশে নির্যাতন চালয়াছল গাম্ধী-আর্উইন্‌ ছান্তর শর্তান্‌সারে সেই 
৭ ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত করা হইবে বলা হইয়াছল। তাহা নিছক 
প্রহসনেই পাঁরণত হইন্্রাছে। উত্তর দশে আইন অমান্য 
আন্দোলনের সময় কৃষকরা রাজস্ব দেওয়া বম্ধ কাঁরয়াছল । ।কন্তু আন্দোলন থাঁময়া 
গেলে সরকার পূর্বে কৃষকদের যে কছু কর মকুব করিয়াছিলেন, তাহা সহ সমন্ত টাকা 
যাহা বাঁক পাঁড়য়াছে তাহা বলপূর্বক আদায় করিতে লাগলেন । 
জা কংগ্রেসের নির্দেশে তাহারা রাজ্র্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। 
না হন এজনা সরকার জওহরলাল নেহরু ও পৃরুযোত্তমদাস টেপ্ডনকে দারা 
করিয়া তাহাঁদগকে গ্রেপ্ধার কারলেন । এ-দিকে খাঁন আব্দুল গফুর 
খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা খাঁন সাহেব কারারুদ্ধ হইলেন । এইভাবে ভারতের সবর 'ব্রটশ 
সরকারের পুলিস-বাহিন* সল্মাসের রাজ্য চালাইয়াছে। এমতাবস্থায় মহাত্মা গান্ধী 
নিলা তদানষ্তন গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসূরয় লা ওয়েলিংডনের সহিত 
ভাইসরয়ের সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার অনুমণি চাঁহয়া বার্থ হইলেন। ওয়ৌলংডন গান্ধী- 
সাক্ষাত কাঁরতে আর্উইন: চুক্তিতে ভাইস্‌রয় ও গাম্ধীজীর মধ্যে সমান পর্ষায়ে চাক্ত 
গাম্ধীজী অক্ততকার্ধ স্বাক্ষারত হওয়ায় ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল, 
সেই মর্যাদা প্রাতশোধ গ্রহণের মাধ্যমে ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট ছিলেন । এই পারাচ্থাততে 


8৫০0 ভারতের ইতিহাসকথা 


আইন অমানা আন্দোলন শুর; করা ভিন্ন অন্য কোন পথ মহাত্মা গান্ধীর সম্ম- 
খোলা 1ছল না। 


আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের কাফকরাঁ 
সামতির (৬০০৫৫ 00000100৩ ) সদসাদিগকে গ্রেপ্তার কবা হইল। দৈশের 
বাভন্ন অংশের আরও বহু নেতাকে কারারুদ্ধ করা হইল। কংগ্রেনকে 
বে-মাইন* সংস্থা বলিয়া ঘোষণা করিয়া উহার আফস বন্ধ করা 
হইল এবং কংগ্রেসের তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হইল । ইহা ভিন্ন, 
নানা প্রকার নৃশংস অত্যাচার করিয়া কংগ্রেসের আন্দোলন দমনের যাবতাঁয় চৈত্টা সবকার 
শুরু কারলেন। বিনা বিচারে জেল, লাঠ ও গলি চালনা, স্ত্ধ-সত্যাগ্রহণদের প্রতি 
অসম্মানজনক বাবহার, তাঁহাদের সম্মান হরণ, পাইকারী জরিমানা, আরও নানাপ্রকার 
নিমমম ও অমানৃষক নিাতন সতাগ্রহীদের উপর চালান হইল । সরকারের এই সব 
দমন নীতি বেসরকারাঁ ইওরোপীয়।ণগণও সবন্তিঃকরণে সমর্থন করিলেন । সতাগ্রহশরা 
ইহ হব সরকারা নির্যাতন উপেক্ষা কারয়া আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন । 
কারাদণ্ড এক লক্ষ বিশ হাজার সত্যাগ্রহণ কারারুদ্ধ হইলেন । আন্দোলন 
যখন পূর্ণোদামে চালয়াছে সেই সময়ে মহাত্মা গাম্ধী এক আত 
সামানা কারণে আমরণ অনশন শুরু কারলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (১৯৩২ ) দ্বারা 
াম্্রদা়িক বাঁটোযারা ব্রিটিশ সরকার ম.সলমান, শিখ, খীচ্টান এবং হিন্দদের অনুন্নত 
সাম্প্রদায়কে 1)৩05959 ০1455 নাম দিয়া পৃথক নিবাচনের 
সুযোগ দান করেন। ইহার ফলে এই সকল সম্প্রদায় নিজেদের মধ্য হইতে নিজেদের 
ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের আধকার পাইয়াছল । হিন্দু সম্প্রদায়কে এইভাবে বিভগ্ত 
কারবার দুরাভসন্ধি বন্ধ করিবার উদ্দেশো গাম্ধীজী অনশন শর কাঁবয়াছলেন 
( সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৩৩ )। অনশনের পঞ্চম দনে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সাম্প্রদায়িক 
ক বাঁটোয়ারায় যে-সংখ্যক প্রাতিনাধ [নবণাচনের আঁধকার দেওয়া 
হইয়াহিল তাহার দ্বিগুণ সংখাক পদ ছাড়িয়া (দয়া আম্বেদকরের 
সাহত মহাত্মা গান্ধী “প.ণা চুক্তি” স্বাক্ষর কারলেন । এইভাবে হিন্দ সমাজকে বিচ্ছিল 
কারবার পথ বন্ধ হইল । ॥শখগণ অবশ্য সাম্প্রদ্ায়ক বাঁঢোয়ারা গ্রহণে অস্বীকার 
করিলেন । 
ইহার পরও আইন অমান্য আন্দোলন চলতে লাগিল । কিন্তু ৮ই মে, ১৯৩৩ মহাত্মা 
গান্ধী আত্মশুদ্ধির জন্য একুশ দিনের অনশন শুরু করিলেন । তিনি কংগ্রেস সভাপ?ওকে 
€ তাঁহাকে তখন রাষ্ট্রপতি বলা হইত ), সাময়িকভাবে আন্দোলন বন্ধ রাখিতে নিদেশি 
[দিলেন । আন্দোলন এইভাবে প্রত্যাহ্ৃত হইলে কংগ্রেসের অনেকেই অসন্তুষ্ট হইলেন । 
কিন্তু অনশনরত মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে কেহ কোন প্রাতবাদ জানাইলেন না। 
ইহার পর মীক্কলাভ কারয়া গাম্ধীজখ ব্যান্তগত সত্যাগ্রহ শুরু 
করেন । সরকার তাঁহাকে এক বংসবের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। 
তারপর আরও কেহ কেহ গাম্ধসুজীর প্রদাণত পথে ব্যক্তিগতভাবে 
গাম্ধীন্রীর অপশন আইন অমানা কাঁরয়া কারাবরণ করিলেন । জেলে থাকা 
অবস্থায় গাম্ধীজশ অস্পশ্যতা দূর কারবার আন্দোলন করিতে আগ্রহী হইলে 


আহন অমান্য আন্দোলন 
_-সরকাবখ অত্যাচার 


ব্যান্তগত আইন অমান্য 
আন্দোলন 


স্বাধীনতার পথে ভারত ৩৫১ 


সরকার তাহাতে বাধা দেয়। গাম্পীজী এজন্য অনশন শর: করেন এবং তাঁহার 

যু অবস্থা খারাপের দিকে গেলে তীঁহাকে মানত দেওয়া হম । 

_ আন্দোলনের অবসান তিনি তারপর হরিজনদের সেবাকার্যে আত্মানয়োগ করেন। 

(১১৩৪ জান্যাবি) ১৯৩3 থাঁত্টাব্দের জানুয়ার মাসে বিহারের এক বিধ্সী 

ভূমিকম্পে অসংখ্য প্রাণ ও সম্পান্ত বিনাশপ্রাপ্ধ হইলে 

রা সেইদিকে মনযোগন হইয়া পাঁড়লেন। তাইন অমান্য আন্দোলনের অবসান 
2 । 


১১৩৬ গ্রশন্টাবন্দের ভারত আইন (005. 01 [11018 80, 1935 )2 সাইমন 
কমিশন ও গোলটোবল বৈঠকের আলোচনার ভিন্ততে যে খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল, 
উহার নশীতর উপব নির্ভর করিয়া ১৯৩৫ খরধন্টান্দে ভারত আইন € 30৮০ ০0৫ 
[7017 4১০০) পাস করা হইল । এই নাইন অনুসারে ভারতবর্ষে 
একাঁট যুক্বাণ্্রীয় শাসনবাবস্থা স্থাপন করা হইল! প্রদেশগহীলকে 
স্লায়ত্তশাসন দেওয়া হইল 1 দেশীগ্ রাজাগযালর এই মংক্ুবাত্ট্রীব বাবস্থা যোগদান করা 
ইচ্ছাধীন ছিল । ১১৩% খ্রীষ্টাব্দে আইন পাশ কুবা হইলেও প্রধানত কংশ্রেসেন আপাহ্িস 
জনা এই পংস্লান কার্ধকরখ করা সম্ভস হইল না। শংশগ্ুসের মাপতত্তর প্রধান কারণ 
ছিল এই যে. ইহাতে গবর্ণব-জ্রেনারেল ও গনর্ণপ্াদ্গিকে আইনসভাব এনং মন্লিসভার 
কারাদ নিয়ন্লণ কারবার এবং নাকচ কাঁধার আঁধকার দেওয়া হইয়াছিল । লর্ড 
£লনালথগাও 1401৭ [111076৩%) আইদসন্ভা অথনা মন্তিসভার দৈনন্দিন কার্যকলাপে 
হস্তক্ষেপ করিবেন না প্রাতশ্রাত দিবার পব কংশ্রেস এই শাসনতন্বের কেবলমার প্রারদ্দোশক 

স্বায়ন্তরশাসন অংশাট কার্যকরী করিতে অগ্রসর হইল । ১৯৩৭ 
৯১৩৭ খরাক্টান্দেন.. প্রাষ্টাব্দে যে সাধারণ নির্বাচন হইল তাহাতে কংগ্রেস সাতাট প্রদেশে 
লবন কংগ্াশেৰ 
রা সম্পূর্ণ সংখাগারিতঠতা লাভ করিল। সিম্ধ ও আসাম প্রদেশ 
সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঞ না হইলেও কং্‌ণাস দলই অপরাপর দল 
অপেক্ষা আঁধক সংখাক সদ্সাপদ লাভ কাঁরল । ফলে এই দুই প্রনেশেও কংগ্রেস মন্বিসভা 
গাঠত হইল । মোট এগারটি প্রদেশের মধো কৈবলমান্র বাংলা ও পাঞ্জাবে মুম্লিম লীগের 
সদসা-সংখা বেশি হইল । এই সময়ে বাংলাদেশে কংগ্রেস কোয়ালশন (0091/002) 
মাশ্পিসভা গঠনের প্রস্তাব হইয়াছিল । কিন্তু কংপ্রেস কতপিক্ষের অনৃমতি না পাওয়ায় উহা 
কার্যকর হইল না। মু্লম লীগনেতা মহম্মদ আল জিন্না আশা 
টি রা কবিয়াছিলেন যে, ভারত সরি কংপ্রেসমৃন্লিম লীগ মন্লিসভা 
জি গঠন করা সম্ভব হইবে । কিন্তু মুশ্লিম লীগ কংগ্রেসী আদর্শ 
গ্রহণ করিলেই কং্রেস ষণ্মমন্দ্িত্বে রাজী আছে--এই প্রচ্ভাবে 
'জন্না অসম্মত হইলেন । তিনি অতঃপর “এগ্রেসী মন্মিসভার নিন্দ'বাদ ও সাম্প্রদায়িক 
উত্তেজনা সাষ্টতেই মনোনিবেশ করিলেন । 
গ্রেসী শাসন-দক্ষতায় কংগ্রেসের প্রাতি জনসাধারণেব শ্রদ্ধা বহুগুণে ব্‌দ্ধি পাইল । 
মোট পঞ্চাশ লক্ষ লোক এই জাতীয় প্রাতষ্ঠানের সভা তালিকাতুস্ত হইয়াছিল । কিন্তু 


ভাবত-আইন (১১৩৫) 


৩৫২ ভারতের ইীতিহাসকথা 


অল্পকালের মধ্যেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এক 'বামপন্থী” দলের উদ্ভব ঘাঁটল। ইহার 
ভিটে নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বস্‌ । ভ্রিপূরশ কংগ্রেস অধিবেশনে 
(১৯৩৯) সৃভাষচন্দ্রেরে বামপন্থী দলের সহিত গান্ধী-প্যাটেল-রাজাজী দলের মতানৈক্য 
সাঁহত দাঁক্ষণপন্থীদের ঘঁটিল। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া আসিয়া “ফরওয়ার্ড ব্লক 
মতানৈক্য _সংভাষচন্দ্রের নামে একাঁট নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করিলেন (১৯৩৯)। এ 


ও টা গঠন. বৎসরই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইল (সেপ্টেম্বর, 1১৯৩৯) । 
2 কংগ্রেস মীন্লিসভার মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই ভারত-সরকার 
ভারতবর্ষকেও যুদ্ধে জড়াইলেন। কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে তাহাদের যুদ্ধের 


'রাটিশ কর্তৃক ভারতীয় আদর্শ কি তাহা প্রকাশ করিতে বলিলেন ৷ ভারতের স্বাধীনতা 
মন্মিসভার মতামত এবং সাম্রাজ্যবাদের অবসান সেই আদর্শের অন্তভুন্ত কিনা সে- 
না লইয়া যুদ্ধে বিষয়ে কংগ্রেস স্পম্টভাবে জ্ৰানিতে চাহিলে সরকার পক্ষ ইহার 
অংশগ্রহণ- যুদ্ধের 

টা উত্তর এড়াইয়া গেলেন। ফলে কংগ্রেস মন্দিসভাগুলি পদত্যাগ 
রিটিশ কতৃপক্ষের  কাঁরল। এই পদত্যাগ কংগ্রেসী আদর্শের দিক হইতে সমর্থনযোগা 
অসম্মাত--কংগ্রেস হইলেও কার্যক্ষেত্রে অদ্‌রদর্শতার পাঁরচায়ক হইয়াছিল, কারণ 
কর্তৃক মানব আগ এই সুযোগে মুশ্লম লীগ 'বাভম্ন প্রদেশে শাসনভার হম্তগত 


করিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষবুক্ষকে ফলবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। 


দিবতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথমভাগে (১৯৪০ ) জামান যখন মিত্রপক্ষকে ( ইংলস্ড, ফ্রান্স 
প্রীত ) শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া চলিয়াছে, তখন ভাবতবর্ষের জনসাধারণের 
ধৈর্যের সীমা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল । কিন্তু একমার মহাত্মা গাঙ্ধীন্ত ব্যন্তিত্বের 
প্রভাবে ভারতবাসী শান্ত রহিল। এমন সময়ে লর্ড লিনলিথগাও 

সি ঘোষণা কারলেন ( ৮ই আগস্ট; ১৯৪০ ) যে, ভারতবাসর স্বার্থের 
(2) কথা বিবেচনা করিয়া ব্রিটিশ সরকার কোন একটি দলের নিকট 

শাসন-ক্ষমতা হচ্ভান্তারত কারবেন না। অর্থাৎ ভারতে প্রায় সকল প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
কংগ্রেস, আইনসভা ও মন্লিষভার হন্ডে ভারতের শাসনভার ত্যাগ 

নালধূগাও-এর .. করিতে ব্রিটিশ সরকার রাজশী হইলেন না। যাহা হউক, য.্ধাবসানে 
টঠািতী ভারতবাসীদের প্রতিনিধি লইয়া একটি সংবিধান সভা (0005:0600 
£5500615 ) আহবান করা হইবে এই প্রাতশ্রুতি তিনি অবশ্য 

তাঁহার আগস্ট ঘোষণায় দান করিলেন । লিনৃলিথগাও-এর এই ঘোষণা সাম্প্রদায়কতার 
ইন্ধন যোগাইল ৷ মুশ্লিম লীগ নেতা মহদ্মদ আলি জিন্নাহ্‌ ব্রিটিশ 

জিন্না কতৃক পাকিস্তান সরকারের ঘোষণায় উৎসাহিত হইয়া আকাস্মিকভাবে দাবি কারলেন 
যে, ভারতের হিন্দ; ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি (178000)1 
এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিন্দ ও মুসলমান দুইটি পৃথক 

জাতি ইহা মহম্মদ আলি 'জন্নাহ-এর মোঁলক আবি্কার নহে । সার্‌ সৈয়দ আহম্মদ 
চ্বি-জ্গাতি তত্তব ও খাঁন ১৮৮৮ প্রীত্টাব্দে মীরাট শহরে এক বন্তৃতায় প্রথম উল্লেখ 
পাঁকন্তান দাবর করিয়াছলেন যে, হিন্দ; ও মুসলমান এই দুইটি ধর্ম সম্প্রদায়ের 
পূর্ব হীতহাস লোক কেবল দুইটি পৃথক জাতি নহে, বস্তুত, এই দুই 
জাতি পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষী । ১৯৩০ শ্রীষ্টাব্দে কবি ইকবাল প্রথম 


স্বাধধনতার পথে ভারত ৩৫৩ 


মুসলমানদের জন্য পৃথক রাণ্টের প্রন্তাব করেন। গোলটেবিল বৈঠক যখন লশ্ডনে 
অনুজ্ঠিত হয় সেই সময়ে ক্যামান্রজে অধ্যয়নরত মুসলমান ছাত্র চৌধুরশ রহমত আলি 
প্রমূখ কমেকজন ( ১৯৩৩ ) পাকিস্তান” রাষ্ট্রের দাঁব উত্থাপন করেন । পাঞ্জাব, আফগান 
প্রদেশ ( উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ), কাশ্মীর, সম্ধু এই কয়াট রাজ্যাংশের ইংরাজী 
বানানের আদ অক্ষর এবং বেল-চন্ভানের 'ন্ভান' লইয়া “পাকিস্তান” 
লাহোর আধবেশনে শব্দের উদ্ভব হইয়াছে । সেই সময়ে দায়িত্বশীল মুসলমান মাত্রেই 
পাঁকস্তান দাব 
ইহা ছাদের অপরিণত বহদ্ধিপ্রসূত পারকল্পনা বলিয়া আখ্যায়িত 
করিয়াছলেন এবং ইহার কোন গুরুত্ব দেন নাই । মহম্মদ আল জিন্নাহ ১৯৪০ 
খ্রীন্টাব্দের ১লা জানুয়।র এই দ্বি-জাতি তত্ব পুনরহজ্জীবত করিয়া তোলেন । মিঃ জিন্নার 
এই উদ্ভট 'দুইন্জাঁত মতবাদ" ([৮-030100 [060 ) প্রগাতিশীল মুসলমানগণও 
সমর্থন ঝরিলেন না। জমায়েংউল-উলেমা, অহত্রর প্রভৃতি জাতীয়তাবাদ মুসলমান 
রাজনোতিক দলের আন্তিত্ব স্বীকার না কাররা মহম্মদ আল 'জিন্বাহ মৃশ্লিম লীগ তথা 
নিজেকে ভারতায় ম.সলমানদের একমাত্র মুখপান্র বলিয়া দাঁব করিলেন । মুশ্লম লীগ 
সেই সময়ে ভারতবর্ষের কয়েকট প্রদেশে কংগ্রেসের অবর্তমানে মাল্পত্ব কারতেছিল। 
স্বভাবতই জিন্নাহর এই উদ্ভট দাবির সপক্ষে লীগের অনচরবর্গকে 
চা উন্মস্ত কাঁরয়া তালবার সুযোগের অভাব হইল না। মহাত্মা গা্ধী 
সুযোগ গ্রহণ ঘোষণা কারলেন ষে, 'হন্দু-মুসলমান সমস্যা ব্রিটিশ সামাজাবাদণীদের 
স্বেচ্ছাকৃত বিষবক্ষ । ব্রিটিশ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে সেই 
বিষব্ক্ষ আপনা ₹ংতেই মারয়া যাইবে । কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটিএদের ভারত 
ত্যাগ করিবার কোন ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং সাম্প্রদায়িক সমস্যার অজুহাতে এদেশে 
টাকয়া থাকবার চেষ্টা তাহারা শুরু কারবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। 
মহাত্মা গাম্ধী 'ব্রাটশের 'এই মনোবৃত্তির প্রাতিবাদকল্পে ব্যন্তগত আইন অমান্য আন্দোলন 
শুরু করিলেন । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ £ জাপান আক্রমণ £ ক্রীপ্‌স্‌ মিশন, ১১০২ (3০০000 0৮1৫ 
৪ : 08198171689 05010: 07108 010188100) 942 ) £ ছ্বহীয় বিশ্বযুদ্ধ শুক 
কংগ্রেস কত-কযুম্থ হইলে কংগ্রেস ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যদানের শর্ত হিসাবে 
প্রচেক্টায় সাহাযাদানেব একটি জাতীয় সরকার গঠন এবং ভারতবধ কে স্বাধধনতা দানের 
শর্ত ব্রাশ সরকারের ও ভারতীয় প্রাতানধিদের লইয়া একটি সংঁবধান সভা গঠনের প্রাতি 
055 শ্রুতি দ্াব কাঁরয়াছিল । ব্রিঘটশ সরকার এই সকল দা'বর কোনাটই 
মানিয়া লইতে স্বীকৃত হয় নাই । তাহার স্বীকৃত না হইবার অপ্বাপর কারণও ছিল । 
মহম্মদ আলি জিন্নাহ কংগ্রেসের দাবি সমর্থন করেন নাই এবং ছ্ব-জাতি তবের অবতারণা 
কারয়া তিনি ব্রাশ সামাজ্জাবাদী শান্তর হাত আও দঢ় কারয়াছুলেন। 
কিন্তু জাপান আকস্মিকভাবে জার্মাঃন-ইত্তালির পক্ষে যোগদান কাল (১৯৪১, 
ডিসেম্বর, ৭) যুদ্ধের গাঁত দ্রুত পারকর্তত হঃ-ত লাগল । সিঙ্গাপ,র ও মালয়ের 
জাপানের দ্বিতীয় উপর আঁধকার স্থাপন কারয়া জাপান ব্রহ্মদেশের সীমার মধ্যে 
যুদ্ধে যোগদান প্রবেশ কাঁরলে ব্রাটশ সরকারের স্বন্ভর ভাব আর রাহল না। 
সঙ্গাপুর ছিল ব্রিটিশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামারক ঘাঁটি। ্বাপান ক্রমে ভারতবষে র 


৩৫৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


দিকে অগ্রসর হইবে, শ্রই কথা ব্রিটিশ সরকারের নিকট স্পত্ট হইয়া উঠিল। 
জাপানের যুদ্ধে যোগদানের মাত্র কয়েকাঁদন আগে জওহরলাল নেহর ও মৌলানা 
আজাদকে ম্যৃন্ত দেওয়া হইয়াছিল ( ১৯৪১, ভিসেম্বর ৩)।1 জাপান যুদ্ধে প্রবেশ 
কারবার সঙ্গে সঙ্গে ভাইস্ররয় 'লনালথগাও ভারতবাসীর নিকট এক 
ভাইস্রয় কতৃক সনির্বম্ধ আবেদনে শত্রুর বিরুদ্ধে এক শীল্তশালণ প্রাতিরোধ গড়িয়া 
ভারতবাসণীর সাহায্যের 
জিতবে তুলিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু এই আবেদনে 
কোন কাজ হইল না। কংগ্রেস জানাইল যে, একমাত্র স্বাধশন 
ভারতই বিদেশী আবুমণ হইতে দেশরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ কারতে পারবে । অন্য কথায়, 
স্বাধীনতার শর্তে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কংগ্রেসের যব্ধ প্রচেষ্টায় সাহাযাদানের 
কংগ্রেস সাহাযাদানে একমান্র শর্ত । ১৯৪২ শ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রেঙ্গুন জাপানের 
দি কথার  পদানত হইলে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সহিত একটি মীমাংসার 
সূত্র খু'জিয়া বাহির করা একান্ত প্রয়োজন মনে করিলেন। ১১ 
মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্টচল ঘোষণা করিলেন যে, জাপানী আক্রমণ 
সি রাযান প্রতিরোধকল্পে ভারতবাসর এঁকাবদ্ধ সাহায্য-সহায়তা লাভের 
কথা ঘোষণা ' ' পন্থা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চীলাইবার জন্য 
ব্রিটিশ মান্ত্িসভা স্টাফোড ক্লীপৃস্কে ভারতবর্ষে পাঠাইতে মনস্থ 
মার্কন প্রোসডেপ্ট : কারয়াছেন। ব্রিটিশ সরকার স্বতঃপ্রবত্ত হইয়া ক্রীপৃস্‌ মিশন 
রুজভেক্টের চাপ পাঠাইবার সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন বাঁললে ভুল হইবে । মার্কন 
প্রোসডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহার পররা্র সাচব কর্ডেল হালের 
(0০০:৭911 7701] ) মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষের সাঁহত একটি রফার়.আসবার 
জন্য চাপা দতেছিলেন । চীনের জেনারেলেসিমো চিয়াং কাইসেকও ভারতের প্রতি ব্রিটিশ- 
হাতা নশীত পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথা মান প্রোসডেশ্টকে 
রা , জানাইয়াছলেন। সূতরাং ভাবতীয় জনমতের সমর্থন এবং 
ভারতবষে'র জাতীয় নেতৃবর্গের সহায়তা ভারতরক্ষার পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজন বিবেচনা কাঁরয্না চার্চিল স্ট্যাফোর্ড ক্রীপৃসূকে ভারতবর্ষে আলাপ-মআালোচনার 
জন্য পাঠাইলেন (১৯৪২ )। 
সার স্টাফোর্ড কীপ্স ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে যে শাসনতাম্লিক প্রস্তাব 
কারয়াছিলেন, উহার প্রধান বোঁশঘ্টা ছিল নম্নালথিত রুপঃ (১) যুদ্ধাবসানে 
নির্বাচিত ভারতীয় প্রাতীনাধবর্গ লইয়া গাঁঠত সাবধান সভার উপরে ভারতের শাসনতল 
গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে। (২) দেশীয় রাজ্যগীলও খাহাতে এই সংবধান 
সভায় যোগদান করে, সেই নাবস্থাও অবলম্বন করা হইবে। 
(৩) সংঁবধান সভা কর্তৃক গৃহীত শাসনতন্র ব্রিটিশ সরকার সঙ্গে 
সঙ্গে চালু কারবেন, কিন্তু কোন প্রদেশ যাঁদ উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে 
সেই প্রদেশ বা প্রদেশগতীলকে পৃথক শাসনতল্ল গঠন বরিতে দেওয়া হইবে এবং সেগ-লকে 
অপরাপর প্রদেশের সম-প্যয়ভুন্ত করা হইবে । (৪) সংবিধান স্বভায় সদস্যগণ প্রাদেশিক 
আইনসভার নিম্নকক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন । (৫) নূতন শাসনতন্ম গঠনের পূর্বাবধি 
ব্রিটিশ সরকার ভারতের নিরাপত্তার জনা দায়ী থাকিবেন। (৬) ব্রিটিশ সরকার সংখ্যা- 


ক্লীপসত প্রস্তাব 


স্বাধীনতার পথে ভারত ৩৫৫ 


লঘ, সম্প্রদায়কে যে-সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সংবিধান সভাকে 'ব্রটিশ সরকারের সহিত 
গ্রকটি পৃথক চুক্তিতে সেগুলি মানিয়া চলিবে বলিয়া স্বীকার কাঁরিতে হইবে । স্ট্যাফোর্ড 
ক্লাপূস্‌ জানিতেন যে, তাঁহার প্রন্ভাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার সাফলা কেবলমানত 
কংগ্রেস ও মুশ্লিম লীগের সম্মাতর উপরই নির্ভরশশল। কংগ্রেসের পক্ষে জওহরলাল 


নেহর; ও মোলানা আবুল কালাম আজাদ এবং মুশ্লিম লশগের পক্ষে মহদ্মদ আলি 
জিন্নাহ আলোচনায় যোগ দিলেন । 


মার্‌ স্ট্যাফোর্ভ ক্লীপৃসৃএর প্রষ্তাবে শাসনতাম্পিক পাঁরবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
॥ ভারতের শাসনতন্ের আসন পরিবর্তনের কোন প্রশ্ন ইহাতে ছিল না। 
মহাত্মা গান্ধী ক্লাপ্স্‌এর প্রস্তাব পাঠ কারয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, "67 ৪ 2০৪ 


কীপ্স্‌ ৫8054085৭46 0 & 9550108 0০1, ইহা ভিন্ন, কীপ্স্এর 
42০৩৫-৭81৫ ্রষ্ভাবে যে-সকল প্রদেশ সংবিধান সভা কর্তৃক গৃহীত শাসনতঙ্গ 


9৩০৭৩, কংগ্রেস গ্রহণে রাজী হইবে না সেগুলিকে পৃথক শাসনতল্ল গঠনের আধকার 
কর্তৃক প্রত্যাখ্যান... এবং সংবিধান সভা কর্তক গৃহীত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে 

মুস্তরাম্ত্রীয ব্যবস্থা চ্ছাপিত হইবে উহাকে তাহার সম-্পর্যায়তভুস্ত 
করা হইবে এই শর্ত পরোক্ষভাবে পাকিস্তান দাঁবই স্ধীকার করিয়া লইয়াছিল । 

জওহরণাল নেহর- ক্লীপ প্রস্তাব সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, “উহা 
দা ভাইস্রয়ের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা চাল: রাঁখয়া ভারতায়দের 
রখপ্স প্রস্তাব তাঁহার অনুগত ভৃতা হিসাবে তাঁহার ক্যাশ্টন প্রভৃতির তব্বাবধানের 
প্রত্যাখ্যান দায়িত্ব দিতে চায় ।” কংগ্রেস স্বভাবতই ক্ৰীপস প্রস্তাব ঘণাভরে 

অগ্রাহা কারল। মুশিলম লীগও পাকিস্তান দাবি সুস্পষ্টভাবে 
এই প্রন্ভাবে গৃহীত হয় নাই বলিয়া প্রতাখান করিল । 


এ-দিকে জ্রাপানণ সৈনা ক্রমে ভারতের সীমান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে 'বিদেশখ 
আক্ুমণের ভীতি, ক্লীপৃস্‌ মিশনের ব্যর্থতা প্রভৃতি ভারতবাসীর 
দেশব্যাপী ব্যাপক অন্তরে এক দারুণ হতাশার সৃত্টি কার ' মহাত্মা গাম্ধী 
4 'ব্রাটশ ও ভারতবর্ষের নিরাপত্তার কথা চিন্তা কাঁরয়া ব্রিটিশ সরকারের 
ভারতবর্ষ ত্যাগ কাৰ্ুয়া যাওয়াই সমশচীন বলিয়া তাঁহার হাঁরস্ষন পত্রিকায় লিখলেন 
িটিশ শাসনাধানে . (এরপ্রল ১৯, ১৯৪২ )। সেই সময়ে পাঁরাশ্থীত এমন দাঁড়াইয়া ছল 
কৌনপ্রকার শাসন-. যে, ভারতবর্ষে 'ত্রাটশ শাসন মানিয়া লইয়া কোন প্রকার 
তদশ্িক সংস্কার গ্রহণ  শাসনতান্লিক সংস্কার গ্রহণ করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
অসম্ভব এমতাবস্থায় মহাত্মা গাম্ধী তাঁহার হরিজন পাত্রকায় 'ব্রটিশ সরকারকে 
ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইলেন । 


'ভারত-ছাড়' আন্দোলন, ১৯৪২, আগস্ট (৫০16 10015 0105070শ0) 4080086 
1948) £ জাপানী সৈন্য যখন ভারত-সীমাচ্ছে উপস্িত, সেই সময়ে সার: স্টাফোর্ড 
ক্লুপূস- তাঁহার মিশনে অকৃতকার্য হইয়া ইংলগ্ডে ফারয়া গেলেন। ভারতের সবশ্র 
এক তীর হতাশা দেখা দিল । ব্রিটিশ করৃতপক্ষের অদরদর্শিতায় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ 
স্মিত হইলেন । মহাত্মা গাম্ধী তাঁহার হরিজন, পন্িকার ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগ 


৩৫৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


করিয়া যাইতে বলিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে “ভারভ-ছাড়" ধ্যান 
উত্থিত হইল । মহাত্মা গাম্ধী স্পম্টভাবে এই কথা-ই ব্রিটিশদের জানাইলেন যে, 
ভারতে ব্রিটিশ শাসন বজায় থাকলেই জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে, কিন্তু তাহারা 
ভারত ছাড়িয়া গেলে সেই প্রশ্ন আর থাকিবে না। এইজন্য তিনি ভারতবাসীকে বিদেশী 
আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার তথাকথিত দায়িত্ববোধ" ভুলিয়া গিয়া, ভারতবাসীদের মধ্যে 
'ব্রটশ শাসনের অবসান ঘটিলে যে এক দার:ণ অরাজকতা দেখা 
দিবে, সেই সম্ভাব্য দুদিনের জন্য বিচলিত না হইয়া ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষকে ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে অনুরোধ আানশ্ইলেন ৷ ব্রিটিশ শাসনে ষে- 
অরাজকত্বা তখন বিদামান ছিল তাহার কথা স্মরণ করাইয়া 'দিয়া মহাত্মা গাম্ধী ব্রিটিশ 
কতৃণ্পক্ষকে ভারতবাসীর জন্য কুম্ভীরাশ্রু ত্যাগ না করিতে বাললেন। ১৪ই জুলাই, 
১৯৪২, কংগ্রেস ওতাকিং কমাট 'ব্রাটশকে ভারত/ ত্যাগের জন্য অনুরোধ জানাইয়া 
৮ই আগস্ট, ১১৪২ এক প্রন্ঞাব পাস করিলেন এবং এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত 
'ভারত-ছাড' হইলে কংগ্রেস ব্যাপক আন্দোলন শুর কারতে বাধ্য হইবে 3 
আন্দোলনের প্রস্তাব সেই কথাও স্পষ্টভাবে বলিয়া রাখিলেন। ৮ই আগস্ট (১৯৪২) 
নিখিল ভারত কংগ্রেস বোম্বাইতে কংগ্রেস কামাটির আঁধবেশনে ওয়ার্কং কামিটির প্রস্তাব 
কামাউি কতৃক গহীত অনূমোদত হইল । পৃথিবীতে শান্তি ও স্বাধীনতা স্থাপন এবং 
ভারতবাসধদের জ্রাত"য় জীবনের উন্নীতি বিধানের জনা ভারতের ম্বাধশনতা স্বীকার করিয়া 
লওয়া অপারহার্য এই কথাও প্রন্জাবে বলা হইল । পরদিন প্রাতঃকালে মহাত্মা গান্ধী 
এবং অপরাপর বহু কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইল । সরকারের ধারণা ছিল যে, 
ংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ কারলেই আন্দোলন থামিয়া যাইবে । এই উদ্দেশ 
জলের তর তাহারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমমিাটিগুলি বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন । কিন্তু নেতৃহীন 
ভারতবাসী সেইদিন ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে দ্বিধা করে নাই। 
সরকার প্রতিষ্ঠান, সরকারাঁ সম্পত্তি প্রভীতি বিনাশ কাঁরয়া 'ন্রটিশের অত্যাচারী শাসনের 

[বিরুদ্ধে জনসাধারণ তাহাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল । সর্ব ভারতে 
য় এক বিদ্রোহ-বাহ্ন প্রজবালত হইল । বহু রেল স্টেশন, পোস্ট অফিস 
ও থানা ভস্মীভূত হইল। মোট &৩৮ বার পুলিস ও সৈন্যদিগকে গুলিবর্ষণ করিবার 
আদেশ দিতে হইয়াছিল । 


মহাত্মা গান্ধীর “করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে” আদর্শে অনপ্রাণিত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী 
ভারতের শহর, নগর, গ্রামাগ্ুল স্বপন এক দারুণ গণ-বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ কাঁরল। ব্রিটিশ 
প্রশাসন অচল করিয়া দেওয়া এবং যোগাযোগ ও সংযোগ বাবস্থা 
[বনাশ কাঁরয়া 'ব্রাটিশ শাসনের অবসান ঘটান 'ছল এই গণ-বিক্ষোভের 
মূল লক্ষ্য । বাংলা দেশের মৌঁদনীপুর জেলায় এই 'ভারত ছাড় 
আন্দোলন বা আগস্ট আন্দোলন এক অভূতপূর্ব সংগঠন ক্ষমতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় 
দিয়াছিল। আগস্ট আন্দোলন মৌদনীপুরে 'এক প্রকৃত বিগ্লবের রুপ ধারণ 
কারয়াছল । মোদনপূরে কিছুকাল ববাদ্রশ শাসন বলিতে কিছু ছল না। 


“ভারত ছাজ' দাবি 


বাংলা দেশের 
মোঁদনীপৃরে আদ্দোলন 


স্বাধীনতার পথে ভারত ৩৫৭ 
বীরাঙ্গনা বয়স্কা মাহলা মাতীঙ্গলশ হাজরা জাতীয় পতাকা হন্ভতে শোভাযান্রার 
€ ১৯৪২, ১৭ই নেতৃত্ব দিতে গিয়া পুলিসের গুলি উপেক্ষা কীরয়া অগ্রসর 
ডিসেম্বর হইতে ৮ই  হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত পৃলসের গুঁলতেই তিনি জ্বাতীয় 


আগস্ট ; ১৯৪৪ পতাকা হন্তে প্রাণদান করিয়া দেশের জন্য চরম আত্মত্যাগের 
সিন উজ্জল দম্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন: | 


উত্তরপ্রদেশের বাঁলিয়া, মোদনীপ্রের ন্যায় বর্তমান উত্তরপ্রদেশের বািয়া জেলায় 
বিহারের ভাগলপরে এবং বিহারের ভাগলপুর জেলায় সামায়কভাবে স্বাধীনতা 


স্বাধীনতা ঘোষণা ঘোষণা করা হইয়াছল। কয়েক মাস এই স্বাধীনতা 
বজায় ছল। 


এই বিদ্বোহ দমন কাঁরিতে ব্রিটিশ সরকার মরিয়া হইয়া সর্বপ্রকার দমনমূলক 
অত্যাচারী নীতি অনুসরণ কারতে লাগিলেন। প্রায় দশ হাজার লোক পাঁলস ও 
মালটারর গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছিল এবং খা লোক কারারদ্ধ হইয়াছিল । 
নেতৃবিহীন অসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভ্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহশ 
হইয়া ভাঠলে কোন কেন ক্ষেত্রে বিদ্রোহ স্বাভাবিকভাবেই "হংসাশ্রয়ী হইয়া 
পাঁড়য়াছিল। 


মহাত্মা গান্ধী এই হিংসাত্মক কার্ষের জন্য গণ-আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন 
না। ব্রিটিশ সকার কংগ্রেসী নেতৃবন্দকে কারাশুদ্ধ করিয়াছিলেন বাঁলয়া-ই নেতৃহধীন 
জনতা এইরূপ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, এই ছিল মহাত্মা গান্ধীর বন্তব্য । যাহা 
মহাত্মা গাম্ধণর অনশন হউক; মহাত্মা গাম্ধী হিংসাত্মক কার্ধাবলীর বিরুদ্ধে নোতক প্রাতবাদ 
হিসাবে-ই দীর্ঘ তিন সপ্তাহ অনশনে ব্রতী হইলেন । ৭৩ বংসর 
বয়সে এই অনশনকালে তাঁহার জীবন যখন সংকটাপন্ন হইসা উঠিল, তখন লর্ড 
লিনলিথগাও তাঁহার একীসাঁকউটিভ সভার সদস্যদের একাংশের পর়।নর্শ উপেক্ষা কাঁরিয়া 
মহাত্মা গাম্ধীকে বিনাশর্তে মুক্ধদানে অস্বীকৃত হইলে তিনজন সদস্য পদত্যাগ কারলেন । 
সমগ্র দেশবাসীর প্রার্থনায় মহাত্মা গাম্ধী দীর্ঘ তিন সপ্তাহের কঠোর অনশন -পরণক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলেন । 


ঠিক এ সময়ে (১৯৪৩) মুৃশ্লিম লীগ মান্ঘিসভার অকর্মণাতায় বাংলাদেশে এক 
ভীষণ ব্যাপক দুর্ভক্ষ দেখা দিল। সরকার অনঃগ্রহপূষ্ট ব্যবসায়ীদের কয়েকজন এই 
সময়ে মানুষের জীবনের বিনিময়ে প্রচ্থর অর্থ উপার্জন করিয়া লইতে কুণ্ঠাবোধ 
করিল না। কলিকাতা মহানগরীর পথে পথে দীর্ঘ অনশনে আম্ঘিচ্মসার জাবন্ত 
ডি কগুকালের ন্যায় অসংখ্য লোক খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাইল । জগতের 
(৯৯৪৩) আধুনিক ইতিহাসে মানৃণ্মে স্বার্থলোলৃপতা এবং শাসনকার্ষে 
অকর্মণতার ফলে এইরূপ নিদারুণ দৃ্ভক্ষ কোথাও ঘটে নাই, 
আর এত 'বশাল সংখাক লোকও প্রাণ হারায় নাই। ১৭৭০ শ্রীম্টাব্দে, বাংলা সন 
১১৭৬-এর পর এইরুপ দ্ীভর্ষ ভারতের কোন স্থানে দেখা দেয় নাই। 
ক.'ব. (২য় খণ্ড )--২৪ 


৩৫৮ ভারতের হাতহাসকথা 


আজাদ: হিন্দ ফৌজ (100187) 1511005] /া)ড 0৯ এ বংসর (১৯৪৩) 
নেতাজী সৃভাষচন্দ্রু বস্‌ মালয় ও ব্রদ্ধদেশচ্ছ ভারতণয়দের এবং জাপানের হচ্ঞে বন্দশ 
ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া তাঁহার বিখ্যাত আজাদ হিন্দ ফৌজ (1[7701907 13811009] 

4৯005 ) গঠন করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ কাঁরতে মনম্থ করেন । 
পা 1তনি 'সঙ্গাপুরে “আজাদ হিন্দ সরকার” নামে স্বাধশীন ভারত 

২: সরকার স্থাপন করিলেন। হিন্দু-মুসলমান-নাবিশেষে সকলকে 
লইয়া গঠিত তাঁহার স্বাধীন ভারত সরকার ও আজাদ হিন্দ ফোজ জিম্বার ভারতের 
হন্দ-মৃসলমানগণ, দুইটি ভিন্ন জাতি এই মতবাদের (7:০৯/-0280100[126015 ) অসারতা 
প্রমাণ করল । আজাদ হিন্দ ফৌজ আসামের কোহিমা, বিষেণপূর (কাছাড় জিলার 
[শিলচর হইতে অনাঁতদূরে ) পযন্তি অগ্রসর হইল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক দূর্যোগ 
এবং আসামের ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়া খাদ্য সরবরাহের অস্মবিধাহেতু আজাদ হিন্দ- 
ফৌজের অগ্রগতি ব্যাহত হইল । অবশেষে এই সৈনাবাহিনগ 
ইউ ইংরেজদের হন্ডে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল । কিন্তু নেতাজশ 
কে সুভাষচন্দ্র বস্দ এবং তাঁহার আজাদ্‌ হিন্দু বাহন? মাতৃভূমির 

মুত্তির জন্য ভারতীয়গণ কি পাঁরমাণ আত্মত্যাগ, কতদ্‌র দুঃখ-কঘ্ট 
ম্বীকার রাঁরতে প্রস্তৃত, সেই প্রমাণ পৃথিবীর সম্মৃখে উপস্থাপিত করিলেন। ' ব্রিটিশ 
শান্ত এই সেনাব্যাহনীর হচ্ডে পরাজিত হইল না সত্য, কিম্ত্‌ নোতিকতার দিক 'দিয়া ইহা 
তাহাদের একপ্রকার পরাজয়ের সামিল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ 

করিতে না পারিলেও ইহাই ছিল সুভাষচদ্দ্ের 'ত্রাটশৈর উপর 
৯৬:৭589১৬2 নোতক জয়লাভ। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ ন্মা হইলেও 
৯8৬৮ সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনী ভারতের স্বাধীনতার 

প্রশ্ন ভারতের অভ্যন্তরীণ প্রশ্ন হইতে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক 
প্রশ্নে পারণত করিয়াছিলেন। ভারত'ল্প সেনাবাহিনীর উপর আজাদ হিন্দ ফৌজের 
গন্ভীর প্রভাব 'ত্রিটিশ সরকারের দৃম্টি এড়ায় নাই। ভারতাঁয় সেনাবাহিন”র স্বাধীন 
সংগঠনী শান্ত, তাহাদের দেশাত্ববোধ, 'হন্দ্‌-মৃুসলমানদের পারস্পরিক শ্রাতৃত্ববোধ, তাহাদের 
আন্তরিক এঁক্যবোধ, ব্রিটিশ নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিভাবে তাহারা প্রতিবাদ করিতে সক্ষম, 
সেই সমন্ভ পরিচয় ব্রিটিশ সরকার পাইলেন । ভারতায় সেনাবাহিনীর উপর নিরঞ্কুশ 
প্রাধান্য রক্ষা করা এবং যে-কোন অবস্থায়ই তাহাদের উপর নিভ'র করিয়া ভারতীয় 


* ভারতীয় সৈনিক জেনারেল মোহন সিং ১১৪২ খ্রাছ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ১৫ই সিঙ্গাপুরে জাপানণ 
সৈন্যদের হন্তে ধৃত ব্রিটিশ বাঁহনীর অধান ভারতাঁয় সৈনিকদের লইয়া “ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্স” 
( 10019) ব5019761 /117 ) নামে এক সামারক বাঁহনী গঠন করেন। অন।দিকে বশ্লবী রাসাবহার' 
বসু “ইন্ডিয়ান ইস্ডিপেস্ড্স লীগ” ([09:817 [000050150০৩ 15889 ) নামে অপর এক সেনাবাহনশ 
পঠন করেন। সূভাষচন্দ্রু ১১৪৩ খঁক্টাব্দে 'সঙ্গাপুর পেশীছয়া এ বংসরই ২৬শে আগস্ট মোহন সিং 
ও ব্রাসাবহারশ বসূর সেনাদল দৃইটিকে একমত কাঁরয়া উহার নামকরণ করলেন আজাদ হিন্দ ফৌঁজ 
এবং নিজে উহার সর্বাঁধনায়ধত্ব গ্রহণ করিলেন। এই বাহনীতে আরও প্রবাসী ভারতবাসীকে সোনক 
হিসাবে গ্রহণ করা হইল । 10081) 91081, 5০912161751 0০0701710001075 (0 00181) 10001900061)06, 
0.০. 19, %111-৬. 74, 243, 245. 


স্বাধীনতার পথে ভারত ৩৫৯ 


জনমতের বিরুদ্ধে ভারতবর্ধ শাসন করা যে অসম্ভব হইয়া উঠতেছে, এই সত্য সেই দন 
ব্রাটশ রাজনগাঁতিকগণ উপলাব্ধ কারয়াছলেন । 

'ব্রটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণের সম্মুখে আজাদ হন্দ্‌ ফৌজের নেতৃবর্গের 
প্রকাশ) বিচার করিয়া তাঁহাদের শান্ভদানের মাধ্যমে ভারতবাসীকে ভীত প্রদর্শন করিতে 
চাহলেন । আই. এন. এ. অর্থাৎ আজাদ ছন্দ ফৌজের নেতৃবর্গের বিচার ব্রিটিশ 
টব ₹ রাজনৈতিক অদরদার্শতার চরম প্রকাশ সন্দেহ নাই। ১৯৪৫-৪৬ 
শ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর লালকেল্লায় তাঁহাদের বিচার হইল । কংপ্রেস 
তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব গ্রহণ কারল। বিচারে মেঞ্জর জেনারেল শাহনওয়াজ, 
কর্ণেল ধিলন প্রভৃতির মন্তলাভ ভারত-ইতিহাসের এক আঁবস্মরণীয় ঘটনা । আজাদ: 
হন্দ ফৌজের সংগঠক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট তারিখে 
এক বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যমুখে পতিত হইয়াছেন বাঁলয়া সরকারীভাবে ঘোষত হইয়াছে । 
কিন্তু এবিষয়ে এবাবং কোন সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব হয় নাই। 

[স. আর. সূত্র, ১৯৪৪ £ ওয়াভেল পাঁরকল্পনা, ১৯৪৫ (0. মি. 807038019 
1944), ভাঞ৪] 72150, 1946) £ মহম্মদ আবি জিন্না ইতিমধ্যে সম্প্রদায়িক 
ভাজতে দেশীবভাগ করিবার জন্য উঠিয়া পাড়া লাগরাছিলেন। তাঁহার সাম্পরদািকতার 
যুপকাহ্ঠে ভারতের এক্য বাল দেওয়া অপেক্ষা তাঁহার দাঁব মূলত ম্বাকার কারয়া লইয়া 
ভারতবর্ষে কাক রাখাই উচিত হইবে মনে কারা চা াজাগোপাল আচার 
(0. £. ) একাট সূত্র বা 80£০১419 রচনা কারলেন। ইহাতে বলা হইল যে, মুশ্লিম 
লীগ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে কংগ্রেসের সাহত সহযোগিতা করিবে ১ যুদ্ধের অবসানে 

মৃসলমান সংখ্যাগারষ্ঠ অঞ্চলে সকল আঁধিবাসীর ভোট গ্রহণ করিয়া 

রগ তাহারা পৃথক রাম্ট্র-গঠনে স্বীকৃত আছে কিনা দেখা হইবে ; যাঁদ 
এই সকল অণ্চল পৃথক রাষ্ট্গঠনের সপক্ষে মত দান করে তাহা 

হইলে যে-্পুথক দুইটি রাম্ট্রের উদ্ভব ঘটবে, সেগুলির মধ্যে প্রাতিরক্ষা, পরিবহন এবং 
অপরাপর কয়েকটি বল (যেগুলি সম্পর্কে উভয় অংশই সমগ্জাবে সংিলম্ট, সেই সকল 
বষয় ) যুণ্মভাবে পরিচালিত হইবে । অবশ্য সেই সকল শত“ ন্রাটশ কর্তৃক ভারতবষ কে 
রি পূর্ণ স্বাধশনতা দান কারলেই কার্ধকরী করা চালবে। কারামুক্ির 
পর (৬ই মে, ১৯৪৪) প্রথমেই মহাত্মা গাম এ-বিষয়ে মিঃ জিন্নার 

সাঁহত আলাপ-আলোচনা করিতে চাঁহলেন। 'জন্না অবশ্য এই সকল শর্ত মানিলেন না। 
[তান সংখ্যালঘ মৃসলমান সম্প্রদায়কে স্বায়ন্তশাসন দিবার আগ্রহ দেখাইতেন বটে, কিন্তু 
মৃসলমান-অধাষত অঞ্জলের সংখ্যালঘ, সম্প্রদায়কে পৃথক রাজ্য গঠন সম্পকে 
ভোটাধিকার দিতে তিন স্বীকৃত হইলেন না । যাহা হউক, সি. আ.র সূত্রটি বিফল হইল। 
তদানশন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়াভেল ( ১১৪৩-৪৭, মার্চ ) ভারতের রাজনৈতিক 
অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য সচেম্ট হইলেন । তিনি ভারতউপমহাদেশের ভৌগোলিক 
রাডার পারাশ্থিত এবং মো্নক একোর উপর ভিত্তি করিয়া ভারতের 
াবচছেদের প্রতিজ্ঞা _ শাসনতান্তিক উত্েতি বিধানের প্রয়োজনীয়তা দ্বাঁকার কাঁরলেন। 
িম্তু জিত্বা ভারতবর্ষ ব্যবচ্ছেদের দাবি ত্যাগ করিতে স্বীকৃত 
হইলেন না। এ-বিষয়ে মহাস্থা গাম্ধীর যাবতীয় চেষ্টা বিফল হইল। ১৯১৪৫ শ্রীন্টাব্দে 


৩৬০ ভারতেয় ইতিহাসকথা 


লর্ড ওয়াভেল ইংলস্ডস্থ কর্ৃপক্ষের সাঁহত পরামর্শ ক্রমে ভারতের নূতন শাসনতম্য প্রস্তুতির 
পৃর্বাবাঁধ ভারতণয় নেতৃবর্গকে লইয়া গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিল গঠনের এক 
পারকম্পনা প্র্তুত করিলেন । 


ওয়াভেল পাঁরকষ্পনা ( জা&চও1 [18 )$ লর্ড ওয়াভেল যে-পাঁরকম্পনা প্রস্তুত 
কয়িলেন তাঁহার প্রধান শর্তগূলি ছিল, প্রথমত, ভারতের নিজস্ব সংবিধান রচিত হইবার 
টির রিতা পূবাবাধ একটি অন্তর্বতর্ সরকার ভারতীয় নেতৃবূম্দকে লইয়া গঠন 
শর্তাদি করা হইবে । দ্বিতীয়ত, ভাইসরয়-গবর্ণর-জেনারেল-এর কার্যকরা 

সভার সদসাদের মোট সংখ্যার হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের সংখা 
সমান সমান হইবে । তৃতীয়ত, গবর্ণর-জেনারেল এবং সেনাধ্যক্ষ ভিন্ন অপরাপর সদস্য 
ভারতাঁয়দের মধ্য হইতে লওয়া হইবে । অর্থাং গবর্ণর-জেনারেল ও সেনাধাক্ষ ব্রিটিশ 
হইবেন। চতুর্থত, ক্ষমতা ভারতীয়দের হন্মে হস্তান্তারত হইবার পূর্বাবাধ শ্রিটশ 
সেনাপাঁতর উপর দেশের প্রতিরক্ষার দায়ত্ব নান্ক থাকিবে । 

এ বিষয়ে িসমলায় এক কনফারেন্স আহৃত হইল কিন্তু জিম্বার আপাত্ততে এই 
সিমলা কনফারেদদ.. কনফারেন্সও বানচাল হইয়া গেল। পৃথক রাল্ট্রের সূলতানি" ভিন্ন 
(জৃন, ১১৪৫ )-_ অপর কোন য্যস্তি বা প্রস্তাবই তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হইল 
জিন্নার আপাভততে না। হাতিপূর্বেই লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে মস্তি 
বিফল দয়াছল । 


ম্বিতীয় মহাযৃত্ষের অবসান £ সাধারণ নির্বাচল, ১৯৪৫-৪৬ (1000 01 ৮/০110 
ভাত] : 0906751 ₹160610%) 1945-46 ) £ ছ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের পরবতাঁ ঘটনাসমূহ 
অতি দ্রুতগাঁততে চলিল। আন্তর্জাতিক চাপে ব্রীটশ সরকার ভারতের প্রাত তাহাদের 
পাঁরবর্তনে বাধ্য হইলেন । অপরাঁদকে কংগ্রেস আই. এন. এ.-র সামারক কর্মচারিবর্গকে 
সর্বতোভাবে সাহাধ্যদান করিয়া দেশবাসীর আঁধকতর শ্রদ্ধা অজন 
কারস । ১৯৪৫ শ্রীন্টাব্দের আগস্ট মাসে ইংলম্ডে সাধারণ 
নির্বাচনে রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের পতন ঘাঁটিল । সেই স্থলে 19১০৮ চ৪15'র 
নেতা মিঃ ক্রিমেপ্ট এট্লী প্রধানমন্ত্রী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমস্যা সমাধানে 
নবগঠিত ব্রিটিশ মন্দিসভা মনোনিবেশ কারলেন। সেই বংসরই (১১৪৫) সেপ্টেম্বর 
মাসে লর্ড ওল়াভেল ঘোষণা কারলেন যে, এ বৎসরের শেষ দিকে যে-সাধারণ 'নিবণচন 
হইবে উহাতে নির্বাচিত সদস্যবর্গ লইয্ভা সংবিধান সভা গঠিত হইবে এবং গবর্ণর- 
হান জেনারেল একজিকিউটিভ সভা ভারতের প্রধান রাজনোতিক 
সাধারণ নির্বাচন দলগৃলির প্রীতাঁনীধদের লইয়া গঠন করা হইবে। সাধারণ 

নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থগণ ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের যাবতীয় 
অ-মুসলমান পদগুলিতে নির্বাচিত হইলেন । এমন কি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
আধিকাংশ মৃসলমান সদস্য-পদেও কংগ্রেস প্রাথগণ জয়যুস্ত হইলেন । আসাম, মধ্যপ্রদেশ 
ও হৃত্তপ্রদেশেও কংগ্রেস কয়েকটি মুসলমন সদস্য-পদ অধিকার করিল। বাংলাদেশ ও 
[সম্ধৃপ্রদেশ ভিন্ন অপরাপর সকল প্রদেশেই কংগ্রেসী মান্দ্সষ্ভা গাঠত হইল। পাঞ্জাবে 
অবশ্য কোয়ালিশন ( 0০91100. ) মীশ্মাসভা গঠিত হইল । 


কংগ্রেসের জনাপ্ররতা 


ঈবাধশনতার পথে ভারত ৩৬১ 


ব্রিটিশ সরকারের আর শ্রম রাঁহল না ষে, কংগ্রেসই ভারতীয় জনসাধারণের মৃখপান্ন। 
ইতিপূর্বে আই. এন. এর বিচার করিতে গিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতারদের মনে 
বিশ ভারতণয় ভশীতর সপ্পার করা দৃস্পর কথা, ঘৃণাই অর্জন করিয়াছিলেন । 
সি 

নশীতর পাঁরবর্তন এই সময়ে অপর এক গরু সূর্ণ ঘটনা ঘাঁটল। ১৯৪৬ প্রীষ্টাব্দের 
১৮ই ফেব্রুয়ারি বোদ্বাইতে রয়্যাল হীশ্ডিয়ান নোভ' ( [২০5৪] 
[150191) ব9৮% )-এর ভারতীয় কর্মচাঁরগণ দ্রোহ ঘোষণা করিল । ব্রিটিশ সরকার 
করার উপলব্ধি করিলেন যে, ভারতবর্ষে আর বিদেশী শাসন 'টিকাইয়া 
হা. ব.18/19) রাখা চলিবে না। ১৯৪৬ প্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ 
আর. আই. এন. (.]. বি. )-এর বিদ্রোহের পরাদন ত্রাটশ 
প্রপানমন্তী মিঃ এটলী কমম্স সভায় ঘোষণা করিলেন ষে, ব্রাশ কাবিনেট মান্ঘিবর্গের 
[তন জনকে-- লর্ড পোথক লিবেনল্‌ (149 [70010 09%10006 )১ সার্‌ স্ট্যাফোর্ড 
ক্ষীপপ্‌ (517 উিশেন জেয 9১ এবং মিঃ এ. ভি. আলেকজান্ডার € টা 2. ৬. 
৩৭৮ )কে ভারতবর্ষে সণবধান সভা গঠন এবং গবর্ণর 

ক্যাবিনেট লাল হি 
(১৯৭৬) জেনারেলের একঁজীকউ্টিভ কাউন্সিলে ভারতের রাক্তনোতিক 
দগ্াল হইতে প্রা তানাধ নির্বাচন, সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার 
জনা প্রেরণ করা হইবে । এই কমিশন ক্যাঁনেট সিশন? €0301066 155107,) নামে 
পরিচিত। ইহার কয়েকদিন পব মিঃ এটলী কমন্স সভায় একথাও স্পত্টভাবে বাঁলিলেন 
ষে, ভারতের -২খংলঘু সম্প্রদাধকে বিশ।ল সংখাগারজ্ঠের শাসনতান্মাক উন্নাতির পথে 

বাধার সাণ্চ £'রতে দেওয়া হইবে না। 

ক্যাবনেট মিশন (08017161 0119819 ) 8 ২৩শে মার্চ, ১৯৬ ্রপষ্টান্দে কাঁবিনেট 
মিশন ভারতণর্ষে টপাশ্থিত হইলেন । দঁর্ঘ এক মাস ধারয়া তাঁহারা 'নাভন্ন রাজনোৌতিক 
দলের নেতৃনর্গেব সাহত আলাপ-আলোচনা কারলেন । কল্ত মৃশ্লিম লীগ নেতা জিন্না 
তাঁহার পাকষ্তান দার তাগ করিলেন না" ফলে কোন 'দল-সমার্থত সম্পান্তে 
৬পনীত হওযা সম্ভব হইজ না । যাহা হউক, মে মাসের ১৬ তা, খের ঘোষণায় কাবিনেট 
মিশন মনীশলম লীগের পাবিস্তান দাবি মগ্রাহা কারিলেন এবং সংখালঘু সম্প্রদায়ের 
স্লাথেরি দিক হইতে বিচারে প্াঁকিশ্তান দার অযৌকস্তক। 'একঘাও বালিলেন ' পরিবহন, 
পেস্ট এবং গোলগ্রফ, রেলপথ প্রভীতিকে বিভন্ত কালে ভারতবষেরি 
অগ্রগতি বাত হইবে ; সমব্লবাহনকে সাম্প্রদায়ক ভাত্ততে দুই 
ভাগে বিভন্ড করিলে সনহ পদ দেখা 'দবে এবং পরস্পর *স্চ্ছত্ব অংশ লইয়া গতিত 
পাকন্তান শান্তি বা যুদ্ধের কালে অসুবিধাগ্রন্ভ হইবে । এই সকল যুতির উপর নির্ভর 
করিয়া তাঁহারা পাকিস্তান দাঁব অগ্রাহা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের « সারকজ্পনা 
পেশ করিলেন + এই পারিকজ্পনা অনুষায়শ (১) সবভারতীয় একাট শু্তরাম্্র গঠন করা 
তরামীয় শাসস-.. হইবে এবং প্রদেশগদীল » বস্তশাসন ভোগ কাঁরবে। (২) ভারতীয় 
ববস্থার প্রস্তাব প্রদেশগুলি ক, খ ও গ--এই তন ভাগে রিভন্ত হইবে । ক" ভাগে 
থাকিবে 'হন্দপ্রধান মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধাপ্রদেশ, যস্তপ্রদেশ 
(বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ), বিহার ও উঁড়ষা। 'খ' ভাগে থাকিবে মুসলমান-্রধান 
পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিম্ধবু ও বেলচন্ভান। 'গ' বিভাগে থাকবে 


"শাকস্ঞান দাবি আগাহা 


৩৬২ ভারতের হাঁতহাসকথা 


বাংলাদেশ ও আসাম। (৩) সংবিধান সভার সদস্য-নবণচনের জনা এক আত 
জঁটল পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হইল। প্রতোক ভাগ নিজ নিজ এলাকার 
জন্য শাসনতল্ল স্থির করবে, কিন্তু সকল ভাগ হইতেই প্রতিনিধিগণ এবং যে-সকল দেশীয় 
রাজা যুস্তরাশ্্ীয় ব্যবস্থায় যোগদানে স্বীকৃত হইবে সেই সকল রাজোর প্রতিনি ধিগ্ণণ সমবেত- 
ভাবে ভারত ইডীনিয়নের শাসনতন্ল স্থর করিবেন। নূতন শাসনতন্ অন:যায়ী প্রথম 
নিবণচনের পর যে-কোন প্রদেশ এক ভাগ হইতে অপর ভাগে যোগদান করিতে পারিবে । 
প্রয়োজনবোধে প্রথম দশ বংসরের পর শাসনতন্দের পরিবর্তন করা চলিবে । (৪) ভারতীয় 
প্রধান রাজনৈতিক দলগহালর প্রতিনিধি লইয়া অন্তত সরকার গঠন করিতে হইবে । 
ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা জটিলতা-দোষে দ:ঘ্ট ছিল বটে, কিন্তু আশ. পরীস্থতি 
ভারতে শাসনতান্মিক বিবেচনায় ক্যাবিনেট মিশন যে আন্তরিকভাবে একটি কার্যকর 
জাঁটলতার সমাধানে সমাধান ৰাহির করিতে চাহিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ 
রি নাই। কংগ্রেস মুশ্লম লীগের দাবি এবং হিন্দ ও মুসলমান 
জনসাধারণের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেম্টা যে এই 
পরিকণ্পনায় করা হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
কংগ্রেস: অন্তর্বতাঁ সরকার-গঠনের প্র্ঞাবে রাজী হইল না, তথাঁপ সংবিধান রচনার 
উদ্দেশ্যে সংবধান পারষদে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইল । মুশ্লিম লঙ্গ উপার-উন্ত 
পরিকল্পনায় পাকিস্তান একপ্রকার স্বীকৃত হইয়াছে দেখিয়া উহা গ্রহণ করিল এবং 
কংগ্রেসা প্রতিনিধিদের বাদ দিয়াই অন্তবতর্থ সরকার গঠনের জনা গবর্ণর-জেনারেলকে 
মৃশ্লিম লীগ কতৃক চাপ দিতে লাগিল। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসী প্রাতনধিবর্গের 
রতাক্ষ আন্দোলন. অসম্মতিতে অন্তব্তীঁ সরকার গঠনে রাজী হইলেন না। মলম 
রি £০০)- লীগ হইতে হতাশ হইয়া ক্যাবনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ 
কারবে না বলিয়া জানাইল। এমন কি, প্রতাক্ষভাবে আন্দোলন 
(115০ 4১০00 ) রুরিবে বলিয়াও ভগতি প্রদর্শন করিল। ১৯৪৬ খ্রীন্টাব্দের 
জ্‌লাই মাসে সংবিধান সভার নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত হইলে 
জিন্না তাঁহার হতাশাজনিত বিদ্বেষ চাঁপয়া রাখিভে পারলেন না। তিনি মৃষ্লম 
লীগের সমর্থক গুপ্ডাদলকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্কাইতে লাগিলেন । ব্রিটিশের 
4 সহিত চিরকাল সহযোগিতা করিয়াও 'ব্রঠিশের নিক হইতে 
ধচ্টান্দে সধাবদশী. পাকিস্তান লাভ করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের উপর 
মন্ভার প্ররোচনার প্রতিশোধ গ্রহণে মুশ্লিম লগগ প্রস্তুভ হইতে লাগিল। ১৯৪৬ 
কাঁলকাতায় নারকীয় প্রপষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট শহীদ সংরাবদীঁর কুখ্যাত মীন্মস্ভার 
হত্যাকাণ্ড প্ররোচনায় কলিকাতায় মৃশ্লিম লীগ কৃকি 13100 £১০097-এর 
নামে এক বাঁভৎস দাঙ্গা ও গৃণ্ডাবাজী অনুষ্ঠিত হইল । এই ঘটনার কয়েকদিন 
পূব+ হইতেই বাংলার বাঁহর হইতে অবাচ্ছত গণ্ডাদের কলিকাতায় আনা হইয়াছল। 
সেইদিন কলিকাতা মহানগরণ স.রাবদরঁ মন্ঘিসভার শাসনাধীনে থাকিয়াও এক বাস্তব নরকে 
পারণত হইয়াছল। [হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বর্বরোঁচতু অত্যাচার ও নৃশংস হত্যালীলা 
থামাইবার মত শান্ত সেই সময়ে সুসভ্য ব্রাটশ জাতিও হারাইয়া ফেলিয়াছল। ফলে 
দাঙ্গার দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্ু হইতে হিন্দু সম্প্রদায় নিজ হন্তে আত্মরক্ষার দায়িত্ব 


স্বাধীনতার পথে ভারত ৩৬৩ 


গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। দার্ঘ চারি দিন ধরিয়া কলিকাতা মহানগরণতে এই নারকাঁয় 
হত্যালীলা চলিল। নগরের পথে মৃতদেহ ও রন্তের লোভে শগাল না আসিলেও 
ব্রিটিশ গবণ'র ও শকৃনিদল নামিয়া আসিয়াছিল। এই চার দিনে প্রায় পাঁচ 
ভাইসরয়ের নিলপ্তু হাজার লোকের প্রাণনাশ এবং প্রায় পনর হাজার লোক আহত 
ভাবাতাটশ নামে হইয়াছিল। ত্রিশ গবর্ণর ও ব্রিটিশ ভাইপুরয় সেই চারি দিন 
90 তাঁহাদের দায়ত্ব ভুলিয়া প্াকিয়া ব্রিটিশ নামে কলঙ্ক লেপন 
কাঁরয়াছিলেন । এই সাম্প্রদায়িক ববরিতার সূত্র ধারয়া নোয়াখাশল, প্রিপরা প্রভৃতি 
মুসলমানপ্রধান অণ্লসম.হে নির্দোষ হিন্দ: নরনারশীর হত্যা, বলপূর্বক ইসলামধর্মে 
ধর্মীন্তর, স্তী-জাতির উপর অত্যাচার প্রভীতি অমানুষক বর্বরতা শুরু হইল । পরে 
বিহারে ইহার প্রাতিক্রয়া দেখা দিলে 'হন্দুদের উপর গুলিবর্ষণ 
রা কারতেও দ্বিধা করা হইল না, এবং অবস্থা অল্প সময়ের নধ্যে 
প্রয়োজন রিতা আয়ন্তাধীনে আনা সম্ভব হইল । এমতাবস্থায় মুসলমান-প্রধান 
অগ্চল- বাংলাদেশের পূবংশ ও পাঞ্জাবের পশ্চমাংশ_ পাক 
করিয়া দিয়া সাম্প্রদায়কতার অবসান ঘটান 1ভন্ন কোন গত্যল্ত্র রাহল না। বারণ, মুসলিম 
লীগের শাসনাধীনে অমুসলমানদের ধন-মান-প্রাণ বিছুই নিরাপদ নহে, এই ধারণাই 
সিরা সব.লর মনে সূস্পন্ট হইয়া উঠিয়াছিল । ইতিমধ্যে (ইরা সেপ্টেম্বর, 
অন্তত স+কার গঠন ১৯৪৬ ) জওহরলাল নেহর, অন্তর্ব সরকার গঠন করিয়াছিলেন 
_ লর্ড ওয়াভেলের জিন্না অবশ্য এই সরকারের সহিত লহযোগিতা করিলেন না। 
চেষ্টায় মুন্লিম লগে" যাহা হউক, লর্ড ওয়াভেল মুশ্লিম লখগকে শেষ পযন্তি অন্তব্তী 
যোগদান_ম'”৮ সরকার গঠনে রাজী করাইলেন। এই সূত্রে ল্ড ওয়াভেলের 
1 আচরণে মুশ্লিম লীগের প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব জওহরলাল 
প্রমূখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মনে সন্দেহের উদ্বেক করিল । 
অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, মুশ্লিম লীগের যে-সকল সদস্য অন্তর“ সরকারে 
যোগদান করিয়াছিলেন, তহারা ব্রিটশের তাঁবেদারে পনরন্ত হইয়াছেন । তদুপর 
মুশ্লম লীগ সংবিধান সভায় যোগদানে অস্বীকৃত হইলে "রাচ্িংত আধকতর জটিল 
হইয়া উঠল । মৃশ্লম লীগ দেশের অগ্রগতির প্রাত পদক্ষেপেই বাধার সষ্ট করেতে 
থাকিলে ১৯৪৭ ঘ্রীন্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রি১শ প্রানমপ্শি এটুলী এইরুৃপ সমস্যা 
সংকুল অবস্থার অবসানকজ্পে ঘোষণা কারলেন যে, ১৯৪৮ ঘটাবে জুন মাসের 
মধোই ব্রিটিশ সরকার দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন ভারতীয় নেতৃবগ্গের হন্তে ক্ষমতা হভ্তানতিত 
কাঁরয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অব্সান ঘটাইবেন। দায়িত্ববোধ-সমপন্ন নেতৃবর্গ বলতে 
মুশলম লীগের নেতৃবর্গকে যে মিঃ এটলগ বুঝান নাই সেকথা মুিলম লগ 
মিঃ এট্লশী কতক স্পন্টভাবেই জানা ছিল। কারণ দায়ত্ববোধের পরিচয় মৃশ্লিম 
১৯৪৮ খ্রীষ্টান্দের লীগ দিতে পারে নাই। সূতরাং মুশিলম লসগের একমান্র অস্থু 
টা সা _হিন্দৃহতা শুর: হইল মুশিলম লীগ সরকারের সংরক্ষণাধীন 
অবসানের ঘোষণা. মুসলমান পালস ও মহীশলম লীগের গহডাদল কর্তৃক পাঞ্জাবের 
(২০শে ফেবুয়ার। শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অনষ্ঠত অমানাীষক অত্যাচার 
১১৪৭ ) ও পৈশাচিকতা 'পিশাচকেও হার মানাইয়াছিল। প্রায় পোলে 


৩৬৪ ভারতের হীতহানকথা 


এক কোট হিন্দু ও শিখ পশ্চিম-পা্জাব ত্যাগ কাঁরয়া পূর্ব-পাঞ্জাব এবং অপরাপর 
'হিচ্দ-অধ্যাষত অঞ্চলে আগ্রয় গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য হইয়াঁছল। স্মী-জাতর উপর 
অত্যাচার, হতাশ পাশাবকতায় মৃশ্লিম লীগ শাসন ও মুষ্লিম 
আক লগের গ্ৃপ্ডাদল একমানর নিজেদের সাঁহতই |ভূলনীয় 'ছিল। 
বাংলা ও পাঞ্জাবের হন্দু-প্রধান অণ্লগদুলিকে এই বর্বরতার হাত 
সা উদ্দেশ্যে হিত্দ এবং শিখগণ এই দুই প্রদেশের ব্যবচ্ছেদ 
ব কারল। 


ইীতিসধ্যে জওহরলাল নেহরু কর্তৃক গাঁঠিত অন্তর্বতণা সরকারের কার্যকালে লর্ড 
লর্ড মাউণ্টব্যাটেন-এর ওয়াভেল মুশিলম লগ মনোনীত মন্ীদের প্রাত পক্ষপাতিত্ব শুরু 
গবর্ণর-জেনারেন-পদে কারিলেন। এই ব্যাপার লইন্া কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে যে- 
নিয়োগ মোর্চ, ১৯৪৭) অপন্তোষের স্বাষ্ট হইয়াছিল উহার পরোক্ষ ফল হিসাবেই লর্ড 
ওয়াভেলকে অপসারত করিয়া ভানতবাসীর নিকট ক্ষমতা হন্ভান্তরের কার্ধাদ সম্পন্ন 
কারবার উদ্দেশো লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়-পদে 
নিধস্ত করিয়া পাঠান হইছা। শাসনভার গ্রহণ কারবার (মার্চ, ১৯৪৭ ) 
অতাল্পকালের মধ্যেই (জন ৩, ১৯৪৭ ) লর্ড মাউশ্টব্যাটেন এক আঁতিশয় গুরত্বপূর্ণ 
ঘোষণা করিলেন । এই ঘোষণায় বলা হইল যে, (১) মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগলির 
বাঁসন্দাগণ যদ ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহারা পৃথক ডো'মীনয়ন 
মাউনটন্াটেনের ঘোষপা ঠাঠন কারতে পারিবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব 
(রা জুন, ১৯৪৭ ) পু 
বাবচ্ছেদ করা প্রয়োজন হইবে । (২) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
পাকিস্ভানে যোগদান করিভে চায় কিনা তাহা তথাকার জনসাধারণের গণভোট 
(16ঠিহাতএ0০ ) দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে । (৩) শ্রীহট জেলা পাকিল্তানে যোগদান করিবে 
কিনা তাহাও গণভোট দ্বারা স্থির হইবে । (৪) বাংলা ও পাঞ্জাবের কোন্‌ কোন্‌ অংশ 
পাকিস্তানের সাহত সংযুক্ত হইবে তাহা নির্ধারণের জন্য একটি সীমা নির্ধারণ কাঁমশন 
নিয়োগ করা হইবে । (6) ব্রিটিশ পার্নানেন্ট অনতিবিলম্বে ভারতবর্ধকে একটি-_এবং 
পাকিস্তান গঠন করিবার সপক্ষে মত হইলে দুইটি ডোমিনিয়নে পাধণত কারবার পক্ষে 
উপযুস্ত আইন প্রণয়ন করিবে । গ্রুয়োজনবোধে মুসলমান-প্রধান অঞ্চলের সদসাগণ 
পৃথক সংবধান সভা গঠন কারতে পারিবেন! তদানীন্তন পারিস্থিত অনুযায়ী 
সাউপ্টব্যাটনের স্ল্যান বা পরিকজ্পনা গ্রহণ করা ভিন্ন গতন্তর ছিল না। ভারতবর্ধ 
ব্যবচ্ছেদ অনেক্রেই মনঃপূত 'ছিল না, কিন্তু কিছদন পূর্বে সম্প্রদায়কতার যে-বর্বর 
প্রকাশ দোঁখতে পাওয়া গিয়াছিল উহার অবসানকজ্পে-ই হিন্দু ও মুসলমান সকলে এই 
ঘোষণা অনুমোদন কারল। মিঃ জিন্না এই ঘোষণায় বার্ণত পাঁকন্ভানের স্বরূপের 
কথা উল্লেখ করিয়া ইহাকে “বিকলাঙ্গ ও কাঁটদম্ট' ( 00008660 0090 [00901)-68 02) 
পাকিস্তান বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলেন । যাহা হউক, কংগ্রেস ও মৃশ্লিম লগ 
মাউশ্টব্যাটেনের পারুকজ্পনা গ্রহণ করিলে বাংলা ও পাঞ্জাব ব্যবচ্ছেদের জন্য সার 
সাইরল র্যাড্ক্রিফ (51 051 7২০০119০ )-এর সভাপতিত্বে দুইটি সীমা নির্ধারণ 
কাঁমশন নিষুত্ত করা হইল । র 


স্বাধীনতার পথে ভারত ৩৬৫ 


১৯৪৭ ঞ্রীন্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট “ভারতের স্বাধীনতা আইন, 
(7017০100191) [11060600616 £১০?) পাস করিযা ১৫ই আগস্ট ভারতের শাসনভার 
ভারতবাসীদের হচ্চে ন্চ্ভ করিবেন বাঁলয়া স্থির করিলেন। ১৪ই আগস্ট মধারাতিতে 
ভারত দল্লশতে সংবিধান সভার (00750150010 45556170015 ) আধবেশনে 
আইন' পে10170121। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ? (0৭ 00000015010 )-এর অংশ হিসাবে 
[71075799069) . ভারতবষে'র স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইল । জর্ড গাউণ্টব্যাটেনকে 
4১00) ভারতের প্রথম গবণরি-জেনারেল হিসাবে 'নিষন্ত কারয়া স্ংবিধ্যন 
সভা এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । মং জিলা পাকিস্তানের সবপ্রথম গবণর-জেনারেল 
নিযুক্ত হইলেন। পাকিস্তানের জনাও পৃথক সংপিধান স্ভা গঠন করা হইল । 

এইভাবে ১:১৪ থাষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট দীর্ঘ পোনে দুইশত বৎসরে রও আধক কালের 
পরাধীনতার পর ভারতের ভাগযঠাবাশে স্বাধীনজ-সূর্ম পনবায় উদত হইল ছহমালন 
হইতে কুমারিকা, আসাম হইতে উত্তরপশ্চম সীথান্ত পযন্ত বিশাল ভুথন্ডে দীঘ 
আর্ধশনান্দারও আধককাণ যাবৎ কগ্রেসসেনইল্‌ স্বাধীনতা সংগা 
জয়যুন্ট হইল । ধখ্য কংগ্রেসসেবী, সন্দাল্লাদী, আজাদ হি, 
সোনিক ও নোসেনার আত্মবলিদান এবং সাম্প্রদার়িকভার যপকাচ্তে 
আহত এ গার ক রক্$ শশ্রস্নাত স্বাধীনতা-সুর্য ভারতের ভাগাকাশে ভাদত 


রি 


হ্হ্‌ল | |কৃণ্তু এই স্বাধীনতার শেষ ম গা দিঠে হইল জাল হইামকে দবখাণন্ডহ করয়া। 


১৫ট আগস্১, ১১৪৭ 
স্বাধীনতা [দিরস 


জাভীষ্ [৮ বেক কঢেয়কজন (১০০৪ 01 1076 07811650105) £ 


মহাত্ম। গান্ধী (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধব ) ( ই51)5005 08001))) 2 ১৮১১ 
শ্ৰীঘ্টাব্দের হা অক্টোবর কাথয়াবাডেত্ অন্ত্গতভি পোব্লক্দবে মোহনদাস করমিচাদ 


গান্খীনে জন্ম হয়। রাজকো 2 ডবনগবর স্কুল ও কাুলজাী 
অক্ম। ও শঙ্গণা 


রগ ্ মস চর টি স্ব ₹- ২০ হরর বোর শে শখ 

শফালাভের পর ১৮৪৮ পন হলল রদটাব। প বাব 

তি: ৮৯৮ 175 ) না স্্ এ খ্ছ্‌ চলিত মনি এ & সক 

ভনা নন কলেন । স্গলের হালবস্থাদহ আত আঅপব্য়সে র্ লক হয হত 
« চি ছাঃ 3৭ 1 বা টি বত পন ৩ উল তা শন 

[বলাহ হ্হং শাছিল | বাদ স্গারী গর্ুস্ষায় উন্তীণ হহবাধ পল ১৮৯৯ ও হও শোহনলালি 


[তিনি আইনজাীব্শর কাজ কারযা ১৮৯৩ খ্রবত)বেদ ভনৈক আসলনান বানসাঃ 
চালাইলাশ জনা দাক্ষণমাফ্রুকায় গমন কছেন। 2 
[তান নাটালের বচারালয়ে আইনজশ-িন ১০ কলিপহ হবেন 


|] 
কহমতাদ গান্ধী স্বদেশে ফাবষা আসেন । বোম্বাই ও রাজকে চাহ লয়ে দই বংস 
] ৮ নর কক 


দ।ল্ষণ- আফা 


অবস্থান ৰ : 
১৮৯৫ শ্রীষ্টান্দে অর্থাং দাক্ষণ-আফুকার দো ছিবার লই বসলো 
মধে; অক্লান্ত চেষ্টায় নাটালেব প্রবাসী ভারতদেব লইয়া তন নাগাল ভারত য় কংগ্রেস 
নামে একটি প্রাতষ্ঠান স্থাপন করবেন । ভাঁহার কার্ধকলাপেব মূল উদ্দেশ ছিল দক্ষিণ- 
আফ্রকাবাসী ভারতীয়দের সামাজিক, বাজনৌতিক ও অথনৈ।তক উন্নাভিসাদন করা। 
কিন্তু প্রথম হইতেই ধক্ষিণ-আফ্রুকার (4বতাঙগগণ তাহার প্র 


শ্বেতাঙ্গদের আকোশ রর 
- সন্দিহান হইয়া উঠিল । ১৮৯৬ ধ্রান্টাব্দে নজ পরিবারকে দক্ষিণ- 


আফিকায় লইয়া যাইবার উদ্দেশো অল্পকালের জনা তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ' 


৩৬৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


সেই সময় দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে তিনি যেসকল 'বিবৃতি দান 
করিয়াছিলেন, উহাতে দক্ষিণ-আ।কার শ্বতাঙ্গগণ অতান্ত ক্লোধান্বিত হইয়াছিল 
এবং সেই বসত্রই (১৮৯৬ ) তিনি নাটালে ফিরিয়া গেলে উম্মন্ত জনতা তাঁহাকে হত্যা 
কারবার উপরুম করিয়াছিল । যাহা হউক, তথাকার কতৃপক্ষ ও বন্ধ্‌-বান্ধবরের সাহায্যে 
তিনি রক্ষা পাইলেন । 

বুয়োর €( 8০০: ) যুদ্ধে মোহনদাস করমচাঁদ গাম্ধী একাট ভারতীয় াম্বুলেন্স 
বাহিনী গঠন করিয়া যুদ্ধাহত ও যুদ্ধক্ষেত্রে অসম্ছ সৌনকদের শ-শ্রষা করেন। 
ইহার পর ১৯০১ প্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে 'ফারবার পর পুনরায় তাঁহাকে দক্ষিণ- 
বুয়োর যুদ্ধে আফ্রিকায় যাইবার অনংরোধ কাঁরয়া জরুরী তার ( 761০োট ) 
যাম্বুলেম্স বাহনী আসলে তিনি তথায় গিয়া উপাস্থত হইলেন । ১৯০২ হইতে ১৯১৪ 

ধ্রষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের তথা “কালা 

আদমা'দের সেবা-শুশ্রুষা কগিত থাকেন । 

দক্ষিণ-আ ফ্রুকায়-ই গান্ধী তাঁহার সতাগ্রহ আন্দোলন প্রথম শুরু করিয়াছিলেন । 
১৯০৬ প্রীষ্টাব্দে ট্রানসভাল গবর্ণমেন্ট এাঁশয়াবাঁসগণ যাহাতে দাক্ষিণ-আফ্রুকার অবাধ- 
ট্রাসভাল সরকারের ভাবে বসবাস না করিতে পারে এবং বাবসায়-বাঁণিজ্া স্থাপন বা 
“এশিয়াটিক আইন'-এর সম্পান্ত ভোগদখল কারিতে না পারে সেইজনা এঁশয়াটক আর্ডন্যাম্স 
নিত (517510 010179000 ) নামে একাট জরুরী আইন পাস করিলে 

গাম্ধীজী ইহার প্রাতিবাদ করিবার উদ্দেশ্যে বিলাত মাত্রা কারলেন। 

সেখানে বিটিশ ওপনিবেশিক সেকেটারী (03190181 5০০:৩৮1)-র নিকট প্রতিকার দাবি 
করিয়া বার্থমনোরথ হইয়া 'ফারয়া আসলেন ৷ তারপর আফ্রিকায় ফিরিয়া তিনি সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন শুরু করিলেন । ফলে তাঁহাকে কারাদণ্ডে দশ্ডিত করা হইল (১৯০৮ )। 
রর কিন্তু জেনারেল সমাস (377005)এ-বিষয়ে গান্ধীজীর সাহত একটা 
| ' মিটমাট করিয়া লইলেন । দক্ষিণ-আফ্রিকায় এশিয়াবাসীদের কতক 
কতক সযোগ-সুবধা ভোগের আঁধকার স্বীকৃত হইল। কন্তু পর বংসরই 
জেনারেল স্মাটস এ-মীমাংসাব শর্ত ভঙ্গ কারলে পুনরায় সতাগ্রহ আন্দোলন শরু 
হইল এবং পুনরার গাম্ধীজী কারাদণ্ডে দাডত হইলেন । ২৯০৯ শ্রীষ্টাব্দে ভারতীয়দের 
প্রাতানাধ হিসাবে তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ফারিয়া আসয়া দক্ষিণ- 
আফ্রিকায় টলস্টয় ফার্ম নামে একটি আরোগা নিকেতন প্রাত্ঠা 
করেন। এ-দিকে দাক্ষিণ-আফ্রুকায় শ্বেতাঙ্গদের অন্যায় অত্যাঢারে 
তথাকার এীশয়াবাসীদের অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠয়াছে দেখিয়া 
তান এক ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু কাঁরতে বাধা হইয়াছিলেন। প্রায় আড়াই 
হাজার লোক তাঁহার এই আন্দোলনে যোগদান কাঁরয়াছিল । এই আন্দোলনের ফলে 
এশিয়াবাসীদের উপর অন্যায়-আবচার কতকটা হাস পাইয়াছিল । 


প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে (১৯১৫) গান্ধীজী ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। 
তাঁহারই নেতৃত্বে ভারতবাসী ব্রিটিশের যদ্্ধ-প্রচেষ্টায় নানাভাবে সাহায্য দান 
করিয়াছিল। এইজন্য গাম্ধীজ্ৰীকে ব্রিটশ সরকার 'কাইজার--হিন্দ* মৃবর্ণ পদক 


দাঁক্ষণ-আফ্রকায় 
সত্যাগ্রহ 


স্বাধীনতার পথে ভারত ০৬৭ 


পুরস্কার 'দিয়াছিলেন। গাম্ধীঞ্জীর আশা ছিল ষে, যৃষ্ধাবসানে ব্রিটিশ সরকার 
প্রথম মহাযদ্ে ভারতীয়দের শাসনতাম্মিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু 
ব্রাশ সরকারকে  যুষ্ধাবসানে ব্রিটিশ সরকার সেই কতজ্ঞতা-প্রদর্থন প্রয়োজন মনে 
04 কবিলেন না। এ-দিকে ১৯১৭ প্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশের চম্পারণ নামক 
স্থানে নলচাষীদের উপর অত্যাচারের সংবাদ পাইধা গান্ধীজণ “চম্পারণ সতাগ্রহ 
আন্দোলন' শুরু কবিয়াছিলেন। তাঁহাকে এজন্য কারারূম্ধ করা হইয়াছিল। 
চম্পারণ সতাগ্রহহ-. আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিলে নাঁলচাফীদের দাবি পূরণ করিয়া 
আহম্মদাবাদে অনশন গাম্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হয়। পর বৎসর আহ্ম্মদাবাদের 
কাপড়ের কলের শ্রামকদের অবস্থার উত্লয়নের উদ্দেশো তিনি অনশন 
কারয়াছলেন । 

প্রথম মহাষ্‌দ্ধের পর ব্রীটশ সরকার ভারতের জাতীয় দাঁব মিটাইবার মত কৃতজ্ঞতা 
প্রদর্শন করা দূরের কথা ভারতবাসীদের উপর দমন-নীতি চালাইলেন ৷ 'রাগল্যাট আইন- 
এবিষয়ে উল্লেখযোগা ৷ এই দমনমূলক আইনে বিরুদ্ধে প্রাতবাদ 
কারতে গিয়া অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে "নরস্্র নরনারীকে 
গল -পরয্া হতা করা হইলে গাম্ধীজী “কাইজার-ই-হিন্দ্‌* পদক 
এবং জুল বিদ্রোহ ও বুয়োর যুদ্ধে প্রা পদকগযাল বড়লাটের নিকট ফিরাইয়া দিলেন । 
১১১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গান্ধীর্জীর উপরই নাস 
হইল । ১৯২১ প্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন পারচালনা কারয়া 
গান্ধীজশ ভারতের জনসাধাসণকে তাঁহার উপর আসম্থাবান কারয়া 
তৃবীললেন। ইহার পর হইতে দ্বাধীনতা লাভের পূর্বাবাধ তি 
দিলেন ভারতীয় জাতীয় জীবনের নিয়ামক । তাঁহার অধিনায়কত্ে এবং সর্দার পাাটেলের 
নেতৃত্বে বার্দৌণল সত্যাগ্রহের সাফলা সকলকে চমংকৃত করিয়াছিল । কিন্তু চৌরচৌরায় 
সত্যাগ্রহণরা সাহংস হইয়া উঠিয়া তথাকার % বার কয়েকজন পালস 
কর্মচারীকে আশ্নসংযোগে হতা কারলে াম্ধীজী সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন বন্ধ কারয়। দিলেন । সেই সময়ে তাঁহাকে ছয় বৎসব সশ্রম জারাদন্ডে দী'তত্ত 
করা হইয়াছিল, অবশা দুই বংসর পরই শ।হাকে মযান্ত দেওয়া হয় । 
পরবতঙ্* কয়েক বংসর তান গঠনম.লক কার্যে আত্বানরোগ করেন 
এবং ধ্নখিল ভারত চরখা সংঘ' চ্ছাপন করেন । ভারতবর্ষের 
গ্রামগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কারয়া তোলা-ই ছিল মহাত্মা গান্ধীর অর্থনোতক মতবাদের 
মূলকথা । 

পরবত্ব উল্লেখযোগা ঘটনা হইল মহাত্মা গাম্ধীর লবণ আইন অমান্য । এই স্তরে 
দেশময় এক প্রবল আন্দোলনের সষ্টি হইয়াছিল । ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গান্ধীজ্জীকে কারার, 

করিতে বিলম্ব কারল না' িকম্তু পারস্থিতির চাপে ১৯৩১ 
লবণ আইন অমানা 
ধণষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তাঁহাকে ম্বান্ত দেওয়া হইল। গান্ধা 

আরউইন চীস্তর ফলে সত্যাগ্রহীদেরও মস্ত দেওয়া হইল। মহা গান্ধী গোলঠৌঁবল 
বৈঠকে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। 'কিম্ত্‌ ভারতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব 


জালয়ানওয়ালাবাগের 
প্রাতবাদ 


অসহযোগ আন্দোলন 
(১১২১) 


কারাদ 


মহাক্মা গাম্ধীব 
অর্থনোতক মতবাদ 


৩৬৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


হইল না। ভারতবর্ষে ফাঁরয়া আসিয়া মহাতয়া গান্ধী বড়লাটের সাহত সাক্ষাং 
জা কাঁরতে চাহিলে তাঁহার এই অন:-রোধ প্রত্যাখ্যাত হইল । ইহার পর 
তা কংগ্রেসের পক্ষে আন্দোলন শুরু করা ভিন্ন কোন গত্যন্তর রহিল 

না। পুনরায় আন্দোলনের নেতৃত্ব কাঁরতে গিয়া মহাত্মা গাম্ধ 
কারারুদ্ধ হইলেন। সেই সময়ে ধরটিশ সরকার সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারা দ্বারা কেবল 
হন্দু-মুসলমানে বিভেদ স:নষ্ট নহে, হিন্দু সম্প্রদায়কেও 'বাচ্ছ্ন কারতে চাহলে মহাত্মা 
গান্ধী অনশন শুরু কাঁরলেন । পূণা চশ্ততেও অবশ্য হিন্দু সম্প্রদায় হইতে 1507585৬এ 
০1955? বা অনুন্নত সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করা তিনি বন্ধ করিলেন। 

পরব কয়েক বৎসর তিনি হারজনদের ৬ন্বাভির জনা সচেম্ট হন । হারজনদের 
উন্নয়নের জন্য তিনি ১৯5৪ খ্রীন্ঞাব্দে পদররজে প্রচারকাধ* করিয়া বেড়াইলেন । পরব 
উল্লেখযোগা ঘটনা হইল ১৯9৩ খীচ্টাব্ শান্তীনকেতনে কাবগরু ববীন্দ্নাথে সাহ ও 
তাহার সাক্ষাৎকার । তারপর তান মঃ জিন্নার সাহৃও আপন্স-মীনাংসার নানা চেঞ্টা 
করেন! কন্তু মিঃ জনা তাহার পাকপ্তান-্যাব কোন অবন্থায়ই তাাগ করিতে সাজ 
নিজ রারান হইলেন না। যাহা হউক, ১৯৪০ খীন্টান্দের শেষ ভাগে গান্বীজাী 
ই টা রর খাঙগত আইন অমান্য আন্দোলন শর কারলেন। দিনোবা 
(১১৪০) ভাবেকে তিন বুদ্ধাবরোধা প্রগারকার্ধ চালাইয়া আইন অমান্য 

করতে প্রেরণ করেন । এইভাবে কয়েক হাজার সত্যাগ্রহী ভাতের 
বিভিন্ন অংশে সত্যাগ্রহের অপরাধে কাবারুদ্ধ হইলেন । 

১৯৪২ খ্রইষ্টাব্দে ভারতে রাটিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও 1বদ্বেষের মানা যখন ক্রমেই 
বৃদ্ধি পাইয়া ঢাঁলল সেই সময়ে স্টাফোড' ক্লীপূপ্‌ এক শাপনতান্ক সংস্কারের প্রজ্ঞাণ 
লইরা ভারতরর্ধে আনলেন । এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া মহাত্মা 
গান্ধন বালয়াছলেন, 1: 1১ 4 000১040০৫ 01)00ত 0 ৪ 
095101721051)1, ইহার পর মহায্া গান্লী পাশ সরকারকে ভারতপর্য ভাগ কারনাপ 
জন) অনূরোধ জগানাইলেন । ১৯৪২ খী্াবেদ ৮ই আগস্ণ কংগ্রেস ওয়াকিং পাম?) গহাখা 

পাপ্ব। ভীবভাজাড় পান্দোলনের প্রস্তাব হণ কারলে শহাত্মা 
গান্ধী সত দেশের নেঠবর্ প্রায় সকলেই কাবাবন্দ্ধ হইলেন। 
'কনতু ইহার ফলে সনন্র দেশে এক পার্ণ এদ্রোহাগ্ন অবাল্য়া 
উঠিমাছিল । মহাত্যা গাম] ও আহার সহধমিণশ কপতপনারকে পণাব আগা খা? 
প্রাসাদে বন্দী দিক রাখা হর। এইখানেই কঙ্তুপবা দেহতাগ করেন (২২শে 
ফেয়ার, ১৯৪৪)! এ বংনব্ই কেক মান পরে মহাত। গণ্ধীকে মনান্ত দেওয়া হয়। 
তারপব ।মঃ গনার সাহত সাম্প্রণারক ওমানের চে কারুয়া তান অঞ্চতকাথহন। 
মান্ধামশন ভারতবর্ষে আসলে মহাস্মা গান্ধনর সাহও আহারা ভারঙবষেরি রাজনোতক 
অবস্থা সম্পর্কে মালালা আলোচনা করে (১৯৪৬ )। এ বৎসর বাংলার মহাশলম লীগ 
নন্িসভার প্ররোচনায় কাঁপকাভায় হত্যাশীলার সর ধারয়া 
নোয়াখালিতে হিন্দু সম্প্রদায্ের উপথ পৈশাচিক অত্যাচার শুরু 
হইলে মহাত্মা গাম্ধী সেই অঞ্চলে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে উপদ্রৃত এলাকা 
পাঁরদর্শন করেন। 'বিহারেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিয়াছল। মহাত্জা গান্ধী সেই 


কীপ্স্‌ মিশন 


'ভাবত-হাড়া 
আন্দোলন 


নোয়াখাল পারতমা 


স্বাধীনতার পথে ভারত ৩৬৯ 


চ্ছানও পরিদর্শন করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে শান্তি ও সাহসের সপ্চার 
কাঁরলেন। 


১১৪৭ ঘ্রীন্টাব্দের ভারত-ব্যবচ্ছেদ মহাত্মা গাণ্ধ* ব্যান্তগতভাবে সমর্থন করেন নাই। 
ভারতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান হইল দেশব্যবচ্ছেদ, এবথা তিনি বি*বাম করিতেন 
না। পর বৎসর ( ১৯৪৮) ১৩ই তানুয়ারি হিন্দু-মুসলমান এক্যের 
উদ্দেশ্যে তিনি অনশন শুরু করেন। 'হন্দ-মুসলঘান শান্তি 
কামটি এই দুই সম্প্রদায়ের এক্যব্দ্ধর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কারিতে 
প্রাতিশ্রত হইলে ১৮ই জানুয়ারি তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। ইহার দুইদিন পর (২০শে 
জানুয়াসি ) তাঁহার প্রার্থনা সভায় এক বিস্ফোগ্ণ ঘটে । ইহার ফলে তশহার নিরাপত্তার 
জন্য পুলিস ব্যবস্থা করা হইলে মহাত্মা গাম্থার ঘোর আপাভুতে উহা? উত্তাইয়া লওয়া হয় । 
ইহার কয়েক দিন পরে € ৩০শে জানুয়ারি, ১১৪৮ ) প্রা্না-সভায় 
প্রবেশকালে নাথুরাম গডবসে নামক জনৈক* মহারাংট্রীয় যুবকের 
গুলিতে মহাত্মা গান্ধী হারাম”? «ই শেব বথা উচ্চারণ তারয়া 
মাটিতে পাঁড়য়া গেলেন! সেইদিন সযাঞ্ছের সঙ্গে সঙ্গে আহংসার সাধক ভারত্তরয় ধম? 
ও কৃম্টির ম-স্প্রহ মহাত্মা গাম্পী ইহলঈলা ঈঘ্বরণ করিলেন তাহার নম্বর দেহ 
রাজঘাটের মহাশ্মশানে ভস্মীভূত করা হইল । 

ভারতের জাতীয় জীবনে মহাত্মা গাম্ধীর জীবনই একটি বিরাট 'শিক্ষা্বরপে। 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও খর্জের শ্রেষ্ঠ বৌশতট্যগুলির এক অভূতপূর্ব সম্কন্বয় ঘাঁটয়াছিল 
পাম্ধীজীর চরিতে। জাতিকে আত্মমধদায় প্রাতিষ্ঠিত কাঁরতে ষে 
জাতায়তাবোধের প্রয়োজন, মহাত্মা গাম্ধী তাহা ভারতীয়দের মধ্যে 
জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যেক গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া 
তুলিতে চাহয়াছিলেন। বশ্বের দরবারে ভারতব্ ও ভারতীয়দের মর্মাদাপূর্ণ আসন 
লাভে মহাতনা গাম্ধীর দান অপরিসীম । মহত্মা গাম্ধী সত্যই মহান জর যুগপুরুষ 
ছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথ ধারয়া চলিতে পারিলে শৃধূ ভারতের নহে, সমগ্র বিশ্বের 
মঙ্গল সাধিত হইবে । তিনিই ভারতণয় জাতির জনক । 

নেতাজ' সুভাষচন্দ্র বসু (61801 5101088 (10810075 9056) 2 ১৮৯৭ 
প্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি কটক শহরে সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয় । রামকৃষণ-ববেকানন্দের 
আদর্শের অনুরাগী সুভাষচন্দ্র বালা ব্মস হইতেই অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান 
করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে 
যোগদান করেন। অধ্যাপক ওটেন বাঙাল? জাতির বিরুদ্ধে কটস্তি করিলে সৃভাষচন্দু 
ও তাঁহার কয়েকজন বধ্ধ্‌-বাম্ধব মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন। ইহার পর 
চলা তে [তানি স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে দর্শনশাস্তে অনার্স সহ কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিভাগে প্র ম্থান আধকার করিয়া বি. এ. 
পাস করেন (১৯১৯)। বিলাতে আই. সি. এস. পরণক্ষায় চতুর্থ চ্ছান আঁধকার কাঁরয়া 
তান চাকরি পান বটে, কিন্তু [তান উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া "দশমাতৃকার সেবায় 
মায্মোংসর্গ করেন৷ দেশবম্ধু চিত্তরঞ্জনের নির্দেশে তিনি বাংস্থার কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক 


হন্দ-মৃসলমান 
একোব জনা অনশন 


নহাপ্রমাণ (৩০শে 
জান্যার, ১৯৪৮) 


তাঁহাব অবদান 


৩৭০ ভারতের ইতিহাসকথা 


বাহিনী গঠন করেন। ১৯২১ প্র্টাব্দের আন্দোলনে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং 
[বিচারে তাঁহার কারাদণ্ড হয়। ইহার পর চিন্তরঞ্জনের স্বরাজ 
পার্টির সংগঠন কার্যের ভারও তাঁহারই উপর নান্ত হইয়াছিল । সেই 
সময়ে উত্তরবঙ্গে বনার্তদের সেব্য-কার্যে এবং বাংলার কথা' ও “ফরোয়া নামক 
পান্রকাদ্বয়ের পরচালনায় তান অননাপাধারণ ক্ষমতার পাঁরচত দিয়াছলেন । 
সুভাষচন্দ্র চিত্রকাল ছিলেন একজন িভীক িষ্লবী। দেশসেবার দ-ঃসাহসিকতা, 
নৃতন পন্থা উদ্ভাবন প্রনাতি প্রাতভার সাহত এক অসাধারণ সংগগ্নী শান্ত তাহাকে 
অল্পকালের মধোই সমগ্র ভারতের জনাপ্রব নেতার আসনলাভে সাহাযা করিয়াছিল। 
১৯২৮ প্রীর্টাব্রে কংগ্রেস কালকাতা অতধবেশনে তানি পূর্ণস্বাধীনতা কংগ্রেসের আদশ' 
এই প্রস্তাব উথাপন করিয়াছিলেন ৷ হরিপুরা কংগ্লেসের সভাপাতিত্বের 
পর বৎসর ভ্িপুরণী কংগ্রেমসেরও সভাপতি-পদে তাঁহার িণাচন তাহার 
জনাপ্রয়তার প্রনষ্ট প্রথ্থণ। কিন্তু দাক্ষণপন্থী কংগ্রেপীনেতবর্গ সুভাষচন্দ্রের অগ্রসর- 
নাত সমর্থন কারলেন না। ১৯৩৯ খ্রীচ্টাবে? সুভাষচন্দ্র ব্রাটিশ-বিরোধী আন্দোলন 
শুরু করিবার পকণাতা হ:;লন কিন্তু দাক্ষণপন্যীনের সাহত এ-বিষয় লইয়া মতানৈকা 
ঘাঁটলে তান কংগ্রেলেৰ সভাশাত-পর আাগ করেন । ফিরওয়া্ড বর, নামে একাঁট নূতন 
ই দল গঠনেত্র ফলে তাঁহাকে কংগ্রেস হইতে বহিচ্কৃত হইতে হয়। 
চর ড কগ্রেসের অভান্তরে বামপন্যাঁ দলের নেতা ছিলেন তিন এবং 
ইনার পাণডত জওহরলাল নেহর্‌ ৷ পরনতাঁ কালে অবশা পণ্ডিত নেহরু 
মহাত্মা গাম্ধর ব্যাক্তগত প্রভাবাধীন হইয়া পাঁড়য়াছলেন, যাঁদও 
স্মাজতন্ত্রবাদে তাহার আন্থা অটল ছিল। ১১9০ প্রীন্টাব্ৰে তাঁহাকে নিরাপত্তা আইনের 
বলে গ্রেপ্তার কাঁরয়া বনা বিচারে আটক কাঁররা রাখা হয়। জেলে 'কছ্দনের মধোই 
তাঁহার স্বাস্থাভঙ্গ হইলে তাঁহাকে পুলিস প্রহরায় নিজ বাড়ীতে বাস করিবার অনুমাত 
দেওয়া হয় । সেই সময়ে পুলিস ও গোয়েন্দাদের চোখে ধূলা দিয়া সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে 
দেশ হইতে পলায়ন করেন। তারপর তান আফগানিস্তান প্রীতি দেশের মধ্য দিয়া 
. জার্মীনতে গিয়া উপাস্থত হন। হিটলারের সহায়তায় তিনি 
৮৮5 ও. জার্মানর সেনাবাহিনী করৃকি ধৃত ভারতীয় সৈনাদের লইয়া এক 
সঙ্গাপ্‌রে উপাশ্থতি . স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনী গঠন করেন। অভঃপর ভান জাপান 
এবং তথা-হইতে জাপান অধিকৃত সিঙ্গাপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। 
সেখানে রাপাবহারধ বস্‌ প্রনুখ বহ্‌ ভারতবাসী তাঁহাকে আজাদ হন্দ কৌজ গঠনে 
সাহায্য করেন। জাপানের হস্তে বন্দী ভারতী সৌনকদের লইয়া সুভাষচন্দ্র তাঁহার 
আজাদ হিন্দ বাহন গাঁড়গ্লা তোলেন । আহার বান্তত্বের প্রভাবে 
হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সৈনকগণ তাঁহার আহবানে সাড়া 
দিল । সাম্এ্রদারিক একতার এক অভি উ্জল দুভ্ান্ও তিন স্থাপন 
কারলেন। আজাদ হন্দ ফৌজের 'তিঁন হইলেন “নেতাজী? | সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ 
সরকারও গঠিত হইল । আজাদ [হন্দ বাহনী, লইয়া নেতাজী আসামের সীমা আত্ম 
কাঁরয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ কাঁরয়া কোহিমা ও শিলচরের 'নিকউবতশ বিষেণপৃর আধকার 
কাঁরতে সমর্থ হইলেন । কিন্তু রসদের অভাব এবং অপরাপর নানাপ্রকার প্রাতকূল 


সংগঠন-ক্ষমতা 


তাঁহার জনাপ্রধতা 


আজাদ হিন্দ ফৌজ 
গঠন 


স্বাধীনতার পথে ভারত ৩৭১ 


অবস্থায় তাহাকে শেষ পর্ধ্ত আ্জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে অগ্ত্ত্যাগ করিতে হইল। 
১৯৪$ থ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট এক বিমান-দ:ঘটনায় নেতাজী সৃভাষচন্দ্রের মৃত্য 
ঘঁটয়াছে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে । এই ঘটনার সত্যতা সম্পকে অদ্যাবধি কোন শ্থির 
এবং সর্বজনগ্রাহ] সিদ্ধান্তে উপনশত হওয়া সম্ভব হয় নাই । 


সর্দার বল্লডভাই প্যাটেল ( 9হাণীত ড5115)01051 75661) সর্দার প্যাটেল 
গুজরাটের এক রক্ষণশীল হিন্দু পারবারে জন্মগ্রহণ করেন (৩১শে অক্টোবর, ১৮৭৫ )। 
তাঁহার পিতা ১৮৫৭ প্রীষ্টাব্দে সিপাহীবাবদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন । প্রথম জীবনে 
টান আইন পরীক্ষায় পাস করিয়া তান খেদা নামক স্থানে আইনজীবীর 
বাবপায় গ্রহণ করেন । কিছুকাল পর তান ইংলপ্ড হইতে 
ব্যারিস্টার পরীক্ষায় পাস কারঘনা আসিয়া আহম্মদাবাদে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। 
আইন বাবপায়ে সাকলালাভ করায় তান প্রহ্ৃত পারমাণ অর্থ 
উপার্জন কারতে থাকেন । কিন্তু ১৯১৬ খ্রীন্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর 
প্রভাবে আপিয়া তিনি রাজনীতিতে যোগদান কাঁরলেন! দুই 
বংসরের মধ্যেই গ:জরাটে এক দারুণ দভক্ষ দেখা [দিলে প্যাটেল তাঁহার অনন্যসাধারণ 
গঠ-?“পতর পারচয় দান করেন। ইহার পর কৈরা সত্যাগ্রহ, নাগপরের জাতীয় 
পতাকা মান্দোলন এবং বারদৌলিতে সরক্কারী খাজনা না-দেওন্ার মান্দোলনে তান 
নিজ তাহার ব্যান্তত্ব ও নেতত্বর পারঠত দান করেন। বারদৌলি 
আন্োলনে তাঁহার ক্ষমতার পারচন্ন পাইয়া মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে 
'সর্দার' উপা৭- ভীষত করেন । জাতীয় আল্পেলনে অংশগ্রহণ কারয়া সর্দার প্যাটেল 
বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করিরাছিলেন । 


রাজনশীতক্ষেত্রে তিনি গণতান্তিকতার সমর্থক ছলেন বটে, কিন্তু তান ছিলেন ঘোর 

দাঁক্ষণপঞ্থণ। কিন্তু তাঁহার ন্যায় দূঢ়চেতা কর্তব্যানিষ্ত নেতা কংগ্রেসে খুব কমই ছিলেন । 

দীর্ঘকাল কংগ্রেস ওয়ার্কং কাঁমাটর সদস্' হিসাবে তিন কংগ্রেসকে 

1 দৃঢ় 'ভীন্তর উপর স্থাপন করিয়াছলেন তান কংগ্রেসের [৩০ 
190 1091) 

197 নামে পাঁরাচত ছিলেন । স্বাধীনতা লাভের পর সর্দার 
প্যাটেল দীর্ঘকাল আভিজ্ঞ শাসক অপেক্ষাও অধিকতর পক্ষতা সহকারে ভারতবষের 
পুনগণঠনের দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াচছন । তাঁথার বাত্তিত্ব ও রক্ষণশীল নীতির ফলে 
বিনা বি্লবে ভারতবর্ষে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত 
হইগ়াছিল। অসংখ্য দেশীয় রাজাকে [তান ভারতরাম্ট্রে যোগদানে 
স্বীকৃত করাইয়া ভারত-হাতহাসে প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিস্মাকএর ন্যায় কার কাঁরয়া 
গিরাছেন। এজন্য |৩ন য.গষুগান্তর ধারয়া ভারতবাসীর ক৩জ্ঞতা ও শ্রদ্ধা 
লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই । সর্দার পাটেল ছিলেন লৌহকঠন 
প্রাতিজ্জা, অকপট দেশত্নে ও অবিচলিত ব্যাকখেন এক মূর্ত প্রতাঁক। 
স্বাধীন ভারতের সহকার* প্রধানমন্ত্রী 'হসাবে জীবনের শেষ 
মৃহূর্ত শর্যন্ত দেশসেবা কারা ১৯৫০ শ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মৃতযামৃখে 
পতিত হন। 


অসাধারণ সংগঠন - 
শান্ত 


ভারতের বিসমার্ক 


মৃত্যু, ১৫ই ডিসেম্বব 
১৯৫০ 


৩৫২ ভারতের হাতহাসকথা 


মৌলানা আবৃল কালাম জাজাদ (11801805401 [ঞোঞা)। 8280) 8 মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ ১৮৮ ধ্রীষ্টাম্দে মন্ধায় জন্মগ্রহণ করেন। কায়রোর আল্‌হাজার 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামীয় ধর্মশাস্মে এবং আরংবাঁ, ফারসণী ও উদ: ভাষায় পাঁম্ডত্য অর্জন 
করিয়া তিন ভারতবর্ষে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে কাঁলকাতায় আসেন। 
অতঃপর তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিয়া ভারতের জাতীয় সংগ্রামে বিশেষ অংশ গ্রহণ 
করেন। ১৯২১২২ শ্রীঙ্টাব্দে তিনি দেশবন্ধ্‌ চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সৌকত আল ও 
মহম্মদ আলির সহিত একই সঙ্গে কারারংদ্ধ হন। প্রায় ৩৬ বংসর যাবং তিনি কংগ্রেস 
ওয়ার্কিং কমিটির সদসা হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন এবং ১৯২৩, ১৯৩০ এবং ১৯৪০ 
হইতে ১৯৪৬ প্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের সভাপাতিদের মধ্যে অপর কেহ এত দীর্ঘকাল এই সম্মান ভোগ করেন নাই। 
আগস্ট আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী ও অপরাপর নেতৃবর্গের সঙ্গে তিনিও ধারারুদ্ৰ হন 
এবং ১৯৪২ হইতে ১১৪৫ ধ্রীন্টাব্দ পর্যন্ত কারারূদ্ধ থাকেন। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট 
[মিশনের সহিত কংগ্রেসের পক্ষে তানই আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছলেন। 

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন গভীর পাশ্ডিতোর সাঁহত দেশপ্লেমের আত 
সুন্দর সমনযয়ের প্রতীকদ্বরূপ। স্বাধীনতা-লাভের পর হইতে জীবনের শেষ মহত 
পযন্তি তিনি ভারতের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮ 
মধ্যরাতে পক্ষাঘাত রোগে আক্কাল্দ হইয়া আকাঁস্মাকভাবে মৃত্যামুখে পাঁভত হন। 


অধ্যায় ৯৯ 


সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষ॥ সাহিত্য ও সংস্কৃতি 


(50019, হ+০01001717, [08081800) 14160781001 & (০016016 ) 


উনাবংশ শতকে সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহতা ও সংস্কাতি (10015) 3০619, 
2900010য) [308986101, [,106:8106 200 0016079 10 006 1900 09069 ) £ 
সমাজ (50০1915 )£ ভারতে 'ব্রটিশ শাসন স্থাপিত হইবার পূর্বাবাধ কয়েক শত বংসর 
মুসলমান শাসনের পরও ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের 
সামাজিক সম্পর্ক নিবিড় কিংবা সামাজিক আদান-প্রদানশভন্তিক 
হইয়া উঠে নাই। মুসলমানরা বাঁহরাগত জাতি এবং হিন্দুদের জ্বাধীনতা-হরণকারণী এই 
ধারণা সামাঁজক একতা-ীবরোধশ মনোভাবের জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল, একথা 
হো অনস্বীকার্ধ। ইহা ভিন্ন, মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দ: 

ও মুসলমান 
সম্প্রদর ধ্যে.. সমাজের তথকথিত নিম্নতম শ্রেণীর ধর্মান্তারভ ব্যস্ত, এই ধারণাও 
সামাজিক আদান. হিন্দু সম্প্রদায়কে মৃসলমান সম্প্রদায় হইতে স্মমাজিক দিক দিরা 
প্রানের অভাব পৃথক কারয়া রাখিয়াছিল । দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে এই 
পৃই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহাঁরক সম্প্রীতর অভাব ছিল না বটে, কিন্তু, অণ্টাদণ শতকের 
প্রথমার্ধে আদা সামাঁজক আদান-প্রদান বলত যাহা বর্তমান কালে বৃঝি সেইরূপ 
ণকছু হিন্দ? ও মৃসলমানদের মধো ছিল না। হিন্দুদের পক্ষে মৃসলমানদের হাতে 

খাদা বা পানায় গ্রহণ জাতিশ্রদ্ট হইবার কারণ ছিল। কিচ্তু 
সপ একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেক সম্ঘান্ত মুসলমান 

পরিবারে হিন্দু অভ্যাগতদের জন্য হিন্দ পাচক দ্বারা পারচালিত 
খাওয়ানদাওয়ার ব্যবস্থা থাঁকিত। হিচ্দু ধর্মগুরং, মুসল: ন পীর, লোকগরশীত 
মৃসলমান বা হম্দুধর্ম-সংক্রা্তই হউক, কতক কতক সামাজিক আদব-কারদা উভগ় 
সম্প্রদায়ের লোকই মানিয়া চলিতেন। 


অক্টাদশ শতকের শেষপাদে রাচত সৈননৰ গোল।ম হোসেনের (সিয়ারউ ল-মৃতাখোরণ 
গ্রন্থে উল্লীথত 'হ্দ্‌-মুসলমান সম্প্রদায়ের পারস্পারক সামাঁজ্ক আচারণ উনারংশ 
শতকের প্রথমার্ধে অপারবার্তত ছিল, বলা যাইতে পারে । তাঁহার 

রিণে গোলাম মতে হিন্দুরা অপরাপর জাতি হইতে নিজেদের সম্পূর্ণ পৃথক 
হোসেনের মন্তব্য মনে কারত, তাহাদের সামান্ক আচার-আচরণ, ধায় ব্ীত্শীত 
এমন ছিল যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে তাহারা বিদেশ ও ধর্মের 

1দক দয়া পারত্যাজ্য বাঁলয়া বিবেচনা কারত তথাঁপ দীর্ঘকাল পাশাপাঁশ বসবাসের 
ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রবায়ের মধ্যে এমন সম্প্র্থীত জম্ময়াছিল ষে, তাহারা 
নিজেদের একই মা'র সম্ভান, পরস্পর ভাই ভাই, ষেন একই পরিবারের লোক এরুপ 
মনে করিত। এই দুই জাতি-হিন্দু ও মুসলমান 'দৃধের সঙ্গে যেমন চিনি" 


ক. 'বি. ( ২য় খণ্ড )--২৫ 


সমাজ 


৩৭৪ ভারতের ছাতহাসকথা 


সম্পূর্ণঙাবে মিশিয়া যায়, এর্‌প মিশিয়া গিয়াছিল।* গোলাম হুসেনের মন্তবোর 
আতিশয়োন্তি বাদ দিলে একথাই বলা চলে যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সামাঞ্জক বৈষম্য থাকা সব্তেও পারস্পারিক সৌহার্দ্যের অভাব ছিল না। 

হিন্দট সমাজের মধ্যেও ভীাতিভেদ প্রথার কঠোরতা, অস্পৃশ্যতা, স্বজাতির 
স্বাধীনতাহাঁনতা, কুসংস্কার প্রভৃতি সমাজের পশ্চাৎপদতার কারণ হিসাবে বিদামান 
না ছিল। বর্ণহিন্দুদের অর্থাৎ উচ্চ জাতির হিন্দূদের নিকট নাঁচ 
জাতিভেদ-প্রথা ও জাতির হিন্দুরা অস্পৃশ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক 
শ্রেণীবৈষম্য দূরের কথা অস্পৃশ্যদের ছায়া স্পর্শ করাও দূষণীয় ছিল। এই 

ধরনের জাতিভেদ প্রথা এবং 'হন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ বৈষম্য 

ও স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বাছ-বিচার বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্ব বিদামান ছিল। 

ইংরেজ শাসন কায়েম হইবার পর মুসলমান শাসকদের ক্ষমতার অবসান ঘটলে 
শাসকসুলভ ওদ্ধত্যও তাহাদের হাস পাইল । ফলে ধর্মের গোঁড়ামির জন্য পূর্বে 
হি হিন্দ; সমাজের প্রাত তাহাদের যে বিরোধিতা ও অবজ্ঞার ভাব 
সম্প্রশাত ব্রিটিশ শাসনের ছিল তাহা ক্রমে দূরীভূত হইতে লাগল । হিন্দু ও মৃসলমান 
সমপারমাণ অভাব-. সকলেই সমানভাবে বিদেশী ইংরেজদের পদানত এই ধারণা এবং 
যত ডে ইংরেজ শাসনে উভয় সম্প্রদায়ের সমভাবে অভাব-অসুবিধা-ভোগ 
যাক হন্দ.-মৃসলমানের মধ্যে সম্প্রতি স্বাভাবিকভাবেই বাড়াইয়া 

দিয়াছিল। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের ধমীঁয় ও সামাজিক পার্থক্য 

কোনভাবেই দূরীভূত হয় নাই। 

'হন্দু-মুসলমান-_-এই দুই সম্প্রদায় ভিন্ন এক তৃতীয় সম্প্রদায় তখন গাড়য়া 
উঠিয়াছে। ইহা হইল ইংরেজ সম্প্রদায় । কাঁলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এবং 
নিকটবতাঁ অণ্চলে ইংরেজগণ এক নৃতন সম্প্রদায় হিসাবে দেখা 'দিয়াছিল। সংখ্যার 
হানার ৪ দিক 'দয়া অপর দুই সম্প্রদায় অপেক্ষা তাহারা অনেক কম ছিল 
সম্প্রদায় ভিন্ন এক বটে, কিন্তু তাহাদের পদমর্যাদা এবং শাসকদের স্বজাতি হিসাবে 
তৃতীয় সম্প্রদায় ছিল তাহাদের আভমান সংখ্যার দূবলতা দূর করিয়াছিল। ক্রমে 
ইংরেজগণ বাঙালীদের সহিত ইংরাজদের সামাজিক সম্পর্ক অনেকটা 
সৌহার্দটামূলক হইয়া উঠিয়াছিল। সাহেবরা হিন্দদের পূজা-পাব্ণে যোগদান 
করিয়া গায়ে তেল মাখয়া এবং হূকায় তামাক খাইয়া বাঙালীত্বের অনেকটা রপ্ত 
করিয়া লইয়াছিল। বাঙালীদের সাঁহত সাহেবদের বম্ধসুলভ ব্যবহার, বাংলা ভাষায় 
কথা বলা এই সময়ে ইংরেজদের একটি বৈশিষ্ট ছিল । মিশনারী সাহেবদের ভারতে 
মিশনারীদের আসায় ১৮১৩ প্রীন্টাব্দের চার্টার আইনের বলে যখন আর বাধা 
ভারতীয়দের প্রত রাহল না সেই সময় হইতে মিশনারীগণ বাশালীদের সমাজ-জীবনে 
সহান্ডভুতশ লতা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার কারতে শুরু করিল। ভারতীয়দের 


প্রতি মিশনারশীরা অন্যান্য ইওরোপ+য়দের অপেক্ষা আঁধকতর সহানুভূতিশীল ছিল। 
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সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৩৭৫ 


বাঙালীদের ছিন্ন ও ব্যবহার সম্পর্কে কোন কোন জাত্যভিমানধ ইংরেজ কট্নন্তি 
করতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। চালস্‌ গ্রাপ্টের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ৷ তাল 
বাঙালীদের চরিত্র মাসল করিয়াছেন । বাঙালণরা ইওরোপে সর্বাপ্ক্ষা অনগ্রসর 
সম্প্রদায়ের লোক অপ্ক্ষোও আঁধকতর অনগ্রসর ; অসাধুতা, 
চি দুনতিপরায়ণতা, স্বা্থপ্রতা এবং বিবেবহনতা বাঙালধর মধ্যে 
চি অত্যাধক পরিমাণে গ্রাণ্ট সাহেব লক্ষ্য কাঁরয়াছিলেন। লর্ড 
পরস্পর-বিরোধী মন্তবা কর্ণওয়ালিস, ল্ ম্যাকলে, মিঃ ওয়াড" প্রভৃতি আরও অনেকেই 
এই ধরনের মন্তব্য করিয়াছেন বটে, 'বিন্তু বিশপ হাবণরের মন্তব্য 
অনুধাবন করিলে এই সব মন্তব্য যে পক্ষপাত্দোষে দ:ন্ট তাহা বৃঝিতে বিলম্ব হয় না। 
হার্বারের মতে ভারতীয়দের দোষ-পুটি যাহাই থাকুক না বেন, তাহাদের সঙ্গে কিছংকাল 
বাস করিলে তাহাদিগকে ভাল না বাঁসিয়া পারা যায় না। ভারত্ধয়রা নম্রস্খভাব জাতি, 
সাধারণ মানব সমাজ অপেক্ষা ভারতণয়দের বুদ্ধমন্তা অনেক বেশি, তাহাদের জ্ঞানস্পৃহা 
গ্রীসের আথেন্সবাসী অপেক্ষা কম নহে ।* 
রাজা রামমোহন রায় ১৮৬১ ধ্রীন্টাব্দে ব্রিটিশ পালণামেণ্টের সিলেক্ট কাঁমাটির সম্মৃথে 
'সাক্ষী দিশর কাল ভারতবাস্ট্ত্র নৈতিক পাঁরসশ্থিতি সম্পকে প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন 
ষে, ভারতীয় কৃষক ও সাধারণ মানুষ যাহারা শহর-নগর হইতে দূরে, বিচারালয়, 
বিদেশীদের সংস্পশ* হইতে দূরে গ্রামা্চলে বাস বরে তাহারা নির্দোষ, সংযমগ এবং 
যেকোন দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা কোন অংশে বম নৈতিক নহে। উত্তর ও পাঁশিচম- 
ভারতের লোকেদের ধুতা ও আড়ম্বরহনতা, নৌতিধতা ও চরিত্রের দঢুতা আরও বেশি । 
পাললমেন্ট দিলে. শহরবাসী যাহারা বিচারালয় এবং নানাপ্রকার বিদেশী, বিভিন্ন 
কমার সম্মূখে ধরনের আচার-আচরণ ও সভ)তার সংস্পশে' আলে তাহাদের মধ্যে 
ভারতবাসা সম্পর্কে কুটিলতা, নশতিহনতা, মিথ্যাবাদিতা ও ধমহঈনতা স্বাভাবিকভাবেই 
বামমোহন রায়ের মন্তবা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । গ্রামাঞ্চলের লোকের তর লয় ইহারা চিরে 
[দক দিয়া অনেক নিম্নমানের । আবার যাহারা ডীবল-মোন্তারদে' প্মাহরারের কাজ 
করে এবং যাহারা চালাকি দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিয়া থাকে ইহাদের সততা, 
সত্যবাদিতা প্রভৃতি কোনপ্রকার চ।রিন্রিক বলের বালাই নাই । কিন্ভ সাধারণভাবে এরূপ 
মন্তব্য করা গেলেও রামমোহন একথা উল্লেখ করয়াছতেন ষে, শহরের লোকদের মধ্যে 
এমন অনেক লোক আছেন, এমনকি উপার-উন্ত তৃতীয় শ্রেণ+র মধ্যে এমন অনেক আছেন 
যাহারা সং, সত্যবাদী, চারিল্লিক বলে বলীয়ান এবং নানাপ্রকার সম্মানজনক বৃত্তিতে 
নিষুত্ত আছেন ।৭' 


শি পা অজ সপ সপ জর ৯ 
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গঞঠ ভারতের ইতিহাসকথা 


এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উনাঁবংশ শতকের শুরৃতে বাঙাল তথা ভারতীয় 
ইংরেজদের সৌহার্দা- ও ইংরেজদের মধ্যে ষে সৌহার্দামৃলক ব্যবহার পরিলাক্ষত হইয়াছিল 
মূলক ব্যবহারের উনাবংশ শতকের পরবতী পর্যায়ে এই সোহার্দ ক্রমেই হাস পাইয়া 
পারিবতন শাসকসুলভ ও'্ধত্য ইংরেজদের পাইয়া বসিম্নাছিল। 


মধ্যাবত্ত শ্রেণি £ ১৮৩৩ শ্রীগ্টাব্দে চার্টার আইনের দ্বারা ইস্ট: ইশ্ডিয়া কোম্পাঁন 
বাণিজ্য প্রাতিষ্ঠান হইতে রাজনোতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। ইস্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানিকে ব্যবসায়-বাণিজ্য অংশগ্রহণ হইতে বিরত করিবার ফলে 'বিদেশণ বাঁণকদের 
বাঁণাজ্যক এবং বিদেশী মূলধনীদের 'বাভন্ন শিজ্পে অর্থ বানয়োগ উৎসাহিত হয়, ফলে 
ভারতের আমদানি ও রপ্তানির পারমাণ বহুগুণে বাড়িয়া যাক । 
১৮ এই সব শিল্প ও বাণিজ্যের কর্মকাণ্ডে ভারতীয়দের নিজস্ব অংশ 
শ্রেণীর প্রসার ছিল আঁকাংকর। কিন্তু ফেটুকু ছল তাহার সংহভাগ ছিল 
মাড়ওয়াড়ী, মৃঘল ও পারশঁদের হাতে । এই তিন সম্প্রদায়ের পর 
[ছিল বাঙালাদের স্থান ৷ ব্যবসায়-বাণিজ্োর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গ নায়েব, গোমন্ভা, দালাল, 
হিসাবরক্ষক প্রভীতির যেমন উদ্ভব ঘাঁটল, তেমাঁন মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যাবৃদ্ধি, শিক্ষার 
প্রসার প্রভীতির ফলে উাকল-মোস্তার, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি 'াভন্ব ধরনের বাক্তধারধর 
খ্যা বৃদ্ধি পাইল । এই মধাবিত্ত সম্প্রদার় সমাজের এক শান্তশালী অংশে পরিণত 
হইল । সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন ষে, ইংরেজ শাসনের গুরত্বপূর্ণ সামাঁজক 
ফল 'ছল পূর্ধেকার শাসকশ্রেণীর সামাজ্ক মধণাদা, প্রাতপাত্ত ও গুরুত্বের অবসান, 
[বদ্বান ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের গুরুত্ব হাস এবং ক্রমে নূতন শ্রেণনবিন্যাসের উদ্ভব । 


ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন স্থাপিত হইবার অবশ্যম্ভাবী ফল 'হসাবে, বিশেষ ভাবে 
ইওপ্রাপীয় বাঁণক সম্প্রদায় মিশনারীদের সান্ধো আঁসিবার ফলে ভারতবাসা'র সামাঁজক 
সামাজিক পারবর্তন, আচার-আচরণ, মানাঁসকতা সব কিছবরই পাঁরবর্তন শুর; হয়। 
অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে শুরু হইয়া উনবিংশ শতক- 
ব্যাপধ এই পাঁরবর্তন অবাধভাবে চলিতে থাকে । ভারতীয় সমাজের উপর পাশ্চাত্য 
শক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব ক্রমেই গভীরতর ও ব্যাপকতর হইতে থাকে । 


বাংলাদেশেই এই পরিবর্তন সর্বপ্রথম শুরু হয় এবং ক্রমে ভারতের অপরাপর অংশে 
বিস্তার লাভ করে । পূর্বেকার সমাজ্-বিভাগের স্থলে নূতন সামাঁজক শ্রেণীবিন্যাসের 
টি তেছিে উদ্ভব ঘটে। অর্থ, শিক্ষা, বৃত্তি বা পেশাগত পার্থক্য থাকা সত্বেও 
পার্থক্য সত্তেবও [বিভিন্ন জাতির লোক এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃস্টি করে৷ ইহা 
সম্প্রদায়ের অন্তর্ভান্ত মধ্যাবত্তশ্রেণী বা সম্প্রদায় নামে পাঁরচিত। পাশ্চাত্য জগতে 
বিভিন্ন জাতির লোক যেমন মধ্যাবন্ত সম্প্রদায় সামন্ততল্মের ও যাজকতন্মের অবসান 
লইয়া মধ্যাবন্ত ঘটাইয়া সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্য্তি-স্বাধীনতা, 
ভি অবাধ প্রতিযোগিতা, অর্থনৈতিক স্বাতল্ত্রা আনিয়াছিল, তিক অনুরূপ 
সাফল্য ভারতের মধ্যবিস্ত সমাজ আনিতে সমর্থ না হইলেও রাজনোতিক ক্ষেত্রে তাহাদের 
অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য । দেশের স্বাধশনতা 'অর্জনে এবং জাতায়তাবোধের প্রসারের 
ক্ষেত্রে ভারতীয় মধ্যাবত্তের অবদান ছিল অপাঁরসীম । 


সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কাত ৩৭৭ 


মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উ্ভবের দুইটি প্রধান এবং মূল কারণ ছিল। এফাঁট হইল 
পূর্বেকার শাসক শ্রেণীর বিলৃপ্চির ফলে সামন্তসুলভ মনোভাব ও আচরণের অবসান, 
টি অপরটি হইল নূতন ভূদ্বামী, নৃতন ব্যবসায়ী ও বণিক এবং 
75 বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব। বলা বাহুল্য, এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি ঘটে ইওরোপীয়দের বাণিজ্য-শিজ্প প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের 
কমকাণ্ডের মধ্য দিয়া। স্বাভাবিকভাবেই কলিকাতা, বোদ্বাই ও মাপ্রাজে মধ্যবিত্ত 
কালকাতা, বোদ্বাই, শ্রেণীর প্রথম উৎপান্তি ঘটে, কারণ এই সকল-শহর কেবল ব্যবসার়- 
মাদ্রাজ মধ্যাবন্তের বাণিজ্য বা শিল্পোৎপাদনের কেন্দ্র বলিয়াই নহে, এগুলি সবপ্রথম 
উৎপান্ত গ্থছল _ পাশ্চাত্য জগতের নাগারক জীবনের আস্বাদ পাইয়াছিল, নৃতন 
জলকাতা বশেষভাবে চিন্তাধারা, শিক্ষা ও দটভঙ্গীর সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই 
ব্যাপারে কঁলিকাতার গরুত্বই ছিল সর্বাধিক । বণিক, শিজ্পোদ্যোগণ, 
মহাজন শ্রেণী, কারগাঁর শিক্ষায় 'শাক্ষত ব্যন্ত, আমদা'ন-রপ্তানর কাজে পারদ 
ব্যবপায়ী_ সকল প্রকার লোকের সমাবেশ ঘাঁটয়াছিল কলকাতা নগরীতে । 


মুঘল শাসনে পতনোন্মখতা, মারাঠা আক্রমণ প্রস্তুতির ফলে বাংলাদেশে যে-নিরাপত্তার 
অভাব দেখা 'দিয়াছিল তাহা হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে পার্বববতরগ অঞ্চল হইতে 
অনেকেই কাঁণণ্াতা শহরে আশ্রয় লইয়াছিল। কর্মসংস্থানের জন্যও বহ্‌ লোক 
হিরা আসিয়াছিল। সাতগাঁও, হালিশহর, বাটোর প্রভাতি স্থান হইতে 
উৎপান্তর আদিপর্ব' ব্যবসায়ী, দালাল, কারিগর, শ্রমজীবী প্রভীতি কলিকাতায় 
আসিরাছিল। শেঠ, বসাক প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা বাটোর হইতে 
কলিকাতায় আসিয়া সৃতানুটিতে কাপড়ের সূতা এবং ব্যবসায় চাল. করিয়াছিল । রুমে 
কালকাতা শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য সকল দিক দিয়া সমহ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে । পাকা 
বাড়ী, ভ'ল রান্তাঘাট কলকাতার পৌর সুযোগ-সৃবিধা বৃদ্ধ কারয়াছিল । 


সর্বপ্রথম ইংরাজ ইস্ট- ইপ্ডিয়া কোম্পানির বাণাঁঞজাক প্রয়োজনে, পরে প্রশাসনিক 
প্রয়োজনে বাঙালীর সাহায্য-সহায়তা তাহাদের প্রয়োজন হিল । ব্যবসায়-বাণিজা, 
আমদান-রঞ্চান বাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে এবং কোম্পানর সামাজ্য 
বাঁণজ্য ও সাগ্রাজ্যের বিষ্ভারের সঙ্গে সঙ্গে আঁধক সংখ্যক ভারতীয়কে কাজে লাগান 
বস্তাঁতির ফলে আঁধক প্রয়োজন হইয়াছিল । ফলে ভারতীয়রা (বাঙালণরা ) দাদনগ বণিক, 
সংখ্যক ভারতীয়দের 
সরান শ্রফ-, বানিয়ান কনাট্রান্ঠর, আড়তদার, কোম্পানির কর্মচারী প্রভৃতি 
বি । বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিল। কোন কোন সামগ্রী 
কয়-বিক্লয়ের একচোটয়া আধকার আবার কোন কোন বণিককে দেওয়া হইত । এই সকল 
বাঁভন্ন পেশার লোক লইয়া মধ্যাবত্ত সম্প্রদায় গাঠত হইয়াছিল । 
মধ্যাবত্ত সম্প্রদায়ের উৎপাত্তর ফলে যে-সামাজিক পরিবর্তন পরিল:ক্ষত হইয়াছিল 
তাহা চিরাচারত জাতিভেদ প্রথার সাহত সম্পৃন্ত ছিব না। পেশা বা বৃত্তির সাঁহত জাতির 
কোন সম্পক না থাকায় মধ্যণ্বন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক এঁক। 
৮ দেখা দিয়াছিল। বাঁভন্ন পেশায় ত্রাহ্মণ শ্রেণীর লোক নিযুক্ত 
হওয়া তখন আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কায়স্থ, বৈদ্য, সৃবর্ণবাঁণক, 
সদগোপ প্রভৃতি বাভন্ন শ্রেণীর লোক বাপজ্য, চাকরি প্রভৃতিতে প্রবেশ করিবার ফলে 


৩৭৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


শপ ব্রাহ্মণ, ক্ষাতিয়। বৈশ্য ও শদ্র এই জাতিগত বিভেদ এখন আর কার্যকরণ 
না। 


শহরাণ্জলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি প্রথমে ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে স্বাভাবিক 
কারণেই গ্রামাণ্লেও এই শ্রেণীর উৎপত্তি হয় । 
ইংরাজ শাসনের প্রভাব ভারতীয়, বিশেষভাবে বাঙাল সমাজ-জীবনের উপর ব্যাপক" 
ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইংরেজ শাসনের পূর্বেও ভারতবর্ষের শহর-নগরের সংখ্যা 
নার “ছিল প্রচুর । কিন্তু এগুলির সমাজ-জীবন ও অর্থনপতি ছিল 
জীবনের উপর প্রভাব ইওরোপাঁয় শিল্প-ভিত্তিক শহর-নগর অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক । 
ভারতবর্ষের শহর-নগরগু্লির আতি অল্প-সংখ্যক অর্থনীতিকে ভিত্তত 
কাঁরয়া অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্যকে ভীন্ত করিয়া গাঁড়গ্া উঠিয়াছিল। আধিকাংশই ছিল 
গ্রাম-ভিত্তিক ৷ 
ইংরেজ শাসনের প্রয়োজনে প্রথমে এক শতাব্দী ধাঁরয়া তাহারা কলকাতা, 
বোম্বাই, মাদ্রাজ মহানগরী তিনাটি ভিন্ন বহু শহর নির্মাণ, সেগুলির রাস্ভাঘাট, 
বাণিজা ও শল্পপ্রাতজ্ঠান স্থাপন করিয়াছল। প্রশাপনিক প্রয়োজনে ইংরাজী শিক্ষার 
বিস্তার এবং ভারতীয়াদগকে 'বাভন্ন সংস্থায় চাকার দানের ফলে ক্রমে শহরগযীলিতে 
শহর ও নগরাগুলে আধুনিক মধ্যাবত্ত সমাজের উৎপান্ত ঘটে। চাকরির আশা, 
মধ্যবিত্ত সম্প্রনায়ের  ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে রোজগার, অন্যান্য নানাবিধ কাজে 


টি মর, যেমন, রাস্তাঘাট, বাড়ী' প্রভৃতি নির্মাণে কাজ পাইবার সুযোগ 
রনি সব কিছু গ্রামাঞ্জলের লোকাদিগকে শহরাভিমুখী করিয়াছিল । ইহা 


ভিন্ন, নাগারক জীবনের প্রলোভনও গ্রামবাসীদের অনেককে আকৃষ্ট 
করিয়াছিল । ফলে নায়েব, বেনিয়ান, চাকারজব+, ব্যবসায় এবং ধনিক শ্রেণীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । অপর দিকে মজর খাটিবার বা অপরাপর ধরনের কাজ করিবার 
সৃযোগ গ্রামের দরিদ্রু শ্রেণীকেও শহর-নগরে চলিয়া আসিতে উৎসাহিত কারয়াছিল। 
এইভাবে শহর ও নগরাঞ্জলে যেমন মধ্য বিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়াছিল, তেমনি মজুর ও 
শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
চরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে জামদারগণ জাঁমর মালিকানা লাভ করিলে বিত্তশালী 
জমিদারদের অনেকেই গ্রামাণ্চল ত্যাগ কারয়া শহর-নগরে শ্ছায়ী বসবাস শুরু করেন। 
পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জমিদারগণ, যেমন তাল্‌কদার, মিরাশদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্ব- 
ভোগ শ্রেণ গ্রামাণ্ছলের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হিসাবে গাঁড়য়া উঠে । চিরদ্থায়ী বন্দোবচ্ধের 
পূর্বে ষে মধ্যস্বত্বভোগণ গ্রামাণ্লে ছিল না এমন নহে, কিন্তু তখন তাহারা কোন শ্রেণী 
[হিসাবে গাঁড়য়া উঠে নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবজ্ভের পর মধ্যস্বত্ব- 
রা মধ্াব্ত  ভোগণীর সংখ্যা এমন বৃপ্ধি পায় যে, কেবলমাত্র বাংলাদেশেই 
উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বড় জাঁমদারের সংখ্যা যেখানে মান্র বিশ 
হাজার ছিল, সেই স্থলে ছোট ভূস্বামী বা মধ্যস্বত্বভোগণর সংখ্যা দাঁড়াইাছিল এক লক্ষ 
ভ্িশ হাজারে । এই মধ্যস্বত্বভোগীরাই ছিল গ্রামের মধ্যাবত্ শ্রেণী । জামদারদের নায়েব 
গোমন্ঞা, গ্রামের মহাজন, দারোগা, মোড়ল প্রভাতিও এই শ্রেণীর অন্তভূন্ত ছিল। 


সমাজ, অর্থনশীত, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৩৭৯ 


শহরাণ্ছলের মধাবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রসার নৃতন নূতন বাণিজ্জা প্রাতষ্ঠান হ্থাপনের 
চেষ্টা, সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চাকার লাভ, ইংরাজ বাণিজ্য প্রাতষ্ঠানের দালাল, 
বেনিয়ান হিসাবে কাজ করা, ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রাতষ্ঠান স্থাপন, ঠিকাদার প্রভৃতি নাগারক 
মধ্যাবত্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি কাঁরতেছিল। এই সকল 
রি বিভিন্ব পেশার লোকদেন মধ্য হইতে 'বাবং- ' নামে চিহ্নিত 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বাবধ-সম্প্রদায় নামে 
একটি ক্ষুদ্র বিলাসী গোষ্টপর উদ্ভব ঘটে । শিক্ষা-সংস্কাতির দিক 
দয়া উন্নত না হইলেও অর্থের দিক দিয়া এই গোম্ঠী খুবই সমন্ধ ছিল। এই আর্ক 
প্রাচ্য নানাবিধ বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে তাহাঁদগকে উৎসাহিত করিত, ফলে অর্থের 
অপচয়ের সামা থাঁকিত না। 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ষে, ইংরাজরা ভারতবাসীর মধ্য হইতে বৃদ্ধিজীবশ, 
দুরদশণ রাজনীতিক, ই নেতৃড় দিতে পারে এমন ব্যক্তি বা সামারক ক্ষেত্রে সূদক্ষ 
নেতার উচ্ভব ঘটুক, ইহা চাহে নাই। থাক্কারে সাহেব মন্তব্য 
2 করিয়াছেন যে, ইংলশ্ডের বিত্তশালী জামদারদের আর্থক প্রাচ্য 
বাধা সৃষ্টি তাহাদিগকে নানা আদর্শ সম্পকে" স্বাধীন চিন্তা করিবার অবসর ও 
সুযোগ দিয়াছিল। ফলে ইংলশ্ডে দূরদশশ রাজনীতিক, চিম্তাশশল 
বুাক্ধজীবাঁ, সুদক্ষ সমরনেতা ও জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে, এমন বহু লোকের উৎপান্তি 
হইয়াছিল । কিন্তু ভারতবর্ষে দক্ষ সমর আধনায়ক, দ্‌রদরশ রাজনীতিক, আইন- 
প্রণেতাদের উৎপান্ত হউক ইহা ইংরাজগণ চাহত না ।* ভারতবাসীর উপর ইংরাজ প্রত্ত্ব 
বজায় রাখা জন্য এই ধরনের লোকের উৎপত্তি ঘটুক, ইহা ইপ্রাজ শাসকদের কাম্য 'ছিল 
না, বলা বাহুল্য । 
পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পর শিক্ষিত ভারতীয় এবং বিশেষভাবে শিক্ষিত বাঙাল 
সমাজ ডান্তারণ, এঞ্জিনীয়ারং, ওকালাতি, মোস্তারি, শিক্ষকতা, ব্যবসায়-ব্ণজ্যের উদ্যোগ, 
সরকারী ও বেসরকারী চাকরিজণবণ প্রভাতি বাঙাল তথা ভারতীয় মধ্যাবিতত সম্প্রদায়ের 
মধাকিত্ সম্প্রদায়ের. সম্পূর্ণতা ঘটাইয়াছল ! পাশ্চাত্য ক্ষার ফলে ।শক্ষকতা, 
আশা-আকাঞ্চা £ রাজনশীত, আইন-প্রণয়ন, ব্যবসায়-বাছিপ্র্য স্থাপন, শিল্প স্থাপন 
ইংরাজদের শাসনা- প্রভৃতির মাধামে ক্লমেই যে সচেতন এক নৃতন মধ্যাবিত্ত সম্প্রদায়ের 
বসান একমান উদ্ভব ঘটিতে লাগিল উহা দমন করিয়া রাখিতে ইংরাজ্ শাসক 
মার পথ শ্রেণীর চেম্টার অন্ত ছিল না। মধ্যাবত্ত সম্প্রদায়ের আত্মপ্রতায়, 
আত্মমর্ধাদা, প্রগাতির ইচ্ছা তাহাদের মধ্যে এক বলিম্ঠ মানাসকতার সূম্টি করিয়াছিল । 
তাহাদের আত্মপ্রকাশে শাসক শ্রেণীর বাধাদান স্বভাবতই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলনের সূচনা করে। কারণ 
২ মধ্যাবন্ত সম্প্রদায়ের কাছে ইহা সূস্পম্ট হইয়া উঠে ষে, বিদেশ 
গ্রহ শাসনের অবসানই ভারতবাস্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির 
একমান্র পথ। বাণী ৭ “ভদ্রলোক শ্রেণণ* বালিতে শিক্ষার প্রতি 
আগ্রহশশল, শিক্ষকতা, রাজনশীতি, আইন-প্রণয়ন সমাজজ-সংস্কার, দেশসেবা, শিল্প, 
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৩৮৩ ভারতের ইতিহাসকথা 


বাণিজা, প্রশাসনক্ষেত্রে মর্ধাদাপূর্ণ শ্থান গ্রহণে আগ্রহী এই মধ্যাবস্ত সম্প্রদায়কেই বুষায় । 
বাংলা তথা ভারতবর্ষের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনখীতি, জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা, 
সকল ক্ষেত্েই এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপাত ও বিকাশলাভ এক আত গুরত্বপূর্ণ 
প্রভাব বিস্তার করে । 

অর্থনীতি (7০০০০) £ ভারতবর্ষে ইংরাজ আঁধকার বাঁণজ্যের সত্র ধারয়াই বিষ্ঞার 
লাভ করিয়াছল। স্বাভাবিকভাবেই ইস্ট ইণ্ডিয়া বাঁণক কোম্পানির হাত হইতে ব্রিটিশ 
সরকারের হাতে ভারতবর্ষের শাসনব্যবন্থা হস্ভান্তারত হইবার পূর্বাবধি বাঁণকসৃলভ 
মনোবৃত্তিই ষে ইংরেজ শাসনের মূল নীতি হিসাবে চাল. থাকিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন 
কারণ নাই । প্রত্যেক দেশের রাম্টরব্যবস্থায় কোন-নাকোন অর্থনৈতিক নতি অনুসৃত 
হইয়া থাকে এবং সেই নীতির উদ্দেশ্যই থাকে প্রজার মঙ্গল সাধন করা । কিচ্তু ইংরাজ 


ইস্ট- ইডি বাঁণক কোম্পানির ক্ষেত্রে সেই ধরনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। 
কোম্পানির শোষণ-  ভারতবাসীর দেশাত্যবোধের অভাব, তাহাদের পরস্পর বিভেদ ও 
নগীত একমান মতানৈক্য প্রভৃতি ইংরাজ বণিকদিগকে স্বাথসাদ্ধ করিবার 


অর্থনৌতক নীত সুযোগই বাড়াইয়া দদয়াছল এবং এই সৃযোগে বাঁণক কোম্পানি 
এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিল। বাঁণক-সুলভ স্বার্থলোল-পতা 
ইংরাজদের ভারতবাসীকে শোষণ করিতে প্রলৃব্ধ কারয়াছিল। স্বভাবতই প্রজাবর্গের 
মঙ্গলার্থক অর্থনৌতক কোন নীত তাহারা অনুসরণ করে নাই। কোম্পানির রাজত্ব- 
কালে তাহাদের অর্থনোতিক নী'ত বালতে কিছ থাকিলে উহা ছিল শোষণের নীতি । 
ভারতবর্ষ ইংরাজদের শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। ভারতবর্ষের 
কাঁষ বা শিল্পের উন্নয়ন তাহাদের স্বার্থ-বরোধী ছিল, স্বভাবতই তাহাদের কার্য 
কলাপ অর্থনৈতিক নীতি-বাহর্ভৃত ছিল । কাঁচামাল সংগুহ করিয়া সেগলি নানাবিধ 
সামগ্রীতে রুপান্তরিত করিয়া পুনরায় ভারতবাসীর নিকট বিক্রয় করা ছল তাহাদের 
নতি । তাহাদের আমদানিকৃত সামগ্রীর প্রতিযোগতায় দেশী 


মি রর শিল্প আঁটয়া উঠিতে না পারায় কুটির ও ক্ষংদ্র শিল্পগুলির 
ক্ষেত্র পাঁরণত £ অপমৃত্যা ঘাঁটলে বেকারত্ব বাদ্ধ পাইল। সকলেই কাষর উপর 
ভারতায় শিল্পের নির্ভরশখল হইয়া পাঁড়ল। ইহাতে জামর উপর চাপবৃদ্ধির ফলে 
অপমত্ত্ু কৃষিও ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। ইহা ভিন্ন, জ্বোর কারয়া 


নণল, আকফিং প্রভৃতি বাঁণাজ্যক ফসল উৎপাদন করিতে কৃষকাঁদগকে বাধ্য করিবার ফলে 
একাদকে যেমন ইংরাজ বণিকঙ্গের লাভের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে ছিল, অন্যাদকে কৃষকদিগকে 
ন্যাধ্য মূল্য হইতে বাত করিয়া তাহাদিগকে দারিদ্রের চরমে পো ছাইয়া দিয়াছিল। 
কাঁষপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে ইংরাজরা নীলচাষের জন্য মূলধন 'বানয়োগ করিয়া 
প্রচুর লাভ করিতে লাগিল । নালাঁশজ্পের উন্নতি ভারতবর্ষের কৃষকদের সমন্ধি 
আনয়ন না করিয়া তাহাদের দশা চরমে পৌছাইয়াছিল । ১৭৮২-৮৫ প্রণজ্টাব্দের 
মধো বাংলা ও বিহারে ইংরাজ বণিকরা নখীলচাষ শুরু করে এবং ১৭৯৫ প্রশঙজ্টাব্দের 
নশলচাষ_নগলকর মধ্যেই সেই সময়কার 'হিসাবে বৎসরে ৬২ লক্ষ টাকার নীল বিদেশে 
সাহেবদের অমানাষক রপ্চান করা হয়। নীলচাষের হীতহাস নীলকর সাহেবদের ভারতণয় 
অত্যাচার কষকদের উপর এক নিষ্ঠুর অত্যাচার ও শোষণের ইতিহাস । 
নশলচাষ ও নীলকর সাহেবদের আচরণ বাংলা তথা ভারত-ইতিহাসে এক 


সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহত্য ও সংস্কাতি ৩৬৯ 


বিভীষকার প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নীলকর সাহেবদের অমানৃষিক অত্যা্পর 
শেষ পরত্ত নীলাবদ্রোহের সৃষ্টি কারিয়াছিল। উনাবংশ শতকের শেষাদকে 
(১৮৯৫ ) রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল উৎপাদন শুরু হইলে নীলচাষের ক্রমে বিলুপ্তি 
ঘটে। কৃষির ক্ষেত্রে নীলচাষ প্রারন এক শতক ধারয়া নীলকর সাহেবদের সমৃদ্ধি 
বাড়াইলেও ভারতীয় কৃষকদের কাছে নীলচাষ আর্ক ও ব্যান্তগত দিক দিয়া 
সর্বনাশাত্মক হইরা উঠিয়াছিল। অঞ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয়রা নীল ভিম্ব পাট, 
আফিং, চা প্রভৃতি বাণিাজ্াযক ফসল উৎপাদনে উৎসাহ ছিল। ইহার অপর কারণ ছিল 
কাউ বিলাতী সামগ্রণর অসম প্রাতযোগিতায় ভারতীয় কুটির শিল্পের 
অপমৃত্যু এবং তাহার ফলে কৃষিজামর উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জার প্রাত আকর্ষণ বাড়াইয়া 'দয়াঁছল । ফলে জামির খাজনাভোগণ 
এক শ্রেণীর মৃলধনীর সৃষ্টি হইয়াছিল । ইহা ভিন্ন, বাঁণাজ্যক ফপল ক্রয় করিয়া তাহা 
বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপায়কারী এক শ্রেণীর মূলধন? গ্রামে উদ্ভূত হইয়াছিল । ইহারা 
কৃষকাদগকে ঝণ দিয়া, তাহাদের বাঁণাঁজ্যক ফসল ক্রয় করিয়া অর্থ 
উপায় করিত। কোম্পানির আমলে ভারতীয় জমি 'বাঁল-ব্যবস্থার 
পাঁরবর্তনের ফলে উনাঁবংশ শতকের মধ্যভাগের পৃবেই ভারতের 
কৃষিব্যবস্থা অর্থনোন্ক দিক দিয়া লাভজনক ছিল না। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, 
রি মধাস্বত্বভোগণ সম্প্রদায়ের জবরদন্ভিমূলকভাবে কৃষকদের নিকট 
রা হইতে খাজনা আদায়, মহাজন শ্রেণীর শোষণমূলক ঝধণদান পদ্ধতি 
কৃষিব্যবস্থার উন্নাওর পথে কঠিন বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 


শহর-নগর অণ্চলে অর্থনোতক পারবর্তনকে বিপ্লবাত্মক পাঁরবর্তন বাঁলয়া আখ্যায়িত 
করা অযৌন্তক হইবে না। ভারতীয় কারিগর, ভারতীয় কুটির শিল্প প্রভৃতির বিনাশের 
ফলে ভারতবাসী বিদেশে রপ্তানি করিয়া পরবে যে-অথ আয় 
৬০৪৬ ৪ করিত, তাহা বন্ধ হইয়া গেলে পূর্বে যে-সকল ক্ান 'বাভন্ন সামগ্রী 
রর রি টা প্রস্তুতের প্রাসদ্ধ কেন্দ্রে ছিল এবং রপ্তাশি শাঁণজ্যের মাধামে 
অত্যন্ত সমদ্ধিশালণ হইয়া উঠিয়াছল, সেগুলির অবস্থা শোচনীয় 
হইয়া পড়ল । এই সকল উৎপাদন এবং বাণিজ্যকেন্দ্রু বিনাশপ্রাণ্ড হইলে বেকার কারিগর 
ও অপরাপর ব্যাস্ত সেই সকল স্থান ত্যাগ কাঁদয়া গেল। এই সকল অসংখ্য শিল্পবাণজ্য 
কালকাতা, বো*বাই ও কেন্দ্রের পারবর্ভে কাঁলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি 
মাদ্রাজে ইওবোপশীষদের মহানশরপ ব্যবসায়-বাশিজা, িজ্প সব কর কেন্দ্র হইয়া উঠিল । 
রাতে প্রাধান্য. সরকারের কর্মকেন্দ্ুও এই তিনাটি মহানগরাঁতেই স্থাপিত ছল । এই 
পনবেশক শোষণ. সকল নগরের জনসাধারণের অর্থনোতক জীবন ইস্ট: ইস্ডিয়া 
কোম্পানির প্রশাসাঁনক ও ইংরাজ এবং অপরাপর বিদেশী বণকদেন বাণাজ্যক 
কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পান্ত হইয়া পাঁড়ল। সংখ্য ম'জ্/মেয় হইলেও হওরে' শীয়রাই 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বপেক্ষা শান্তশালী হইয়া উঠিল । ওশাঁনবোশক শোষণ যথেচ্ছভাবে 
চলিতে লাগল । 
ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় কৃষির উত্নয়নের দিকে বা ভারতবাসাঁর অর্থনৈতিক 


মধ্যদ্বত্বভোগা 
শ্রেণীর উদ্ভব 


৩৮২ ভারতের ইতিহাসকথা 


কাঠামোর মূলভান্তি কুটির ও কাঁরগাঁর শিজ্পের উন্নয়নের দিকে মনোযোগ 
ইস্ট-ইস্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করিল না। বিলাতী সামগ্রণ বিক্রয়ের 
কর্তৃক ভারতের লাভজনক বাজার হিসাবেই ভারতবর্ধকে রাখা তাহারা স্বার্থের 
অর্থনৌতক উন্নয়নের দিক দিয়া শ্রেয় মনে কারল। অর্থনোতিক উন্নতির পাঁরপূরক 
ক্ষেত্রে দাসাীনতা হিনাবে পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকেও স্বাভাবিকভাবেই তাহারা 
দৃম্টিপাত করিল না। রাম্ভাঘাট নির্মাণ অবহেলিত হইল। এমতাবস্থায় কৃষক সম্প্রদায় 
যেমন গ্রামের জমিদার ও মহাজন কর্তক শোষিত হইতে লাগিল শহরাণ্চলে কারিগর ও 
শজ্প-শ্রামকরা বাঁণক সম্প্রদায় কর্তৃক তেমান শোঁষত হইতে থাঁকল। এল. এইচ 
শিল্প, কাঁির সর্বনাশ £ জেগ্ক্‌স্‌-এর মতে ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রথম একশত বৎসরের 
অর্থনৌতক অনগ্রসরতা নীট ফল ছিল বস্ত-শিজ্প, কৃষি প্রভৃতির সর্বনাশ, রাজস্ব ও 
করের অধিক চাপ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রসরহীনতা ।* ১৮৫৮ প্রথষ্টাব্দে 
ব্রিটিশ সরকার ষখন ইস্ট: হীন্ডিপ্না কোম্পানির ?নকট হইতে ভারতের শাসনভার সরাসরি 
নিজ হস্তে গ্রহণ করেন, সেই সময় ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে দৃক-পাত করিলে 
ইহা স্পন্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই সময়ে ভারতী অর্থনশীতি অগ্র্গীতর মূল 
শত্তিই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কৃষকদের কাঁষ উন্নয়নের আঁথক 
ক্ষমতা ছিল না, নূতন পদ্ধতিতে চাব করা বা চাষের উপযুস্ত বলদ 
বা যল্লপাতি ক্রয় করা প্রভৃতি তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
মহাজনের নিকট তাহাদের ধণগ্রন্ততা, জমিদারের রাজস্ব আদায় দিবার কঠিন চাপ সব 
কিছুর ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোর মৃল শান্ত কষক সমাজ তখন নিপাঁড়ত, নিঃশোষত ও 
হতাশায় 'নিমাঁজ্জত । 
শহরাণ্লে ভারতা য় বাঁণিক শ্রেণীর মূলধনের অভাব হেতু কোনপ্রকার 'শিল্প-প্রাতিষ্ঠান্‌ 
বা কারখানা স্থাপন তাহাদের ক্ষমতা-বহির্ভীত ছিল। চ্ছানীয় 
টি অর্থনৌতক ব্যবসায়-বা গিজ্ঞা, দোকানদারি, দালালি, মহা্নি প্রভীতি কাজই 
তখন অর্থ উপায়ের পথ ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বালতে তখন 
ফাহাদের বুঝাইত, তাহাদের মধ্যে উপার-উন্ত শ্রেণী ভিন্ন উকিল, মোস্তার, শিক্ষক প্রভাতি 
পেশাধারণী ব্ন্তিরাও ছিলেন । 
ইস্ট ইপ্ডিন্না কোম্পানি হইতে ভারতবর্ষের শাসন-ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের সরাসাঁর 
অধান হইবার পরও ভারতী প্রশাসন যাহা ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি গাঁড়য়া তুঁলিয়াছিল, 
তাহার কোন উলেখষোগ্য পরিবর্তন হয় নাই । অর্থনৈতিক ক্ষে্রে 
এ নি অবশ্য পরিবত'ন ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য । এই পরিবতনের ফলে 
ভারতবাসীর পক্ষে. যে-অর্থাগম হইতেছিল, তাহার সিংহভাগই ইওরোপণয় বণিক, 
'সেই উন্নাত মূল্যহণীন শিল্প-মালিক ভোগ করিতেন । খুব সামান্য সংখ্যক ভারতায় হয়ত 
বি্তশালী হইবার সুযোগ পাইয্লাছিলেন, 'কম্তু আধিকাংশ-ই 
দারিদ্র্য ও দুঃথকছ্টে নিমাচ্জত হইয়া পাঁড়য়্াছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের অর্থনোতিক 
নশীত ভারতবাসীর আয়বৃদ্ধির সুযোগ সৃজ্টি করে নাই । তাহাদের বাঁণাজাক নশাতর 
ফলে মধ্স্বত্বভোগীদের কতক স্বিধা হইলেও মূল উৎপাদকের অবস্থা শোচনশরই 
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কৃষক শ্রেণীর 


ঙ 


সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহত্য ও সংস্কৃতি ৩৮৩ 


রাহয়া গিয়াছিল। অর্থনৈতিক কার্ধকলাপের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ইংলশ্ডের সম্পদ 
বৃদ্ধি করা । 
১৮৫৮ হইতে ১৯০৫ প্রীষ্টাব্দের অন্তর্বতধ্ধ কালে ভারতবাসধীর ৯০ শতাংশই গ্রামে 
বসবাস করিত। এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু কৃষি 
ভিন্ন অন্যান্য শিল্প বা বৃত্তিতে নিয়োগ কারবার সৃযোগ তৈস্নার 
সরকারী অর্থনোতক করা সরকারা নীতির অন্তর্ভুন্ত ছিল না। ফলে কাঁষিঞামর উপর চাপ 
নত কাঁধজীবা বৃদ্ধ, কৃষকদের ঝণগ্রন্ভতা, কীষপদ্ধাতর পশ্চাৎপদতা ভারতায় 
ভারতবাপীর আধকতর এ র ট রর ও 
দূ'শার কারণ ছিল কৃষকদের উপর জগদ্দল পাথরের মতই চাপিয়া রহিয়াছিল। পাশ্চাত্য 
দেশের 'হিসাবমত এক বর্গমাইল কাঁষজাঁম ২৫০ জন লোকের 
মানৃষের মত বাঁচয়া থাকবার পক্ষে প্রয়োজন । অথচ সেই সময়েই ভারতবর্ষে এক বর্গ- 
মাইল পাঁরমাণ জীমতে ৬০০ লোকের বসবাস ছিল ।* গ্রামীণ শিল্পের অকালমত্যু কীষ- 
জমর উপর চাপ ক্রমেই বাড়াইয়া দিয়াছল, ফলে কৃষি আর লাভজনক ছিল না। এই 
পারাস্থাতর অবশ্যম্ভাবী ফল ছল মানুষের অনহপষোগন জীবনযান্ার মান কৃষক সমাজের 
বজায় রাখয়া কোনভাবে প্রাণ ধারণ করা । 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৫৮ হইতে ১৯০৬ শ্রীন্টাব্দ প্যন্তি সময়ের মধ্যে 
হি কুযিজামর পারমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু কৃষকদের 
বদ্ধির ফলে কক অবস্থা ক্রমেই শোচন"য় হইয়া পাঁড়তোছল । ইহা আপাতদৃস্টিতে 
শ্রেণণব অবস্থার উন্নাত অন্তত মনে হইলেও ইহার কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল । বাণিজ্য 
ঘটে নাই £ বাঁণিজ্ঞা- ফসল ( 00000061091 0০০) অর্থাৎ যেসকল ফসল কাঁচামাল 
৪৮৭৮০ হিসাবে ব্যবহার করা যায়, সেগুলির উৎপাদনের মানা বৃদ্ধি 
পাওয়ায় খাদ্যশস্য চাষের জামর পারমাণ হাস পাইয়াছল। ফলে 
বাণিজ্য ফসল উৎপাদনকারী কৃষকদের কেহ কেহ লাভবান হইলেও খাদ্যশসোর উৎপাদনের 
পাঁরমাণ হ্যাসপ্রাপ্ত হাওয়ায় খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘাঁটতোঁছল । স্চেব্যবস্থার অভাব, 
জমির উৎকর্ষ-বদ্ধির প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব কীষকার্য7." লাভহান বাঁস্ততে পারণত 
কাঁরয়াছিল। অনেকে কীঁষকাজ হাড়গ্না দিবার ফলে জামং-" শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমেই 
বৃদ্ধ পাইতেছিল। 
১৮৮০ প্রীষ্টাব্দে দূর কমিশনের রিপোর্টের 'ভাশু.ত ভারত সরকার কৃষাঁবভাগ 
নামে একটি নৃতন বিভাগ প্রবর্তন করেন। ১৮০৯ শ্রীষ্টাব্দে ডঃ ভয়েলকার নামে জনৈক 
সি কাঁষাবজ্ঞানীকে আনাইয়া ভারতীয় কাঁষর উল্লাতি সম্পকে সূপাঁরশ 
বিবগা ন্‌ কারিতে বলা হয়। তাঁহার সুপারিশ অন-সারে একজন 'ইন্সপেরর 
জেনারেল অব এগ্রিকালচার' নিয়োগ করা হয়। তাঁহার কাজ ছিল বিভন্ন প্রাদেশিক 
সরকারের কীষাঁবভাগের কাজক্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা । 
প্যা রসার্চ এ-দকে মাঁকন দানশশল মিঃ ফালপস-এর অর্থানৃকৃল্যে প্‌যা 
ইন্াস্টাটউট চ্থাপন ররিসা' ইন্‌স্টিটিউট স্থাপিত হয় । িন্তু এই সকল ব্যবস্থা 
আশানুরপ উন্নাত সাধনে ব্যর্থ হয়। যেছুকু সফল পাওরা শিয়াছিল, তাহা কৃষকদের 
ভাগ্য-পরিবর্তনে সাহাষ্য করে নাই। 
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৩৮৪ ভারতের ইত্হাসকথা 


সাধারণত রেলপথ নির্মাণ কাঁষজ্াত ফসল পাঁরবহন প্রভৃতির সহায়ক হইয়া থাকে । 
এক চ্ছানের উৎপন্ন ফসল অন্যন্র অর্থাৎ যেখানে ষোঁশ দামে বিক্রয় করা যায় সেখানে 


ও বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করা যাইতে পারে । কিন্তু ভারতীয় রেলপথের 
রেলপথ ভারতী মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সেনাবাহনীকে দ্রুত এক স্থান হইতে 
সহায়ক হয় নাই 

প্রয়োজনবোধে অন্য প্রেরণে সুবিধা সাম্ট করা এবং ভারতে উৎপন্ন 


কাঁচামাল নিকটবতণঁ বন্দরে রপ্তাঁনর জন্য প্রেরণ করা । ভারতীয়দের উন্নতির সহায়ক 
ইহা হয় নাই। 


ভারতে কৃষিজীবী ও মধ্যবিস্ত সমাজের আঁথক অবস্থার 


28 পঙ্থা . শোচনীয়তা ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের মনোভাব 
বম্ধির সহায়ক স্বভাবতই জাগাইয়া তুলিয়াছিল। পরাধীনতাই এজন্য 

দায়ী এই ধারণা জ্বাতীয়তাবোধ বাদ্ধর সহায়ক হইয়াছিল, বলা 
বাহূল্য। 


১৮৮৫ শ্রীন্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই 

উর রে কষ কংগ্রেস ভারতের অগাঁণত আঁধবাসীর দারিদ্র্যের জনা ব্রিটিশ 

সরকারকেই দায়ী কারতে লাগিল । সরকারধ রাজস্ব ব্যবস্থা এজনা 

প্রধানত দায়ী, এ-কথা কংগ্রেস স্পম্টভাবেই উল্লেখ করিল। আর. সি. দত্ত ১৯৩১ 

থগ্াব্দে কার্জনকে লেখা এক প্লে ভারতীয় রায়তের উপর অত্যধিক 

রাজস্বের চাপ তাহাদের দারিদ্রের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিলেন। 

ত্রিটিশের প্রবাতিত রাজস্ব-নশীতি, রাজস্বের চাপ,_এই দুইয়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সোচ্চার 

হইয়া উঠিলে কষিজীবী ভারতবাসণ কংগ্রেসের সমর্থনে দাঁড়াইল। 

এইভাবে ভারতের জাতীয়তাবোধ ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতির জন্য 
বৃদ্ধি পাইতে থাঁকল। 

'ব্রিটশ শাসকদের যথেচ্ছভাবে শাসন-সংক্লান্ত ব্যয়বৃদ্ধির ফলে ভারতবাসীর 
দুর্দশা ব€দ্ধি পাইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে ব্রিটিশ-ীবরোধী মনোভাবের সৃষ্টি 
হইয়াছিল। ১৮৬০ প্রীন্টাব্দে মাদ্রাজের গভর্ণর ট্রেভোলিয়ান সাহেব সরকারের ব্যয় 
বাহূল্যের বিরোধিতা করেন। শকন্ত্‌ ভাইস্রয়ের একাঁজকিউটিভ কাউন্সিলের 

অর্থদপ্তরে ভারপ্রাপ্ত উইলসন সাহেব দ্রেভোলিয়ানের মতের বিরুদ্ধে 
ও জন্য মত পোষণ করেন। ব্রিটিশ সরকার উইলসনের নীতিই অনুসরণ 
উর রা কারতে থাকেন। ফলে সরকারের বায়ের অঙ্ক ক্রমেই বৃদ্ধি 

পাইতে থাকে । সরকারের ব্যয়বদ্ধ প্রজাবগ্গের ক্ষতির কারণ 
হয় না, যাঁদ সেই ব্যয় উৎপাদনমৃলক এবং জনহিতকর কাজের জন্য করা হয়। কিন্তু 
ব্রিটিশ সরকারের ব্যয়ের সিংহভাগ সামারক বাহিনী, পদস্থ ইংরাজ কমণ্চারীর মাহিনা, 
সরকার ঝণের সূদ প্রভৃতির জনা করা হইত। এই সকল ব্যয়ের কোন অংশই 
ভারতবাসীর জন্য করা হইত না, অথচ এই অর্থ যোগাড় করা হইত ভারতবাসীর উপর কর 


চ্থাপন কাঁরয়া ৷ 


আর. সি. দত্তের চিঠি 


জাতীয়তাবোধের প্রসার 


সমাজ, অর্থনাঁতি, শিক্ষা, সাহত্য ও সংস্কৃতি ৩৮৫ 


ভারতবাসার উপর কর চ্ছাপন করিয়া সেই অর্থ 'িদেশগদের স্বার্থে প্রধানত ব্যয় 
চনিচিতি করিবার নীতির তাব্র বিরোধিতা করেন দাদাভাই নৌরোজা। 
টি ই উৎপন্ন. ১৮৯৭ শ্রীন্টাব্দে সিলেকট: কমিটির নিকট এক প্রাতবেদনে তান 
দার দারদ্র ভারতবাসী যে-সম্পদ উৎপাদন করে, তাহা হইতে এক বিরাট 
অংশ বিদেশে প্রেরণ বরা সম্ভব কি-_এই প্রশ্ন উত্থাপন 

করিয়াছলেন। ডিউক অব ডেভনশায়ার, হার উইলিয়াম হাণ্টার প্রভাঁতর সাহত 
ডিউক অবডেতন-. একমত হইয়া তান বলিয়াছলেন যে, সরকারা বায় দেশবাসীর 
শায়াব, সার: উইলিয়াম পক্ষে ক্ষাতকারক নহে । কিন্তু সেই ব্যয় যাঁদ বিদেশধদের স্বার্থে 
ছা"্টার ও দাদাভাই করা হয়, তাহা হইলে দেশবাসীর আথক অবস্থা শোচনীয় হইয়া 
নৌরোজীর প্রতিবাদ পাড়বে ইহা নিশ্চিত। তাই তিনি বলিয়াছিলেন যে, অসংখ্য 
ভারতবাসগ যখন অনাহারে, অর্ধাহারে কালাতিপাত কাঁরতেছে, অনেকে যখন মারা 
যাইতেছে সেই পারীস্থাতিতে তাহাদের উৎপাঁদত সম্পদের এক বিরাট অংশ বিদেশে 
অর্থাং ইংলম্ডে চলিয়া যাওয়া ব্রিটিশ প্রশাসনের কলঙ্কের কথা । ইতিপূর্বে 
১৮৮০ প্রীম্টাব্দে সার উহীলয়াম হাশ্টার বলিয়াছিলেন যে, 


হাস্টারের মতে 

বিলাতের সম-অন্পাতে ভারতবাসা ইংরাজ প্রশাসনের ব্যয় বিলাতের সম-অনুপাতে করিতে 
প্রশানন লগা সক্ষম নহে । কারণ সেই সময়ে বিলাতে প্রশাসনের কাজের বায় 
গারতবর্ষে করা গছল সকল দেশ অপেক্ষা বোশ । ভারতবাসন প্রশাসানক ব্যয় 
559 অর্থাং পদস্থ কর্মচারণ প্রভৃতির জন্য বায় ভারতবাসগর জশবনযাতার 


মানের সাহত সঙ্গতি রাখিয়াই কাঁরতে পারে, তাহার বেশ নহে । অথচ সেই সময়ে 
প্রতোক ইংরাজ কর্মচারীর (সামরিক ও বেসামরিক ) পশ্চাতে এক বিরাট পাঁরমাণ অর্থ 
বায়িত হইত 1* 
ইংরাজ প্রশাসনিক বায় দ্ুত্গাঁতিতে কি পাঁরমাণ বাঁষ্ধ পাইতোছিল, তাহা সুস্পম্ট হয় 
যখন আমরা দোঁখ যে, ১৮৫০-৫১ ধ্রীষ্টাব্দে মোট বায় ছিল ২৬ 
প্ৃতগাঁততে প্রশাসীনক কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা তাহা দশ বংসর পর অর্থাৎ ১৮৬০৬১তে 
তু 9৬ কোটি৯২ লক্ষ টাক: 'এবং ১৯০৪৬ »'স্টাব্দে ১০১ কোটি ৪৭ 
লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল । মোটামুটি পণ্তাশ বৎসরের মূ) প্রশাসাঁনক বায় প্রায় 
চারিগ,ণ বদ্ধ পাইয়াঁছল। ব্রিটেনে যেখানে সরকারের আয়ের মানু ৫২ ভাগ প্রশাসনিক 
কাজে বায়িত হইত, সেখানে ভারতে সেক্জন্য বায় করা হইত ১৪%। 
রেলপথ স্থাপনে বিলাতী মূলধন বায়িত হইয়াছল, ফলে রেলপথের দরুন যে লাও 
হইত এবং মূলধনের উপর সুদ বিলাতে চলিয়া যাইত। শব্ধ তাহাই নহে, ইস্ট্‌ হীপ্ডয়া 
কোম্পানির আমলে নৃতন রাজাজয়ের জন্য খরচ, প্রশাসাঁনক বশ. ভারত সবকারের নামে 
গৃহগত ঝণের সুদ, ইংলশ্ডে ইস্ট্‌ ইন্ডিয়া কোম্পানির আ'ফসের বায়, সব কিছু মিলিয়া 
এক বিরাট পারমাণ অর্থ বিলাতে প্রাত বসর পাঠান হইত । ১৮৩৮ 
হোম চাজে সং ্রীঘ্টাব্দে কোম্পানির হাত হইতে ব্রিটিশ সরহার যখন ভারতের 
€ 210910৩ ০1181865) রঃ টু ্ 
শাসনভার নিজ হস্তে গ্রৎ করেন, তথন কোম্পা নকে যে-ক্ষাতপূরণ 
1দতে হইয়াছিল তাহাও ভারত সরকারের ঝণ 'হসাবে ধরা হইয়াছিল ঝণের অর্থ 
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৩৮৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


ইংলশ্ডে যোগাড় করা হইত। সদও জ্বভাবতই সেই দেশে পাঠাইতে হইত। এই সকল 
কারণে প্রাতি বৎসর 'হোম চার্জেস্‌” ( 2006 ০১8০5 ) নাম দিয়া এক বিশাল পারমাণ 
অর্থ বিলাতে প্রেরণ করা হইত। 
ভারতবাসীর অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ভারতাঁয় জনমতের প্রধান প্রবস্তা ছিলেন 
দাদাভাই নৌরোজীর দাদাভাই নৌরোজণ। ভারতবাসার মতামত গ্রহণ না কাঁরয়া এবং 
রটিশ এরীতহা-বরোধী তাহাদের মতামত উপেক্ষা কারয়া ভারতবাসণর উপর কর স্থাপন, 
টি রাজস্বের সিংহভাগ বিদেশীদের স্বার্থে বায় প্রভীতি ব্রিটিশ 
এীতহা-বরোধী (007-80795 ) কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দাদাভাই 
সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছলেন । 
এদিকে জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতবর্ষ হইতে ইংলগ্ডে সম্পদ প্রেরণ, রাজস্ব ও করের 
অসহনীয় চাপ, সরকারের ঝণ বৃণ্ধি, দেশে খাদ্যাভাব, চরম দারিদ্রা, দ্াভক্ষি-দংরদশা সকল 
কিছুর বিরদ্ধে পৃনঃপ্‌নঃ প্রাতবাদ কারতেছিল। " চিম্তাশশল 
ই ভারতবাসা মার্রেই এই পারাস্থাতর প্রাতিকারকজ্পে রাজস্বের হাস, 
| সুতাবস্ঘের উপর কর বিলোপ, লবণের উপর কর হাস, দুভি্ষ বা 
অন্যান্য দ-দৈ'বের বংসর রাজদ্ব মকুব, রাজস্বের উদবাত্ত অংশ জনসাধারণের উপকারার্থে 
ব্যয় করা প্রভাতি কংগ্রেসের দাবির সঙ্গে সহমত ছিলেন । আর, 1স. দত্ত, গোখলে ব্রিটিশ 
সরকারের অযৌন্তক অর্থনোতিক নীতির বিরোধিতা করিয়াছিলেন | 
এই অর্থনৈতিক দশা লাঘবের একমাত্র পথই ছিল বিদেশগ 
জাতীয়তাবাদী শাসনের অবসান এই উপলব্ধি ভারতবাসণকে জাতীয়তা আন্দোলনের 
নল সহ" দিকে ঠোঁলয়া দিয়াছিল । 
ইংরাজদের আমলে স্থাপিত শিজ্পগুলির মধ্যে পাটচাষ ও পাটের বন্তা প্রস্তৃত খুবই 
উন্নত শিল্প হইয়া উঠে। উনাঁবংশ শতকের মধাভাগে ডাশ্ডির (10475০ ) অনুকরণে 
পাটচাষ ও পারটাশ্প ভারতে সব প্রথম ন্রশ্চালিত পাটের বস্তা বয়নের ব্যবস্থা শুরু হয়। 
পাটশিল্পের ক্রমোন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নৃতন স্থানে পাটের কল 
স্থাঁপত হইতে থাকে । রিষড়া, বরাহনগর, গোরীপুর, সিরাজগঞ্জ, ভারত জুট মিল 
প্রসতি নানাস্থানে পাটকল স্থাপিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাটটাষেরও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। 
কিন্তু পারকর্পনািহীন পাটকলের সম্প্রসারণ পাাশ্পেব উপর প্রচ্ড আঘাত হানিলে 
১৮৮৫ প্রীন্টাব্দে “হীপ্ডয়্ান জট মিল এসোসিয়েশন” (10012710056 1] 
£55০:95100.) জুট মিলগহালির নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করে। ইহার পর হইতে পাটাশল্প 
সময় সময় নানাবিধ সমপ্ার সম্মহখীন হইলেও মোটামহাটভাবে অগ্রগতির পথে আগাইয়া 
চলে। ভারতবষের অর্থনীতির ক্ষেবে উনাবংশ শতকে পাটশিজ্পের অগ্রগতি ভারতীয় 
কৃষকদের কতকট। সমৃদ্ধির কারণ হইপ্নাছিল, বলা যাইতে পারে । 
ভারতবর্ষে চা ও কাঁফ উংপাদন ভারতবষে'র গ*্রংত্বপূর্ণ শিল্পগীলর অনাতম 
প্রধান। ১৮২৩ শ্রীত্টাব্দে আসামের জঙ্গলে চা গ্াছ রবাট' বস নামক এক সাহেব 
চিনির আবিষ্কার করিলে ভারতে চা চাষের ইতিহাস শুরু হয় । ১৮৫৬ 
প্াষ্টাব্দের মধোই ভারতে মোট ৮,৭২,৪৩১ পাউন্ড পারমাণ চা 
উৎপাদন করা সম্ভব হয়। দশ বংসরের মধ উহার পারমাণ ৬০ লক্ষ পাউন্ডে পৌছায় 


সমাজ, অর্থনপীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্ফাত ৩৮৭ 


এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে চা উৎপাদনের পাঁরমাণ ৩৪২ কোটি পাউণ্ডে পেশছায় । চা-শিল্পের 
উন্বতিজনিত লভ্যাংশ সাহেবদেরই সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল । চা বাগানে ভারতীয় শ্রামক 
«ও করাণিক ভিন্ন পদস্থ কর্মচারণ সাহেবদের মধ্য হইতে নিযু্ত হইত। 
অপরাপর শিল্পের মধো বস্্রশজ্প, লোহা ও ইস্পাতশিল্প প্রধানত ভারতীয় উদ্যোগে 
গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। অন্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে সৃতীবস্ত্র থেস্ট 
টির পারমাণে বিদেশে রঞ্চানি করা হইত। একমান্র বাংলা হইতে ১৭৯৩ 
প্রীষ্টাব্দে মোট ৬৭২ লক্ষ টাকার ছাপা সৃতীবস্ত্র বিদেশে রগ্ানি 
হইয়াছিল। কিন্তু শিল্প-বি*্লবের ফলে ইংলশ্ডে বস্ত্রশিল্পের উন্নীত ঘাটলে সেই দেশ 
হইতে মিলে প্রস্তুত বস্ের সাহত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বস্ঘ্রশল্প টাকতে পারিল 
না। উনাঁবংশ শতকের মধ্যভাগে ভারতবাসী যল্দের সাহায্যে বস্ঘ পরষ্ভত করা 
ভারতীয় বস্তরশিজ্পের পুনরুজ্জীবণের একমাল্র পন্থা বিবেচনা কাঁরয়া কাপড়ের কল 
চ্থাপন করিতে শুরু করে । ১৮৬৩ খ্রাম্টাব্দে কাওয়াসজা নানাভাই বোম্বাইয়ে সর্বপ্রথম 
কাপড়ের কল স্থাপন করেন। সাত বৎসরের মধ্যেই বোদ্বাইয়ে মোট দশটি এবং 
আহ্‌ম্মদাবাদে তিনাট কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে 
ভারতায় বদ্রশিল্পের অবশ্য বোম্বাইয়ের তুলনায় কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল কম। 
উন্নাতির পথে বাধা & 
১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বোদ্বাইয়ে যখন মোট ১৮টি কাপড়ের কল 
চলিতোছল সেই সময়ে বাংলায় ছিল মান্র দুইটি । পরবত্াঁ পনর বৎসরের মধ্যে বম্ম্াশল্প 
যথেষ্ট উন্নত হইয়া উঠে এবং ভারতের মোট কাপড়ের কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৭ । 
এগুলির মধ্যে মোট ৯৪টি বোদ্বাইতে । ইংরাজ শাসকরা ইংলস্ড হইতে বস্ত আমদানি 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুল্ক হাস কাঁরয়া দিয়া বিলাতী কাপড় যাহাতে ভারতবর্ষের 
বস্মাশঙ্পের বাজারে অপেক্ষাকৃত সম্ভায় বিক্রয় হয়, সেই ব্যবস্থা করিয়া ভারতের 
উন্নতির সুযোগ বস্তাশল্পান্নয়নের বাধা সূম্টি করিতে দ্বধাবোধ কারল না । প্রথম 
গব*বযুদ্ধের কালে ইংলম্ড হইতৈ কাপড় আমদানর অস্াবধা ঘঁটিলে ভারতীয় বস্বরশিল্প 
সম্প্রসারণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। ইহার পর হইতে ভারতের বস্শিল্প ক্রমে স্বয়ং 
সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । 
ভারতের লোহা ও ইস্পাতাঁগলপ ১৮০৮ ধ্রীষ্টাব্দে শুরু হয় । ঠ।থামক চেস্টা ব্যর্থ 
হইলেও ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই শিল্প কলমে প্রসারলাভ কন্ে। এ বংসর বরাকর 
লোহা ও ইস্পাত কারখানা, ১৮৮৯ ধ্রাষ্টাব্দে বেঙ্গল আয়রণ গ্যান্ড 
স্টগল কারখানা. ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জামসেদপুরের টাটা লৌহ ও 
ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয় । টাটা কোম্পানি লোহা ও ইস্পাত প্রস্তুত শুর: করিলে 
ভারতের লোহা ও ইস্পাতাঁশল্পের এক বিরাট উন্নয়নের সূত্রপাত হয় : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
কালে সেই সুযোগ আরও বাদ্ধি পায়। 
উপ্পার-উন্ত শিজ্প ভিন্ন খানাশল্প, কাগজ ও চিনিশিল্প উনাবংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
শুরু হয়। নি প্রস্তুত আত প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া 
খানাশল্প, চান ও আগসতোঁছল, কিন্তু আধু।'ক পন্ধতিতে যন্দের সাহায্যে চিনি 
কাগঞ্জাশল্প প্রস্তুত বিংশ শতকের প্রথম দিকে শূর্‌ হয়। কাগজের কল 
১৮৭০ প্রান্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে স্থাপিত হয় । ১৮৮২ গ্রীন্টাব্দে টিটাগড় পেপার 


লোহা ও ইস্পাতাশতপ 


০ ভারতের ইতিহাসকথা 


মিল্‌স্‌ এবং ১৮৯১ শ্রীন্টাব্দে বেঙ্গল পেপার মিল্‌স্‌ শ্থাপিত হইলে ভারতে কাগজশিজ্পের 
কমোন্নাত ঘটিতে থাকে । 


এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশাল দেশ ভারতবর্ষের সুবিশাল জনসংখ্যার 

প্রয়োজনের অনুপাতে এবং ভারতে কাঁচামালের প্রাচর্ের দিক হইতে 

রর ও নর টিক প্রো, বিচারে ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষে শিল্পোন্লয়ন ছিল আঁকণ্চিংকর । 

পশ্চাৎপদতা ও ্রটশ ভারতবাসীর দারদ্যু, কীষর অনগ্রসরতা প্রভাতির জন্য শিল্পোন্নয়নে 

সরকারের শোষণনশীত ব্রিটিশ সরকারের অনীহা এবং ব্রিটিশ সরকারের শোষণনখাতিই 
প্রধানত দায়ী ছিল, বলা ধাইতে পারে । 


শিক্ষা ( 5,00081)97। ) £ ভারতের জাতীয় জশীবনে ইংরাজ শাসনের সব্যাধক 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল ;শক্ষার প্রসার | পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন 
২৮৬ নে প্রসারের সৃঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বিশেষভাবে বাংলাদেশে চিরাচারত 
গৃরুতবপূর্ণ অবদান মূল্যবোধের ক্ষেত্রে_ধম”, শিক্ষা, সংস্কীতি, সৌন্দর্যবোধ-__সকল 
ক্ষেত্রেই এক নৃতন এবং বিরাট পারবর্তনের সূত্রপাত হয় । 
পূর্বে ভারতের চিরাচরিত শিক্ষাব্যবন্থা বিত্তশালী [হন্দু ও মুসলমান জমিদারদের 
অর্থনিকূলো স্থাপিত পাঠশালা, মন্তবে পাঁরচালিত হইতেছিল। 
রি কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের হিসাবপন্র রাখবার ক্ষমতা অন করা 
ছিল সেই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য । সংস্কৃত টোলের মাধ্যমে অবশা 
শাস্ত অধায়ন, ন্যায়, তর্কশাস্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত, আয়ুর্বেদশাস্ম, দর্শনশাস্ 
প্রভীতি উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 


মুসলমান শাসনকালে যেমন রাজকর্মচারি-পদ লাভের আশায় বহু হন্দু-মৃসলমান, 
নিজ নিজ চেম্টায় ফারসী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছছলেন অনুর ব্রিটিশ শাসনকালেও 
একই উদ্দেশ্যে. অনেকে, বিশেষভাবে হিন্দুদের মধ্যে অনেকে ইংরাজণ শিক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ।”অভ্টাদশ শতকের শেষ 'দকে ভারতের 'বাঁভম্বাণলের 
উর চ্ানীয় রাজগণের মধ ইংরাজী শিক্ষার চেষ্টা পারলক্ষিত হয়। 
ভাষা শিক্ষার আগ্রহ . হেবার সাহেবের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, অযোধ্যার সাদাত 
আলি, ঢাকার নবাব সামসূদ্দৌলা ইংরাজশতে কথা বালিতে 

পারতেন । সামস্‌দ্দৌলা মোটামুটিভাবে ইংরাজী লিখিতেও পারতেন ।* 


ইংরাজদের সাম্নিধা, ইংরাজ শাসনে ব্যন্তগত উন্নতি সাধনে, রাজকার্য, ব্যবসায়- 
বাণিজ্যে ইংরাজী ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনশয়তার কথা উপলাষ্ধ করিয়া সর্বপ্রথমে 
বাঙালশদের মধ্যে ইংরাজণ শিক্ষার প্রাত আগ্রহ বছ্ধি পাইয়াছিল। 

৮৮৮ রি বাংলাদেশেই [এ্িটিশ সাম্রাঞঙ্জোর ভিত্তি হ্থাপিত হইয়াছিল এই কারণে 
রী স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে ইংরাজণ শিক্ষার প্রয়োজনণয়তা সবাগ্রে 


ক 49625 800 ড/71165 081151) ৬৩79 101915015, 80৫ 5৬৩1 (900159 1)1073৩16 & 
০1010 10 9108806575910.৮ 1201৮51 ৬।৫৩৮ 97115 22767605716) 0780 184/455 
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সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কাতি ৩৮৯ 


দেখা দিয়াছিল। ইংরাজী [শক্ষা দিবার জন্য স্কুল হ্ছাপনের ধারণা সর্বপ্রথম চার্লস: গ্রাস্ট 
ভায়া রা নামক কোম্পানির জনৈক 'সাভিল সাভেপ্টের মনে উদত হয় । 'তিনি 
কি তাঁহার এক প্রাতবেদনে উল্লেখ করেন যে, ভারতবাসীর ব্যাপক 
জ্ঞানাম্ধতা তাহাদের নোতক অধঃপতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে 
এবং ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমেই সেই জ্ঞানাম্ধকার দূর করা সম্ভব । ককিম্তু চার্লস: গ্রাশ্ট 
উইলিয়াম কেরা ডাইরেক্টর সভার সদস্যাদগকে তাঁহার পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করাইতে 
সমর্থ হইলেন না । তিনি যাহা পারিলেন না, তাহা বাংলা ও মাদ্রার্জে 
খ্রীষ্টান মিশনারধগণ সম্পন্ন করিলেন । উহীালয়াম কের সরকারধ সাহাষ্য না লইয়াই 
ইংরাজী শিক্ষার স্কুল স্থাপন কাঁরলেন এবং বাংলা ভাষায় বাইবেল-এর 
ইত চির অনুবাদ প্রকাশ করিলেন । ১৮০০ ধ্রীষ্টাব্দে ভবানগপুরে ইংরাজশী 
38 শিক্ষার একটি স্কুল ম্থাপত হয়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে চু'চুড়ার 
ম্যাজস্ট্রেট ফরবেস সাহেব ইংরাজী শিক্ষার একাট স্কুল সেখানে স্থাপন করেন । তিন 
বৎসর পর (১৮১৭) কলিকাতার 'হন্দ্‌ স্কুল (বর্তমান প্রেসিডেম্স* কলেজ ) স্থাপিত হয় । 
দি ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে কালকাতার স্কুল বৃক 
॥ সোসাইটির অবদানও নেহাত কম ছিল না। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এই 
প্রতিষ্ঠানটি ম্থাপত হইয়াছল । ইংরাঙ্গপ শিক্ষার প্রয়োজনশয় ভাল বই বাহির করা 'ছিল 
স্কুল বুক সোসাইটির উদ্দেশা ও কাজ । পর বৎসর এই সোসাইটি 
টি সা: নূতন স্কুল স্থাপন, প্রচলিত স্কুলের উন্নাত সাধন প্রভৃতি উহার আদর্শ 
রা ও উদ্দেশা বলিয়া গ্রহণ করিল এবং স্কুল বৃক সোসাইটির নাম 
পাঁরবর্তন কাঁরয়া “কাঁলকাতা স্কুল সোসাইটি” নামকরণ করিল । 
এই সোসাইটির ইওরোপীয় সম্পাদক হইলেন ডোঁভড- হেয়ার এবং ভারতীয় সম্পাদক 
হইলেন রাজা রাধাকান্ত দেব । 
বাঙালশদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে হিন্দ কলেজের অবদান ছিল 
সর্বাধিক । ১৮১৭ শ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি এই স্কুল ম্ছাপিত হইয়াছিল । বৈদানাথ 
মৃখাজশ নামে তখনকার এক গণামান্য বান্তর চেঙ্টায় এই স্কুল চ্ছা “5 হইয়াছিল। 'তাঁন 
হন্দ স্কুল স্থাপনের কাঁলকাতা সুশ্রী কোর্টে প্রধান বিচারপতি সং: হাইড্‌ ইস্ট-এর 
ইতিহাস £ বৈদানাথ সঙ্গে দেখা কারয়া বাঙালী জাতর মধো পাশ্চাত্য শিক্ষার 
মুখাজণর অবদান আগ্রহের কথা ব্যস্ত করিয়াছিলেন। সেই সূন্রেই ১৮১৬ প্রণষ্টাব্দে ইস্ট- 
সাহেবের বাঁড়তে কাঁলকাতার বহু গণামান্য ব্যান্ত সম্মীলত হন এবং সেখানে প্রায় পশণ্চাশ 
হাজার টাকা চাঁদা তোলা হয় । সেই সকল চেম্টার ফলশ্রুৃতি ছিল পর বৎসর হিন্দ স্কুলের 
প্রাতম্ভা। রাজা রামমোহন রায় এই স্কুলের অন্যতম প্রাত্জাতা এ-কথার কোন 
এীতিহাঁসিক প্রমাণ নাই । বস্তুত সার্‌ হাইড: ইস্ট রামমোহন রায়কে চিনতেন না ।» 
১৮৩৫ থ্রীম্টাব্দে ইংরাজ শাসকরা ইংরাজী শিক্ষার জনা অর্থব্যয় করা 
কালিকাত৷ ও যখন নাঁতিগতভাবে স্বীকার করিয়া লইলেন, সেই সময়ে 
কাঁলকাতার বাহরেবহু একমাত্র কাঁলকাতায়ই শচশাট ইংরাজী স্কুল স্ছাঁপত 
ইংরাজা স্কুল হ্থাপন হইয়া শিয়াছিল। কাঁলকাতার বাহিরেও এই ধরনের বহু স্কুল 
ক্থাঁপত হইয়াছিল । ১৮৩৬ শ্রীক্টাব্দে ম্যাকলে উল্লেখ কাঁরয়াছলেন ষে, 
৬7912, 5: 35233777777 
ক. 'বি. ( ২য় খণ্ড )--২৬ 


৩৯০ ভারতের ইতিহাসকথা 


বাংলাদেশের একটিমাত্র শহরেই ১৪০০ ছাত্রকে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করিতে তিনি 
দেখিয়াছিলেন ।* 

ইংরাঙ্জী ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর গরৃত্ব আরোপ কারবার পশ্চাতে ১৮১৩ 

ই পক্ষ হারের প্রীষ্টাব্দের চারটারে উল্লাখিত বংসরে অচ্তত এক লক্ষ টাকা শিক্ষাাতে 

বায় কারবার দায়িত্ব ভিতর আরও কতকগুলি কারণ ছিল । ইংরাজী 

ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের মধ্যে একটি নোতিক, রাজনৈতিক 

এবং বাণিজ্যক উদ্দেশ্য নিহত ছিল। ইহা ভিন্ন, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারিত 

হওয়ার আন.ষাঙ্গক প্রশাসাঁনক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশে)ও ইংরাজী শিক্ষা বঝস্ঞারের 


শ্রীরামপ্রে ব্যাপটিস্ট.. এদিকে শ্রীষ্টান মিশনারখরা ১৮১৮ শ্রীন্টাব্দে শ্রীরামপুরে 
ব্যাপিস্ট- মিশন কলেজ নামে একটি কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৩০ 
কতক জেনারেল * খ্রীন্টাব্দে স্কটিশ মিশনার আলেকজাশ্ডার ডাফ্‌ কর্তৃক জেনারেল 
এযাসেম্বলণজ এযাসেম্বল'জ ইনস্টিটিউশন (পরবত কালের স্কটিশ চার্চ কলেজ ) 
ইনাস্টাটউশন স্থাপন দ্ছাপন করেন। এই কাজে রাজা রামমোহন তাহাকে সাহাষ7) 
করিয়াছিলেন । 


১৮১৩ প্রীন্টাব্দের চার্টার আইনে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতীয়দের শিক্ষা 

ও নশীতর উত্বেতির জন্য বংসরে অন্তত এক লক্ষ টাকা ব্যয় কারবার নির্দেশ 'ছিল। কিন্তু 
করি ১৮২৩ গ্রাঙ্টাব্দের পূর্বাবধি এবিষয়ে কোন কিছুই করা হয় নাই। 
প্রবর্তনের জন্য এ বংসর কমিটি অব্‌ পাবৃলিক ইনস্ট্রাকশন নামে একটি কমিটি 
রামমোহন রায়ের বাংলাদেশে হ্থাপিত হয়। এই কাঁমাটর চেষ্টায় কলকাতা সংস্কৃত 
৩০ কলেজ হ্ছার্পিত হয় । রাজা রামমোহন রায় গবর্ণর-জেলারেল লর্ড 
ও আমহাস্ট্রে নিকট এক যান্তপূর্ণ অথচ দূ় প্রীতবেদনে সংস্কৃত 
শিক্ষার হ্ছলে পাশ্চাত্য ভাষায় সাহিত্য, 'বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা প্রভাতি 

শিক্ষার প্রবতন ও উন্নরনের প্রয়োজনশরতা সম্পকে" দাবি উত্ধাপন করিলেন । ইংরাজ 
সরকার অবশ্য রাজা রামমোহনের প্রতিবেদনের যৌন্তকতা উপেক্ষা কারয়া সংস্কৃত, 
আরবী, ফাসণ ভাষা ও সাহিত্যের উপরই মনোযোগ 'দিলেন। কিন্তু ক্রমে ভারতীয়দের 
পাশ্চাতা শিক্ষা লাভের আগ্রহ কমিটি অব্‌ পাবলিক ইনস্মীকশনের উপর প্রভাব 
প্রতিলিত করিল। উহার সদস্যদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক এই 
কমিটি অব পাবালক দুই দলের সৃষ্টি হইল। ইহারা বথাক্রমে 05100091750 ও 
ইনস্বীকশন গুরয়েস্টে £17£11955 নামে আভাহিত হইলেন । প্রাচ্য শিক্ষার সমর্থকগণ 
লিস্টস্‌ ও এধালাসস্টূস: যাহারা 01600811555 নামে আভিহিত ছিলেন তাহারা প্রচলিত 
_দৃই দলে বিজ্ঞ. শিক্ষার অর্থনৎ সংস্কৃত, ফাসঁ, আর্বী ভাষা ও সাহিতোর 
পৃঞ্ঠপোষকতার জন্য কোম্পানির বরাদ্দ ন্যনতম এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের পক্ষপাতী 
ছিলেন। এইচ. টি প্রিন্দেপ, এতিহাসিক উইলসন প্রমথ অনেকেই ছিলেন প্রাচা শিক্ষার 
প্রবন্তা। পক্ষান্তরে ইংরাজী ভাবা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার প্রসারের জন্য 


ক 1৮14, 0. 25. 


সমাজ অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কাতি ৩৯১ 


অর্থ ব্যয় করিবার সপক্ষে ছিলেন আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌, ম্যাকলে প্রভাতি £১781595। 
স্কটিশ মশনারী আলেকজান্ডার ডাফ্‌কে সেই সময়ে কমিটি অব পাবৃলিক 
ইনস্ট্রাকশনের সদস্য করা হইলে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের প্রবস্তাদের (457211580 ) পক্ষ 
দড়তর হইল । ১৮৩৪ প্রীজ্চাব্দে টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে এই কমিটির প্রেসিডেশ্ট 
নিযুস্ত হইলে ইংরাজণ শিক্ষা বিশ্তারের পথ প্রশস্ত হইল । লড'ম্যাকলে ছিলেন £0811555 
কলিকাতা মেডিকেল অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার সবণণে ক্ষা শন্তিশালশ সমথক। ইংরাজণ ভাষা 
কলেন হ্থাপন ও সাহিত্য সম্পর্কে অবশ্য তাঁহার এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। তিনিএই 
২ ১৮৩৫, _ বিষয়ে এক হাস্যকর উীন্ত করিয়াছিলেন । তিলি বলিয়াছিলেন যে, এক 
ভাষা, পাশ্চাত) 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের শেলফ (53611) ভাল ইওরোপাঁয় সাহিত্যের বই সমগ্র ভারতীয় ও 
শিক্ষার জন্য সরকারী আরবী সাহিত্যের সমান মূল্যবান 48 510816 51061£ 0£ 2০০. 
অর্থ ব্যয় কারবার 201016810 10001 15 90100 006 আ1)016 17806 1607006 
সিন্ধান্ত, ১৮৩৫0619015 234 45৮5. ১৮৩৫ প্রান্টাব্দের ফ্রেবুয়ারি মাসে 
গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বোণ্টগ্ক্‌ কলিকাতা মোডকেল কলেজ চ্ছাপন কারলেন। 
এ বংসরই গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিল চ্হির করিলেন শিক্ষার জন্য বরাদ্দ সরকারখ 
অর্থ শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয়িত হইবে । ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজী ভাষা ও 
সাহিত্য এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রসারের নীতি গৃহীত হইল । 


ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে লর্ড হাঁডিং-এর প্রাতযোগিতামূলক পরাঁক্ষার 

ইংরাজী শিক্ষা মাধ্যমে সরকারধ চাকুরিতে লোক নিয়োগের নিয়ম প্রবর্তন আরও 

মা সহায়ক হইয়াছিল। ক্রমে উচ্চপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান, এমন 
কি, একমান্র শর্ত ছিল ইংরাজী শিক্ষা অর্জন । 


ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রধান ঘটি এই ছিল যে, সাধারণ লোকের মধ্যে 
মাতৃভাষায় প্রাথামক 1শক্ষার প্রসারের উপর তেমন জোর না "দয়া 
৮১ রা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার উপর অত্যধিক গু” আরোপ করিবার 
ক ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের তুলনায় সাধারণ ম। .ষর মধ্যে শিক্ষার 
টির প্রসার ব্যাহত হইয়াছিল । লর্ড বেশ্টিঞ্কের আমলে উইলিয়াম 
৬৮৬৮ এ্যাভামকে প্রাথামক শিক্ষার অবস্থা সম্পর্ক তদন্ত ও রিপোর্ট 
করিতে বলা হইলে তান ১৮৩৫, ১৮৩৬ ও ১৮৩৮ এই তিন বৎসর 
[নাট রিপোর্ট পেশ করেন । এই সকল রিপোর্টে দেশীয় ভাষায় প্রর্থীমক শিক্ষা 
উইলিয়াম এ্াাম বাবহ্থার শোচনীয় অবস্থা এবং সাধারণ মানূষের নিরক্ষরতা সম্পর্কে 
সাহেবের রিপোট' উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সরকার চ/128007. মতবাদে বিশ্বাসী 
ছিলেন, এইজন্য এই সকল রিপোর্টের ভিত্তিতে কোন কিছুই করা হইল না। এই 
মতবাদ অনুসারে ক্রমে ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার অনন্প্রবেশ দাঁটিবে বাঁলরা 
মনে করা হইত। 


এ-দিকে কাঁমাট অব গাবৃলিক ইনস্্রীকশনের প'রবর্তে কাউন্সিল অব্‌ 'এডুকেশন 
(001170] 06 1000০801017 ) স্থাপিত হইয়াছে । সরকারী-পদে নিয়োগের জনা 


৩৯২ ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রতিযোগিতামূলক পরাক্ষা এই কাউন্সিলের তত্বাবধানেই গ্রহণ করা হইত। বোম্বাই, 
মোনাটানাতও মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ) 
উত্তরপ্রদেশে ইংরাজী একই পদ্ধতিতে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের ব্যবস্থা করা হইল। 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিম্তু সেই সকল অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ বাংলাদেশের 
4৮৬8 জনসাধারণের মত ততটা গভীর না থাকায় সেখানে দেশীয় ভাষায় 
স্কুলগুলির মাধ্যমে শিক্ষা বি্ঞারের কাজও চলিতেছিল ৷ বাঙালশ 
জাতির ইংরাজী শিক্ষার প্রাত অত্যাধিক আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই দেশীয় ভাষায় অথাৎ 
ংলার মাধামে শিক্ষার বিস্তারের উৎসাহ হাস পাইয়াছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বাবস্থাও 
সেই হেত্‌ শোচনীয় ও পশ্চাৎপদ রহিয়াছিল। 


১৮৩৫ হইতে প্রায় কুঁড়ি বংসরকাল ইংরাজণী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কোনপ্রকার 
সাংগঠঁনক ব্যবস্থা স্থাপনের বা পারকল্পনা রচনার কাজে হাত দেওয়া হইল না। 
১৮৫৪ প্রাণস্টাব্দে ইংলশ্ডে অবস্থিত বোর্ড অব কশ্ট্রোল (3৩21৫ 
সি 0 0০0:01)-এর সভাপতি সার চাস: উড: ভারতবর্ষে ইংরাজী 
[শক্ষার ভাবষ্যৎ রুপ্ায়ণের এক বিশদ পাঁরকজ্পনা রচনা করিলেন । 
তাঁহার এই পারকল্পনা উডের নিরশিনামা ( ৬/০০৫:5 [৩308007 ) নামে অভিহিত । 
উড্‌ সাহেবের দূঢ় িশবাস 'ছিল যে, ইংরাজ জাতি ভারতীয়দের তথা অপরাপর যে-কোন 
জাতি অপেক্ষা শ্রেম্ঠতর জাতি এবং ইংরাজদের শিক্ষা-সংকান্ত বা অপরাপর যে-কোন 
ব্যবস্থাই অপরাপর জাতির অনুকরণীয় । ভারতবর্ষের শিক্ষা-বযবন্থা সম্পর্কে তীহার 
পরিকল্পনা অর্থাৎ উডের ডেসৃপাচকে ভারতে ইংরাজী শিক্ষার মহাসনদ (10387) 
0910 ) বালিয়া আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে । 


উডের নির্দেশনামা বা ডেস্পাচে সুস্পম্টউভাবে বলা হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরাজ 
সরকারের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল আদর্শ হইল পাশ্চাত্যের উন্নত ধরনের সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
দর্শন, শিল্পকলার" অর্থাৎ ইউরোপাঁয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতীয়দের মধ্যে প্রসারিত করা । 
এই জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারে ইংরাজী ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সবণাধ্কি উপয্ত্ত। 
কলমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবাসীদের মধ্যে প্রসারের উপায় হিসাবে দেশীয় 
ভাষার গুরুদ্বও অত্যাধক সে-কথাও উড্‌ সাহেব উল্লেখ করিতে ঘটি করেন নাই। 
এই কারণে তাঁহার ডেস্‌পাচে সৃস্পম্টভাবে নিদেশি 'দিয়াছিলেন ষে, সর্বানম্নে গ্রামে 
গ্রামে দেশখন্ন ভাষায় প্রাথমিক, তাহার উপর ভ্ভরে ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষা-ভিত্তিক 
হাই স্কুল এবং তাহার উপরের ভ্ঞরে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে প্রত্যেক জেলায় কলেজীয় 
বি রি শিক্ষার বাবস্থা করা প্রয়োজন ৷ বেসরকারী উদ্যোগে যাহাতে 
লাম রাহে রাবী  স্কুল-কলেজ স্থাপিত হইতে পারে সেজন্য সরকারী অনুদান 
(£:800-0)-814 ) দিবার ব্যবস্থা করিবার নির্দেশও ডেস্‌পাচে 

ছিল। অবশ্য সেই সকল স্কুল-কলেজে উপযুস্ত শিক্ষক নিয়োগ করা এবং শিক্ষার 
মান বজায় রাখিবার দিকে মনোযোগ দিতে হইবে । কোম্পীনর অধীন তখনকার 
পাঁচটি প্রদেশের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া শিক্ষা অধিকর্তা বিভাগ (10০সেচ০প্রম 
9£1৯১110 [05000800.) এবং একজন শিক্ষা আধকর্তা (101150001০0 0017০ 


সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৩৯৩ 


[75000007) ) নিয়োগের নিরেশ দেওয়া হয়। কলিকাতা, বোহ্বাই ও মাদ্রাজ__ 
এই তিনটি প্রেসডেম্সপী শহরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে একটি করিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের 'ির্দেশও উড সাহেবের ডেসপাচে দেওয়া হয় । একজন আচার্য, 
একজন উপাচার্য, একটি সিনেট ও'ফেলো প্রতোক বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে এবং প্রতোকেই 
সরকার কর্তক মনোনীত হইবেন । এই সকল 'বশ্বাবদ্যালয় পরণক্ষা গ্রহণ, ডিগ্রশ 
দেওয়া প্রভাতি কাজ করিবে । বিভিন্ন বিভাগের লেকচারার ও প্রফেসর নিয়োগ করিবে । 
উডের ডেস্‌্পাচে কাঁরগার 'বিদ্ালয় ও কলেজ স্থাপনের উপরও জোর দেওয়া হয় । 
ইংলপ্ডে প্রচলিত রাঁতি অনুসারে শিক্ষকাশক্ষণ স্কুল ও কলেজ ম্থাপন কারবার 
প্রয়োজনীয়তা সম্পকেও ডেসুপাচে উল্লেখ করা হয় । স্ত্রী-শিক্ষা সম্পকেও ডেসপাচে 
সুস্পম্টভাবে নির্দেশ" দেওয়া হইয়া?ছল । 


উড্‌ সাহেবের ডেস্পাচের নিশি অন-সারে ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার পাঁরবর্তন 
সাধন করা হয়। কাউন্সিল অব্‌ এড্‌কেণনের পারবর্তে প্রত্যেক প্রদেশে একজন 
উড-এর ডেসপাচ. ডিরেইর বা অধিকর্তার অধীনে এক-একটি শিক্ষা আঁধকর্তা বিভাগ 
অনসাতপ [শ- বা ডিপার্টমেন্ট অব্‌ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গ্থাপন করা হয় । ১৮৫৭ 
ব্যবশ্থা- কাঁলকাতা,  প্রীষ্টাব্ের ২৪শে জানুয়ারি আইন পাস কাঁরয়া কলিকাতা িশ্ব- 
14 বিদালয়, ১৬ জুলাই বোম্বাই বিশ্বীবদাালয় এবং ৫ই সেপ্টেম্বর 
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। প্রতে;ক প্রদেশের গবণরিকে 

[িম্বাবদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বা আচার্য নিয়োগ করা হয় । 


উড্-এর ডেস্পাচে যে-ধরনের শিক্ষা-বাবস্থা হ্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা 
সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণ ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শক্ষা- 
ব্যবস্থাই স্বাধীনতার পূর্বাবধি সামানা পাঁরবর্তিতভাবে চালু ছিল । স্বাধীন ভারতেও 
এই কাঠামো সম্পূর্ণভাবে পরিবাতিতি হশ্টাছে বলা চলে না। 
রা ১৮৫৪ হইতে ১৮৮২ থ্রীন্টাব্দের অন্তবতাঁ লে বহু স্কুল-কলেজ 
বারা প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগে গড়িয়া উঠ্ঠয়াছল । িশ্বাবদ্যালয়- 
ৃ গ.লির ছাতসংখাও উত্তবোন্তর বাদ্ধ পাইতোছিল । ১৮৫৭ প্রীজ্টাবেন 
যেখানে সমগ্র ভারতে মাত্র ২৭টি কলেজ ।ছল, ১৮৮২ প্রাীণ্টাব্দে সেখানে বীব*ববিদ্যালয়ের 
সংখা দাঁড়াইয়াছিল ৭২টতে । উনাবংশ শতকের মধোই লাহোর ও এলাহাবাদে আরও 
দুইটি বিশবাবদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল । 
১৮৮২ প্রথঙ্টাব্দে ভারত সরকার সার উইলিয়াম হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা 
কমিশন নিয়োগ করেন । ১৮৫৪ এ্রীষ্টাব্দে উড্‌ সাহেবের ডেস:পাচ্‌ কতদূর কার্ধকরণ 
করা হইয়াছে সেবষয়ে তদন্ত করা এবং সেগতটি সম্পর্কে উন্নাতি 
হাণ্টার কামশন কিভাবে করা যাইতে প।.ন সে-বিষয়ে সৃপারশ করা ছিল এই 
রত: কমিশনের উদ্দেশা । অবশ্য এই কমিশনের প্রধান উদ্দেশা হিসাবে 
প্রাথামক শিক্ষার পাঁরাশ্থিতি কিরূপ এবং কিভাবে উহার উত্নাতি সাধন করা যায় সে- বিষয়ে 


সুপারিশ কারবার কথা ডাল্লাথত ছিল । 


৩৯৪ ভারতের হইীতিহাসকথা 


হাণ্টার কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলির মধ্যে সরকার কর্তৃক প্রার্থামক শিক্ষার দিকে 
রা আধকতর নজর দিবার কথা বলা হইয়াছিল। প্রার্থামক শিক্ষাই 
গা হইল জনসাধারণের শিক্ষার একমাত্র যোগ ৷ অথচ এই শিক্ষা- 
. ব্যবস্থাই উপেক্ষিত রাহয়া গিয়াছে বালয়া এই রিপোর্টে উল্লেখ করা 
হইয়াছিল। কারণ সমগ্র দেশের পুরুষ জনসাধারণের মাত্র ১৫ শতাংশ প্রার্থামক শিক্ষার 
অন্তভূন্ত ছিল। বেসরকারা উদ্যোগে প্রাথমক শিক্ষার সুযোগ সূম্টির উপর নির্ভ'র না 
টিং রা করিয়া সরকারী উদ্যোগে উহার প্রসার সাধন একান্ত প্রয়োজন 
এ-কথা রিপোর্টে বলা হয়। জ্রেলা বোর্ড মিউনাসপ্যালাট 
প্রভৃতির উপর প্রাথামক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব ন্যন্ত করিবার সুপারিশ 
হাশ্টার কমিশন করিয়াছিলেন । এজনা এই সকল স্থান"য় সংস্থাকে কর শ্থাপনের আঁধকার 
দেওয়া উচিত এ-কথাও রিপোর্টে বলা হইয়াছিল । 


রা হাশ্টার কমিশনের রিপোর্টে সাধারণ শিক্ষা অর্থাৎ স্কুল হইতে 
ও টা বিশ্ববিদ্যালয় চ্ভর পর্্ত সাধারণ শিক্ষা ভিন্ন বাণাঁজাক 

এবং কারগার শিক্ষার উপর জোর দিবার সুপারিশ করা 
হইয়াছিল! 


বেসরকারী উদ্যোগে যাহাতে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসার ঘাঁটতে পারে এবং বিদ্যালয়, 
কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত হইতে পারে, সেজন্য সরকারকে অনুদান 
উর দিবার ব্যাপারে আরও মুৃ্ত হ্ভ হইতে বলা হইয়াছিল । ক্রমে ক্রমে 
সৃ্পারিশ সরকার মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর হইতে নিয়ন্ঘ্ুণ 
ও পাঁরচালন হইতে যথাসম্ভব শীঘ্র সারয়া আসা উচিত এ-কথাও 

[রিপোর্টে বলা হহ্য়াছল। 


স্লী-শিক্ষা ব্যবস্থা যে অতান্ত পশ্চাংপদ হইয়া আছে সেশবষয়ে সরকারের দৃষ্টি 
স্মী-শিক্ষা উপেক্ষিত £ আকর্ষণ করিয়া কামশন স্লী-শিক্ষার সুযোগ, বিশেষভাবে মফঃস্বল 
উন্নয়নের সুপারিশ  অগ্চলে, বাঁদ্ধ কারবার সুপারিশ করিয়াছিলেন । 


পরব বিশ বৎসর ভারতের মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার এক ব্যাপক প্রসার 
পাঁরলাক্ষিত হয় । স্কুল-কলেজের স্থাপন, আঁধকতর সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ 
গ্রহণ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয় । সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারগাঁর 
শিক্ষারও প্রসার ঘটে। কিন্তু এই শিক্ষা-ধ্যবস্থার সর্বপ্রধান শ্রুটি ছিল এই যে, একেবারে 
প্রাথামক পর্যায়ে শিক্ষা উপোক্ষিত ছিল । জনসাধারণের মধো 

সা শিক্ষা বিজ্ঞারের সুযোগ সৃষ্টি না কারয়া বা আঁত সামান্যভাবে 
উপর গুরুত্ব আরোপ কেবল মাধ্যামক ও উচ্চশিক্ষা বিজ্ঞারের যে-নীতি তদানীম্তন 
92 সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে শিক্ষার 'ভাত্ত দুর্বল রাহয়া 
টি গয়াছিল। এজন্য এই শিক্ষাব্যবস্থাকে উল্টা পণরামিড্‌ 

[761050 75191)1 ) বালয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে । 


সমাজ, অর্থন?তি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৩৯৫ 


উনাবংশ শতকের শেষাঁদকে এবং বিংশ শতকের প্রারম্ভে আমরা ভারতের প্রাথমিক 
উলাবংশ শতকের শেষে শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা দেখিতে পাই । মাধ্যমিক ও উচ্চাশিক্ষার 
এড টা ক্ষেত্রে পারকল্পনাবিহধনভাবে এবং প্রধানত বেসরকারণ উদ্যোগে 
নিলো যে-প্রসার ঘঁিয়াছিল তাহার ফলে ভারতের শিক্ষাৎব্যবস্থায় শিক্ষার 
অবস্থা £ উচ্চশিক্ষা মান (১০৪2:4), বিভিন্ন পায়ের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য 
ডাগ্রলাভের পস্থায় রক্ষা করা কিন হইয়া পাঁড়য়াছিল। পরণক্ষা-ভিন্তক শিক্ষা 
রে টের কেবলমান্র 'ডীঁগ্রলাভের উপায় হসাবে গববেচিত হইবার ফলে স্কুল- 
নি কলেজগনলি ডিগ্রিধারী উৎপাদনের কারখানায় পাঁরণত হইয়া'ছল। 
সেই সময়ে দেশের রাজনৈতিক চেওনা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা প্রাতিত্ঠান- 
গুলিতেও রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্তার লাভ করিতেছিল। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে 
স্কুল-কলেজ বিস্লবী প্রস্তুতের প্রশ্ন্ত ভূমিতে পাঁরণত হইয়াছিল । 


তুলনামূলকভাবে দোৌখতে গেলে বিত্তশালী ও দাঁরদ্রু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার 
রঃ আগ্রহ তেমন ছিল না। শিক্ষার সুযোগ প্রধানত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই 
ক পা গ্রহণ কারয়াছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় এভাবে 
প্রভাব £ জাতায়তা- যখন ।নজের পশ্চাৎপদতার দিকে দৃম্টিপাত করিল তখন স্বভাবতই 
বোধের প্রসার বিদেশশ শাসনকে দেশের যাবতীয় অভাব-আভযোগের জন্য দায় 
করিল। জাতীয়-আন্দোলন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জাতীয় চেতনায় 
ক্রমেই শান্ত সগ্য্প হইতে লাগিল । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর এই রাজনৈতিক চেতনার 
ঘাত-প্রাতঘাত স্বভাবতই পাঁরলক্ষিত হইল । 


লড কার্জন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে দৃঁম্টপাত করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপাস্থিত 
হইলেন যে, উহা শঙ্খলাহধনতা, অসন্তোষ ও সরকারের প্রতি বিরোধিতা স্ম্টর 
উপায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয়দের হন্ভে এই শিক্ষা-বাবন্থার দায়ত্ব থাকবার 
ফলে ভারতীয়রা সরকাগেস কাধকলাপের শব্র সমালোচব অর্থাৎ 
সরকার বিরোধা হইয়া ডঠিয়াছে। ম্যাকলে “হেব ইংরাজী শিক্ষার 
প্রবর্তন করতে গিয়া প্রা্থামক শিক্ষাক সংকীর্ণ রাখিয়া কেবল 
মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার প্রসারের ব্‌দ্ধির স,যোগ "দয়া যে 'উল্টা পিরামিড? (11670 
৮৮11 ) সূষ্টি করিয়াছিলেন তাহার কঠোর সমালোচনা তীন কারলেন। ক্ষার 
মান উন্নয়ন, শৃঙ্খলার প্রবর্তন, শিক্ষাবব্যবস্থাকে আঁধকতর ফলপ্রসূ করিয়া তুালবার 
জন্য তিনি কতকগুলি আইন পাস কারলেন। বস্তুত, তাঁহ।র এই সকল কাজ ছল 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্-প্রণোদিত এবং উচ্চশিক্ষা সংকোচন । তিনি শিক্ষার মধ্য দিয়া 
সরকারের প্রাতি আনুগতা লাভের চেষ্টা শুরু করিলেন। সাম্রাজ্যনাদের শান্ত বৃদ্ধি 
এবং জাতীয্নতাবোধের প্রভাব বিস্তৃতি রোধ করা ছিল কাজনের 1শক্ষা-ব্যবস্থার মূল 
উদ্দেশ্য । 

১১০১ শ্রীষ্টাব্দে কার্জন সিমলায় এক কনূফারেম্ম আহবান কাঁরয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা 
উত্বয়নের ব্যাপারে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করাইলেন। ১৯০২ প্রীন্টাব্দে সার্‌ টমাস 


লর্ড কার্জনের শিক্ষা- 
সংক্রান্ত কার্যকলাপ 


৩১৬ ভারতের হাতহাসকথা 


রেলেকে সভাপাঁত কারয়া বিশ্বাবদ্যালয় পর্যায়ে ভারতবর্ষে চালু শিক্ষা-ব্যবস্থার পারস্থিতি 
কি তাহা বিবেচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গ-ীলর গঠনতন্ত্র ও কার্ষ- 
কলাপের উন্নয়ন সম্পর্কে সুপাঁরশ কাঁরতে বলা হইল। প্রাথথামক 
ও মাধ্যমিক শিক্ষা-বাবস্থাকে এই কমিশনের আওতার বাহিরে রাখা 
হইল। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্ততে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় িশ্বাবদ্যালয় 
আইন পাস করা হইল। এই আইনের উল্লেখযোগ্য শতগহল ছিল 
সী কোন বিশবাঁবদ্যালয়ের ফেলো ( মুএ1০আ ) অর্থাৎ সেনেটের সদস্য- 
আইন _ সংখ্যা পণ্চাশের কম এবং এক শতের বৌশ হইবে না এবং তাহাদের 
কার্যকাল ছয় বংসরের বেশি হইবে না । পূর্বে ফেলোগণ যাবজ্জীবন 
ফেলো-পদে আসান থাকতে পারতেন । ফেলোদের মধ্যে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন কারিয়া নির্বাচিত এবং অপরাপর [বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জন 
নির্বাচিত সদস্য হইবেন । বাকী সকলেই সরকার কর্তৃক মনোননত 
১৮ হইবেন। সরকারকে সেনেট কর্তৃক গৃহ+ত বাঁধ-নিয়ম পাঁরবর্তন 
আঁধকতর সরকারী. ও পারবর্ধন কারবার ক্ষমতা এই আইনে দেওয়া হইল । বেসরকারা 
নিয়ল্লণ বাবস্থা চালু. কলেজের উপর বিশ্বাবদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইল । 
কলেজের অনৃমোদন-সংক্লান্ত আইন-কানুন আরও কঠোর করা 
হইল। ইহা ভিন্বঃ অনূমোদন ব্যাপারে সরকারের অনমাত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা 
হইল । বিশ্বাবদ্যালয়গৃলি যাহাতে কেবলমাত্র পরগক্ষা গ্রহণ না 
করিয়া স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানও করে সেই বাবস্থাও এই আইনে 
করা হইয়াছিল। কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঁধকতর 
নিয়ন্ণে আনিবার উদ্দেশো ইন্সপেক্টর অব কলেজেস্‌ (1050০000706 00115865 ) 
নিয়োগের এবং নিগাীমতভাবে কলেজ পরিদর্শনের বাবস্থা করা হইল । 


সার: টমাস 
রেলে কামশন 


কলেজ ইন্স্পেক্টরের 
পদ সৃচ্টি 


লর্ড কার্জনের আইন ভারতের আইন পাঁরষদের (1981১1)0৬6 0০94001) অভ্যন্তরে 
এবং বাহিরের তীর সমালোচনার সম্মুখীন হইল। গোপালকৃষ্ণ গোখলে এই আইনকে 
কঠোর ভাষায় সমালোচনা কারলেন ! সার- আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপর সরকারা নিয়ন্ণ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রাতবাদ জানাইলেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে 
দীর্ঘ সংগ্রাম চালাইলেন। অবশা কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সযোগ তিনি গ্রহণে ঘটি কারলেন না। 
তাঁহার চেষ্টায় কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এাশয়ার সর্বশ্রেত্ঠ ও 
সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁরণত হইয়াছিল । 


কাজনের 'বিত্বাবদ্যালয় 
আইনের বরোধতা 


স্ত্ণ-শিক্ষা £ যে-সকল প্রভাব ও প্রবণতা আধুনিক ভারতবর্ষ রচনার সহায়ক ছিল 
সেগুলির মধো স্ত্রশ-শিক্ষার গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না। উনাবিংশ 

স্ম-শিক্ষা টা € 12 
শতকের প্রথমাধে মিশনারণ ও ভারতীয় কয়েকাঁট সম্্রাম্ত পরিবারের 
চেষ্টায় স্তী-শিক্ষার কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল । কিন্তু রক্ষণশীল পারবার 


সমাজ, অর্থনশীত, শিক্ষা, সাহিতা ও সংস্কৃতি ৩৯৭ 


মাত্রেই স্-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উদার মতাবলম্বাঁ 
টাক রেলের ব্যান্তদের চেষ্টায় স্তী-শিক্ষার সূচনা হয়। উনাবংশ শতকের প্রথম 
জারা ভাগে অবশ্য স্তী-শিক্ষা তেমন বিস্তার লাভ করে নাই। রাজা 

রামমোহন রায় স্ত্ী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন । এীবষয়ে ভ্রাহ্ম- 
সমাজের অবদানও খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল । স্্রী-শক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও মানসিকতা 
নটি ফেরত সৃষ্টিতে উমেশচন্দ্র দত্তের 'বাসাবোধিনী', দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির 

“অবলাবান্ধব”, গিরিশচন্দ্র সেনের মহিলা”, স্বর্ণকমারী সম্পাদিত 
“ভারতখ” এবং কূমুদিনশ ও বাসন্ভগ মিত্রের “সংপ্রভাত" ও “ভারত মাহলা" প্রভৃতি প্- 
আর্ধসমাজ, প্রাথনা . প্িকার অবদান ছিল অত্যাধক। আর্যসমাজ কতৃক জলম্ধরে 
সমাজ, দাক্ষিণাত প্রাতভ্ঠিত মহাকন্যা বিদ্যালর এবং ভারতের অন্যান্য অংশে আরও 
এডুকেশন সোসাইটিব বহ্‌ মাহলা 'নদ্যালয় স্তরী-শিক্ষা বিদ্তারে যথেষ্ট সাহায্য করয়াছিল। 
রী এ-[বিষয়ে প্রার্থনা সমাজ, দাক্ষণাতা এডুকেশন সোসাইটির অবদানও 
নেহাত কম ছল না। 


গবর্ণর-জেনারেলের কাউনসলের আইন সদস্য ড্রিজ্কওয়াটার বেখুন ও পাঁণ্ডত 
বেখুন সাহেব ও ঈ* চন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেন্টায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কাঁলকাতায় হিন্দ 
পঞ্বনচল্প বিদাসাগবেন বালিকা বিদ্যালয় ছ্থাপন বাংলাদেশে স্ী-শক্ষা বিস্তারের একটি 
রশ-শিক্ষা প্রনাবব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। এই সকুলই পরে বেথন স্ব্ল নামে 
উদ্যোগ নামান্তর হয় এবং বেখুন কলেজ নামে একাঁট কলেজও গ্াঁপত 
হয়। ১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উড্‌ সাহেবের ডেস.পাচ এ স্ী-শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের 
নির্দেশ ছিল, কিন্তু সরকার বেসরকারা উদ্যোগে গ্ছাঁপত বালিকা বিদ্যালয়ের অনুদান 


প্রধানত বেসব্ারী . অর্থাৎ আথক সাহায্য দয়াই নিজ কর্তব্য শেষ করিতে লাগলেন 


চেষ্টায় বালা যাহা হউক, প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগে ১৮৭৩ থ্রীন্টাব্দের মধো 
বদ্যালয় দ্ছাপন ১৬৪০ বাঃলকা বিদ্যালয় স্থাপত হলাছিল। পরক্ত দশ 
বংসর অর্থাৎ ১৮৮৩ হইতে ১৮৯৩ খ্রীন্টাব্দের মধ্যে অবশা বাঁলকা "বদ্যালয় 


হবাপিত হইয়াছিল । হাণ্টার কমিশন স্ত্শিক্ষার পশ্চাংপদতা দূর কাবিবার উদ্দেশো 
(জলা বোর্ড, পৌরসভা এবং সরকারকে স্শ এশক্ষার বায়ভাস বহন করিতে সুপারিশ 
করেন। ইহার পর সরকার কতকটা উদার হস্তে স্তী-শিক্ষার জনা 
অর্থ বায় করতে থাকেন । কলেজীয় ও [বশ্বাবদ্যালয় শিক্ষান্তরে 
দ্শিলোকেরা প্র:ষদের সঙ্গেই পড়াশ*না কাঁরতে শুবু করেন। অবশা স্তীঃলাকের জনা 
প-থক মাহলা কলেজ স্থাপনও চাঁলতে থাকে । ১৯০১২ প্রীচ্খাব্দে ভারতবর্ষে মাহলা 
কলেজের মোট সংখা ছিল মাত ১২ট। এগুলির তিনাঁট বাংলাদেশে, [নাট মান্রাঙ্জে 


ও ছয়টি উত্তরপ্রদেশে চ্ছাপত হইয়াছিল । 


ভারতে কারগাঁর শিক্ষার প্রসার এবং রিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি ব্রিটিশ অর্থনৈতিক 
স্বার্থের দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য ছল না। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতীয়দের মধো কারিগাঁর 1শক্ষালাভের সপহা স্বাভাবকভাবেই জাগয়াছিল। এই 
কারণে ভ্রিটশ শাসনকালে কারগার [শক্ষার প্রসার যৎসামানা হইলেও এই ধরনের শিক্ষাকে 


্ধ-ণক্ষাব কমপ্রনার 


৩৯৮ ভারতের হাতহাসকথা 


একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই । ১৮৪৭ খ্রাণ্টাব্দে ররাঁকতে একাঁট এবং ১৮৫৬ 
প্ণন্টাব্দে কাঁলকাতা রাইটার্স বল্ডিংস--এ একটি এ্জনীয়ারিং 
কলেজ স্থাপিত হয়। পরে অবশা শেষোল্ত কলেজাট প্রোনডেন্পী 
কলেজের সহিত সংযযন্ত হয় । পরে শিবপুরে স্থানান্তারত হইলে উহার নাম হয় শিবপুর 
এপ্রীনশয়ারং কলেজ । ১৮$৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রোসডেন্নীর কামান পাঁরবহনের জন্য 
গাড়ী নির্মাণের কারখানাকে গিশ্ডি এঁ্জনীয়ারিং কলেজ নাম দিয়া একটি প.ণাঙ্গ 
এঞ্জনগয়ারং কলেজে পাঁরণত' করা হয়। এই কলেজাঁটকে মাদ্রাজ 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
অধানে স্থাপন করা হয় । পুণার ওভারাসয়ার স্কুলকে এ একই বৎসর পুনা এঞ্জনীয়ারং 
কলেজ নাম 'দিয়া উহাকে বোম্বাই বিশ্ববিদালয়ের অন্তভুন্ত করা হয়। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ([20806 01 1০৩৬০ [010051100 ) £ মিশনারী ও 
অপরাপর বেসরকারণ প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য শি চার প্রসার এবং সবেপার সরকারী চেগ্টায় 
পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের নশাত অনংসরণের পরও ইংরাজশ শিক্ষা ও পাশ্চাতা জ্ঞান- 
] বিজ্ঞানের তেমন প্রসার ভারতবাসীদের মধো ঘটে নাই। আত 
ডি: রা সামানা সংখাক ভারতবাসীর মধোই এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। 
ভাতা তথাপি এইকথা অনস্বীকার্য যে, পাশ্চাতোর য্যান্তবাদ, বিজ্ঞান, 
ও কাঁরগাঁর বিদার জ্ঞানের প্রসারের ফলে এক নব"চেতনার সৃণ্টি 
হইয়াছল এবং তাহা কলমে আঁধক্ক হইতে আধকতব সংখাক ভ্াারতবাসীকে এফ নৃতন 
আদর্শে উদ-বদ্ধ কাঁরয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের নিকট এইকথা সংস্পহ্ট হইয়া 
গিযাছিল ৮য, ভাবতবাসশর সামাজক, অথথনোতক এবং অপরাপর 
ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা দূর কারবার জনা সামাঁজক সংস্কার, বান্ত- 
স্বাধধনতা ও গণতন্ল প্রবর্তনের একান্ত প্রয়োজন । শিল, বেন্হাম, 
পেইন প্রহ্তর রগনা পাঠের ফল "শাকত ভারতবাসখব অন্তবে সর্বপ্রকার অনায়, 
অণ্বগার, কৃসৎস্কার, ধমন্ধিতা এবং মানৃষে মানষে বিভেদ সব কিছুর বিরোধতা 
করিবার এক মনোবাত্তত সাঁত্ট হইল। এই মনোবান্ত হইতে 
ভারতবাসশ যেখানেই অতাচাঁরত বা বণ্চিত সেইথানেই বলিজ্ঞ 
প্রাতবাদের ক্ষমতা দেখা দিল। নিজের দেশের হীতিহাস-এতিহা 
সম্পকে'জ্ঞান মাহবপণল কলে ভাত নিক্গদ্ব যাহা কহ: শ্রেষ্ঠ, যাহা 
1কছ; গর্বের তাহার প্রাত শ্রদ্ধা ভারতবাসীর মধো স্বাভাবিচভাবেই জাগরিত হইল। 
ইংরাজী [শ ফার ফল শাঁফত ভারতসাসীর অন্তরে সেই পরিবর্তনই 
আসলে পারবত'ন বেনেসাঁসের ফলে ইওবোপায়দের মধো জন্মিয়া- 
ছিল । ভারতবাসশর প্রাচগন হীতহাস সম্পর্কে গবেষণা, ইহার ফলে 
বহ-গুে বদ্ধ পাইল । উইপ্লধাম স্জান-স প্রাভিপ্ঠিত 'এশধাটিক পোপাইীটির |অবদান 
এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখা ৷ এশেঘাটিক সোপাইটি ভাব তব্ষের তথা এখিঘ্বার প্রাচীন 
ইতিহাস, শিত্প, লিক্কান প্রভাতি সম্পর্কে গরেষণা এবং আতশয় 
মূলাবান প্রাচীন গ্রন্হের পাণ্ড্্লাপ সংগ্রহ প্র্গাতর মাধামে প্রাচীন 
ভারতের ইীতহাস-গ্ীতহাকে উদত্ঘাঁটিত কাঁরতে সাহাবা কারয়াছে । 
এই সঙ্কল কারণে ভারতীয় সব কিছরর প্রাতই এক বিশেষ শ্রদ্ধা উপজাত হইয়াছিল । 


কারগার শিক্ষার প্রসার 


মংদ্কাব সাধনের 
মনোবৃত্তি 


অন্যাপুযব 'বব:দ্ধে 
প্রাতিক্তাব দাবি 


কারবার সাহসকতা 


ভাবভীয ইীতহাস- 
প্ীতহোর প্রাত শ্রদ্ধা 


বালত্ঠ মানীসকতা, 
আক্মপ্রতায়ের সু 


সমাজ, অর্থনশীত, শিক্ষা, সাহত্য ও সংস্কীত ৩৯৯ 


ক্রমে ভারতবাসী তাহাদের হতাশা, হাীনমন্যতা আঁতর্রম করিয়া এক আত্মপ্রতায়সম্পন্র, 
বালজ্ঠ মানানিকতার আঁধিকারণ হইয়া উঠিল । 


ব্যঙালশর উপর পাশ্চাত্য শিক্ষা শিক্ষিত বাঙালশর উপর এক গভীর প্রভাব 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বিষ্ঞার কায্লাছল। তাহাদের অন্তরে পাশ্চাত্যের উদারপচ্হা 


মতবাদ, চিন্তার স্বাধীনতা, য.*ক্তবাদী ধ্যান-ধারণা এবং আধাীনক 
যুগের সর্বপ্রকার বৈশিষ্টা স্থিতিলাভ করিয়াছিল । 


পাশ্চাত্য ইতিহাস, যথা আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিস্লব, গ্রাকদের 
উনাবংশ শতকে স্বাধশনতা যুদ্ধ, ইতালি ও জার্মানির জাতীয় এঁক্য প্রভতির বিবরণ 
ইওরোপে উদাবগল্থী ভারতীয়দের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্াষ্ট করিয়াছিল। 
8২ রে [বিদেশী শাসনের প্রাতি ভারতীয়দের অশ্রম্ধা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া 
রে পাপনা চলিয়াছিল। উনাবংশ শতাব্দী ইওরোপের ইতিহাস উদারনৈতিক 
আব্দোলনের ইতিহাস। সেই ইতিহাস সমসাময়িক ভারতবাসীর 
মনে জাতীয় একা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জন্মাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি! ইহা 
ভিন্ন, ক্ষ€দ্র দেশ জাপান ১৮৬৭ খ্রাষ্টাব্দে অভান্তরখণ বলব সাধন 


খপ, ব 
৪27 টি কিয় দেশে জাতীয়তানাদী-নশী ত-ভীন্তক্ শাসনের মাধামে আধাানক 
উৎসাহ দেশে পাঁরণত করিয়া তুঁলবার যে-চেত্টা শুরু করিয়াছিল, তাহা 


ভারতবাসীর যৃগপং বিস্ময় ও উৎসাহের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার শর্বাংপক্ষা গুরত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল ভারতবাসীর বিশেষভাবে বাঙালীর 
সবণধিক গৃব্ত্পূর্ণ মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রসার এবং সামাজিক, শিক্ষা-সংক্রান্ত ও 
প্রভাব £ভাতশধতা- . অর্থনৌভক সংস্কার সাধনের আগ্রহ এবং ভারতবাসীঁর 
বো.ধর প্রসার-শাসন দঃখ-দদরশা দূরীকরণের উপায় [হসাবে ভারতবাসীর হ্তে 
84 শাসন ক্ষমতা আনা। 
সাহত্য (1,6601181076 ) 2 পাশ্চাতা শিন,এ প্রভাব ভার € আধানক ভাবা ও 
সংস্কাতিতে পরিলক্ষিত হয় । ইংরাজী সাহিতঠার প্রভাবে ভারতীয় 
সাহাতাক চিন্তাধারা, জীবনাদর্শ সব কিছুর এক বগ্লবাত্মক 
নৃতনসাঁহতিক , পাঁরবর্তন ঘটয়াছিল। এই প্রভাব সর্বপ্রথম বাংলা সাহিতো দেখা 
[চন্তাধারা, জশীবনাপশ 
শিয়াছিল। গদা-সাহতা, নাটক, নভেল, ছোটগল্প, প্রব্ধ ভিন্ন 
পাশ্চাতোর আমন্রাক্ষর ছন্দও যে বাংলার সাহতা-কীর্ততে প্রভাব বিষ্তার কারয়াছিল 
তাহা উনাবংশ শতকের সপ্তম দশকের রচনায় দেখিতে পাওয়; ধায়। প্রঞমে বাংলা 
সাহত্যে যে চিন্তাধারার মুক্ত এবং সাহিতের প্রাতি নূতন দ্যান্টভঙ্গী দেখা দিয়াছিল 
তাহা ক্রমে ভারতবর্ষের অপরাপর আগলিক সা'হতোও প্রসারত হয় উল্লেখ করা যাইতে 
পরবে যে, ভারতবর্ষে বাভন্ব আগ্ালিক সাহিতোর "ক্ষত্রে আধুনিক 
দৃষ্টিভঙ্গণ সৃষ্টিতে ইংরাং.। সাহিতোর পরই বাংলা সাহিতোর 
প্রভাব 'ছিল বোঁশ। বাঁঙকমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরংচন্দ্রের সাহিতা-করখাঁতর 
প্রভাব বাংলা সাহতোই সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতবর্ষের বাভন্ন ভাষা ও সাঁহতোর উপর 
খই প্রভাব এক নৃতন দৃত্টিভঙ্গী ও সাহিত্য-চেতনার সৃচ্টি করয়াছিল। বিভিন্ন ভারতীয় 


সাহতা-সংস্কৃতি 


সাহতোর ক্ষেত্রে 
নতন দাছ্টঙগী 


৪0০ ভারতের ইতিহাসকথা 


ভাষায় বাঁত্কম-রবীন্দ্রশরৎ সাহত্য অনুদিত হইয়াছিল। ফলে সেই সকল ভাষা 
ও সাহত্ের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; এ-কথা বলা যাইতে পারে। 
বাঁজ্কম-রবীন্দ্ু- ১ রি 
শ্রীরামপুরে প্রীষ্টান মিশনারখদের ছাপাখানা স্থাপন বাংলা সাহিতোর 
হারংচন্দ্রের অবদান ৫ 
প্রসার ও উন্নতির এক সুবর্ণ সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল। কাঁলকাতা 
এবং ক্লমে ভারতবর্ষের অন্যানা অঞ্চলে পরবতাঁ বিশ বৎসরের মধো ভারতবাসী ও ইওরো- 
পীয়দের চেষ্টায় বহু ছাপাখানা স্থাপিত হইলে ভারতীয় সাহিত্য 
ধাষ্টান মশনারীদের জ্টর স- টি ৰা এ 
সৃছ্টির সযোগ বহ্‌গণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভারতবর্ষের 'বাভন্ন 
অবদান 
অণ্চলের সহিত যোগাযোগ বাবন্থার উন্নতির ফলে 'বাভন্ন 
অগ্লের মধো যে-ভাবের আদান-পুদান সম্ভব হইয়াছিল তাহাতে কম্পনাজগতের 
যে-মস্ত সাধিত হইয়াছিল এবং জ্ঞানের পাঁরধি যেভাবে প্রসারিত হইয়াছিল তাহা 
ভারতীয় সাহত্যের উৎকর্ষ আনিয়াছল, বলা বাহুল্য । খ্রীষ্টান িশনারশদের 
প্রন্টধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার কারতে গিয়া 
স্বভাবতই বাইবেলের অন-বাদ, টাকা প্রভৃতি দেশশয় ভাষায় অনুবাদ করিতে হইয়াছিল 
এজনা গদা-সাহতোর সাহায্য প্রয়োজন ছিলশ এই প্রয়োজন 
সিন রে ধটাইতে গিয়া মিশনারপরা ব্যাকরণ, শব্দযোজনা প্রীতি সম্পকে 
৩ 
রঃ পুস্তক ভারতীয় ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন । ভারতায় বিশেষভাবে 
বাংলা গদ্য-সাহতোর ভিত্তি রচনায় মিশনারী সাহেবদের অবদান 
ছিল উল্লেখযোগ্য | শ্রীরামপহরের উইলিয়াম কের সাহেব বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, 
শব্দযোজনা প্রভীতির উপর নজর 'দয়াছলেন। তাঁহার রচিত বাংলা ব্যাকরণ এবং বাংলা- 
ইংরাজণ আভিধান [বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কথা ভাষায় বাংলা প.ন্তক রচনা করিয়া 
তানি প্যারীচাঁদ মিরের সাবলখল বাংলা ভাষায় গদ্য রচনার পথ 
ংলা গদ্য £ কের, নন কারিয়া? নী | 
চাহ রা করিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে । মৃতুাঞ্জয় বিদযালঙ্কারের 
বদ্যালঙকারের'অবদান' নামও এ-বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন । কোর সাহেব রচিত 
'ইতিহাসমালা" সহজ, সাবলীল বাংলা গদোর একট উদাহরণস্বরপ। 
উনাবংশ শতকে বাংলা পুস্তক প্রথমত সংস্কৃত, ইংরাজণ ও ফাসাঁ ভাষার পস্তক্ক হইতে 
অনাদিত হইয়াছিল। কন্তু রামরাম বস.র প্রতাপাঁদতা, রাজী লোচন মুখোপাধায়ের 
কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং মৃতুযঞ্জয় বদ্যানঙ্কারের প্রাচীনকাল হইতে ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ পযন্ত 
ভারতবর্ষের ইতিহাস-_ এই কয়খানি গ্রন্থ ছিল মৌলক রচনা । 


বাংলা কবিতা-সাহত্যে উনাবংশ শতক বিশেষ উল্লেখা ৷ দাশরি রায় হইতে শুরু 
করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
হেমচন্দ্রু ও নবটনচন্দ্র প্রীতি বাংলা কাঁবতা-সাহিতাকে সেই যুগে 
সম্‌দ্ধ করিয়াছিলেন । দ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিহারীলাল চক্রুবতাঁ, 
সূরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল, কামিন? রায় প্রভীতির নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
এই. সকল সাহত্য-কীর্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে চরম স্বার্থকতা ও উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছিল । 

উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভুদেব মুখোপাধ্যায়, বাঁঞ্কমচম্দ্র, প্যারীচাঁদ মিন, সঞ্জীবচন্দ্ 


উনাবংশ শতকের 
কাঁবগণ 


সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহত্য ও সংস্কৃতি ৪০১ 


তরকনাথ গাঙ্গুলী, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী ও শ্রীশচন্দ্র মজহমদারের রচনা লিশেষ 
উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন মধ্সদন 
দত্ত তাহার “ক্যাপাঁটভ লেড+” (080৮০ [2015 ) কাব্য এবং 
বাঁঞ্কমচন্দ্র 'রাজমোহনস: ওয়াইফ (1২910901)017,5 51) নামে উপন্যাস ইংরাজণ 
ভাষায় রচনা কাঁরয়া ইংরাজী ভাষা ও সাহত্যের প্রতি তাঁহাদের গভখর অন:রাগের 
পারচয় দয়াছিলেন। নাটকের দক দিয়া সেই যুগ পশ্চাৎপদ ছিল না। রামনারায়ণ 
টাল তকরত্বের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব”, চধুসৃূদনের শমন্ঠা", দীনব্ন্ধু 
মিত্রের নঈলদর্পণ" নাটাগ্রশ্থ বাংলা সাহতা ক্ষেত্রে এক আলোড়নের 
সৃন্টি করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন সেই যুগের .শ্রেচ্চ এবং জনপ্রিয় নাট্যবার । 
পৌরাণিক, এতিহাসিক, সামাজক, দেশাত্মবোধক নানাবিষয়ের উপর তাহার রচনা বাংলা 
বাটা-সাহিত্য ও বাংলার নাট্ামণ্চ উভয়েরই অগ্রগতি সাধন কাঁরয়াছিল । অমৃহুলাল বসু, 
দবজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ 'বদ্যাবিনোদের নামও নাট্যকার গহসাবে বিশেষভালে 
উল্লেখযোগ্য । 
বাংলা ভাষা ও সাহত্যের উৎকষেরি ক্ষেত্রে সমসাময়িক পর-পারকার অবদান নেহাত 
কম ছিল না। এ-বিবয়ে তত্ববোধনগ প্িকায় প্রকাশত দেনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইশবরুন্দ 
[বদ্যাসাগর 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্রু সেন প্রাতির প্রন্ধ ও অনানা রুচনা 
[বিশেষভাবে উল্লেখ্য । রাজেন্দুলাল িত্রের উবাব্ধারথ সংগ্রহ 


উপন্যাস 


সেস্য,শের এ ৪ 
সাহাতিকদের বাঁঙকমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদশন” দিবজেন্দ্নাথ ঠাকুর এবং পরে 
0555 স্বর্ণকুমাবী সম্পাদিত ভারতী? প্রশ্তীত পন্রপন্ত্রকার অন্দানে বাংলা 


ভ।বা ৪ সাহতা পুঙ্ট হইয়াছিল । সেই সময়কার লেখকদের মধো 
কলপপ্রুসম্ন কাবা-বিশারদ, যোগেন্দুচন্দ্র বসু, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্তা এবং আরও 
অনেকে এবং উনাবংশ শতকের শেষ দিক হইতে রবসন্দ্রনাথের সাহিত্য-কটত বাংলা ভাষা 
ও সাহতকে পৃথিবগর সারস্বত সমাজে শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে । 
বাংলা ভিন্ন হিন্দ, উদর্য ভাষা ও সাহতোর উল্লেখষযোগা 
উদ ও হিন্দ পাতা উন্নতি সে-যুগে ঘটিয়াছি, উদ সা ত্য গার্‌ মহণ্দদ 
ইকবালের অবদান 'হান্দ ভাষা ও সাহতো রামপ্রপাদ ীনরঞ্রনী, এাডত দৌলংবাম, 
লালজী লাল, সপল মিশ্র, হরিশচন্দ্রু বাণারসী, মথুরা লাল, ভ্ঃনথাস দাস প্রত 
নার বহুত সাহাতাকদের রচনা হান সা'হত্য ও ভাষার উতবষ সাধন 
মাহতেব উন্নত করিয়াছিল। উদ ও হান্দপ ভিন্ন আসামী, তেলনগীহত আরা), 
ও'ড়রা প্রভাত 'বাভন্ব ভারতীয় ভাষা ও সাহতোর ৩২,৩ও সেই 
যুগে ঘটয়াছিল। 

[বিংশ শতকে (১৯৪৭ গ্রথঃ পর্যন্ত) ভারতীয় সমাজ, অর্থনীত, সাহতা ও 
দংস্কৃতি (1110।81) 3০615) 15001001019) 11615101076 2170 (11076 10111947) 2 
দাতীযতাবোধ বাক্ধির পাশ্চাতা শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতে যে য্খগের সৃ্ট 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজ- হইয়াছিল উহার অবশাম্ডবী ফল হিসাবে এক'দকে যেমন 
বাবন্থার উন্নয়নের জাত্পয়তাধাদ আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছল, অপর দিকে 
চেক্টা উৎসাহত তেমাঁন সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন কাঁরয়া ভারতীয় সমাজের 


৪০২ ভারতের ইতিহাসকথা 


পশ্চাৎপদতা দূর কারবার এক ব্যাপক চেষ্টা শুরু হইয়াছিল। এ-বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ, 
আর্য সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি সংস্থার কার্যকলাপের আলোচনা 
পূবেই করা হইয়াছে । 


বিংশ শতকের প্রথমার্ধে জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের প্রভাবে সমাজ সংস্কারের 
আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বলা বাহ্‌ল্য। ব্রাহ্মসমাজ, আর্সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, 
কুসংস্কার দূরীকরণ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভীত উনাবংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে সমাজ 
স্রী-টশক্ষার প্রসার, সংস্কারের কাজ শুরু কঁরয়াছিল এবং কুসংস্কার দুরধকরণ, স্ঘী- 
জাতিভেন ও শিক্ষা প্রবর্তন, জাতিভেদ প্রথা বিলোপের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রভাতি 
অস্ৃশ্যতা দূরীকরণের অনেক কিছ: সংস্কার সাধনে সমর্থ হইয়াছিল তাহারই অনুসরণ 
০০০০০ [বংশ শতকের প্রথমার্ধে চলিতে থাকে । ১৯০৫ প্রশন্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ 
বিরোধী আন্দোলন, জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক জাতীয়তাবোধের প্রসার প্রভাতি ভারতীয় 
সমাজের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার কারলে জাতিভেদ প্রথা, সমাজের উচ্চানচ ভেদাভেদ, 
অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি দূরীকরণের চেষ্টা আরও শান্ত অন করে। ১৯১১ খ্রান্টাব্দে 
দোয়েল সাপ. নারায়ণ মলহার যোশা বোছ্বাইতে 'সোশিয়েল সাঁভস লগ" 
জানের লতি (99081  ১০৮৮1০০ 16280০) চ্ছাপন কাঁরয়া ভারতবর্ষের 
জনসাধারণের জনা উন্নত এবং যথাযোগ্য জীবনযাপনের মান 
স্থাপনের কাজ শুরু করেন। বহু সংখাক সাম্ধ্য-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দরিদ্র ও 
উপেক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার শুর করেন । বহু সংখাক সমবায় সাঁমতি 
স্থাপন, বস্ভিবাসী ও শ্রীমকদের জনা খেলাধূলা, শরীর-চর্চার ব্যবস্থা কারয়া সোশিয়েল 
সাভস লগ দরিদ্র শ্রেণীর জীবনযাত্রার উন্নতি সাধন কাঁরয়াছিল। 
বাভন্র সম্প্রদাষের র 
সামাজিক তি যোশী ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রামক 
কলাপের কাজ শুর করেন। হৃদয়নাথ কুঞ্জর-, শ্রীরাম বাজপাই 
প্রভৃতির সমাজ উন্নয়নের চেষ্টা ভারতীয় জাতাঁয় জীবনে উন্নতি সাধনের কাজ 
অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। এ-বষয়ে গোখূলের নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
পাশাঁ, মুসলমান, শিখ সম্প্রদায়ের সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেহ-রামজী মালাবারি, খাল-সা 
দেওয়ান নামক শিখ সংস্থা, সৈয়দ আমর আলণ, সার মহম্মদ ইকবাল, চিরাগ আলণ, 
অধ্যাপক ক্ষুদাবক্স প্রভৃতির অবদান উল্লেখযোগ্া | 


ভারতে নবজাগরণের সূত্র ধাঁরয়া ভারতীয় সমাজে রক্ষণশখলতা দূর করিবার চেষ্টা 
জাতিভেদ, অস্পৃশাতা শুরু হয়। বাংলাদেশে সর্বজনীন দুগোোৎসবের মাধামে হম্দু 
দূরীকরণ. স্তা- সমাজের জাতিভেদ ও অস্পৃশাতা দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে কাবোধ 
স্বাধীনতা প্রত জাগাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হয় । স্ত্-্বাধীনতা, পদ্শ প্রথার 


সামা্গিক উন্নয়ন. বিলোপ প্রভাতি ভারতীয় নারীদের সামাজিক শৃঙ্খলমূক্তির পথ 
প্রশচ্ভ করে । | 


হিন্দ, সমাজের চিরাচরিত জাতিভেদ প্রথা 'িংশ শতকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
বহুলাংশে হাসপ্রান্ত হইয়া জাঁতগত ছত্মার্গের অবসান ঘটে । অসবণ বিবাহ, সামাজেক 


সমাজ, অর্থনশীত, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৪০৩ 


অনুষ্ঠানে, পূজাপার্বণে 'ব্যভন্ন জাতির লোকের অংশগ্রহণ প্রভীতিতে এক নূতন সমাজ 
টি তরি চেতনার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় । রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির 
রক্ষণশখলতার ছ্ছলে সঙ্গে সঙ্গে স্তী-জাতির মধ্যে সমাজ উন্নয়ন ও রাজনোতিক আন্দোলনে 
উদারতা পারলাক্ষত অংশ গ্রহণের আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পার । বিংশ শতকের বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের উন্নয়ন । আর্য- 
সমাজের শুদ্ধি আন্দোলন এ-ীবষয়ে এক নৃতন দিগন্ত উন্মু্ত করিয়াছিল । এই সকল 
দিক 'দিয়া বিবেচনা কাঁরলে বিংশ শতকে হিন্দূসমাজ ক্রমেই দীর্ঘকালের রক্ষণশশীলতা ও 
সংকীর্ণতামুস্ত হইতোঁছল । 


শিক্ষা £ শিক্ষার ক্ষেত্রে বংশ শতকের গোড়ার দিকের যে-সকল পাঁরবর্তন ঘঁটয়াছিল 

সে-বিষয়ে আলোচনা পূবেই করা হইয়াছে । ১৯০৬ খ্রাষ্টাব্দে বরোদা রাজো প্রাথমিক 

শিক্ষা বাধাতানূলক করা হইলে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ সমগ্র 

রি ধমক ব্রিটিশ ভারতে অনুরূপ বাবস্থা কারবার জন্য সরকারের উপর চাপ 

উর চিনচাতের দিলেন। গোখলে ভারতের আইন পরিষদে এই দাবির সমর্থনে 

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত দূঢ়াবে বক্তবা রাখলেন । কিন্তু সরকার প্রার্থামক শিক্ষাকে 

বাধ্যতামূলক করিতে বাজশ হইলেন না। তাহারা প্রার্দোশক 

সরকার্দমুহকে দরিদ্র ও পশ্চাংপদ সম্প্রদায়ের মধ্যে অবৈতানক প্রার্থামক শিক্ষা চাল: 

কারবার নিদেশ দিলেন । এইভাবে ভারতের অগণিত জনসাধারণ প্রাথীমক শিক্ষার 
সুযোগ হইতে বণ্গিত রাহল। 


১৯১৭ প্রীছ্ঠাব্দে সরকার কলিকাতা বিশ্বাশিদালয়ের সমস্যা সম্পর্কে ডঃ এম. ই. 
স্যাডলারকে সভাপাত কাঁবযা একা কমশন নয়োগ করিলেন । ডঃ স্যাড্লার ছিলেন 
লীঁড্‌স্‌ িশবাবিদালয়ের উপাচার্য! সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গবং ডঃ গজয়া-উদ-- 
দিন আহম্মদ ছিলেন এই কমিশনের ভারতীয় সদসা । এই কাঁমশন মাধামক শিক্ষা 

ৃঁ হইতে বিশ্বাবদালয় ভ্ভব পযন্ত শিক্ষা-বাবস্থার উপর তাহাদের 
স্যাডলব কম্পন. অনুসন্ধান ও সুপারিশ প্রণ।রত করিলেন । াধামিক টশক্ষা বিশব- 
উই [বদালয় শিক্ষার ভীত্ত, এই মূল যাঁন্তর ৬পব্ই তাঁহারা তাহাদের 
কাজের নশীত নিধারণ করিলেন । এই কাঁমশন ১২ বৎসর সশলে পড়াশনার পর ছান্ররা 
কলেজে ভাঁত হইবে এবং মাপ্্রুলেশন পরাক্ষার স্থছাল এই পরণক্ষাকে ইণ্টারমিউয়েউ 
পরপক্ষা নামকরণ করা য্ন্তযুস্ত হইবে বাললেন । কলেজীয় পড়াশুনার কাল তিন বৎসর 
করা এবং পাস কোর্স এবং অনার্স কোর্সের পাঠাস,চ এমনভাবে বচনা কাঁরতে হইবে 
যাহাতে আধকতর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী অনার্স রসে পাঁড়বার সযোগ 
গ্রহণ করিতে পারে এই সপারিশ করিলেন । বিষ্তার্ণ এলাকা জুঁড়য়া 
বাক্ষিপ্রভাবে স্থাপিত কলেজের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব অপেক্ষা আবাসিক বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের উপর অধিক গুরত্ব আরোপ করা প্রচ্যাজন বিবেচনা করিষ কামশন ঢাকায় 
একাঁটি আবাসিক বিশ্বাবদালয় স্থাপনের সমপা4 করিলেন । স্ত্ী-শিক্ষার প্রসারকল্পে 
কাঁলকাতা [বশ্বাবদাযালয়ের অধীনে একটি বোর্ড অব্‌ উইমেন এডুকেশন ম্থাপনের 
সুপারশ এবং প্রান্ত বিজ্ঞান বষয়সমূহ কারগাঁর 'শক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা কাঁলকাতা 


কাঁমশনের সৃপাবিশ 


৪০৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


যে-সুযোগ লাভ করিয়াছিল, তাহা দর্শন, বিজ্ঞান, চিন্রশিজ্প, সঙ্গত প্রভতিতেও প্রকাশ 
পাইয়াছল। 


দর্শনের ক্ষেতে সার- বজেন্দ্রনাথ শীল, সবপপল্লশ রাধাকষ্কান প্রভীতি পাঁথবীর দরবারে 

আত্মপ্রাতিষ্ঠা কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। 'বজ্ঞানে মৌলিক 

গবেষণার মাধামে বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও প্রসারে ভারতায় বজ্ঞানীদের 
অবদান সমগ্র পৃথিবীতে স্বাকীতি লাভ করিয়াছে । বিজ্ঞান সার: জগদীশচন্দ্র বসু, 
আচাষ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সার: চন্দ্রশেখর ভৈঙ্কট রমন, ডঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক 
সতোন্দ্রনাথ বসু, রায় বাহাদুর এস. সি. পায়, ডঃ ভান বিজ্ঞানে 
[বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের মৌলিক গবেষণা দ্বারা পৃথবনীর টৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানভাণ্ডার সমন্ধ করিয়াছেন । সার সি. ভি. রমন তাহার মৌলক গবেষণার জন? 
নোবেল পূরস্কার লাভ করিয়াছিলেন । 


দর্শন 
বিজ্ঞান 


চ্রীশজ্পে ভারতীয় নবজাগরণের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল 
বস, ভারতীয় প্রভাব ও প্রবণতার মধ । আব্হর রহমান চাঘৃভই। কুমারস্লাম। 
প্রভীত্র নামও এই দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য | এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে বোম্বাইয়ে 
চিত্রাশল্পে পাশ্চাত্য প্রভাব পাঁরলক্ষিত হয় ॥। ভারতের নিজস্ব 'চিএকলার পুনরুজ্জীখনের 
ব্াাপারে কলকাতা আঠ কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ হাভেল (৯) 9. 
চিশিষ্প,হ্থাপত্য. 174৮৩11) এবং কুমারস্বামীর অবদান ছিল অপারপীম | চত্রশল্পের 
অর ং কুমার র 
সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্য ও স্থাপতা শিল্পেরপুনরুজ্জীবন ও বিংশ শতকের 
প্রথম দিকে ঘটয়াছল। রাজপতানা অণ্চলে সম্পর্ণ ভারতীয় ভাস্কয ও হ্থাপতোর 
প্রভাব সেখানকার শিল্পকার্ষে পাঁরলাক্ষত হয়। বিংশ শতকে ভারতের নিজস্ব 
1শল্পরশীতর পুনরুঙ্জীবনের প্রাত ভারতীয় শিজ্পীদের আগ্রহ [বিশেষ 
উল্লেখযোগা । 


বিংশ শতকের গোড়ার দিকে স্বদেশী আন্দোলনের সূল্রে সঙ্গীতে স্বাদৌশকতা 
[িশেষভাবে বাংলাদেশে প্রকাশ পায় £ বঙগ্িমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম: রবীম্দ্রনাথের “যাঁদ 
তোর ডাক শুনে কেউ না আসে", কাজী নজরুলের “দগণম গিরি কান্তার মর, "শিকল 
পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল, প্রভৃতি গান বাংলাদেশে স্বাদোশকতার বন্যা 
আনিয়াছিল। চারণ কাব মুকুন্দ দাসের গান বিশেষভাবে গ্রাম বাংলার মাননযকে 
জাতয়তাবোধে উদবুদ্ধ কাঁরয়া তলয়াছিল। রবান্দ্রনাথের 
'জনগণমন আঁধনায়ক" গানাঁট ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে 
গৃহীত হইয়াছে । সঙ্গীত ভিন্ন ভারতীয় নৃত্যাশল্পের পুনর,ঞ্জীবন ভারতে নবজাগরণের 
অপর একটি দিক। ভারতাঁয় নৃত্যাশল্পের পুনরুজ্জীবন এবং নূত্যাশল্পকে সামাঁজক 
হি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অপারসাঁম 
2 অবদান রহিয়াছে । প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলার অনঃশীলনে 
নৃতাশিল্পের পুনরুজ্জীবন পরিলাক্ষত হয়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী, ত্িবাঞ্কুর 
বম্বাবদ্যালয়, আসামের কামরুপ নৃত্য সঞ্ঘ, কেরালার কলা মণ্ডল প্রত্থাত বাভন্ 


গ্বদেশী সঙ্গত 


সমাজ, অথনশাত, শিক্ষা, সাহিতা ও সংস্কৃতি ৪০৭ 


সংস্থার চেষ্টায় ভারতের প্রাচীন নৃতাকলা পুনরজ্ঞশীলত ও উন্নীত হইয়া উঠিয়াছে। 


মি 


বন্য ও কণ্ঠসঙ্গীত. মাঁণপুরাী, পাহাড়ী, ভারতনাটান, কথাকলি ও ছেশীনৃভা এ-বিষয়ে 

পিশেষভাবে উল্লেখ [যোগ্য । লিস্নৃত এবং ভারতে প্রারঅবলপ্ত 
নিজস্ন বহু ধরনের নৃত্যাশল্পের পুনবুঙ্জাবন ও অ নে এক নূতন আনন্দের উৎস 
দ্বর,প হইয়া উঁঠিয়াছে। ভারভার সংস্কাতির শে ইহা এক হবশেধ স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীতে, কলিকাতা, বে" ছি পুণা, পক্ষে, বরোদা এবং 
অপরাপর অঞ্চলের অন্দান (বিশেষ ভালে উল্লেখযোগ্য । 


টি 


অথনীতিঃ উনাপংশ শতকের দ্বিহয়ার্পে ভারতবাসীব অথনৈতক পরিস্থিতি 


$ $ | ০৭ | ব্৫. 


আলোচনা কারতে গিয়া আমরা পা করিয়া মাছি যে, কাবর উপল অতাধরিক নিভরিশ লতা, 
গ্রামীণ এবং কুটির |শজ্পের অপমৃভাু, বেকারত্ব বৃদ্ধ। ভুনিহখন শ্রানক সংখ্যা বদ্ধ 


্‌ ? তে 1 
কাষিব পশ্চাৎপদ্তা ভারত য় 2 নালদেল অহ “নে। তু দু ৫ লাল অ্চাং চরম টে 
কারণ হইয়া দাঁড়াইয়া? হলে । ই 2 শাসকদের পক্ষ ৩ লতনুর্মে 


শিল্পোন্নয়ন মোটেই কানা ছিল না। ভারত ক ল1চামাল পপ্রাানর দেশে গ্রিণত কাই 


ছিল ইংর-জদের অর্থনোতক স্বার্থের অনু যব ক্ষেত্রে যেই আত তাহাদের 
চেচ্চায় হইছিল, ভাহার ফলে ও রঙবাসীর [.এছোর লাঘব হয় নাই । কারণ বাপি ভাজ 


ফসশা ((০070170৩1 | ৮ [)২) উত্পাদন এ হল হা স্য 
প্রা্থ হইয়াহিল 1 হত 14৪ 27 দ ই-এল ভন কুষজ হা জা কু ফসল উংপাদন কস্ছা 


সখ ধ 
লাভবান হইলেও জাদারণভাবে বালতে গেলে কহ লাহে জগত 

কৃষকদের শোচনীয় ও রি প্র ৃ 
প্ানবাসাপের লাবিদ্রোর আসান ইতর মত উাত শা হঞ্ঘা় 


দা1রদু] মস ২৭ কির, .. 28 ১০. স্রোত 
০9 কালী টীদের ৭ ঝণপরস্ততা তুদেই বৃদ্ধ পাইজা চালয়ছুল। 

লগনী মহাজন তখন গ্রামের সাধ গন বাজ হিসাবে পরি টি 
ইংলণ্ডের জমি নাঁপিকানার ধাবণা-প্রসূত টচরস্থায়ন লোভের কুক ৰ 
চরম দাদদ্রা, কাষ-কাপস্থার জনগ্রসবতা, কাধ্জম উল্নবনেহ বাসার উপাসীনতা এবং 
কৃষকদের ধণপ্রন্ত তায় দেদা য়াহিল । 

লর্ড কার্জনের আনলে কাব উন্নয়নের কতক বাবস্থা গহীত হইঘাছল 1 তিনিই 
সরকারের কাষ বিভাগের জন্মবাতা । তাহা ই শাসনতালে পি না এসাট ইনপতউটা 
গাপও হইয়।ছল (১৯১০৩ )1 সমবার সাম গতি তবত 21015 উন হদ্তত আইন 

রয় প্রীত নানাবিধ অন্য়নমৃজিক কাঠা তাহা 
সা কষ হইয়া হল । শঁহার প্র পা অন.সহত কণা ১১০৬ 
পরবতখ কাংল অনসৃত থাব্দে ভারা অত (15255285878 5145)] 
কোয়েম্বাটোর, লায়েলপর প্রত স্হানে কষ বড লাজ হত সহ ভা 
ইনৃস্পেক্টর জেনাবেল অব এাগ্রকাপচার পদ1১  শইনা পদ্য সা সাচা ইনএস্ট উটের 
ভিরেই্রকে ভাবত সরকারের কী'ষ-উপদেছ্টাব দাঁজিঞ দেওয়া হয় এইভাতে ভারতবষেরি 
কঁষ বাবন্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতক অগ্রতি হয । ১৯১৯ গ্রীষ্টাব্দেব সংস্কার আইন দ্বারা 
কাষকে প্রাদেশিক সরকাবের হশ্তান্তরিত ব্ষিয়সমূহের অন্ুভূক্তি করা হয়। িন্তু 
অর্থদপ্তর গবর্ণরের একসাকউটিভ্‌ কাউীন্সিলেব সদসোর হন্ভে থাকায় প্রয়োজনীয় 


৪0৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


অথ বরাদ্দে অনীহা সব সময়ই পাঁরলক্ষিত হইত। কৃষি উন্নয়ন আশান:র.প না হওয়া 
১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কূষঘর উপর যে রয়েল কাঁমশন (1২০5৪] 
0০010001১5190. 0) £১0100110016 ) স্থাপিত হইয়াছিল, উহার 
রিপোর্টে ভারতবর্ষের কীষর ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় উন্নাতির সম্ভাবনা আছে এই মম্তবা 
করা হয় এবং ভারতের কৃষির «বভিল্ন সমস্যা সম্পকে" দ্‌ন্টি আক্ষণ করা হয়। এই 
রিপোটের ভি্ুতে ইম্পিপ্য়াল কাউন্সিল অব: আগ্রকালচারেল রিসার্চ নামে এক 
ইম্পিব্াান বাউন্সল সংস্থা স্থাপন ক্রিয়া উহার উপর কাঁষ উন্নয়ন সম্পর্কে নিদেশ ও 
অব এএএকাসঢাল পরামশ দান, 'বাঁভন্ন অঞ্চলের কৃ'ষ-ব্যবস্থার মধো উন্নয়নের সামপ্জসা 
হি রক্ষা, পশসংক্রান্ত গবেষণা প্রড়াতিব দায়িত্ব দেওয়া হয় । কিন্তু 
এই সব সত্বেও কৃষজীবীদের অবস্থা দিন-দিনই শোচনশয় হইতে শোচনীয়তর হইতে 
থাকে । ১৯৩১ থ্রীষ্টাব্দের সেপ্ট্রাল বাঙ্কিং এনকোয়ারি কাঁ্শন সুস্পণ্টভাবে ভারতখয় 
কাঁষ-বাবস্থার সমস্যাসমূহের কথা তুলিয়া ধরেন। কাষ গবেষণার সহিত কুষ দের 
যোগাযোগের অভাব হেতু গবেষণার সুফণ কৃষকদের নিকট না পৌঁছান এই সবল 
সমস্যার অনাত্ম প্রধান কারণ বলিয়া এই ক'মশন উল্লেখ কবেন। 
ইহা ভিন্ন, কৃষক সমাজের বাণগ্রস্ততা তাহাপ্দগকে চিরকালের মত 
মহাজন শ্রেণীর একপ্রকার ক্লাতদাসে রূপান্তরত কবয়া রাখিয়াছে, পেই কথাও তাহারা 
রিপোর্টে বলেন। ১৯৩১ থান্টাব্দে ভার্তয় কযকদ্র মোট ঝণগ্রচ্ভতা ছিল ৯০০ 
কোট টাকা। এই সকল কারণে ভারতের কৃষি যেমন উন্নয়নমূলক কতক চেঘ্টা সত্বেও 
পশ্চাংপদ রহিয়া গিয়াছিল, কৃষকদের অর্থনৈ। ৩ক অবস্থাও শোচন৭য় 
হইয়া পাঁডয়াছুল। অবশা ভারত সরকার ১৯৩%-৩৬ থিগ্টাব্দের 
অন্ত তর্ঁ এক বংসরে গ্রামের উন্নঘতর জনা দই কোট টাকা বরাদ্দ 
কারিয়াছলেন এবং সমবায়-সাঁমাতর মাধামে কাষ ঝণদান প্রঙাতি দ্বারা কৃষকদের খণগ্রস্ততার 
সমাধানে সচেন্ট হইয়াছিলেন । 

কৃপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে কষ সেচের গুরুত্ব যে খুব বেশি তাহা উল্লেখ করিবার 
প্রয়োজন রাখে না । চিরাচরিত প্রথায় পুজ্কারণপ, কৃপ, নালা, বারমাস জল থাকে এরূপ 
খাল, বর্ষাকালে জল থাকে এরুপ খাল প্রভীতি হইতে সেচের কাজ করা হইত ॥ ১৮৯৬ ও 
১৯০১ ধ্রত্টাব্দের দৃভিক্ষ কৃষির উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে 
সরকারের দুচ্টি আকর্ষণ করিলে লর্ড কাজন এক দুভিক্ষ কামশন 
নিয়োগ করেন। এই কমিশন দাকক্ষণাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধাপ্রদেশ ও বুন্দেলখণ্ডে 
সেচের বাবস্থাকরিতে সুপারিশ করেন । ১৯১৯ খ্রীন্টাব্দে সেচ প্রাদেশিক সবকারের 
হস্ভান্তারত বিষয়সমূহের অন্তভূর্তি করা হয় । সেই সনয় প্রাদোশক সরকারগপি সেচের 
বাবস্থা করিতে মনোযোগী হইলেন । ১৯২৬ হইতে ১৯৩৪ থ্রীষ্টাব্দের মধো বোম্বাই-এর 
লায়েড বাঁধ, পাঞ্জাবের শত্দ্র- পারকজ্পনা, সিম্পুর সুক্দুর বাঁধ, যুত্তপ্রদেশে (বর্তমান 
উত্তরপ্রদেশের ) সার্দা-অযোধ্যা সেচ পরিকল্পন্য, কাবেরী ও মেট্র পরিকল্পনা, 
নিজামসাগর পারকল্পনা কার্যকরণ করা হয়। 

ইংরাজ জাতির স্বার্থের দিক দিয়াই ভারতবর্ষে 'শল্পোম্নয়ন বা শিল্পস্থাপন কামা 


রেল কামশন 


কৃষকদেব ধণগ্রন্্তা 


কাষ ও কৃবকেব 
শে৮শীষ অবস্থা 


স্চে-ব্যবস্থাব উন্নাতি 


সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহত্য ও সংস্কৃতি ৪০৯ 


ছিল না, বলা বাহ্‌লা । কিন্তু এক্ষেত্রে লর্ড কাজ'নই সর্বপ্রথম ইংরাজদের সম্পূর্ণ 
উপেক্ষার নীতির পরিবর্তনের সূচনা করেন। তাঁহার চেষ্টায় সর্বপ্রথম 'ইম্পিররাল 
ডিপাট'মে্ট অব কমার্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রিজ” স্থাপন কলা হয়। স্বদেশশি আন্দোলচর 
সবদেশখ আন্দোলনের. ফলেও ভারতীয় শিজ্পোযয়ন ও নৃহন শিল্প স্থাপনের এক দারুণ 
ফলে ভাবতাম উৎসাহের সুষ্টি হইয়াছিল । কিন্তু ১৯১০ গ্রীম্টাব্দে লর্ড মোরলে 
শপ প্রতাগা ও ভারত সরকারেব নিকট এক নিদেশে ভারতবর্ষে শিল্পোলয়নের 
শহ্পোরণ উসাহত দিকে মনোযোগ না দতে স্পঞ্টভানে জানাইয়া দিয়াছলেন। 
ফলে ভারতীয় শিল্প সম্পূর্ণ বান্তিগত ও বেসরকারণ উদ্োগের উপর নিভ'রশগল রহয়া 
গেল । ১৯১৪ খীক্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে ভারতলধে'র শিল্পের অভাবহেতু 
যে-অসখাবধা দেখা গেল তাহাতে ব্রিটিশ সরকারের টনক নাঁড়ল। ১৯১৭ গ্রাঙ্টাব্দে 
এমউনিশন বোড” স্থাপত হইল । এই নোর্ডের প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধের গোলাবারুদ 
প্রস্তুত করা, তথাপি এই 1শল্প স্থাপনের ফলে ভারতীয় শিল্প উদ্যোগ অনেক পরিমাণে 
উৎসাহিত হইয়াছল। ১৯১৬ গ্রীটান্দে শিল্প কমিশন নামে 
কামঞ্নের উপব শিজ্পোনয়নের সম্ভাব্যতা সম্পরকে িপোর্ট পেশ, 
কারপার দায়িত্ব দিলে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এক কমিশন ভারতবর্ষে 
শিপ স্থাপন ও উল্নিননের ক্ষেত্রে দে পদক্ষেপে অগুসর হইবার প্রয়োজনশ্য়তার কথা উল্লেখ 
কাঁরলেন। এজনা কেন্দ্রীয় সবার এবং প্রাদোশক সবলাবের এ-একট শিলপ-বিভাগ 
খুলিসাব সুপাত্রশ করা হয়। এই বিভাগের দায়ত্ব হইবে 
তে বৈজ্জা'নক ও কারিগরি "শক্ষার প্রসার, শিল্প-প্রতিষ্ঞানগীলকে 
সুপাবিশ সবকাব রর 
কতক গহগত অর্থ সাহাযা ও কা'্রগরি ও নৈজ্ঞাঁনক কৌশল সম্পর্কে উপদেশ 
৪ দান, শিল্প-প্রাহত্ঠানগুঁলল মধো পাবস্পবিক সহযোগিতা ও 
সমবায়ের বাবস্থা এবং পরিবহনের উন্নতি সাধন প্রভাতি বিভিন্ন গুবৃত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিবার 
সৃপারশ করা হইল । সরকার এই সকল সুপারিশ গ্রহণ কাঁরলেন এবং সেগহীল কার্যকরা 
করিতে চেত্টা শুরু করিলেন । 


শৃলকলগীতি £ [শিল্পোন্নয়নের চেত্টা শুরু হইবার অল্পকালের মধোই বাঁহরাগত 
সামগ্রখর অসম প্রাতিযোগগতার ফলে ভারতের নিজস্ব শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগল । 
এই কারণে ভারতবর্ষের শিল্প সংবক্ষণের জন্য শ-্কনাঁত প্রবর্তনের প্রয়োজন হইল । 
১৯২১ গ্রীঙ্টাব্দে ভারত সরকারকে নিজস্ব শুলকনীতি নির্ধারণ ও প্রবর্তনের পূর্ণ 
আধিকার দেওয়া হইল । পূর্বে এ-বিষয়ে ইংলশ্ডের ব্রিটিশ সরক্ই ছিলেন ক্ষমতাপ্রাপ্ত । 
শুক ব্াবস্থার পুনর্কিনাসের উদ্দেশো শতক কামশন (চ1502] 00010155108 ) 
স্ছাপন করা হইল । এই কাঁমশন 1বচারমূলক সংরক্ষণ (10:50017010900£ 70700000107 ) 
নর্ীত গ্রহণের অর্থাংন্ান্‌ শিল্পকে কি পার ণ সংরক্ষণ দেওয়া 

বিচারমূলক সংরক্ষণ. উচিত এবং যুন্তিযুস্ত ,সই সকল 'বচার-ীববেচনা কারবার পর 
হি সংরক্ষণ (0965০00)-এর অধীনে আনবার কথা বাঁললেন। 
বিভিন্ন শিল্পের সংরক্ষণ ল্লাভের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য একটি ট্যারিফ বো্ড 
(18016 8০99) বা শুক বোর্ড গঠনের সুপারশও এই কমিশন কারল। ভারত 


১৯১১৬ খাত)াব্রেব 
শজ্গ কমশন 


৪১০ ভারতের ইতিহাসকথা 


সরকার এই কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ কারলে ১৯২৩ প্রীষ্টাব্দে একটি ট্যারিফ: বোর্ড 
স্থাঁপত হইল । এই বোর্ড শুল্ক কমিশনের স-পারিশ অনুসারে 
টারিফ, বা শুক বাভন্ন শিল্পের সংরক্ষণলাভের যোগ্যতা বিবেচনা কাঁরয়া তুলা 
বো শ্থাপন ই | এ 
লোহা ও ইস্পাত, কাগজ, চান, নূন, দিয়াশলাই এবং অপরাপর 
ভারতায় শিল্পকে সংরক্ষণ দান কারলেন অর্থাত ভারতে উৎপন্ন শিল্প দ্রব্যাদি যাহাতে 
আমদানিকৃত বিদেশী সামগ্রীর প্রাতযোগিতায় ক্ষাগ্রস্ত না হয়, সেজনা বিদেশ হইতে 
ডি আমদানকৃত সামগ্রগর উপর শুক স্থাপন করা হইল। এইভাবে 
সংরক্ষণ প্রদান £ ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণের বাবস্থা শুরু হইল । ১৯৩২ থীম্টাব্দে 
ইংলপ্ড ও ইংলন্ডের  ওটোয়া চুন্ত দ্বারা ইংলণ্ড বা ইংলণ্ডের অধীন উপানবেশসমূহ 
৯৪ হইতে আমদানকৃত সামগ্রীর উপর শৃঙ্ক অপরাপর দেশের তুলনায় 
ভারতের বার্থ ক্র সামান্য কম করা হইল। এইভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতের 
". অর্থনৌতিক স্বার্থ ক্ষুপ্ন করিয়া নিজ স্বার্থ বৃদ্ধ কারয়াছলেন। 
উনাবংশ শতকের 'দ্বতীয়ার্ধে বিশেষভাবে ১৮৬৯ খ্রীম্টাব্দে সরেজ খাল খননের 
পর এবং ভারতবর্ষের অভান্তরীণ পাঁরবহন-ব্যবন্থা উন্নয়নের ফলে ভারতের দেশীয় 
ও বৈদেশিক বাঁণজা ক্লমে উন্নত হইতে থাকে । প্রথম ব্বযুদ্ধের 
ই কালে অবশ্য বাণিজোর পাঁরমাণ হ্রাস পায়। যুদ্ধোশ্ুর যুগে সমগ্র 
হাস-বাদ্ধ পাঁথবীব্যাপপ যে-ন্দা দেখা দেয় তাহার ফল ভারতবর্ষেও স্বভাবতই 
| পাঁরলাক্ষত হয়৷ ১৯৩৪-৩৫ থ্রীষ্টাব্দে অবশ ভারতবর্ষের বৈদৌশক 
বাণিজোর পুনরুজ্জীবন পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু দ্বিতীয় বশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে অবশ্য 
বাণিজোর পারমাণ হাস পায়। এইভাবে ছাস-ব্‌দ্ধির মধ্য দিয়া ভারতের দেশীয় অথাৎ 
অভ্যন্তরীণ ও বৈদোঁশক বাণিজ্য চলতে থাকে । 
ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ ব্রিটিশ আমলে সব সময়ই দারিদ্র্য রুষ্ট, শোচনীয় জীবন 
যাপন কারতেছিল + দ্বিতঁয় বিশ্বযুদ্ধের অবাবাহত পূর্ব হইতে শুরু কারয়া যহদ্ধ 
চলাকালে এবং শেষে তাহারা অভাধক আর্থিক কন্টে পাতত হইয়াছল। শৈনন্দিন 
জশবন ধারণের সামগ্র, খাদা, বস্ত্র সব কিছত্র দাম বৃদ্ধির ফলে অথথনৌতক দিক দিয়া 
সাধারণ লোকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠয়াছিল। ১৯৪৩ 
রর ধীষ্টাব্দে বাংলার দভক্ষ এবং বহয় লক্গ লোকের অনাহারে মবত্যু 
অবছ্থা সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতা, কোন কোন বান্তর অর্থলোলপতার 
ঘৃণ্যতম দিক পরিস্ফুট কারয়া তুলিয়াছিল। মুনাফাবাজী, কালো- 
বাজারী প্রীতি সব কিছুর অবশাম্ভাবী ফল হিসাবে কৃষকদের দুরবস্থা চরমে 
পৌছিযাছিল। সরকার কর্তৃক মূল্যমান শ্থিতিশখল রাখবার অক্ষমতা, সরকারের মজবত 
শস্যভাপ্ডার না রাখিবার কুফল, মুনাফানাজী রোধ কারবার অক্ষমতা ভারতীয় 
জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল ! 


অধ্যায় ২০ 


ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়। 
(759016101) 01 13110151) হ২16 ) 


ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহগী আন্দোলন (13996110988 81০0৮611671 
80810961005 1)71018 8019) ২. ভারতবর্ষে ইংবাজদের রাজনোতিক অধিকারের সন 
হইয়াছিল বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশেই ইংরাজ শাসনের বিলে প্রাতিবিয়া সবপ্রথদ 
শব্র, হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশে ইংরাজগণ নহাবঠৈজ়ারের ( ১২৯৪৮ 
1095108 ) ক্ষমতা অজর্ন করে এনং নবাবের মসনদের পশ্চাহে প্রকৃত এত হইয়া দাঁড়ায় । 
িটিশের বিরদ্ধে. প্রায় তখন হইতেই তাহাদের বিরুদ্ধে প্র ক্যাব নৃপোহ হয় । 
 প্রদতিক্রিষা র্‌ মিরজাফরের মত হানচেহা, দেশাআবোধ্হান) স্বারগপ্ ল। কও শেৰ 

পযন্তি ইংরা ' প্রাধানামুস্ত হইবার জা গলন্দাভদের সঙ্গ গোপন 
ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছলেন। িরকাশিমকে মরজাফতের স্থলে লাংলার নলাপদে 
স্থাপন ইংরাজদের পক্ষে মিরকাইশমের চার সম্পর্চে ভুল ধারণার ফলেই ঘটয়াছল। 
এয়।দেন হোস্টংসৃ এন মতে মরকা?শমের ভীল্লুতা রর য্দ্ধের প্রতি অনশহ্য 
যা ইংরাজদের নিকট তাহাকে এহণযোগা করিয়াছিল |» কিন্তু 
ববোধিতা £ বসারেল সক্ষমবণদ্ধ-সম্পন্ন ইংরাভগণ এখানেই ভুল কৰিয়াছেল, সন্দেহ 
যুদ্ধ (১৭৬৪) নাই । মরকাশন ইংরা দের সাহাধা লইরা বাংলা-পবহাব-ডড়বার 

মসনদ লাও কাঁরযা'ছলেন সা, দিন্তু আহার সাই ই 
সর্বপ্রথম সংঘর্ষ উ"ম্থত হয়। মিরকাশিম ছিলেন স্যারঈনচেতা জন নবাব । 
ইংরাজ বণিকদের শুল্ক ফাঁক দিয়া দেশীয় বাঁণকদ্রে সর্বনাশ সাধনের অবৈধ কায“কলাপ 
মারকাশম সহ্য কারলেন না। এই সূত্রে কালকাভা কাউন্সিলের সাহত মিরকাশমের 
মতানৈকা শেষ পযন্ত তাঁহাকে রিটিশের বিবংদ্ধে অস্পধারণ করিতে বাধা করিয়াছল । 
হরী রা তান অযোধার নবাব সৃজা-উদদৌলা ও বাদশাহ: শাহ্‌ আলমের 
ও সাহাযা লইয়া ইতরাজপে” দববুদ্ধ যু অবতীর্ণ হইলেন । 
কিন্তু আধুনিক সাজ-সরঞ্লামে সাঁ্জত ইংরাজ বা-হনীর সহিত গ্রারের যুদ্ধে তাহা 
পরাজয় ঘাঁটল (১৭৬৪ )। 

ধমরকাশিম পরাজত হইয়াছিলেন বটে, ?কন্ত্‌ তাহাতে ইংরাজীবরো:ব্তার অবসান 
ঘটে নাই। ইংরাজদের শোষণমূলক রাজদ্বননাত, চরাচরিত রাজনৈ'তক বাবস্থা 
পারবর্তন, দেশীয় বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ, দেশীয় রশীতনখীতাবরোধী কাধকিলাপ 
বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সাঁছট কারয়াছল। 

বাংলদেশের জেলাসমূহে. বিহারের 'বাভন্ন হ্থানে, ছোটনাগপুর 
এত প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। রংপুর ও দিনাজপুরে 
ছোটখাট বিদ্রোহী. ইংরাজ কোম্পানি নিযুক্ক রাজস্ব-আদায়কারীঁদেব অত্যাচার ও 
শোষণের বিরুদ্ধে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে [বিদ্রোহ দেখা দিলে সামারক 
শান্ত প্রয়োগ কারয়া উহা দমন করিতে হয়। বিষূপূর ও বারভূমের রাজাদের প্রাত 
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৪১২ ভারতের ইতিহাসকথা 


ইংরাজদের দৃবণবহার, দ:ভর্ষি দেখা দেওয়া সত্বেও রাজস্ব আদায়ের কঠোরতা প্রভাতি 
ফলে যে-অবাবস্থা দেখা দিয়াছিল সেই সুযোগে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই অগলে ব্যাপক 
চুরি, ডাকাত, খন প্রভাত শুর: হইলে সমায়কভাবে ইংরাজ শাসন প্রায় উৎখাত হইয়া 
গিয়াছিল। এই সকল স্থানে ইংরাজ শাসন পুনঃচ্থাপন করতে বহু সময় ও শান্ত ব্যয় 
কাঁরতে হইয়াছিল । 
আদিবাসণদের মধ্যে ইংরাজ শাসনের বিরোধিতা সব সময়ই লাগয়া রাহিয়াছল । 
পশ্চম-মোদনীপুর হইতে শুরু করিয়া দক্ষিণ-বিহার, ছোটনাগপুর, উীঁড়ষা প্রভৃতি 
অঞ্চলে চোয়াড়দের বিদ্রোহ পুনঃপুনঃদেখা দিয়াছিল। মেদিনীপ-রের 
হি জঙ্গল মহল, [সংহভূমের হোজ, ছোটনাগপুরের কোল ও মনডা, 
| মানভূমের ভূমিজ, রাজমহলের সীওতাল বিদ্রোহ, আসামের খাঁসয়া 
ও উড়িষার খোন্দ বিদ্রোহ ইংরাজ শাসকদের ব্যাতব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছল ৷ মোঁদনশপুর 
১৭৬০ গ্াষ্টাব্দে ইংরাজ অধীনে গিয়াছিল এবং জঙ্গল মহলে ইংরাজ আধকার স্থাঁপত 
হইয়াছিল ১৭৬৫ থ্রাণ্টাব্দে! কিন্তু সেই সকল অঞ্চলে ইংরাজ শাসন কার্যকরী হইতে 
টির দণর্ঘকাল সময় লাগিয়াছিল। শ্থান+য় ভূদ্বামীরা ইংরাঙ্গ শাসন সহজে 
নেতা মানয়া লয় নাই । ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ধলের নেতৃত্বে চোয়াগণ 
ও এবং কইলাপাল, ডোলকা, বড়ভূম প্রভাতি স্থানের রাজগণ যদগ্ম ভাবে 
ইংরাজদের বিরুদ্ধে ১৭৬৮ গ্রীণ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন । নবাবগঞ্জের 
এবং ঝরিয়ার জমিদারগণ ইংরাজদের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। দীর্ঘ 
্িশ বৎসর ধরিয়া এই বিদ্রোহ লাগিয়াছিল এবং পরে ক্রমে উহা স্তিমিত হইয়া পড়ে। 
[কিন্ত ১৬৩২ থ্াচ্টাব্দে গঙ্গানারায়ণ নামে জনৈক নেতার নেতৃত্বে [সংভূমের হোজ সম্প্রদায় 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সরকারী আঁফস আকুমণ করিয়া সামায়ক- 
“ভাবে বড়ভুম নামক স্থান দখল কারিয়া লইয়াছিল। অন:রপ ছোট- 
নাগপুর, সিংভুম, মালভূম প্রভৃতি অণ্চলের আঁদবাসীরাও এ সময়ে [বদ্রোহ কারয়াছিল। 
এই বিদ্রোহে মন্ডা ও হোজ সম্প্রদায় যোগদান করে। শ্রায় একই 
সময়ে (১৩১৩২ থীঃ ) ইংরাজগণ িখ ও মুসলমানদের নিকট 
আদিবাসীদের জাম হগ্তান্তরিত করলে রাঁচি, সিংভূম, হাজারবাগ, 
পালামৌ, মানভমের কতকাংশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইংরাজ 
সরকার সামারক বাহিনশর সাহাযো এই বিদ্রোহ বহু চেষ্টায় দমন কারতে সমথ হন। 


সহজ প্রকাতির সাঁওতালরাও ইংরাজদের বরুদ্ধে [বদ্বোহ কারিতে বাধা হইয়াছল। 
হাজারিবাগ, মানভূম প্রভৃতি স্হান হইতে সাঁওতালরা রাজমহল পাহাড়ণয় অগ্চলে চলিয়া 
আসিয়া বসবাস শুর: করে। তাহাদের দারিদ্রোর সযোগ লইয়া 

রা প্রাত মহাজনরা তাহাদিগকে শোষণ করিতে থাকে । ইহা ভিন্ন, সরকারাঁ 
অত্যাচারণ নশীত খাজনা-আদায়কারণ, রেলকর্মচারী প্রীতি সকলে তাহাদের উপর 
নানাপ্রকার জুলুম শুরু করে। সাঁওতাল স্ীলোকদের মান- 

সচন্রম নষ্ট কাঁরতেও তাহারা ছাড়ে না। এই সকল কারণে তাহারা মহাজনঃ পুলিস, 
সরকারণ কর্মচারী প্রভীতর বিরদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। সাহেবদের হাত হইতে জাম 


গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহ 


রাঁচি, সিংভূম, 
হাজারবাগ, পালামৌ 
প্রভৃতিতে বিদ্রোহ 


ব্রিটিশ শাসনের প্রাতক্রিয়া ৪১৩ 


মুস্ত করতে না পারিলে এই অসহনীয় অবস্থার অবসান ঘাঁটবে না এ-কথা তাদের জনৈক 
ধম'গুরু প্রচার কারলে, ১৮৫৫ থীম্টাব্দে তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা 
১৮৫৫ খীষ্টাব্দে রি 
সাঁওতাল বিদ্রোহ £ . করে। কিন্তু তীর-ধনূক লইয়া সরকারের বন্দুকধারী সেনাবাহনীর 
সাঁওতাল পরগণা গঠন সাঁহত তাহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু তাহাদের বিদ্রোহ 
আংাঁশকভাবে সফল হইল । লওতাল পরগণা নামে একটি পৃথক 
অঞ্চল গঠন করিয়া এক বিশেষ ধরনের প্রশাসন সেখানে চাল: করিতে ইংরাজরা 
বাধ্য হয়। 
উনাবংশ শতকের প্রারচ্ভে (১৮০৩ ) উীড়িষ্যা ইংরাজদের অধীনে আসে। কিন্তু 
গ্ানীয় রাজাদের অনেকেই ইংরাজদের শাপন সহজ মনে গ্রহণ করিল না। ১৮০৪ 
প্ীন্টাব্দে খুরদার রাক্জা িদোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু এই 
টিপি বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হয়। িকম্তু অল্পকালের মধোই 
বিদ্রোহ “পাইক'রা সরাকার রাজস্ব-আদায়কারশদের এবং পৃলিসকে আক্রমণ 
শুর কাঁরয়া সরকারী খাজাণ্পীখানা জহালাইয়া দেয়। ১৮১৭ 
থীম্টাব্দে দীর্ঘকাল চেত্টার পর খুরদায় ইংরাজ শাসন পুনংস্থাঁপত হয় । পরী হখনও 
ইংরাজ-র ্াধস্কার অমান্য করিয়া চলয়াছে। শেষ পর্যন্ত ১৮২৫ খত্টাব্দে এই 
ফি বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করা সন্ভব হয়। খুলদার রাজা 
জগবন্ধুকে বাংসারক পেন্সন দিধা কটকে বাস কারবাৰ অনুমাতি 
দেওয়া হয়। 
খোন্দদের বাসস্থান খোন্দমহল মাদ্রাজের অধীন ছিল । ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে গুমসংর 
নামক স্থানের রাজা ধনঞ্জয় ভাঁর ও ইংরাজদের মধো বিবাদ শব হইলে প্রথমে ধনঞ্জয় 
ভারিকে ইংরাজরা গ্রেপ্তার করে এবং শেষ পযন্ত ১৮৩৫ খ্টাব্দে 
তাঁহার রাজা দখল কাঁরয়া লগ্ন । ধনগ্জয় খোন্মহলের খোন্দ 
জাতির সাহায্য চাহিলে ডোরা বিষয়শ নামে জনৈক নেতার জঙনে তাহালা লদোহ? 
ঘোষণা করে । এই বিদ্রোহ অবশা ইংরাজরা দমন কাঁরতে সমর্থ হ*. কিন্তু চক ব্ষয়ীর 
নেতৃত্বে খোন্দ জাতি আবার বিদ্বোহ ঘোষণা করে (১৮৪৬ )। আঙ্গুল নামক রাজের 
রাজাও এই বিদ্রোহের সমর্থন করিলে আঙ্গুল রাজাটিও ইংলাঞ্হা দখল কয়া ল্য চক 
[বিষয়শ সেই সময়ে পাহাড়ী অণ্চলে গোপনে আ্মশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছষ বৎসর কাল ছুপ্চাপ 
থাকেন £ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পূনরায় তন বিদ্রোহ শুরু কারলে 
শেষ পযন্ত তাঁহাকে খোন্দমহল হইতে বিতাংডত কথা হয় এনুং 
ধবদ্রোহ দমন করা হয়। পর বংসর খোন্দমহলে পুনলায় ব্ছোহ 
দেখা দিলে শেষ পযন্ত উহা দমন করিয়া খোন্দমহল মাদ্রাজের অধীন হইতে সবাইয়া 
লইয়া কটকের অধীনে স্থাপন করা হয় । 
১৮২৪ ধীঘ্টাব্দে প্রথম ইঙগরক্ষ যুদ্ধের কা ল ইংধাজরা অহোম রাজোর মধা নিয়া 
সৈন্য প্রেরণ করে । সেই সূত্রে অহোম রাজোর সহিত স্থির হয় যে, ব্রহ্ম যুদ্ধ অবসানে 
অহোম রাজাকে ইংরাজ নিরাপত্তাধনন স্থাপন করা হইবে এবং 
সিহাম যো? অহোম রাজ্য অহোম রাজার অধীনেই থাকিবে । কিন্তু রক্ষ যুদ্ধ শেষ 


হইলে ইংরাজরা অহোম রাজ্জ হইতে রাজস্ব আদায় এবং সেইখানে প্রশাসনিক কার্যকলাপ 


খোন্দ- বিদ্রোহ 


খোন্দমহল কটকের 
অধানে স্থাপন 


৪১৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


শর করে। অহোম রাজ-সভার সর্বপ্রকার ক্ষমতাও খর্ব করা হয়। ১৮২৮ শ্রীষ্টাব্দে 
অসমশয়ারা অহোম রাজ-পরিবারের গোমধর কনওয়ারকে রাজা বলিয়া ঘোষণা কারয়া 
এক "বিদ্রোহের সূচনা করে । কিন্তু ইহা ব্যর্থ হয়। ১৮৩০ প্রীজ্টাব্দে এক দ্বিতীয় 
বিদ্রোহের পারকজ্পনা রচিত হয় । ইহাতে খামৃতি, সিংপো, মাঁণপুরী, গারো, খাসিয়া 
সকল জাতর লোক যোগদান করিবে বাঁলয়া শ্থির হয় । রূপচদ কনওয়ারকে রাজা 
বলিয়া ঘোষণা করিয়া বিদ্রোহের শুরু হয়। অহোম রাজবংশের বিভিন্ন শাখা এই 
বিদ্রোহে যোগদান করে। কিন্তু বিদ্রোহীদের পরিকম্পনা ও কর্মপন্থা ইংরাজরা 
পূর্বাহেেই জানিতে পারে । ফলে এই বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হয়। 


খাসিয়া পাহাড়ের একদিকে সিলেট ও অপর দিকে কামর্প ইংরাজ অধীনে 
আসলে এই দুয়ের মধ্যে সংযোগ পথ খাসিয়া পাহাড়ের মধ্য 'দিয়া তৈয়ার করিবার 
জন্য ইংরাজরা সচেষ্ট হয় । ব্রহ্ধদেশে সৈন্য প্রেরণের সুবিধার জনাও এই রাস্তা নির্মাণের 
চি প্রয়োজন ছিল । ডেভিড্‌ স্কট নামে জনৈক ইংরাজ কমমচার' 
খাসিয়া রাজা তিরাং সিংকে এই রান্ভা নির্মাণের অনুমাঁত দতে 
রাজী করাইলেন । রাস্তা নির্মাণের আঁছলায় বহু সৈনা আমদানি করা হইলে 'তিরাৎ 'সিং 
ভধত-সন্্ত হইয়া পাঁড়লেন । ইহা ভিন্ন, ইংরাজরা খাঁসয়াদের নিকট হইতে কর আদায় 
রানা রাত কারবে এই গুজব ছড়াইয়া পাঁড়লে তাং সং একদল অনচর 
* লইয়া ইংরাজদের আক্রমণ কাঁরলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ শুরু হইল । 
তিরাৎ সিংয়ের নেতৃত্বে খাঁসয়ারা গারো ও খামৃতিদের সাহায্য লইয়া বীরাঁবক্রমে 
ইংরাজ বাঁহনীর সাহভ যুঝিয়া চলিল। কিন্ত ইংরাজ শান্তর সাঁহত দীর্ঘকাল য.দ্ধ 
করা সম্ভব হইল না। তিরাৎ সিং আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য 
হইলেন ৷ ইংরাজ প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহার রাজ্য 
[ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এই প্রন্তাব ইংরাজরা তাঁহাকে দলে তান 
ক্লঁতদাস রাজা অপেক্ষা দরিদ্র স্বাধীন সাধারণ ব্যন্তির পদমর্যদা বহুগুণে বেশি এই 
উত্তর দিয়া ইংরাজ প্রন্তাব প্রত্যাখ্যান কারলেন। ১৮৩৪ থটট্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর 
খাঁসয়া রাজ্যে প্রকৃত শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছিল । 


শতরাৎ সিং-এর 
জ্বাধীন চেতনা 


ম,সলমানদের ব্রিশ-বিরোধা আন্দোলন (4001-0706810) 110560060% 8080101 
(1) 11911008 ) £ বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধা 
আন্দোলন শ্‌রু হইয়াছিল । মুসলমান শাসকদের নিকট হইতে ইংরাজরা বাংলার 
শাসনভার হম্তভগত করিয়া লইলে এবং শাসনব্যবস্থাকে 'ইংরাজ-অধ্যাধষিত করিয়া তুলিলে 
বহ সচন্রান্ত মুসলমান ও রাজকর্মচারী মর্যাদাহীন ও কর্মচাাত হইলেন । ইংরাজদের 

তত ভূমি-বণ্টন ব্যবস্থায় বহু বনিয়াদশী জাঁমদার পরিবার জমিদার হারাইলে সেই হ্থুলে 
ভাগ্যান্বেষী, অভিজ্ঞতাহখন কাতিপয় ব্যান্ত রাজদ্ব-আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইল । নবাবের 
সেনাবাহিনী ভাঙ্গয়া দিবার ফলে এক বিরাট সংখ্যক সোনিক বেকার হইয়া পাঁড়ল। 
সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে কর্মচ্যত হইলেন। বিলাতী স্‌তীবস্যের 


ধ্রাটশ শাসনের প্রাতিক্রিয়া ৪১৫ 


আমদানির ফলে বয়নাঁশল্প ক্রমেই বিনাশপ্রাঞ্থ হইতে থাকলে বহ্‌ তাঁতী সৃতা 
ৃ প্রদ্তৃতকারধ বাত্তচাত হইলেন । ইহা ভিন্ন, ইংরাজদের মুসলমান 
রে না? ধর্মাবরোধী জীবনযাত্রার ধরন সাধারণ ম:সলমানদের মধ্যে 
ডি তাহাদের প্রতি ঘৃণার সৃষ্ট করিল। তদুপার নীলকর সাহেবদের 
অত্যাচার, নৃতন জাঁমদার শ্রেণীর শোষণ, নায়েব, গোমন্ভাদের 
জবরদান্তমূলক আচরণ সবাক মালয়া বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়কে বিক্ষুব্ধ করিয়া 
তুলিল। এইভাবে অর্থনৈতিক, সামাজক, রাজনৈতিক ও ধর্মনোতক দিক দিয়া মুসলমান 
সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ ক্রমেই বিদ্রোহের 'দকে অগ্রসর হইতে লাগিল । 
এই সময়ে (১৭৭৬-৭৭ ) মজনু শাহ্‌ নামে জনৈক ফাঁকর নেতার নেতৃত্বে বাংলার 
বিভিন্নাংশে মুসলমান ফাঁকরগণ বিদ্রোহাত্বক কার্যকলাপ শুরু করেন। ইহাদের 


মঙ্গান-শাহঃ কর্মকেন্দ্র ছিল নেপালের তরাই অণ্চলের মকওয়ানপুর ৷ বাংলার 
ফকির বিদ্রোহ অভ্যন্তরে তাঁহাদের প্রধান কর্মস্থল ছিল বগুড়া জেলার মাদারগঞ্জ 


ও মহাস্থান। আঁহারা সেখানে একাট দ-গও নির্মাণ করেন । ব্রিটিশ 
সরকারের আধকার উপেক্ষা করিয়া অঁহারা জাঁমদার, রায়ত প্রভৃতির নিকট হইতে রাজস্ব 
আদায় কগ/ত থাকেন। মজনু শাহএর মৃতুার পর আাঁহার পূত্র চিরাগ আলি 
যি রি রা নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৭৮৮-১০ থ্রবছ্ঠাব্দে ফক্রদল 

. উত্তরবঙ্গের সবণ্র তাহাহ্দর কারকিলাপ বস্তার করে। ব্রটশ- 
িরোধা এবং স্বাধীন চাকাম পীং ভবানী পাঠক, দেবী চোৌধুরাণী প্রভৃতি কাঁকর বিদ্রোহের 
সাহত সংযুক্ত হইয়াছলেন । ক্রমে পাঠান, লাজ তি প্রভৃতি বাঁন্তদের মধো যাহাল 


নেপালের সংহত সেনাবাহনী হইতে কম্মছাত হইঘ্নাছিল তাহাবাও ফঁকিরদের সঙ্গে 
£ লা প ক্মে যোগদান করে । ১৭৯৩ হইত ১৮০০ থ্রীচ্টাব্ত পর্ন্তি তাহাশ 


1২ 
বণ্রে হব প্রকোপ নাশ ইং রাজ সনালাহনশর সাহত খণ্ডযৃদ্ধ চালাইতে হাকে। 


তাহাদের বিদ্রোহাত্মক কার্ষের ফলে সরকারের বাজস্ব আদ" করা কঠিন হইয়া 
পড়ে। নেপালে তরাই অণ্চল হইতে যাহাতে ফাকরগণ তাহাদে কর্মকাণ্ড চালাইতে 
না পারে, এনা 'ব্রাটশ নবকার নেপালের সাঁহত চ্রীন্তবদ্ধ হইলে পরে কলমে ফকির গবিদোহের 
শান্ত হাস পাইচুত থাকে । 
ফকির বিদ্রোহের অনুপ বিদ্রোহ 'পাগলপম্থী' নামে মুসলমানদের এক সম্প্রদায় 
কর্তৃক শুব্‌ হইয়াঁছল ৷ এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন টিপৃ । টিপুর পিতা করম্‌ শাহ্‌ 
সৃসং নামক স্থানে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বসবাস শুরু কবেন। তন ছিলেন পাগলপন্থী 
মতবাদের মূল উদগাতা ৷ তিন মানৃষের মধো সতাবাদিতা, সমতা 
গাগলপন্থীদের ও ভ্রাতৃত্বের নীত প্রচার কাঁবয়াছিলেন। হিন্দু-মসলমান- 
টপস £ বদন, শা নিবিশেষে তাহার শিষাত্ব অনেকেই গ্রহণ করিয়ান্লেন । তাঁহার 
অন:চরদের মধো হন্দহ। মুসলমান, হাজং, গারো প্রভৃতি নানা 
জাতির লোক ছিল। করম্‌ শাহের মৃত্যুর পর টিপু তাঁহার সশস্ত অনৃচর লইয়া 
জামদারদের বিরদ্ধে প্রজাবর্গকে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । তিনি 
শেরপুরের জমিদারের প্রধান কাছারিবাড়ী আক্রমণ করিয়া উহা দখল করেন। কিছু 
কালের জন্য তিনি জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কালের প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োগ করিয্লা এক 


৪5৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


সম্পূর্ণ স্বাধীন শাসন চালু করেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহার কর্মকেন্দ্রগূলি সরকার দখল 
করিয়া লইলেন। 

ব্রাটশ-বিরোধী অপর একটি আন্দোলন ফরিদপুরের হাজী শাঁরয়ৎ উল্লার নেতৃত্বে 
শুরু হয়। শাঁরয়ং উল্লা ইসলাম ধর্মের মৌলক সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন । 
মূল ইসলাম ধমে" পরবতাঁ কালে যে-সকল রাজনীতি সংযুত্ত হইয়াছিল সেগুলি দূর 
কারয়া ইসলাম ধর্মের শুদ্ধিকরণ এবং সামাজিক ও রাজনোতিক সংস্কার সাধন ছিল তাঁহার 
আন্দোলনের উদ্দেশা । তিনি জামদারগণ কর্তৃক কৃষক সম্প্রদায়ের 


ফরাইজী আন্দোলন £ 
শারয়উল্লাও "শোষণের বিরোধী ছিলেন। ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটাইয়া 
দাদু মিএা তান বাংলাদেশে পুনরায় মুসলমান শাসন ফিল্লাইয়া আনিতে 


সচেষ্ট ছিলেন। এই আন্দোলনে ধর্মনোৌতিক ও রাজনোতিক 
আদর্শের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় এবং ইহা ফরাইঞ্জী আন্দোলন নামে পারচিত। তাহার 
পুত দাদু মিঞা বা মহম্মদ মহসীন ব্রিটিশ শাসনের অবসানকল্পে কর দেওয়া বন্ধ 
কারবার জন্য প্রচার শুর করেন । ব্রিটিশ বিচারালয়ে না গিয়া গ্রামের পারস্পরিক বিবাদ 
গ্রামেই বিচার করিবার জন্য আভিজ্ঞ এবং বয়স্ক ব্ন্তিদের লইয়া তানি বিচারালয় স্থাপন 
কাঁরয়াছিলেন। জাঁমদারদের অবৈধভাবে রায়তদের নিকট হইতে 
ফরাইজী আন্দোলনে অর্থ আদায়ের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে রুখিয়া দাঁড়াইতে উৎসাহত 
ওহাবী আন্দোলনের রর * সি ২ 
পূর্বাভাস করিয়াছলেন। ১৮৩৮ হইতে ১৮৩৭ থ্রীন্টাব্দ পর্ন্তি এই 
বিদ্রোহাত্মবক আন্দোলন 'বাভব্ব সময়ে বাভন্ন শান্ত লইয়া চালয়াছল। 
এই আন্দোলনে ওহাবী আন্দোলনের মূল নীতির পূর্বাভাস পাওয়া যায় । পরবতর্ঁ 
কালে ওহাবী আন্দোলন বাংলাদেশে শুরু হইলে ফরাইজন আন্দোলন ওহাবী আন্দোলনের 
সঙ্গে মিশিয়া গিয়া এক শান্তশালী আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল । 
আরবদেশের নেজ্‌দ নামক স্থানে ইসলাম ধর্মজ্ঞকানী আব্দুল ওহাবের জন্ম হয়৷ 
1তাঁনই ছিলেন ওহাঁবিশ ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । ইসলাম ধর্মের পুনর,জ্জশীবন সাধন 
ছিল €হাবের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য ৷ তাঁহার মতবাদের অনুসরণ- 
৮1522 কারণ মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মের পুনরুঙ্জীবন ও পাঁবতীকরণ 
মূলনেতা. তাহাদের আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করিয়া ৯লিতেন। তাহাদের এই 
|] আন্দোলন ওহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত। কিন্তু ওহাবীরা 
ইসলাম ধমের পবিত্ীকরণ ও পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে যেমশ্বাদ পোষণ করিত তাহা 
অপেক্ষা আধকতর উদার ধর্মমত একই সময়ে দিল্লীতে অপর এক 
ধর্মজ্ঞানখ প্রচার করেন। ই'হার নাম ছিল ওয়ালি উল্লা। ওয়াল 
উল্লার ধর্মমতের উদারতা তাঁহার 'সিয়া-সুক্লীদের মধ্যে কোনপ্রকার 
ভেদাভেদ জ্ঞান না করিবার মধ্যে পারলক্ষিত হইয়াছিল । ওয়াল উল্লার পুত্র আব্দুল 
আজিজের নেতৃত্বে ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও পাবশ্ীকরণের আন্দোলন আধিকতর 
ক্লীর ওয়াল উদ্লার শস্তি সণ্যয় করে। আব্দুল আজিজ ঘোষণা করেনযে, ভারতব্ষ 
ধর্মমত ওহাবঞ, “ইসলাম ধর্মীবলছ্বীদের বাসস্থান (দার-উল-ইসলাম ) নহে, 
আন্দোলনের সমধর্ম কারণ এখানে বিদেশশরা (ইংরাজ ) শাসন ক্ষমতার আধকার' । 
কিম্তু আঁধকতর উদার এজন্য ভারতবর্ষকে দার-উল-ইসলাম অর্থাৎ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 


ওহাবী আদন্দালতনর 
আদশ* ও উদ্দেশ্য 


'ব্রটিশ শাসনের প্রাতক্রিয়া ৪১৭ 


পাঁবত্ত বাসম্থানে পাঁরণত কারতে হইলে প্রথম শর্তই হইল মুসলমানদের শাসন 
প্রতিষ্ঠা করা। ইহা ভিন্ন, ইসলামধর্মে ধর্মীন্তারত 'হম্দূদের অনেকের প্রবেশের 
উপ াডিল ফলে ম.সলমান সমাজ ও ধর্মের মধ্যে ইসলাম ধর্মসম্মত নহে 
নিউ ছাতানোরন এরপ বহ্‌ আচার-আচরণ প্রবেশ করিয়াছে । এজন্য হজরত 
আধকণতর শরান্তশাল) মহম্মদ প্রবাঁতিত খাঁটি ইসলাম ধর্মমত পুনঃপ্রাত্থা এবং 

ভারতবর্ষকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পাঁবত্র বাসস্থানে পরণত 
করিবার আন্দোলন শুরু হয় । সুতরাং এই আন্দোলন রাজনৈতিক ও ধমনৈতিক 


আন্দোলনের রা. উভয় প্রকার আন্দোলনের মিশ্র আন্দোলন হিসাবে শুরু হয়। 
নৌতক ও ধর্মনৌতক রায়বোরলি নামক হ্ছানে সৈয়দ আহম্মদ এই 'মশ্র আন্দোলনের 
মিশ্র ঢাকা নেতৃত্বে দিয়াছলেন। ভারতবর্ষকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র 


বাসম্থানে পাঁরণত কাঁরতে হইলে অর্থাৎ দার-উল-ইসলামে পরিণত করিতে হইলে পাঞ্জাবে 
শিখদের শাসন এবং বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটান 
প্রয়োজন ছিল । এজন্য তিনি আন্দোলন শর করেন। সৈয়দ 
আহম্মদ ছিলেন ওয়ালি উল্লা, আব্দুল আজিজ এবং বশ্যেভাবে 
আরবে ওহাবখ আন্দোলনের প্রবর্তক আব্দুল ওহাবের মতবাদের প্রভাবে প্রভাবিত । 
সৈরদ সাহস্মদের নেতৃতকে ভারতবর্ষে যে-আন্দোলন পাঁরচালিত হইয়াছিল উহা ওহাব 
আন্দোলন নামে আভাহিত হইয়া থাকে । ইহার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে 
সৈয়দ আহক্মদের যে, আরব দেশে হজ কাঁরতে গিয়া সেখানকার ওহাবী সম্প্রদায় 
উপর ওহাবী ইসলামধর্মের পুনরুজ্জীবন ও পবিভ্রকরণের যে-আন্দোলন তান 
আন্দোলনের প্রভাবক স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন এবং আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য 
সম্পকে জ্ঞানলাভ কাঁরয়াছিলেন সেজন্য তাঁহার নেতৃত্বাধীন আন্দোলনও ওহাবী আন্দোলন 
নামে পারাচিত হইয়াছিল । কিম্তু প্রভাবের দিক দয়া ?বচার 
১৮ কারয়া আধুনিক এতিহাসিকদের অনেকেই সৈয়দ আহত্মদ 
পারচালিত আন্দোলন ওহাবশী আন্দোলন অপেক্ষা ওয়াল উল্লা ও 
আব্দুল আজিজের আন্দোলনের আদর্শে অধিকতর প্রভাবত ছল মনে বরেন। এই 
কারণে অনেকে এই আন্দোলনকে ওয়ালি উল্লা আন্দোলন নামে অভাহত করিবার 

পক্ষপাতণ । 
এই আন্দোলন অর্থাৎ ভারতের ওহাবী বা গলালি উল্লা আন্দোলন রায়বেরিলি, 
[মিরাট, "দিল্লী এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অত্যন্ত শন্তিশালশ 

ভারতের ওহাবা 
আন্দোলন রায়বোরাল, হইয়া উঠিয্লাছিল। বাংলাদেশে সৈরদ আহ্‌ম্মদের আন্দোলন সমংমণ 
[মিরাট, দিল্ল” ও ফরাইজশী আন্দোলনের সাঁহত সংবৃন্ত হইয়া বিশেষ শান্ত সয় 
বাংলাদেশের বাত কাঁময়াছিল। সৈয়দ আহম্মদের অনুগামী শিষ্য মির নাসির আল: 
জেলা প্রসারিত সাধারণত তিতীমর নামে পারচিত-_ প্রথমে তিনি বারাসতে আন্দোলন 
শর করেন এবং ক্রমে যশোহর ও নদীয়ায় বহ তাঁতজীবশ ও সমাজের নিম্সশ্রেণীর লোক 
৭ তাঁহার আন্দোলনে যোগদ'ন করিয়াছিল । জমিদার কৃষ্ণ রায় তাহার 
তিতির জামদারর অন্তভূন্ত এলাকায় যেসকল ব্যন্তি ওহাবশ আন্দোলনে 
যোগদান কাঁরয়াছিল শান্ঠি হিসাবে তাহাদের খাজনা দুই টাকা আট আনা কাঁরয়া বাড়াইয়া 


সৈরদ আহ্‌ম্মদের 
নেতৃত্ব গ্রহণ 


৪১৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


দিলে তিতুমিরের নেতৃত্বে তাঁহার অনুচরগণ জাঁমদারের সাঁহত সংঘর্ষ শুর করে । 
ততুমিরের আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে তিতূমির নারকেল বোঁড়য়া নামক স্থানে 
বাঁশের কেল্লা এক ঝশের কেল্লা 'নমার্ণ করিয়া পাঁচশত অনূচর সেখানে মোতায়েন 
করেন। তারপর তান হিন্দ; জামদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহার 
ধহন্দ: জামদারদের. . অন:চরগণ পরণা নামক গ্রাম আকমণ করিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ 
বরন্ধে তিতনরের : পুরোহিতকে হত্যা করে, হিন্দু মান্দর কলুষিত করে এবং হিন্দুদের 
বং্ধ ঘোষণা £ উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করে । এমন কি, ষে-সকল মৃসলমান 
লনা গ্রাম আক্রমণ তাহাদের পক্ষ গ্রহণ করিতে অদ্বাঁকার কারয়াছিল তাহাদের উপর 
অত্যাচার কাঁরতে দ্বধা করে নাই । প্ণা গ্রাম আক্রমণের পর তাঁহারা ঘোষণা করেন 
চাঁব্বণ পরগণা, ফাঁরদ- যে, ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘাঁটয়ছে এবং মুসলমানদের শাসন 
পৃর, ননীরা প্রীত 'ফারয়া আঁসক্লাছে। চাব্বশ পরগণা, ফরিদপুর ও নদীয়ায 
স্থানো ততুমিরের তিতুমিরের অনচরগণ সাময়িকভাবে নিরষ্কুশ ক্ষমতার আঁধকারগ 
আন্দোলনের প্রসার হইয়া উঠে। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন দমন কারবার জন্য 
একদল সৈন্য পাঠাইলে তাহাদের হজ্ঞে অনেক বিদ্রোহণ প্রাণ হারায়, অনেকে বন্দী হয়। 
নাসকেলবোড়িয়্া় তিতুমিরের দূর্গ_ বাঁশের কেল্লা, ব্রিটিশ সৈন্য 
ইংরার্জদের হাতে শেষ দখল কারয়া লইল। অনেকে প্রাণ হারাইল আবার অনেকে বহ্দশ 
পহ্ত 'তিতুঁমরের 
ল্রাজয় ও মত হইল। নারকেলবোঁড়য়ার যুদ্ধে ইংরাঙ্জদের হস্তে তিত্মমিরকে প্রাণ 
| হারাইতে হইল। তাঁহার প্রধান অনূচর ও সহকারী গলাম ঘসূল 
৩৫০ জ্রন অনূচরসহ বন্দী হইলেন । গুলাম রসৃলকে পরে প্রাণ দণ্ড দেওয়া হইল । 
ওহাবী আন্দোলন কোন কোন হ্থানে কতকটা সাম্প্রদায়ক আন্দোলনের রুপ ধারণ 
কারগাছিল এবং সাম্প্রদারিক অত্যাচারে পর্ধবাঁসত হইয়াছিল । কিন্তু এই আন্দোলন 
মুসলমান শাসন পুনঃপ্রাতত্ঠার উদ্দেশ্য পূরণ করিতে গিয়া 
রিটিশশাবরোধা স্বাভাঁবকভাবেই ব্রিটিশ-বিরোধন হইয়া উাঠয়াছিল। এই কারণে 
আন্দোলন হসাবে 
চকিত পরবতাঁ কালে ওহাবী আন্দোলন ব্রিটিশ-বিরোধশ আন্দোলন হিসাবে 
চিহ্নিত হয়। প্রাথথামক পর্যায়ে এই আন্দোলন ধর্ম-আন্দোলন 
[হিসাবে কেবলমান্র নিম্ন-মধ্যাবন্ত মুসলমানদের মধো সগমাবদ্ধ ছিল, িন্ত্‌ পরে উহা 
কতকটা সাম্প্রনায়ক ও রাজনোতিক চীরন্র ধারণ কাঁরলে বার্ধফ, নস্লমান রায়তগণও এই 
আন্দোলনে যোগদান করেন । এ-বিষয়ে মালদহ, বাখরগঞ্জ প্রভাতি অণ্চলে এই আন্দোলনের 
কথা দৃষ্টান্ত 'হসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে । ক্রমে এই আন্দোলন মুসলমান 
ধর্মপ্রচারক, ধর্মজ্ঞানী, জামদার, অর্থশালী বণিক প্রভৃতির মধো 
বিস্তৃত হয় এবং মোটামুটিভাবে ম.সলমান সম্প্রদায়ের সকলেরই 
ক্মর্থন লাভ করে । এক্জন্য আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী সংগ্রহ করা 'ন্রিটিশ 
মরকারের পক্ষে সম্ভব না হওরায় প্রমাণের অভাবে ওহাবী আন্দোলনের নামে নানাপ্রকার 
অবৈধ ও অত্যাচারী কার্ধকলাপের কোন শাঞ্ক দেওয়া গেল না। প্রথমাদকে ওহাবধ 
আন্দোলন কতকটা সাম্প্রদ্দায়ক অত্যাচারের দিকে অগ্রসর হইলে 
[হন্দ, রও হিষ্দু সমাজ শাঞ্কত হইয়া উঠিয়াস্ছিল । কিন্তু পরে শিখ রাজ্য 
মন: পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারভুস্ত হইয়া পাঁড়লে ওহাবী আন্দোলন যখন 
পাঞ্জাবে 'ব্রাটশ শাসন উৎখাত কাঁরতে সচেন্ট হইল, তখন ইহা হিন্দু সম্প্রদায়ের সহানূভীত 


আন্দোলনের প্রকাতি 


প্রিটিশ শাসনের প্রতিক্িয়া ৪১৯ 


ও সমর্থন লাভ কারল। এই আন্দোলন তখন ব্রিটিশ-বরোধী রাজনোতিক আন্দোলনে 
রূপান্তরিত হইয়াছল। 
বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ওহাবী আন্দোলন জামদারদের বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণীর বিদ্রোহে 
পরিণত হয়। জাঁমদার হিন্দ ?ি মূসলমান সেবিষয়ে কোন পার্থকা করা হইত না। 
বাংলাদেশে এই আন্দোলন কতকটা শ্রেণীসংগ্রামের চাঁরত্র ধারণ কারয়াছিল। ওহাবশ 
কারার পু মর বিহার, উত্ত-পচ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, 
তি | জর, দাক্ষণাত্যের অন্যান্য অগ্চলে অ্প-বিস্তর প্রসারিত 
হইয়াছিল । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ওহাবশ আন্দোলন 
শেষ পর্যায়ে হিন্দ সম্প্রদায়ের সমর্থন কোন কোন শ্থানে লাভ কারলেও মূলত ইহা 
মুসলমানদের দ্বারা, মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের আন্দোলন ছিল ।* এই 
আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন হিসাবে ববেচনা করা চলে না। কিন্তু আন্দোলন 
জাতীয় চার লাভ না কাঁরলেও সুসংগাঠত হইলে ব্রিটশশবরোধধ আন্দোলন যে যথেষ্ট 
শীত্তশালি হইতে পারত, তাহা ওহাবী আন্দোলনের ইতিহাসে প্রমাঁণত হইয়াছে । 
ওহাবী আন্দোলনের সহধমর্ঁ অপর এক আন্দোলন পাশ্চম-পাঞ্জাবে ভগং জওহরঘল 
(সাধারণো 'সি'য়া সাহেব নামে পরিচিত ) কর্তৃক্ণ প্রবার্ততি হয়। এই আন্দোলনের ঘূল 
উদ্দেশ্য ছিল শিখধর্মে যেসকল অনাচার, কুসংস্কার, বিধবাদের 
জীবনযাপনে কঠোরতা, মুর্তপূজা প্রভীত যাহা কিছুর অনংপ্রবেশ 
ঘটিয়াছিল সেগৃলি দূর কারয়া শিখধর্মকে পাব্রকরণ । সিনা লাহেব ও তাঁহার প্রধান 
অনুচর বালক সংহ উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত প্রদেশের হাজরো নামক শ্থানে এই আদ্দোলনের 
প্রধান কর্মকেন্দ্রু গ্াপন করেন। এই আন্দোলন কৃকা বিদ্রোহ" নামে পারাচিত। 
আন্দোলনকারীরা গুরু গোবন্দ সিংহকেই একমাঘ প্রকৃত গর 
বাঁলয়া স্বীকার করেন। জাতিভেদ না-মানা, অসবর্ণ লিবাহের 
সমর্থন, মাদক দুবা গ্রহণ না-করা প্রন্তীত ছিল তাহাদের আদ্দে।লনের 
কয়েকটি মূল সূত্র। কিন্তু তাহাদের আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশা 'ছল পাঞ্জাবকে ব্রিটিশ 
শাসনমূত্ত করা । ক্রমে তাহাদের এই আন্দোলন 1শখধর্ম পাত্র ণ অপেক্ষা ব্রিটিশ 
শাসনের অবসান ঘটান -_এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বারা পরিচালিত হইতে থাকে । বালক 
1সংহের মৃতার পর রাম সিংহ এই আন্দোখনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন 
রাম সিংহের নেতু্ এবং এক সেনাবাহিনী গঠন করেন। তান প্রথমে গর; গোবিদ্দ 
রা ৭. সিংহের অবতার বাঁলয়া নিঞ্জেকে পারচিত কারলেন। তারপর ব্রিটিশ 
শাসন উৎখাত করিবার জনা সরকারের আইন-আদালত না-মানা, স্কুল 
ত্যাগ করা, সরকারী চাকার না-করা, বিলাতী সামগ্রী বর্জন করা এতীতর মাধ্যমে এক 
'অস্হযোগ আন্দোলনের সূচনা কারলেন। তিনএক লক্ষ পচিণ হাজার অন.চর লইয়া 
সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার সঙ্ক্প ঘোষণা কারলেন। 
ধতীন লাধয়ানার নিকট ভাইনিআলা নামক স্থানে তাঁহার কর্মকেন্দর স্থাপন চাঁরয়া তাঁহার 
অনূচরাঁদগকে সার্মীরক শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সূবা, নায়েব সংবা প্রভীত পদস্থ 
কর্মচারখ নিয়োগ করিয়া তান পাঞ্জাবের বিভিত্ব জেলায় কুকা সংগঠনকে শান্তশালশ 


* ৬1৫০, 8711157 70107194%0 01৫ 172107 8:6701550866, ৮১], 18. 0. 901. 


কুক বিদ্রোহ 


আন্দোলনের বা 
[বদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য 


৪২০ ভারতের ইতিহাসকথা 


কারিয়া তূলিবার ব্যবস্থা করিলেন । কিম্ত্‌ এই সংগঠনে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে দেখা দিলে 
'অনেকেই এই আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। 


কৃকা আন্দোলনে ব্রিটিশ অধিকার উৎখাত করিবার উদ্দেশ্য স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ 
সরকারের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। রাম 1সংহ নেপালের মহারাজার সহিত গোপন 
সংযোগ স্থাপন করিয়া জম্মৃতে কুকা সামরিক বাঁহনশ গঠন কাঁরতেছেন এই সংবাদে 
ত্রিশ সরকার আরও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার সংগঠনের উপর কড়া নজর 
এরি রাখিলেন। ব্রিটিশ সরকার যখন পাঞ্জাব আঁধিকার করেন সেই সময়ে 
তাহারা পাঞ্জাবের শিখ দরবারের ইচ্ছানুক্রমে গোহ.্তা নিষিদ্ধ 
কাঁরতে প্রতিশ্রাত 'দিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রাতশ্রতি ইংরাজ সরকার রাখেন নাই । 
ভনম্‌পাঁর পাঞ্জাবে গোহত্যা, গোমাংস বিক্রয়, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের সাল্নিকটে 
কসাইখানা স্থাপন প্রর্তৃতি কুকা সম্প্রদায়কে বিদ্রোহ করিয়া তূলিল। তাহারা কসাইদের 
হত্যা করিতে শুর করিল। এজন্য নয়জন কুকা 'বিদ্রোহীকে সরকার 
রে মৃতদ্যদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন এবং দুইজনকে দ্বাঁপান্তরিত করিলেন । 
রা ইহাতে কুকা সম্প্রদায় আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠল এবং মালাউধের 
নবাবের খাজাণ্চীখানা আক্রমণ করিয়া উহা দখল করিতে বার্থ হইল । মালাউধ ও 
কোটলা নামক স্থানে তাহারা অনেককে হত্যা করিলে লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনার 
মিঃ কোয়ান ৪৯ জন কুকা বিদ্রোহীকে কামানের গোলার মুখে 
কুকা বিদ্রোহের অবসান ফেলিয়া হত্যা করিলেন। রাম 1সংহকে দেশ হইতে নিবাসিত 
কাঁরয়া রেঙ্গুনে রাজবন্দী' হিসাবে আটক রাখা হইল । এইভাবে কুকা বিদ্রোহের 
অবসান ঘটে। 


গুহাবী ও কুকা আন্দোলনের মতই মুণ্ডা উপজাতির শ্রীবিপ্রার নেতৃত্বে ছোটনাগপূর 
বন্রা আন্দোলন শুরু হয়। ইংরাজী শিক্ষায় কতকটা 'শাক্ষত 
" শ্রীবিন্্রা প্রথমে শ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন । কিন্তু তাহাতে অন্তরের 
শাঁচ্চি না আসলে তান পুনরায় মুণ্ডাদের ধর্মে ফিরিয়া আসেন। তান একমাত্র 
সংবঙ্গা অর্থাৎ প্রধান দেবতার উপাসনা ভিন্ন অন্য কোন দেবতার উপাসনা না করিবার 
জন্য তাহার মুণ্ডা অনুচরদের বলিলেন । তিনি অন্তরের শুদ্ধি, 

উচিত চাঁরন্িক পাত্তা, মাদক পানীয় বর্জন করা প্রভৃতির উপর জোর 
দিলেন । ক্রমে মুপ্ডা উপজাতির কাছে শ্রীিন্্রা ভগবানের অবতার এবং পৃথিবীর পিতা 
( ধরা আবরা') বলিয়া বিবেচিত হইলেন। বিন্রার জনপ্রিয়তা ব্রিটিশ সরকারের 
| দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এই ধরনের আন্দোলনই পরে 
নিরবে ত্রিটিশ-বরোধা হইরা উঠে সেই আভজ্ঞতা তাহাদের ছিল । ব্রিটিশ 
সরকার ভাবিলেন মন্ডা উপজাতি ব্রিটিশ অধিকার উৎখাত কাঁরয়া স্বাধীন মৃস্ডা রাজা 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করিয়াছে । রাঁচর ডেপৃটি কমিশনার বিশ্রাকে 
গোপনে গ্রেপ্তার করিলেন । সঙ্গে তাঁহার পনের জন অনূচরকেও ধরা 

বত্ার কারাদণ্ড  চুইল। বিস্রার দুই বৎসর জেল হইল। জেল হইতে বাঁহর হইয়া 
আসিয়া বিদ্্রা সমসামরিক দুভিক্ষ, মহামারী প্রভাতি নানাপ্রকার দৃঙখ-দুরদশায় পাতিত 


ব্য আন্দোলন 


'ব্রটিশ শাসনের প্রাতক্রিয়া ৪২১ 


মৃন্ডা জাতিকে সংগাঠিত্র কারবার কাজে আত্মনিয়োগ কারলেন ৷ তান তাঁহার উদ্দেশ্য 
বিপ্রার পূনরায় সফল করিতে সশস্ত্র আন্দোলন প্রয়োজন মনে করিয়া তীর, ধনুক, 
আন্দোলন শর, তরবারি প্রভৃতিতে তাঁহার অনুচরাঁদগকে শিখাইয়া তুলিতে 
লাগলেন । বিদ্রার আন্দোলনে মুণ্ডাজাতর দহহখ-্দুর্শা দূরীকরণ, ন্যায়- 
বিচারের প্রািষ্ঠা প্রভৃতির প্রচার শেষ পযন্ত তাঁহার অনুচরবর্গকে হিংসাভরক কাজে লিপ্ত 
করিল। সরকারী পুলিস বাহিনী অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল 
না। তাহারা খুণ্টি পুলিস থানা আক্রমণ কাঁরয়া একজন কনস্টেবলকে 
৪৪১০ হত্যা কারল এবং কয়েকাট ঘরে আগুন লাগাইল ৷ রাঁচর ডেপ্‌টি 
গমন £ বিস্রার মতা. কাঁমশনার সেখানে উপাস্থত হইলে ২০০০ মৃ্ণ্ডা তাহাকে বাধা দিল। 
| প্রথমে তিনি মৃ্ডাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন । কিন্তু ত্ার্থ 
হইলে সেনাবাহনশকে গল কারতে আদেশ দিলেন । ফলে প্রায় ২০০ জন মারা গেল। 
বিশ্াকে গ্রেপ্তার কাঁরয়া জেলে রাখ হইল । সেখানে নি কলেরায় আক্রাচ্ভ হইস্সা রা 
গেলেন ( ১৯০০ )। 
বোদ্বাই প্রদেশে পাঁচমহল অঞ্চলের নাইকদাস উপদল ১৮৮ খাঁষ্টাব্দের মহাবিদ্রোছেষ 
কালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে তাহাদিগকে ব্রিটিশ সরকার শেষ পবন্তি জন্ 
ত্যাগ করিতে সম্মত করান। কিন্তু ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্দে পূনরাক 
ইতি নি তাহারা রূপ সিং বা রূপা নাইকের নেতৃত্ব বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া 
এক চবাধীন রাজ্য শ্থাপনে সচেম্ট হয় । রূপ সিং রাজ্গড়ের রাজস্বের একাংশ দাৰি 
করেন। কিন্তু ঈহা প্রত্যাখ্যাত হইলে রূপ সিং রাজগড় আক্তমণ করেন এবং কিছ অর্থ 
বন্দূক ইত্যাঁদ রাজগড়ের পৃলিস্‌ থানা হইতে দখল করেন । ইহার পর জদ্বুগোদা 
লৃশ্ঠন করা হয়। হালোল নামক অপর একটি হ্থানও তাঁহাষা 
১০৮৬০০৭ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। ইহার পর আরও কয়েকাঁট স্থান 
7 আক্রমণ করিবার পর শেষ পর্যন্ত রূপ সিং তাহার প্রধান সহকারী 
জোরয়া ভগং রূপ সিংয়ের পুত্র গালালয়াকে ব্রাটশবাহিনী প্রে”'র করিতে সক্ষ্র ছয় । 
ভাঁহাদের তনজনেরই মৃতদণ্ড হর । 
কৃষক [বিদ্রোহ (1১68558068১ 17৬5০]1) £ ১৮৮ প্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইপ্ডিয়া 
একের কোম্পানির নিকট হইতে ভারতের শাসনবাবস্থা সরাসরি নিজেদের 
অবাবাহত পর হইতে হাতে লইবার অল্পকালের মধোই ভারতবাসী ও ইংরাজদের মধ্যে 
নানাধরনের বিদ্রোহাত্্ক নানাধরনের পংঘর্ষ এমন ক, নানাধরনের ন্রিটিশ-বিয়োর্ধী 
আন্দোলন দ্রোহাত্রক আন্দোলন শুরু হইয়াছিল । 
ইস্ট- ইপ্ডিয়া কোম্পানির আমল হইতেই নীলচাষ এক আত লাভবান ব্যবসায় ছইয়া 
উঠয়াছিল। নীলগাছের চাষ কাঁরয়া সেগহীল হইতে নীল প্রস্তুত ক্রা হইত । শ্লীল 
১৭৮০ খহান্দ হইতে বিদেশে রপ্তানি ' কারয়া সাহেবরা প্রচুর অর্থ উপায় কারত। নীল 
ইন্ট-ইন্ডিয়া কোম্পান ব্যবসায়ের অতাধিক লা: লোভ সম্বরণ কারতে না পারিয়া 
কতক সযাসার নীল-. ১৭৮৩ শ্রাচ্টাব্দ হইতে ইস্ট্‌ হীশ্ডয়া কোম্পানি সরাসার নাঁলচাষে 
ডাষে অংশ গ্রহণ অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। পাঁশ্চম-ভারতীয় দ্বীপপৃজ ( 16৮ 
[79158 ) হইতে নীলকরদের আনাইয়া ইস্ট্‌ ইপ্ডিয়া কোম্পানি তাহাদিগকে অর্থ নাছাহ্য 
ক.ব. (২য় খণ্ড )-২৮ 


৪২২ ভারতের ইতিহাসকথা 


দিয়া নীলচাষের পরিমাণ বাড়াইল । ক্রমে নীলকর নামে এক শ্রেণশর নল উৎপাদনকারণ 
সাহেব বাংলাদেশ, বিহার প্রভৃতি অগ্চলে ভারতাঁয় কৃষকদের কাজে লাগাইয়া 'বিস্ঞরর্ণ অগ্চলে 
নীলচাষ শুরু করে । নীলকর সাহেবরা নিজেরা জাম ক্রয় করিয়া যেমন চাষাঁদের 
খাটাইয়া নীল উৎপাদন কারত তেমাঁন আবার ভারত": চাষীদিগকে দাদন দিয়া চাষাঁদের 
জমিতে নীলচাষের ব্যবস্থা করিত । যে-সকল চাষী দাদন অর্থাৎ 
১১ নীলচাষ করিবার এবং উৎপন্ন নীল নীলকর সাহেবদের কুঠণতে বিক্রয় 
দিয়া চাফীদের জামতে করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়া আগ্রম অর্থ গ্রহণ করিত, তাহারা নীলকর 
নশলচানষা ব্যবস্থা সাহেবদের একপ্রকার ভূমিদাসে পারণত হইয়া যাইত। 'নাঁদষ্ট 
দনের মধ্যে চুন্ত অনুসারে নীলগাছ নীলকুঠীতে জমা না 'দিতে 
পাঁরিলে তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া নীলকুঠীতে আটক রাখা হইত এবং তাহাদের 
উপর অমানৃষিক অত্যাচার করা হইত । 
কারিম উপায়ে নীল উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বাবধি নীলচাষ ক্রমেই 
তর বাদ্ধ পাইতোছিল। সঙ্গে সঙ্গে নীলচাষীদের উপর জুলুম- 
8 জবরদান্ভির মান্াও বৃদ্ধি পাইতেছিল। সেই সময়কার ইংরাজ 
সরকারও নীলকর সাহেবদের সমর্থন করিতেন । ফলে নীলকুঠীর 
সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। নশীলকর সাহেবরা 
তাহাদের কৃঠীতে বেতনভূক লাঠিয়াল রাখত । নঈলচাষীরা উৎপন্ন 
রা নীল বা চুন্তর পাঁরমাণ মত নীল জমা না দিলে তাহাদগকে ধারয়া 
আনিয়া তাহাদের উপর দৈহিক নিপীড়নের কাজে এই সকল 
লাঠিয়ালকে ব্যবহার করা হইত। 
নশঈীলকর সাহেবরা নীলচাষাঁদগকে ক্লীতদাসের ন্যায় অত্যাচার কারিত এবং নানাপ্রকার 
আসল-পায়ে নীলচাফীদিগকে তাহাদের ন্যায্য পাওনা হইতে বণ্চত করিতে দ্বিধাবোধ করিত 
না । উৎপন্ন নীলের দাম কৃষকদের খরচ কি হইয়াছে সেকথা বিবেচনা না করিয়া 
নীলকর সাহেবরাই ধার করিত । ফলে তাহাদের লাভের পরিমাণ যেমন হইত খুব বেশি, 
চাষীদের ভাগ্যে থাকিত লোকসান । কিন্তু নীলচাষ ছাড়িবার 
৪2৮21৮2ি উপায়ও নীলচাধীদের ছিল না। একবার দাদন লইয়া নীলচাষ 
টিটি শুরু করিলে আর তাহা হইতে নিক্কীতির পথ ছিল না। স্বার্থ- 
জনালূপ নীলকর সাহেবরা জোর করিয়া কৃষকদের জাঁম দখল কাঁরয়া নীলচাষ শুরু 
কারে ম্বিধাবোধ করিত না। ম্যাকলে সাহেব নগলচাষের ব্যাপারে যে অসহনীয় 
শমানৃষিক ব্যবস্থা চালু ছিল তাহা বর্ণনা করতে 'গয়া বলিয়াছেন যে, অত্যাধিক অন্যায় 
ৰা অবিচার সর্বদাই লাগিয়াছিল, নীলকর সাহেবরা আইনের মাধ্যমে চাষীদের 
উপর যেটুকু অন্যায় বা আবিচার করিতে পারিত তাহা ত' করিতই তদৃপার আইন- 
ৰাঁহভ'তভাবে আরও আঁধক অন্যায়-অবিচার করিয়া নীলচাষাঁদের ভূঁমিদাসে পাঁরণত 
করিয়াছিল *__ 
ড50085 858৮ 55115 58150, 080 81681 110090106 15 06000610115 ০0100001015, 
81)81 71215 15015 208৬6 ৮০০1, 01008101781] ৮5 015 ০0752801020 01 105 18৬৪ ৪104 
08119 05 ৪০15 50100910050 1 065981১9691 18, 11000 ৪ 50865 1001 1 £12090৬60 10102 
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ব্রিটিশ শাসনের প্রাতিক্রিয়া ৪২৩ 


নদীয়া জেলার চৌগাছা নামক চ্ছানের নগলকুঠীতে সেখানকার বিফুচরণ বি*বাস 
বিচরণ ও দিগম্বর ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই দেওয়ানের কাজ করিতেন । 
বাসের নেতৃত্বে নাঁলকর সাহেবদের নালচাষীদের উপর অমান:িক অত্যাচার স্চক্ষে 
চৌগাছার নশল- দেঁখয়া তাঁহারা এত মমহিত হইয়াছিলেন ষে, দুই ভাই-ই দেওয়ানের 
বিদ্রোহের সচনাঃ চাকরি ছাড়িয়া দিয়া চৌগাছার নঈলচাষীদের সঞ্ঘব্দ্ধ কাঁরয়া 
বিদ্রোহের বিজ্াত নগলচাষ বন্ধ করিয়া দিলেন । নগলকর সাহেবরা তাহাদের লাঠিয়াল 
পাঠাইয়া নীলচাষীদের শান্তি দিতে চাহিলেন। উভয়পক্ষে যে-সংঘর্ষ হইল তাহাতে 
একজন চাষী প্রাণ হারাইলেন । কিন্তু তাহাতে নলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
বিদ্রোহের আকার ধারণ করিল (১৮০৯) । নীলচাষীরা দাদন গ্রহণ করিল না, 
সরকার অফিস, নীলকুঠী ও নীলকর সাহেবদের বাড়ী আক্রমণ শুরু করিল । সাহেবদের 
আঘাত করা, নীলচাষ করা জামর নীলগাছ নষ্ট করা, নীলকুঠ* 
১০৬ লৃঠ করা অবাধে চলিতে লাগিল। নালাবিদ্রোহণীরা বর্শব, বাঁশের 
দ্রোহাত্মক কার্যকলাপ 
লাঠি, তলোয়ার তাহাদের অস্ত্রাহসাবে ব্যবহার করিতে লাগল । 
মধ্য-বাংলায় এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিলেন বিফুচ্ণ ও 'দিগম্বর বিশবাস এবং উত্তরবঙ্গে 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন ওহাবী নেতা রফিক মণ্ডল । 
নীলাবদ্রোহ শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে গভখর ক্ষোভ ও ঘৃণার সৃ্টি করিয়াছিল । 
সেই সময়কার শর-পাত্রক॥ বন্তুতা-আলোচনায় নীলবিদ্রোহের সমর্থন পরিলক্ষিত হয়৷ 
হারশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার “হিন্দু পোট্রয়ট” পণ্তিকায় নলচাষীদের 
নাঁলবিদ্রোহের সমর্থনঃ উপর নগলকর সাহেবদের বর্বরোচিত অত্যাচারের কাঁহনপ প্রকাশ 
নলদপন্প কাঁরয়া নীলকর সাহেবদের মুখোশ খুলিয়া ধারলেন। দীনবন্ধু 
মিন্রের 'লীলদপ'ণে' নীলচাষীদের বর্বরতার কাহিনশর বিবরণ সবন্ত 
এক আলোড়নের সন্ট করিল । রেভারেণ্ড: লং মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দিয়া নীল- 
দর্পণের ইংরাজী অনৃবাদ করাইবার অপরাধে এক হাজার টাকা অর্থদ'ড এবং একমাস্‌ 
কারাদণ্ডে দশ্ডিত হইলে সর্বত্র ইংরাজদের বিরুদ্ধে ধিকাব সোচ্চার হইয়া উঠ্িয়াছিল। 
সরকার এই বিদ্রোহ দমন করিতে সর্বপ্রকাব দমনমূলক ল্য; শা গ্রহণে ব্ুটি করিলেন 
সরকার কর্তৃক বিদ্রোহ না। কিন্তু এই বিদ্রোহ স্বয়ং ভাইস্‌্রয় ২ বিপর-জেনারেল কানিং 


দমনের ব্যবস্থা সাহেবেরও দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই বিদ্রোহ 
নদীয়া জেলার সর্ব ছড়াইয়া পাঁড়ল। ক্রমে বিদ্রোহের আগন যশোহ্র, পাবনা, মালদহ, 
রাজস্াহ প্রভাত বাভন্ন জেলায় বিস্তৃত হইল । 


১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পারস্িতি ক্লমশই জাটল হইয়া পাঁড়তেছে দোঁথয়া ইংরাজ সরকার 
এক 'নীল তদন্ত কমিশন" গঠন কাঁরলেন। এই কমিশনের নিকট সান 'দিতে গিয়া 
ফরিদপ্‌রের ম্যাজিস্ট্রেট ডব্ল,. ই. ভি. ল্যাটুর (৬৬, ঘর. 10. [90০০ ) সাহেব বলিয়া- 
ণছলেন যে, নীলচাষ একটি 'রস্তপাতের ব্যবস্থা" (55560 ০4 610990%96৫ )*। নল 

তদন্ত কমিশন তাহাদের 'িপোে স্পম্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছিলেন 
নাল ভদস্ত কামশন গাদন উ 
(৫5 যে, চাষীদের উৎপন্ন . *লের জন্য যে-দাম দেওয়া হয় তাহা তাহাদের 
পক্ষে মোটেই লাভজনক নহে । তদুপাঁর তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 





ক 1914, 0. 4. 


৪২৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


জবরদন্ভিমূলকভাবে তাহাদিগকে এই লাভহীন কাজে লাগয়া থাকতে বাধা করা 
হইতেছে । নীল তদম্ত কামিশন নীল চাষীদের উপর জোর-জুল:ম বন্ধ কারবার সৃপারিশ 


কাঁরলেন। এই স.পারশ অনুযায়ণ সরকার জোর-জুল:ম, ভশীতি প্রদর্শন বন্ধের আদেশ 
দিলেন । 


বাংলাদেশে নীলচাষের ভাঁবষাৎ প্রার শেষ হইতে চালয়াছে উপলাব্ধ করিয়া ইংরাজরা 
১৮১৭ খান্টাব্ব বারাণসী, দোয়াব অঞ্চল, বিহার প্রভাতি অঞ্চলে নীলচাষের উপর 
কৃতিম উপায়ে নীল জোর দয়াছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে বিহারেও নশলবিদ্রোহ 
প্রতুত মরু হইলে দেখা দিলে সেখানেও নীলচাষ বন্ধ হইয়া যায় । ১৮১৭ শ্রপ্টাব্দে 
নীলচাষের অবসান রা 
রাসায়নিক পদ্ধাতিতে কৃত্রিম নীল প্রস্তত প্রণালী আবিস্কৃত ছইলে 
নখলচাষ সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় । 


নীলাবদ্রোহ ভারতবষের একাংশে কৃষকদের উপর নির্যাতনের ফলে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই বিদ্রোহ হইতে ভারতের কৃষকদের অবস্থা কির্প শোচনীয় 
ছিল তাহার একাঁট মোটামূটি ধারণা করা যার । সংগঠিত হইলে নিরক্ষর, নিরীহ 
কৃষকগণও যে তাহাদের আঁ ভযোগের প্রাতিকার করিতে পারে সে-কথা 
৯ কৃষকদের নগলাবদ্রোহে প্রমাণিত হইয়াছিল। বস্তত, ঘাংলার 
চিনি নীলাবন্োহই ছিল ইংরাজদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম লগ্ঘবদ্ধ 
বিদ্রোহাত্বক আন্দোলন । দমনমৃলক আইন প্রয়োগ করিয়া এবং 
শবদোহবীদিগকে শান্ত প্রয়োগের প্বারা দমন কাঁরতে ইংরাজদের বার্থতা সঞ্ঘবদ্ধ আমদ্দো- 
লনের শান্ত ষে কি হইতে পারে, তাহা প্রমাণিত করিয়াছিল । প্রতাক্ষ এবং দক্রিয়ভাবে 
শান্তশালী ইংরাঙ্জ সরকারের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গ কাঁরয়া বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন্রে 
সর্বপ্রথম আঁভজ্ঞতাই ছিল নীল বিদ্রোহ । পরবতর্ কালে মহাত্মা গাম্ধী এই 
আইন অমানা আন্দোলনই, অবশ্য আঁহংসভাবে, ব্রিটিশ শান্তর বিরুদ্ধে প্রয়োগ 
কারয়্াছিলেন। 


১৮৬৭ প্রীষ্টাব্দের পনর্বৰতঁ সামাঁরক বিদ্রোহ € &ড 765০1 1১101 60 (৩ 
দু১৮০1 91 1867 )$£ ব্রাটশ শাসনের ফলে ধে-অসন্তোষের সুন্টি হইয়াছিল তাহা 
নানাপ্রকার আন্দোলন ও বিদ্রোহাত্বক ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। এই 

অসন্তোষ কৃষক, ধর্ম সম্প্রদায়, ভূদ্বামী, উপদলীয় ব্যন্তিবর্গ প্রভৃতির 
রান শাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সিপাহণদের মধ্যেও এই অসন্তোষ ক্রমেই 
025 ধূমায়িত হইতোছল । যে-ীসপাহবীদের কাজে লাগাইয়া ভ্রিটিশরা 
ভারতে সাম্রাজা বিস্তার করয়াছল, সেই সিপাহীদের প্রাতি পদস্থ ব্রিটিশ দামারক 
কর্মচারীদের অসৌজন্যমূলক এবং অশোভন আচরণ, 'সিপাহীদের সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা 
কাঁরয়া কেবলমানু ইংরাঞ্জ সামারক কর্মচারী ও সোৌনকদের বেতন বৃদ্ধ, পদোম্বাতর ক্ষেত্রে 
ভারতার সামারক কর্মচারীদের দাঁধ উপেক্ষা প্রভাত 'সিপাহীদের অসন্তোষকে বিদ্রোহের 
পর্বায়ে লইয়া গিয়াছল । | 


১৮৫৭ শ্রীত্টাব্দের মহাবিদ্রোহ বাহা সিপাহী বিদ্োহ হিসাবে শুরু হইয়াছিল তাহা 


ব্রিটিশ শাপনের প্রাতক্রিয়া ৪২৬ 


কোন আকাঁ্মক ঘটনা ছল না। দীর্ঘকাল পূর্ব হইতে এই বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত 
ছি হইতোছিল। সপাহণদের মধ্যে সবর্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৭৬৪ 
দিনে প্রীন্টাব্দে। এ বংসর ভারতীয় সোনক যাহারা “সপাহ?' নামে 

আঁভাহত হইত, তাহারা ইংরাজ সেনাপাঁত মূনরোর পক্ষ ত্যাগ 
কাঁরয়া নবাব মিরকাশিমের পক্ষে চলিয়া আদিয়াছিল । কিন্তু [িপাহগদেরই অপর এক 
অংশ যাহারা মুন্রোর প্রতি অনুগত ছিল তাহারা ইহাদের ধারতে সমর্থ হয় । বিচারে 
তাহাদের কঠোর শাপ্ত দেওয়া হয় এবং নেতৃত্ব যাহারা দিয়াছিল সেই রকম ২৪ জনকে 
কামানের গোলা দ্বারা ছিন্নভিন্ন করা হয়। 


[সপাহীদের বিদ্রোহের পরবতর্গ ঘটনা ঘটে ভেলোরের সামরিক ছাউনিতে ১৮০৬ 
শ্রীষ্টাব্দে । ১৭৯৬ প্রীষ্টাব্দে ভারতের ব্রিটিশ সামরিক কম'চারীদের বেতন ও ভাতা 
ডি বাঁদ্ধ করা হয় কিন্তু সিপাহটীরা সেই সযোগ হইতে বপ্সিত পাকে । 
বিদ্রোহ (১৮০৬, ইহা ভিন্ন, হিন্দ:মহসলমান সকলকেই দাঁড় কামাইতে ও চামড়ার 
হম মাস) টুপ মাথায় দিতে আদেশ করা হয় । কপালে তিলক, ফোঁটা প্রতি 

কোনপ্রকার ধময় চিহ আঁকা [নাঁষদ্ধ করা হয় । এই সকল ধর্মীয় 

৪ অর্থগেতিক কারণে ১৮০৬ াশষ্টাব্দের মে মাসে ভেলোরের সিপাহশরা বিদ্রোহশ হইয়া 

রঃ উঠিলে ব্রিটিশ সরকার কঠোর হচ্ভে উহা দমন করেন । কিন্তু ইহাতে 

দগাসাবান নিরুৎসাহ না হইয়া দুই মাস পরই শীসপাহধরা পুনরায় 'বদ্রোছ 

জুলাই মাস) খোষণা করিয়া কয়েকজন উচ্পদস্থ সামরিক কর্মচারী ও পাহারা- 

দারদের হত্যা করে । কন্তু এইবারও এই বিদ্রোহ সহজেই দমন 

করা হইল । 'বিদ্রোহশ সিপাহদের সংখাল্পতা ও শৃঙ্খলাহীনতা তাহাদের পরাজঘ সহজ 
করিয়াছিল, বলা বাহল্য ৷ 


ভেলোরের সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮২৪ ধীঘ্টাব্দ ব্যারাক", - লাঙালী সৈচ্নি* দেব 
মধো [বদ্রোহ দেখা দেয় । এই বিদ্রোহের পশ্চা ও 'ব্রাটশ সরকারের 
বৈষমামৃূলক আচরণ ছল মুল কারণ । নূতন সামারক নিয়মকানুন 
প্রবর্তন, ইংরাজ সামারক কমচারশদের বেতন বাদ্ধ প্রভৃতি কারণে 
বাঙালী সৌনকরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে । ইংরাজ সেনাপতি একদল ইংরাজ সৈন্য লইয়া 
ব্যারাকপ,রে উপাশ্থত হন এবং তাঁহার আদেশে ?বদ্রোহী বাঙালশ িপাহশীদগকে গুল 
ছোটখাট বিদ্রোহ. করিয়া হতা বরা হয়। যাহারা সেই সমল রক্ষা পাইয়াছল 
১৮৫৭ খান্টাধের. তাহাদিগকে ধারয়া লইয়া সামারক 'বিচারের পর ফাঁস দেওয়া হষ। 
মহাঁবদদ্রাহের এই ঘটনার পর বাঙালী সপাহাী বাঁহনী তুীলয়া দেওয়া হয় । 
পটতাঁমকা রচনা এইভাবে ভারত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে সিপাহীদেব ছে 'টখাট বিদ্রোহ 
১৮৫৭ প্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্বোহের পটভমিকা র১ট করিয়াছল। [ ১৮৫৭ প্রীষ্টাম্দের 
হাবিদ্রোহের আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টবা ]। 


উনাঁবংশ ও বিংশ শতকের সমাজ-সংস্কার ( 9০০181] 0610705 10 1016 19618 & 
2011) 080081165 ) £ পাশ্চাতা শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতবাসী, বিশেষভাবে 


ব্যারাকপৃরের সিপাহী 
বিদ্রোহ (১৮২৪) 


৪২৬ ভারতের ইাত্হাসকথা 


বাঙালীর দৃম্টি নিজ সমাজের পশ্চাংপদতার দিকে পতিত হইল । পাশ্চাত্য সমাজের 
পাণ্চাতা শিক্ষায়. তুলনায় ভারতায় সমাজের অনগ্রসরতা, কুসংস্কার-আচ্ছন্নতা 
শাক্ষত চিন্তাশশল স্বভাবতই শিক্ষত ভারতীয়দের কাছে অতাম্ত অবমাননাকর ও 
ব্যক্তিবর্গের সমান্্রর. পাঁড়াদায়ক মনে হইল। মিল, বেকন, বেল্থাম, কোঁথ প্রভৃতির 
কারের আশ্ুহ . রচনার প্রভাবে ভারতীয়দের মনের যে-প্রসার সাধিত হইয়া নৃতন 
জাবনাদশ”, মানাবকতা ও যদক্তিবাদখ চিন্তাধারার সংঞ্টি করিয়াছিল তাহা হইতেই উনবিংশ 
ও বংশ শতকের সামাজিক সংস্কারের আগ্রহ জঞ্ময়াছিল । এ-দিক দিয়া বিচার কাঁরলে 
রাজা রামমোহন রায়কে ভারতের সংস্কার আন্দোলনের পাঁথকৃৎ হিসাবে স্মরণ করিতে 
হইবে । অবশ্য ভারতীয় সমাজ ধর্ম-ভীত্তক ছিল বলিয়া সমাজ- 
সংস্কার আন্দোলন ধর্মান্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। 
ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ, আধসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, থিওসোফি 
ক্যাল সোসাইটি প্রভীত এবং মুসলমান, পার ও শিখ সম্প্রদায় কর্তৃক সমাজ-সংস্কার 
আন্দোলন ধর্মকে বাহন করিয়া চলিয়াছিল। 

ভারতের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক কুসংস্কারজনিত 
সমাজ-সংস্কারের মূল য্ানতহীন রাঁতিনীতি ও আচার-আচরণ হইতে স্ত্রী-পুরুষ 
উদ্দেশা ভাবত স্তী- সকলকে মুক্ত করা এবং সমাজ ও ব্যক্তির হিতার্থে স্বার্থত্যাগ ও 
পুরুষকে কুসংস্কার. আত্মতাগে উদবুদ্ধ করা। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় তখন 
মুস্ত করা নারীজাতর ভবন সুখকর ছিলনা । বাল্য-ীববাহ, বহু-বিবাহ, 
বিধবাদের প্রাতি মনুষ্যোচিত বাব্হারের অভাব, পর্দীপ্রথা সবাকছু নারীজাতির জশৰ্স 
প্রায় দুরিষহ করিয়া রাখয়াছিল। স্বাভাঁবকভাবেই ভারতের সমাজ-সংস্কারের 
টার নর প্রয়োজনীয়তাই সবপ্রথম চিন্তাশীল, শিক্ষিত সমাজের দাম 
সামাঁজক ক'ঠারতা আকর্ষণ করিয়াছল | কেবলমান্র নারশজা তির মন্তসাধনই মননশীল, 
দূব করা সর্বাগ্রে. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদর্শ ছিল না। সমাজে জাতিভেদ প্রথার 
রর কঠোরতা, অস্পৃশ্যতা সমাজের এক বিরাট সংখাক নর-নারণকে এক 
2৪ অপমানকর হনমনাতায় নিমচ্জত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের 
সামাজিক উন্নয়নের জন্যও তহারা সচেষ্ট ছিলেন । 


সমাজ-সংস্কার 
প্রধানত ধর্ম-ভীত্তক 


সতাদাহ প্রথা-_- উনাবংশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত হিন্দু নারীদের প্রাত 
অমান্যাক সামাজিক অমানষিক সামাজিক বর্বরতা ছিল সতীদাহ । স্বামীর মত্যু হইলে 
009 স্ীকে স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিতে হইত । এই সহ-মৃতা 


হওয়া স্টের ইচ্ছার উপর নিভ'র কারত না। 

সম্রাট আকবরের ন্যায় উদারচেতা শাসকদের দহম্টিতে সতপদাহ প্রথার নির্মমতা বহু 
সতাদাহ প্রথার পৃবে" ধরা পাঁড়য়াছিল। এই নৃশংস প্রথার অবসানকল্পে সরকার 
নির্মমতা হচ্ভক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা সেই সময়েই অন.ভূত হইয়াছিল । আকবর 
স্পদাহ প্রথার উপর কতকগীল বাধা-নষেধ আরোপ কাঁরয়াছিলেন। বাল্য-বিবাহ বম্ধ 
আকবর ও ইংরাজ _ কারবার জন্যও তান ব্যবস্থা গ্রহগ করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু সমসাময়িক 
গবর্ণর-জেনারেলদের হিন্দু সমাজের উগ্র রক্ষণশশীলতার ফলে এই দুইয়ের কোনাটিকেই 
এই প্রথা নিবারশের নির্মূল করা সম্ভব হয় নাই। সতাদাহ প্রথার নূশংসতা ইংরাজ 
টা গবর্ণর-জেনারেল মিশ্টো, লর্ড হোস্টংস্‌ প্রভৃতির দৃষ্টি আকর্ষণ 


ত্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া ৪২৭ 


করিয়াছিল। ভারতায়দের ধমণ'য় বা সামাজিক রখতি-নীতিতে হস্তক্ষেপ ব্রিটিশ সরকারের 
শাসন-নীতি বাহভূ'ত,হওয়া সত্বেও সরকার ১৮১২, ১৮১৫ ও ১৮১৭ গ্রাম্টাব্দে সতখদাহ- 
১৮১২, ১৮১৫ ও. বিরোধী কতকগুলি নিয়ম-কানুন চালু কারয়াছিলেন। মৃত 
১৮১৭ ধ্রীষ্টান্দের স্বামীর স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ষোল বংসর বয়সের কম বয়স্কা 
নিয়ম-কানুন বা বিধপা, অন্তঃসত্বা স্তীলোনের স্বামীর সহ-মৃতা হইবার অর্থাৎ 
রেগুলেশন শন পী+ - ৯ 
শী” হইবার বিরুদ্ধে নিয়ম-কানুন চালু হইয়াছিল। 
মাদক দ্রব্যাদি সেবন করাইয়া স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় নিক্ষেপ করাও নাষদ্ধ করা 
টি হইয়াছিল । এই সকল নিয়ন-কানুন অমান্য কাঁরয়া যাহাতে 
জে সতীদাহ” না করা হয় সেইজন্য সতদাহের সময় প্ীলসের উপ/চ্থুত 
থাকা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল । ১৮১৭ থ্রীষ্টাব্দের সতীদাহ- 
বিরোধী নিয়ম-কানুন নাকচ করিবার জন্য তদানশন্তন রক্ষণশীল হিন্দ-গণ সরকারের 


সতঈদাহ লইযা নিকট আবেদন করিয়াশছলেন । সঙ্গে সঙ্গে রামমোহনের নেতৃত্ব 

বাধাকান্ত দেব ও একদল উদারচেতা [শঃক্ষত বাঙাল সঙশদাহ নিবারণের জনা সোচ্চার 

রামমোহনের হইয়া উঠিলেন। রামমোহন সঙ্গদাহ প্রথার বীভংসতা বণনা 
ু নক ।বতষ্ডা 


কারয়া “সতীদাহ' প্রথাকে হত্যাকাণ্ডের 'সামল বলিয়া উল্লেখ 
করিলেন । রাঞ্রা রাধাকান্ত দেব ছিলেন রক্ষণশীল 1হন্দ:দের নেতা । তিনি রামমোহনের 
সাহত এক আতিশয় তীর বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন । এমন কি, রক্ষণশশল্দল 
রামমোহনের জৰীবনহানিব ভীতি প্রদশনেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। 
এইর্‌প শপ্রীস্থৃতিতে লর্ড উইলিয়াম কেশ্০ঙক ভারতবর্ষের গবণরিজেনারেল হইয়া 
আমিলেন। কোর্টঅব-ডিরেকন্রস- (0০০ 06101000075 ) সতঈদাহ নিবারণ 
লর্ড বোণ্টগক ভারতির সম্পর্কে বেণ্টঙ্ককে পরাস্থাতি বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে অথবা ক্রমপধাঁয়ে 
গবণ*ব-ঈজনারেল পদক্ষেপ গ্রহণের নিদেশি দিয়াছিল। লর্ড বেশ্টিক বিলম্ব করিকার 
পক্ষপাতী ছিলেন না ১৮২৯ শ্রীষ্টস্দর ৪ঠা ডিসেম্গ্র ১৭ নং 
কোর্ট অব ডিরেক্টরস- রেগুলেশন (6£9190105) ৯৬1] ) দর তিনি সতঈদাহ 'নাষদ্ধ 
দের স্পষ্ট পর্দেশ. ঘোষণা করিলেন এবং এই আইন অমান্যকারাকে বিচারালয়ে অপরাধী 
হিসাবে বিচার করিবার বাবস্থা করিলেন । সঙদাহ নিবার" আইন রক্ষণশীল হিন্দুদের 
, মধো তাৰ প্রাতবাদের সন্ত কারিল। ইংলণ্ডের ব্রাটশ সরকারের 
্ টা নিকট পর্যন্ত এই আইন নাকচ করিবার আবেদন করা হইল । 
পক্ষান্তরে রাজা রামমোহন কাঁলকাতার গণামান্ ব্যক্তিদের তিনশত জনের স্বাক্ষারত শক 
প্রীতবেদনে গবর্ণরজেনারেলকে সতীদাহ নবারণ আইন প্রবতনের 
টু টা রা অন্য কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। ১৮৪৪ থীঘ্টাব্দে লর্ড হাঁডিং গব্ণ“র- 
উল লা জেনারেল হইয়া আঁসয়া ধেশ্টিঙ্কের আইন কাষকরা করেন এবং 
সতখদাহ প্রথা দেশ সইতে উচ্ছেদ করেন। শশুহত্যারও তিনি 
অবসান ঘটান। পূর্বে বাংলা ও রাজপৃতানা পবিত্ারের মেয়ে জন্মগ্রহণ করাটা পছন্দ করা 
শিশৃহত্যা-বরোধধী হইত না। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পশ্চাৎপদ, অশাক্ষত 
আইন লর্ড হার্ডং সম্প্রদায়ের মধো মেয়ে জন্মাইলে উহাকে হত্যা করিয়া ফেলা হইত । 
কর্তৃক কার্ধকরীকরণ ১৭৯৫ ও ১৮০৪ প্রীষ্টাব্দের রেগৃলেশন দ্বারা এই নৃশংস ব্যবস্থাকে 


৪২৮ ক্ারতের ইীতহাসকথা 


বেআইনী ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই আইন লর্ড হার্ডংএর আমলেই পূর্ণমান্রায় 
কার্যকরী হইয়াছিল। 
গতাঁদাহ ভিন্ন হিন্দ: সমাজের অপর একটি অন্যায়মূলক কুসংস্কার ছিল বিধবাদের 
বিবাহ নিষেধ | ইহার ফলে বিধবাদিগকে মত স্বামীর পরিবার অথবা পিতা বা শ্রাতার 
পারবারে গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইত । বিধবাদের লম্পত্তি 
বধ্যা-ববাহ আইন আধিকারেও বাধা ছিল । কোন বিধবার যাঁদ আবার বিবাহ হইতও 
প্রবর্ত (১৮৫৬ ) 
তাহা হইলে সেই বিবাহ এবং সেই বিবাহজাত সন্তানরা আইনের ধা 
সমাজের স্বীকৃতি পাইত না। পণ্ডিত ঈশবরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ১৮৫৬ হ্রীদ্টাব্দে 
হিন্দ বিধবাদের পুনরায় বিবাহের আইনগত আঁধকার দেওয়া হয় ।' 
উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতায় স্ত্রখজাত পারিবারিক সংকণর্ণ গাণ্ডর মধ্যেই 
আবম্ধ ছিলেন। বার্ধফ্‌ পাঁরবারের কয়েকজন মহিলা ভিন্ন শিক্ষার সযোগ হইতে 
অনেকই বণ্চিত ছিলেন । স্বাভাবিকভাবেই স্তী-শিক্ষার ধ্যবস্থা 
করা সমাজ-সংস্কারের অঙ্গ হিসাবেই ববেচ্য । এবিষয়ে প্রীষ্টান 
মিশনারীদের অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণশয় । ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিশনারীগণ “ফিমেল 
জৃভেনাইল সোলাইটি' (8970315 00৮৩01]15 9০০16 ) গ্থছাপন কারিয়া কাঁলকাতায় 
স্লী-শিক্ষার সূচনা করেন। কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বর১ন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ভ্রি্কওয়াটার 
বেথুনের নাম বাংলার স্ীশীশক্ষাব ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে । ১৮৪৯ শ্রীদ্টাব্দে 
ভাঁহাদের চেষ্টায় কীলকা তায় একটি মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়। সেই স্কুলই পরবর্ত 
কালে বেথুন স্কুল ও কলেজে র্‌পান্তারত হইয়াছে । স্তী-শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের 
মনোযোগ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চালস্‌ উড সাহেবের ডেসূপাচ্‌ (৬৬০০৭ 10৩98 00% )" 
এর নির্দেশের ফলে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল । 
ভারতবর্ষে সুলতানি আমলে ক্লীত্দাস বা দাসপ্রথার প্রচলন থাকলেও উনাবংশ 
শতকের প্রথমার্ধে সেই ধরনের দাসপ্রুথা পারলাক্ষত হয় না। অবশ্য দাসপ্রথার সমগোত্রীয় 
বাবস্থা কিছু কিছ ছিল । শ্রামকরা মাঁলকের কাজ আজীবন এমন কিঃ বংশ-পরম্পরায় 
করিবে এই ধরনের চুক্তিবদ্ধ (89245 ) শ্রামক নিয়োগের প্রথা অবশ্য আরও দীর্ঘকাল 
চাল ছিল। 
উত্তর-ভারতে গোলাম শ্রেণী” বলিতে পারবারের বসবাসকারী চাকর ও তাহার 
সম্তানাদগকেই বুঝাইত। ইহারা বংশ-পরম্পরায় নিজ মালিক পাঁরবারের কাজকর্ম 
দেন তী। কারত। দাঁক্ষণ-ভারতে দাসরা প্রধানত মালিকের কীষঞ্জাম চাষ 
(১৮৩৩, ১৪৪৩) করিত। ১৮৩৩ গ্রান্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দাসপ্রথার বিলোপ 
সাধিত হইলে এ বৎসর ভারতের চার্টার আইনে গবর্ণর-জেনারেলকে 
দাসপ্রথার বিলোপ সাধনের 'নর্দেশ দেওয়া হয় । দশ বছর পর (১৮৪৩ থ্রীঃ) ভারতে 
দ্াস্প্রথা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় । অবশ্য চুন্তবম্ধ হইয়া শ্রীমকগণ যাবজ্জীবন 
এমন কি, বংশ-পরম্পরায় মালিক শ্রেণীর কাজ করিতে দেখা যায় (১৮৭৬ প্রীম্টাব্দে এই 


ব্যবস্থার অবসান ঘটান হয় )। 


স্খি-শিক্ষা 


ব্রিটিশ শাসনের প্রাতক্তিয়া ৪২৯ 


মংবাদপত্ত ও জনমত ( 11716 1স6৪৪ 8100 1000110 010101090 )$ অল্টাদশ শতকের 
'জ্বতীয়ার্ধে যখন ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছে এই ব্রিটিশ অধিকার 
টির বিস্তারের কাজ চাঁলতেছে সেই সময় স্বাধীন সাংবাঁদকতা বলিতে 
সাংবাদিকতার অবস্থা যাহা বুঝায় তাহা ইংরাজদের নিজ দেশ ইংলপ্ডেও ছিল না। দ 
টাইমস্‌ (716 7065 )-এর ত পাত্রিকা সরকারের নিকট হইতে 
নিয়ামত পেনসন পাইত এবং বিনিময়ে ব্রিটিশ শাসনবাবস্থাকে সমর্থন করিয়া যাইত । 
সেই যুগে ইংলশ্ডেও সাংবাদিকতা তেমন সম্মানজনক পেশা হিসাবে বিবেচিত হইত না। 
সেই ষুগে ভারতবর্ষে সাংবাদিকতা স্বভাবতই যেমন ছিল অনগ্রসর তেমান অত্যন্ত 
নিম্ন মানের । সংবাদপন্র বা সামায়ক পরিকা সেই সময়ে অর্থাৎ অল্টাদশ শতকের 
বররন, [দবতীয়ভাগ হইতে উনাবংশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত ভারত 
বাদে চেষ্টায়. কয়েকজন ইংরাজ ভাগ্যান্বেষীর চেষ্টায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 
ভারতবর্ষে স্বপ্রথন কোন নীতি বা আদর্শ মানয়া চলা এই সকল পান্লকার উদ্দেশ্য 
ইংবাজা ভাষায় ছিল না। পরনিন্দা এবং ব্যাস্তগত কুৎসা প্রচার, বিশেষ ভাবে পদস্থ 
ডি সরকারশ কর্মচারীদের আক্রমণ করিয়া এবং সরকারের দনীতি 
সম্পকে লীঁখয়া জনসাধারণকে কিছটা আনন্দ দেওয়া ছিল এই 
সকল সংবাদপনের উদ্দেশ্য । ইহার মূল কারণ ছল ইস্ট ইম্ডিয়া কোম্পান ভারতবর্ষে 
তাহাদের আধকৃত স্থানকে নজেদের জমিদার বলিয়া ননে কারত। এজন্য কোম্পানির 
রমা কর্মচারী নহে এরপ ইংরাজ তথা ইওরোপীয়াদগকে তাহারা 
ও উদ্দেশা £ ব্যস্ত” অনাধকার প্রবেশকারী বাঁলয়' মনে কাঁরত। ফলে একদিকে যেমন 
কুৎসা, সরকাবের হট- কোম্পানর কর্মচারীরা সাংবাঁদকাঁদগকে রীতিমত শু বালয়া মনে 
বিষ্তাতির সমালোচনা, কারত এবং ঘৃণা করিত, অপরাদকে সাংবাদিকরা সেই সকল কর্ম- 
রা চারীর কাজকরের ভ্রটির সমালোচনা এবং এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে 
ববা'রক জীবন ৃ 
সম্পকে" কটীন্ত করা তাহাদের পাঁরবারক জীবন লইয়া নানাপ্রকণ্প কটটীন্ত কারতে দ্বিধা 
কারত না। ভারতবর্ষে পংবাদপন্রের সু ইংরাজগণ ইংরাজশ 
ভাষায় প্রথম শুরু কাঁরয়াছিল। কিন্তু সকলেরই সাংবাঁদকতার ধরন ছিল একই 
রকমের । ১৭৬৭ ধ্রীষ্টাব্দে বোল্টস্‌ নামে জনক ইংরাজ এক পাণিকা প্রকাশের চেষ্টা 
কাঁরলে তাহাকে ভাবতবর্ষ ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য করা হইয়াছিল । 
বি জনৈক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পরব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন জ্রেমৃস্‌ 
'রাজবে পান্তুকা 
প্রকাশের চেষ্টার জন্য অগাস্টাস্‌ হাক । তান সরকারের অনুমতি লইয়া ১৭৮০ প্রীষ্টাব্দে 
দেশ হইতে বাহচ্কার বেঙ্গল গেজেট" বা 'ক্যালকাটা জেনাপেল এড্ভার্টাইজার' 
(00601 5955206. 01 0810015. 03606191] £১4551097 ) মাম 
দয়া একটি সাগডাহিক পাত্রকা বাহির করেন । হকি স্বয়ং গবর্ণর-জেনারেল হইতে শুরু 
কাঁরয়া, মিশনারণ, প্রধান বিচারপাতি, স্রকার* কর্মচারী, এমন কি, "নর্ণর-জেনারেলের 
স্মণকে আক্রমণ কাঁরয়া লাখিতে শুরু করেন। সরকার কলিকাতা জ্রেনোরেল পোস্ট 
ৰ আঁফসের মাধামে এই প্রিকা প্রেরণ নিষেধ করিয়া দিলে, হিকি 
নগর সরকারের এই নিষেধাজ্জাকে স্বরাচারা ক্ষমতার প্রকাশ বলিয়া ত্র 
নিন্দা কাঁরলেন। গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ ও প্রধান 


৪৩০ ভারতের হীতহাসকথা 


[বিচারপতি সার্‌ এলিঙ্া ইন্পেকে তান্ত ভাষায় আকুমণ কাঁরলেন। ভারতবর্ষে সংবাদ- 
পরের স্বাধীনতা আদারের চেষ্টার হাকর নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ । [তান ইংরাজ 
জাতির জাঁবনধারণের পক্ষে সংবাদপত্রের স্বাধানতা অপরিহার্য এই কথাই সুস্পট 
ডাষায় বালয়াছলেন।* জনসাধারণকে নিজস্ব মতামত, নাত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা 
দেওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং যদি সেই স্বাধীনতা বলপৃবক খর্ব 


হাকর কারাদণ্ড. করা হয় তাহা হইলে উহা অভ্রাচারের সামিল হইবে এবং সমাজের 
বেঙ্গল গেজেট 
প্রকাশ বন্ধ পক্ষে ক্ষাতকর হইবে এই স্পঙ্টোন্ত তিনি করিয়াছিলেন |" ১৭৮২ 


প্রীষ্টাব্দে গবর্ণর-জেনারেল স্বয়ং এবং জনৈক মিশনারী ব্যান্তগত 
কুৎসা প্রচারের জন্য হাঁক বিরদ্ধে মামলা দায়ের কারলে হকির কারাদণ্ড হইল এবং 
তাঁহার পাকা প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেল । 


সমসামায়ক কালে অর্থাং ১৭৮০ হইতে ১৭১৩ ধ্রীঃ এই কয় বংসরের মধ্যে 'হাকির 
গেজেট ভিন্ন আরও ছয়খান পাত্রকা প্রকাঁশত হয় । এগুলির একটি প্রকাশ করিয়াছিলেন 
সার জন শোর । ই'হাকেও ভারতবর্ষ ত্যাগ কাঁরয়া যাইতে হইয়াছিল। এই সকল 
পা্রকার মধ্যে ইশ্ডিয়া গেজেট", “ক্যালকাটা গেজেট' ও “হরকার-” উল্লেখযোগা । 
অনুর্প মাদ্রাজে 'মাদ্রাজ কোরিয়ার" (1131085 0০41০) ১৭৮৫ গ্রীচ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়। এই পান্ুকাখাঁন অবশা সরকারী সমর্থন লাভ কারতে 
পাঁরয়াছল। কিন্তু পরে (১৭৯৫) প্রকাশিত আরও দুইটি 
পা্রকার মধো শ্ডিয়া হেরাল্ডের' সম্পাদককে ভারতবর্ষ হইতে 
বাহত্কার করা হইল । সরকারের এবং বিশেষত ইংলণ্ডে রাজকুমার প্রন্স-অব্‌ওয়েলসেব 
কঠোর সমালোচনার জন্য তাঁহাকে এই দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল । ইহা ভিন্ন, সংবাদপত্রে 
সংবাদ প্রকাশের পূর্বে সরকারী অনৃমোদন গ্রহণের নশীতর প্রয়োগ 
সংবাদ প্রকাশের উপব , দেখা যায় “উইকণাল মাদ্রাঙ্গ গেজেট-এব ক্ষেত্রে । সরকারের সামরিক 
সরকারী [নয়ল্তুণ ্ 
সেক্রেটারীকে না দেখাইয়া কোন সংবাদ প্রকাশ না করিতে এই 
পাত্রকাকে আদেশ করা হইয়াছিল । অল্পকাল পব সকল পর্ন-পান্রকার উপর মাদ্রাজ 
সরকার এক নিয়ন্মণ আদেশ প্রয়োগ করেন । 


মাদ্রাজের ইংরাজদের 
পর-পান্রকা 


বোম্বাই প্রদেশে ১৭৮৯ থাষ্টাব্দে বোম্বাই হেরাল্ড' প্রকাশিত হয়, পরে 'বোছ্নে 
বোম্বাই প্রদেশের কৌরয়ার' (১৭৯০) এবং 'বোছ্বে গেজেট? (১৭৯১) প্রকাশত 
প্র-পাঁপিকা হয়। সরকারের পূৃলিস বিভাগের কঠোর সমালোচনার জনা 
“বোচ্বে গেজেট”এর উপর সরকারের অনুমোদনের পর সংবাদ প্রকাশের আদেশ দেওয়া 
হয়। সুতরাং ভারতে ইংরাজদের সম্পাদনায় ইংরার্জী ভাষার প্র-পািকাকে ইংরাজ 
সম্রকার সমালোচনার শাসনের ও ইংরাজ রুরমচার]র কাজের সমালোচনার জন্য শাচ্ি 
সম্মুখীন হইতে ভোগ কারতে হইয়াছিল । একাধক সম্পাদককে ভারতবর্ষ হইতে 
অরাজী বাঁহন্কার করাও হইয়াছিল । সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর সংবাদ 
পরিবেশনের বাবস্থা. কাঁরয়া সেই যুগেই 'পেম্সর' প্রথা (5080) সরকার চালু 
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ব্রিটিশ শাসনের প্রাতক্িয়া ৩৩১ 


করিয়াছিলেন । ইহা হইতে ইংরাজ সরক্কার কৃত কাজের ঘটির সমালোচনা সহা কারিতে 
প্রস্তৃত ছিলেন না, এ-কথা স্পঙ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় । 
উনাঁবংশ শতকের প্রথম পাদে (১৮১৮) সর্বপ্রথম দেশশয় ভাষায় সংবাদপন্রের প্রকাশ 
শুরু হয়। এ বংসর সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সম্পাদিত পার্রিকা “দগদর্শন" প্রকাশিত 
টির হয়। জে সি মাশম্যান খিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক । এই 
কাতান পান্কা অবশা দীর্ঘকাল স্থায়শ হয় নাই। এ বৎসরই মার্খম্যান 
"*. সাহেব “সমাচার দর্পণ” নামে একটি সাপ্তাহক পাত্রকা বাহর করেন। 
এই পাঁত্রকা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াঁছল এবং বাংলার জনগণের একটি শান্তগালী মৃখপত্রে 
পাঁরণত হইয়াছিল । মার্শম্যান সাহেব এই পাব্রকার সম্পাদক নামেমা্ই ছিলেন । বস্তৃত 
দিগ্দর্শন, সমাচার এই পান্রকার সম্পাদনার কাজ তদানীন্তন বাংলার একাধিক পণ্ডিত 


দর্পপ, বাংলা কাঁরতোছলেন। প্রায় একই সময়ে কলিকাতা হইতে বাংলা 
»শং $ 

গেজোটি, সংবাদ গেজেট একাট সাপ্তাহক পা র হয়। হও 

মী প্রভা জোট" নামে অপর একাঁট সাঞ্তাহক পাকা বাহির হয় ॥ হরচন্দ্র 


রায় ইহার সম্পাদক ছিলেন বাঁলয়া মনে করা হয়। বাগালশর 
সম্পাদনায় বাংলা ভাষার পাক্কা হিসাবে বাংলা গেজেটির* নাম উল্লেখ । ১৯২১ 
প্রীষ্টব্দ 'লংলাদ কৌম-ী? নামে সম্পূর্ণ বাঙালী সম্পাদনায় বাংলা ভাষায় অপর একাঁটি 
পা্রকা প্রকাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে এই পন্িকার মূল শান্ত ছিলেন রাজা রামমোহন । 


এই পন্রিকায় রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিপক্ষে যা্ত প্রদর্শন 
রি টি কারয়া রচনা প্রকাশ কারতে থাকলে সতীদাহ যাঁহারা সমর্থন 
রা করিতেন সেইর্‌প রক্ষণশস্লরা “সমাচার চীন্দ্রুকা' নামে একটি পাল্টা 


পাত্রকা প্রকাশ কারতে শুরু করেন । ফলে সতাদাহ সমর্থনকারী 
রক্ষণশীল ব্যান্তরা সংবাদ কৌমূদী হইতে তাঁহাদের সাহায্য-সহায়তা উঠাইয়া লন। 
শেষ পর্যণত রামমোহন রায়কে এই পাপ্রকা বন্ধ কারয়া দিতে হয়। প্রায় আট 
বংসর পর রামমোহন এই পাণ্রকাকে "*নসাপ্তাহক' পাত্রকা হিসাবে পূনরায় প্রকাশ 
করেন। 


বাংলা ভাষা ভিন্ন অন্যান্য মাতৃভাষায়ও পাত্রকা সেই যুগে প্রকাশিত হইতে পাকে । 
রামমোহন রায় ফাসী ভাষার “মীরাত-উল-আখ্‌বর' পাঁএকা প্রকাশ করেন (১৮২২ )। 
কাঁলকাতার এক 'িলাতন বাবসায়ী প্রীতষ্ঠান “জাশ-ই-জাহাঁনূমা' নামে এক উর্দূ পান্তুকা 
বাহর করে। কিছুকাল পর হইতে এই পন্রিকা উর্দু ও ফাসাঁ 
ফাস, উদ: ও হিপ্দী একত্রে এই দুই ভাষায়ই প্রকাশত হইতে থাকে । অনুরুপ বঙ্গ 
ভাষায় পরা প্রফাশ. দূত” নামে একটি পাকা বাংলা, ইজ, ফাসঁ ও হিন্দ এই 
চারটি ভাষায় প্রকা।শত হয় । মণ্টগোমার মার্টিন নামে এক ইংরাজ এই পান্তিকার 
সম্পাদক ছিলেন । কিন্তু রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রভতি মনীষীরা এই পান্িকা প্রকাশের 
এবং উহার নাত নিধারণের দাঁযত্ব গ্রহণ শ্পরয়াছলেন। বোম্বাইতে গুজরাতি ভাষায় 
“বোদ্বে সমাচার', দিল্লীতে উর্দূ ভাত়ায় 'সৈয়দ-উল-আখ্বর” শদল্লী আখ্বর”? এবং আরও 
কয়েকটি পাকা প্রকাঁশত হইয়াছিল । বোম্বাই শহরে “বোম্বে কৌরিয়ার' নামক 
ইতরাজশ পাঁতিকা প্রথমে “বোছ্বে টাইমস. -এ নামাম্তাঁরত হয় এবং ১৮৩৮ ধ্রীন্টাব্দে টাইমস্‌ 
অব ইশ্ডিয়া' নামে পারচিত হয়। 


৪৩২ ভারতের ইতিহাসকথা 


দেশীয় ভাষায় পন্র-পন্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা ভারতের বিভিন্নাংশে উনবিংশ 
দেশশীযন ভাষায় পন্তকার শতকের চতুর্থ ও.. পণ্ম দশকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইতে 
সংখ্যা বৃদ্ধ থাকে । এই সকল পত্রিকার মধ্যে কালকাতায় হরিশ্ন্দ্র মুখাজধ 
সম্পাদিত “হিন্দ পেট্রিয়ট” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ শহন্দহ পোররয়ট' ভারতবাসগর 
অভাব-অভিযোগ, তাহাদের স্বার্থের প্রতি সরকারী উপেক্ষা, 
হ্পু পোষ্রিয়ট ও রত 
স্গেলির প্রতিকার এবং ভারতবষেরি জন্য শাসনতান্লিক সংস্কারের 
এক শাল্তশালী মৃখপন্রে পাঁরণত হইয়াছিল । 
অন্যান প্রদেশেও দেশনয় ভাষায় আরও কয়েকাঁট পান্লিকা বাহির 
৮১১১০ হইয়াছিল। দাদাভাই নৌরোজী সম্পাদত গুজরাতি 'রাসত 
দাাভাই কাভাসজশর গুফতির+ দ্বিপাক্ষিক পন্িকা, দাদাভাই কাভাসজী সম্পাদিত 
আখ্‌বার উও সৌদাগর গুজরাতি ন্রি-সপ্ত/হক পান্রকা 'আখবার উও সৌদাগর” প্রভৃতির 
নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
দেশীয় পান্রকাগৃূলির আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছল জনসাধারণের জ্ঞানবাদ্ধ, প্রয়োজনীয় 
সংবাদ বিতরণ এবং জনসাধারণের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা । রাজা রামমোহন 
তাঁহার মরাত-উল-আখবার* পল্রিকায় স:স্পম্টভাবে পান্রিকা প্রকাশের 
দেশীয় পারিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন । এই উদ্দেশ্য ও আদশ"' ছিল 
উদ্দেশ্য ও আদর্শ 
জনসাধারণের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করা, সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কে আগ্রহ 
সৃত্টি এবং শাসক শ্রেণীকে জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা, জন- 
সাধারণের মধ্যে আইন-কানুন, সামাজিক রীতিন্নীতি সম্পকে? জ্ঞানের প্রসার এবং 
সবোোপার শাসকবর্গের নিকট হইতে অভাব-অভিযোগের প্রাতকার আদায় করা। 
ভারতগন্ন্দের মধ্যে অনেকে আবার ইংরাজী ভাষায় পাব্রকা প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
সন্নকারের নিকট দেশ ভাষায়ই হউক আর , ইংরাজী ভাষায়ই হউক এগুলি ভার৩ণয় 
পাকা এবং সাহেবদের পাঁরচালিত পন্রিকা এ্যাংলো-ইশ্ডিয়ান অথনৎ ভারতের ইংরাজদের 
পণ্িকা এইরূপ বিবেচিত হইত। ইংরাজদের পন্র-পপ্রিকার মতামতকে 
ভারভবাসা'র জনমত শাসকশ্রেণী ভারতীয় মতামত বলিয়া বিবেচনা করিত ' তাই আমরা 
১০৬ ম্যাকলেকে মন্তব্য করিতে দেখি যে, ভারতীয়দের জনমত বালিতে 
বৃবাইভ পাঁচশত ইংরাজদের মতামতকেই বুঝায় । এই মুষ্টিমেয় ইংরাজগণ 
আচার-আচরণ, রৃচিতে অগাণত ভারতবাসী যাহাদের মধ্যে তাহারা 
বসবাস করে তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং তাহাদের ব্যন্তি-স্বাধীনতার উদ্দেশ্য 
হইল ভারতবাসীর প্রত ঘথেচ্ছ ব্যবহার করা। এই মংস্টিমেয় ইংরাজদের মতই তখন 
সরকারের নিকট ভারতীয়দের জনমত হিসাবে বিবোঁচত হইত।* জন স্টুয়ার্ট মিল 
বাঁজন্লাছিলেন যে, ভারতের ইংরাজী সংবাদপন্র কেবন্মমান্র ভারতে বসবাসকারী ইংরাজদের 
মুখপত্র । ভারতীয়দের মতামত ও স্বার্থের সাহত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। 
এমসতাবন্থায় উনাবংশ শতকের প্রথমার্ধে দেশীয় পত্রিকার প্রভাব ভারতীয়দের মধ্যে 
গভশর হইতে পারে নাই । ইহার অন্যতম কারণ ছিল দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পাঁঘিকা- 
গুজর গ্রাহক সংখ্যার স্বল্পতা । অবশ্য লং সাহেবের বন্তব্য হইতে জানা যায় যে, বাংলা- 
+ 116, 7071119) 707071057810)) 0770 17%107 22801550706, ৬০1০ 17. 0810 1), 
চ. 227. 


ব্রিটিশ শাসনের প্রতিকিয়া ৪০৩ 


দেশের পন্রিকা ভারতের অন্যান্য অগ্ুলে এমন কি, সুদূর পাজাবেও প্রেরিত হইত। দেশণ্যর 
পান্রকার প্রভাব যাহাই হউক-না-কেন ইংরাজ শাসকদের নিকট সেগলি দার.ণ ভশত্রি 
কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে যখন 


4 দেশীয় পান্রকার সংখ্যা নগণ্য ছিল সেই সময়ে (১৮১১) বিলাতের 
বিরোধ ইংরাজ বোর্ড অব- কণ্ট্রোলের প্রেসিডে্ট- ডা'ডাস লিখিয়াছিলেন যে, 
মত £ কাহারও ভারতীয় পরিকাগুলিকে -য়ন্ণহীনভাবে বাড়িতে দিলে ইংরাজ 
কাহারও সমর্থন সরকারের ভিত্তই নাঁড়য়া যাইবে । ম.নরো, এলফিন-স্টোন-এর 


নায় ভারতবাসীর গ্রাতি সহানুভূতিসম্পন্ত ইংকাজ বমচারিগণ্গ 
ভারতীয় পান্রকার অবাধ স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না। অপর দিকে ল৭স্টার 
স্টেনহোপ, ফ্রান্সিস হোমস্‌ ভারতের পঠিকাগ:লির স্বাধীনতার সপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া 
ইংলণ্ডে প:স্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না দিবার ব্রিটিশ পক্ষের প্রধান কারণই ছিল ভশতি। 
দেশীয় পাপ্কাগূলি অবাধভানে মতামত প্রবাশ করিলে ভারতয়রা ইংরাঞ্জ শাসকদের 
প্রীতি বিরূপ হইয়া উঠিবে এবং ক্রমে এই বিরূপ মনোভাব ভারতপয় সৈনিকদের মধ্)ও 
সংকামিত হইবে এই ছিল তাহাদের ধারণা । চাল“স- মেটকাফ্‌ অবশ্য বিপরীত ফুস্ত 
দেশ! হলিয়াছিলেন ল্য, ভারতবাসীর জ্ঞানের গুসার ব্রিটিশ সাম্রাজোর ধ্ৰংস-সাধন 
না করিয়া বর“ দঢ়ভর কারবে । ব্রিটিশ সরবার টিবিবে বিনা তাহা ভবিতবোর উপর 
নিভ'র করিবে, িন্তু কোন ক্ষেল্ইে ভারতবাসীীর পতি ইংরাজ স্রবারের দায়ত্ব পালনে 
টি করা উচিত হইবে না। তান বাঁ লয়াছিলেন, িটিশ শাসন যদ ভারত্বাস্নর £নকট 
আভশাপস্ধ্প হয় তাহা হইলে সেই. শাসনের অবসান ঘটাই বাঞ্ুন্গয়। ভারতবাসদর 
জ্ঞান ও আত্মপ্রতায় বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন বাধা না দেওয়াই একমার পথ । কিন্তু চালস- 
মেটকাফের ন্যায় উদারচেতা য্বাস্তবাদণী ইংরাজ তখন আর কয়জন ছিলেন ? 
১৮৫৭ থ্রীন্টাব্দের বিদ্রোহের সময় ভারতীয় সংবাদপন্ত সরকারের কোপানলে পাতিত 
হইবার ভয়ে কতকটা সংযত থাকিলেও হাতে-লেখা পন্তিকাৰ মাধ্যমে বিদ্রোহর উৎসাহ 
দেওয়া, বিদ্রোহ দূমশে সরকারের * ংসতার কা৮”'শক বিবরণ 
নিলা হে জনসাধারণের মধো প্রচারিত হইয়াছিল: এই কারণে ল ক্যানিং 
ৃ আইন পাস কারয়া (১৮৫৭) প্রতেক ছাপাখানাকে লাইসেন্স ₹ইতে 
বাধা করিলেন। এক বৎসরের জন্য সকল রক/মর ছাপা পুস্তক ছাপান নিষিদ্ধ করা 
হইল। হিন্দু পোষ্রিয়টের সম্পাদক হরি*্চন্দ্র মুখাজ1 অবশ্য সাংবাদকতার মূলনীতি 
অনুসরণ করিয়া ১৮৫৭ প্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সংবাদ সম্পূর্ণ 
সত্যের ভান্ততে প্রকাশ কারতে লঃগলেন। ইংরাজগণ কর্তৃক 
বিদ্রোহের অপরাধে ভারতবাসট্দের উপর অত্যাচার করিতে চেষ্টা 
কাঁরলে তান ইংরাজগণের এই অযৌন্তক ও অনাযম.লক কাজের প্রাতবাদ করিলেন। 
তাঁহার সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য সাংবাদিকতা লর্ড কানিং-এর নীতিতে প্রভাবিত করিয়াছিল 
এবং ইংরাজদের প্রাতিহিংসাপরায়ণ নীতি হংতে ভারতবাসীকে রক্ষা কারয়াছিল। 
১৮৫৮ প্রণম্টাব্দের পরবতর কালে ভারতের সাংবাদিকতা (1176 1১685 ৪1161" 
1858)$ ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ভারত্বাসীর সম্পাদনায় দেশীয় ও ইংরাজী 


হরিশচন্দ্র মখাজশর 
সৎ-সাংবাদিকতা 


৪৩3 ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রক্াশিত পাকার সংখা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় । তিন বংসর পর ১৮৬১ 
ীক্টাব্? ইণ্ডিরান কাউন্সিল এই” (1012 0০80০115 4১০৫) পাস হইলে ভারতীয় 
সংবাদপর ও রাঙনীতর আঁনমত অনেকটা সচেতন-হইয়া উঠে ৷ সংবাদপরে প্রকাশিত ঘটনাবলী 
প্রাত আগ্রহ এবং রাজনধীত এই দইয়ের প্রাতিই ভারতবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট 
হয়। সেই সময় হইতেই ভারতীয় সংবাদপন্রগল জাতীয়তাবোধ 
প্রসারে সচেন্ট হয়। ভারতবাসঙ জাতীল্নতাবোধেও উদবূদ্ধ হইয়া উঠে। এদিকে 
১৮৬১ প্রীঙ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র মুখাজঁর মৃত্যু ঘটিলে সামায়কভাবে শহম্দ্‌ পে্রয়টের' 
প্রভাব কতকটা হাসপ্রাপ্ত হয় । কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কৃষদাস পাল হিন্দু 
পোষ্রিয়টের সম্পাদনার ভার লইলে 'হম্দ্‌ পৌট্রিয়ট পৃনরুজ্জীবিত 
98 হইয়া উঠে। কিন্তু ইংরাজ শাসনের গুণগ্রাহী কৃষদাস পাল 
পো সি ইংরাজ জাতির স্বাভাবিক উদারতা এবং যাান্তবাদিতার প্রতি 
শ্রদ্ধাশখল ছিলেন। এই কারণে ইংরাজ শাসনের সমালোচনা এই 
পান্রকার় তেমন করা হইত না। তাঁহার আমলে হিন্দ: পোন্রয়ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
মুখপত্র হিসাবে চিহ্িত হর । কিন্তু ১৮৬৮ থ্রীচ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষের “বেঙ্গলী' পরিকা 
বাঁহর হইলে রূমে উহাতে কষক ও রায়তদের অভাব-অভিযোগ ও মতামত প্রকাশ করিয়া 
[তান এই পা্রকাকে সাধারণ মানুষের মুখপত্র করিয়া তোলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 
সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পীঘ্রকার সম্পাদক হইলে উহা সরকারী কার্যকলাপের 
[িভঁক সমালোচক এবং ভারতবাসীর অভাব-অ ভিযোগের প্রাতকার দাবির অন্যতম প্রবস্তা 
হইয়া উঠে । ১৮৬১ গ্রীঙ্গাব্দে দেবেন্দ্রনাথের অর্থে এবং মনমোহন ঘোষের সম্পাদনায় 
ইশ্ডিগ্নান মিরর" ( [08419071100 ) নামে পাকা বাহির হয় । ১৮৬৮ থ্রীষ্টাব্দে তিন 
হাতা _শাঁশরকুমার, হেম্তকুমার ও বসন্তকুমার ঘোষের চেষ্টায় “অমৃতবাজার' পারিকা 
নি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। প্রথমে ইহা যশোহরে প্রকাশিত 
ভাষায় পাকা আইন হয়। কিন্তু ১৮৭২ প্রীষ্টাব্দে উহা কালকাতায় স্থানাম্তারত হয়। 
১৮৭৮ প্রীন্টাব্দে লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের 
আইন দ্বারা ( ৬৪০০$০০০ 71555 4১০) দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের 
উপর বাধা-শিষেধ আরোপ কারলে এক রান্রতে অমৃতবাজার পাত্রকা বাংলা হইতে 
ইংরাজী পা্রকায় অনাদত হয়। এই সকল পাণ্রকার প্রগাঁতশীল সাংবাদিকতা 
ভারতীয়দের মধ জাতীযপতাবোধের প্রসার সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। 
বস্তুত, উনাঁবংশ শতকের দ্বিতীয়াংশে প্রকাশিত পর্র-পন্রিকা মাত্রেই 
চাহ জনসাধারণের স্বাদোশকতা ও জাতীয়তার মনোভাব জাগাইয়া 
পরিকর মাধমে তোলে এবং স্বাধীনতা অর্জন কাঁরতে পারিলেই ভারতবাসগর 
জাতীরতাবোধের প্রপার দূদ্শার অবসান ঘাঁটবে এই মনোবৃত্তির সৃষ্টি করে। সোমপ্রকাশ, 
বঙ্গদশ'ন, আর্দর্শন, সংবাদসার, শিক্ষাদর্পণ প্রভৃতি পন্রিকার 

নাম এ"বষয়ে উলেখা । 


বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব এবং অন্যান্য অঞ্চলে ভারতীয় ভাষায় সংবাদপন্লের প্রকাশ 
উনাঁবংশ শতকের শ্বিতারার্ধে ভারতবর্ষের রাঙ্ররীত ও জাতীয়তাবাদের এক গুরত্বপূর্ণ 


ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া ৪৩৫ 


ইবোশিষ্টা । মাদ্রাজে নেটিভ্‌ পাবলিক ওঁপনিয়ন' (80৮০ 28৮1০ 001010 ), 
দেশশয় সাংবাদিকতার ক্রিসেন্ট” (069০8: ), মাদ্রাজ স্ট্যানডা্”, 'মাদ্রাজ+", “ইপ্ডিয়ান 
ক্রমাবকাশ সোশিয়্যাল 'রিফরমার' প্রভৃতি, বোদ্বাইয়ে দাদাভাই নৌরোজার 

'ভয়েস অব্‌ ইশ্ডিয়া, তিলকের 'মারাঠা ও ইন্দূপ্রকাশ', 'সুধাকর,, 
ভ্তানপ্রকাশ" ও অন্যান্য পান্রকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পাঞ্জাবের “লাহোর 
শট্রীবউন+ ইউনাইটেড প্রভিন্সেসের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ ) পাইওনীয়ার', 'ইস্ডিয়ান 
ইউনিয়ন”, 'ইশ্ডিয়ান হেরাল্ড” প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশ দেশ পনিকার ক্লমাবকাশের 
পরিচায়ক । 


ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত দেশীয় ভাষা ও ইংরাজাঁতে ষে-সকল পান্রকা উনাঁবংশ 
শতকের "দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাঁশত হইত সেগুলির রাজনৌতিক ও জাতখয়তাবাদণ চারবর ছিল 
নি 1বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । জনসাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তার 
জাতীয়তাবাদশ চার যেমূল আদর্শ ভারতীয় পাণ্রকাগুলির ছিল সে-আদর্শ অছুট 
রাখিয়া ভারতবাসীর মধ্যে স্বাদোশকতা ও জাতীয়তাবোধ বৃণ্ধি 
সেই সময়কার পন্রিকাগৃলির উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল । এ-াবষয়ে দবারকানাথ 
সম্পাদিত “সোমপ্রকাশ', ভদেব মুখোপাধ্যায়ের শক্ষাদর্পণ, ও “সংবাদসার", অক্ষয় 
সরকারের' “সাধারণ”, বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন', যোগেন্দ্রনাথ বিদাভুষণের “আর্য 
দর্শন" প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন । ব্রিটিশ শাসনের কঠোর এবং নিভাঁক 
সমালোচনা “সোমপ্রকাশ+, সহচর» “সাধারণী”, ঢাকার ণহন্দু হিতোষণী', ময়মনাসংহের 
'ভারত মিহির' ছিল অগ্রণী । অমৃতনাজার পরিকা ব্রিটিশ শাসনের 
অকর্মণ্যতা, ভ্রুট-ীব্যাঁতর কথা প্রকাশ করিয়া এবং ভারতবাসীর 
জন্য পার্লামেন্টারী শাসন চালু করিবার দাব উত্থাপন করিয়া জাতীয়তাবোধ 
প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিফ্লাছিল। ব্রিটিশ শাসন বিরোধিতার জন্য 
সম্পাদক ও অপরাপর কর্মচারীকে শান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল । কিন্তু অমৃতবাজার 
পান্নকার নিভীক ও কঠোর সমালোচনার নীতি অবশ্য দমন করা সম্ভব হয় নাই। 
'বাঙালী জাতি ইংরাজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাতি পদেই 
রুখিয়া দাঁড়াইবে' এই দহপ্ ঘোষণা অমৃতবাজার পান্রকার সম্পাদক 
কাঁরতে দ্বিধা করেন নাই । অমৃতবাজার ভিন্ন “বেঙ্গলী" নামক পাঁত্রকাও ভারতীয়দের 
ইংরাজ-ীবরোধিতা এবং জাতীরতাবোধের প্রসারে গুরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। 
বাংলার তথা ভারতের জাতীয় জাগরণে অমৃতবাজার পন্রিকা ও “বেঙ্গলী'র অবদান 
আঁবস্মরণীয় । 


ভারতীয়দের পাঁরচালিত দেশীয় ভাষায় অসংখ্য প্রকা বাংলা ভাষা ভিন্ন মারাঠী, 
গৃজরাতখ, হিন্দুন্তানী, ফাস, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি বিভিন্ন 


অমৃতবাজার পাকা 


'বেঙ্গল+' 


৮১৫৬৬ পাটকার ভাষার উনাঁবংশ শতকের অম্টম দশকে প্রকাশিত হইয়।ছিল। 
সংখ্যা ব্ধি ১৮৭৩ প্রাম্টাব্দে একমান্ন ধাংলা ভাষায় প্রকাশিত পান্রকার সংখ্যাই 
| [ছল ৩৮। 


ইংরাজগণ পারচালত পন্রিকাগৃলি ভারতীয় জনমতের মুখপত্র বলিয়া দাব কারত। 


৪৩৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


ইংরাজ সরকারও তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল পন্িকায় ভারতবাসী ও 
ভারতবর্ষ বিরোধী মনোভাব প্রথম হইতেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল । 
রা ইংরাজদের সগ1দিত পাঁ্িকাশ:লর প্রকৃত চরিত্র জন স্টুয়ার্ট মিল, 
ম্যাকলে প্রভৃতি চিন্তাশশল ইংরাজগণের উপলাব্ধ করিতে [বিলম্ব 
হয় নাই, এ-কথা পূবেই উল্লেখ করা হইয়াছে । ইংরাজদের সম্পাদিত ও পরিচালিত 
পল্লিকাগুলির মধ্যে বোম্বে স্ট]ানডার্ভ, বোদ্বে টাইমস, কৌরিয়ার (পরবতা কালে 
টাইমস: অব ইণ্ডিয়া ), স্টেটসম্যান, মাদ্রাজ মেইল, পাইওনীয়ার, লাহোর সিভিল এ্যা্ড 
মালটার গেজেট, ইংলিশম্যান (পূর্বেকার জন বুল ) প্রভীতির নাম করা যাইতে পারে । 
ভারতীয় বিশেষভাবে দেশখঈয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভারতের 
শাসকদের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভারতের 
ইংরাজ শাসনের ভিত্তিই কাঁপাইয়া দিবে এই ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া 
হন গিয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর হইতে দেশীয় 
লর্ড লিটনের 'দেশশয় সংবাদ্স্ণ,লির ইংরাজ শাসনের দোষত্রণটর কঠোর সমালোচনা, 
ভাষায় সংবাদপন্ ভারতীয়দের মধ্যে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ বাদ্ধি কোন 
আইন' (৬:78০018: কিছুই ব্রিটিশ শাসকদের মনঃপৃত ছিল না। অমৃতবাজার পান্রিকা 
82৩55 8০1) প্রবতশ ও বেঙ্গলশ তখন ইংরাজদের শাসনের সমালোচনা ও পার্লামেন্টারী 
শাসনব্যবস্থার দাবিতে সোচ্চার হইয়া উঠ্িয়াছে । এমতাবস্থায় গবর্ণর-জেনারেল লর্ড 
লিটন ১৮৭৮ প্রীষ্টাব্দে দেশঈয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন” € ৬০:080019চ [659 4১০০) 
পাস করিয়া সেগুলির সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনার অধিকার নাকচ করিলেন । 
লিটন কর্তৃক দেশীয় ভাষায় সংবাদপন্ধ আইন পাসের পরও ভারতে সাংবাদিকতা 
ও সংবাদপত্রের প্রসার কোন অংশে হাস পায় নাই। ১৮৮১ শ্রীম্টাব্দে বঙ্গবাসী। 
১৮৮৩ শ্রীম্টাব্দে সঞ্জীবনী, সুলভ সমাচার প্রভাতি বাংলা পত্রিকা 
১৮৭৮ গ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ শুরু হয় । গুজরাত, তামিল, তেলুগু, ফাস হিন্দন্ভানণ 
লিটনের দেশীয় _. প্রভৃতি নানা ভাষায় পাকার প্রকাশ ভারতবাসীর মধ্যে সংবাদ- 
পাকা সংক্রান্ত আইন 
পা.সর পরও দেশশয়. পত্রের প্রতি আকর্ষণের দ্টান্তস্বরূপ । ১৮৮% শ্রীষ্টাব্দে 
পাকার সংখ্যাব্দ্ধি জাতাঁয় কংগ্রেস প্রাতষ্ঠার অব্যবাহত পরে ইংরাজী পান্বকাগ্বুলি 
সমর্থনস্চক মনোভাব গ্রহণ কারলেও যে-মৃহূর্তে কংগ্রেস 
ভ্রিটিশ শাসনের সমালোচনা ও ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের প্রাতকার দাবি 
কারতে শুর; করিল সেই সময় হইতে ইংরাজদের সম্পাদিত ও পাঁরচালিত পান্রকা 
কংগ্রেসের বিরোধিতা শুরু করে। ভারতীয় পান্রকায় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ 
সমর্থন এবং উহা রূপায়ণে ভারতবাসীকে আহ্বান ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী এবং ইংরাজ 
পরিচালিত পাত্রকাগুলির বিদ্বেষ ও বিরোধিতার সৃষ্টি করে। ইল্‌্বার্ট বিলের 
[বিরোধিতার সূত্রে ইংরাজদের পান্রকাগ'লিতে ভারতীয় ও ইংরাজদের 
ইংরাজ শাসকও জাতিগত পার্থক্যের ভিন্তিতে এবং শাসিত ও শাসকের সম্পকের 
ইংরাজদের পান্রকা 
বিরোধিতা বচারে ইংরাজগণ শ্রেষ্ঠতর এই ধারণা ভারতবাসীকে তাহারা 'দিতে 
দিবধাবোধ করিল না। জাত্যাভমানশ ইংরাজদের এই আচরণ 
ভারতবাসীর মনে ইংরাজ বিদ্বেষ এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে জাতীয়তাবোধ 


ব্রিটিশ শাসনের প্রাতক্রিয়া ৪৩৭ 


বৃদ্ধি পাইয়াছল । নৃশলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের কথা যখন দেশীয় 
ৃ পা্রকাগুলিতে প্রকাঁশত হইত তখন ইংরাজদের পান্রকায় 
ও পাঁকাগণলর নির্ল্জ্ভাবে সেই বর্বরতার সমর্থন করা হইত। কিম্তু তাহার 
ফল 'ব্রাটশ সরকার বা ইংরাজদের পাত্রকার পক্ষে ভাল হত নাই। 
ক্রমেই জাতীয়তাবোধের প্রসার ঘাঁটতে থাঁকলে দেশীয় সংবাদপরগীল ব্রিটিশ শাসন 
এবং ইংরাজ পাঁরচালিত পাত্রকাগুলির একদেশদ", সংকীর্ণ, স্বার্থপর ব্যবহার 
জনসমক্ষে আরও নিক ও সুস্পজ্টভাবে ত্যালয়া ধারতে লাগিল। এইভাবে 
ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদ তথা রাজনোতিক চিন্তাধারাকে বিকাশিত কাঁরয়া এবং 
ভারতের জনমত গাঁড়য়া তুলিতে সাহায্য করিয়া ভারতীয় সংবাদপর্লগ-লি এক এ তহাসিক 
দায়িত্ব পালন করিয়াছিল । রাজনোতক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর উদাসীনতা, হীনমন্যতা 
দূর কাঁরয়া এক শান্তশালণ জাতীয় তাবাদী ভারত গঠনে সংবাদপন্লগীলির অবদান শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণীয় । 

১৮৫৮ হইতে ১৯০৬ (ক্যানিং হইতে কারজন পর্যন্ত ) প্রখন্টাব্দের অন্তর্বতর্গ কালে 
শাসনতান্িক পরিবর্তন (00081111005) 017811268 11018 1858-1 905 £ [01 
(02101011)5 (0 07200) হ ১৮৫৮ খষ্টাব্দের ভারত আইন ভারতে ইস্ট- ইপ্ডিয়া 
কোম্পানিন শসনের অবসাল ঘটাইয়া ইংলগ্ডের রাণীর উপর অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের উপর 
ভারতের শাসনভার ন্ন্ভ করিয়াছিল। এই আইন দ্বারা ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার 
ইংলস্ডের রাণঈী অর্থাৎ প্রকৃত নিয়ল্রণ ক্ষমতা রাণী, পালামেন্ট এবং একজন ভারত সাচবের 
ত্রিশ সরকারের উপর হাতে রাখা হইয়াছিল । ১৮৫৭-৫৮ শ্রীষ্টাব্দের ঘটনার পারপ্রোক্ষিতে 
ভারতের শাসনভার ভারতের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার আমূল পারবর্তনের যে 
্্তঃ কোম্পানর  প্রযোজনখয়তা ছিল সে-কথা ব্রিটিশ সরকার অনৃভব করেন নাই। 
শাসনে সবল. বোম্বাইয়ের গবর্ণর সার্‌ বা্টল ফেরার (98 8401৩ ছ৩০:) 
স্পঙ্টভাবেই বাঁপয়াছিলেন যে, ভারতের অভান্তরে একটি পারষদ স্থাপন করিয়া শাসন 
পাঁরচালনা না কারলে ১৮৫৭ প্রাণ্টাব্দের মত অবাঞ্চিত ঘটনার সম্চ--সন ব্রাশ স্রকাবকে 
হইতে হইবে । বস্তুত, লপ্ডনে বাঁসয়া অগাঁণত ভারতবাসগর ভা নয়ন্ত্রণ ও তাহাদের 
জন্য আইন প্রবর্তনের মত অযৌন্তক কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। সার- সৈয়দ 
আহম্মদও ভারতীয়দের ও ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর মধ্যে সম্পকেরি ঘানগ্ঠতার প্রয়োজন, 
এ-কথা বালিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে ভারতীয়দের আইন-প্রণয়নের'সহিত যন্ত কারবার 
১৮৫৮ খাক্টাব্দের . উদ্দেশ্যে একটি আইন পারষদ গঠনের কথা ভাবা হইলেও ভারত- 
আইন ভারতবর্ষের বাসর প্রাত সন্দেহবশত শেষ পর্যন্ত উহা কার্যকরণ করা হয় নাই । 
অভান্তরীণ শাসনে ১৮৩৩ ধ্রীন্টাব্দের সনন্দে গবণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউচ্সিলের 
ক্যেন পাঁরবর্তন উপর পমগ্র ভারতবর্ষের আইন-গ্রণবনের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল । 
ঘটায় নাই রর র্ 

এইভাবে কেন্দ্রভূত এবং মহৃজ্টিমেয কয়েকজন ইংরাক্দের উপর সমগ্র 
ভারতবর্ষের আইন রচনার দায্িত্ব দানের অযৌটক্কতা দূব করিবার জনও ভারতবষের 
অভ্যন্তরে শাসন-সংক্লান্ত সংস্কারের প্রয়োজন ছিল । কিন্তু ১৮৫৮ ধ্রাষ্টাব্দের আইনে 
তাহা কিছ? করা হয় নাই । ভারতবর্ষের অভ্যচ্তরে গবর্ণর জেনারেলকে রাণধর প্রতিনিধি 
[হিসাবে ভাইস্‌রয় ( ৬1০০০5 ) নামকরণ করা হইল । তিনি সেই সময় হইতে ভারতের 


ক. বি. ( ২য় খণ্ড) --২৯ 


৪৩৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসররয় হিসাবে পরিচিত হইলেন । গবর্ণর-জেনারেলের কার্যানর্বাহক 
সমিতির (চ:+০০৪০৬০ 00000] ) অবশ্য কোন পাঁরবর্তন করা হইল না। একজন 
আইন সদস্যসহ উহার মোট সংখ্যা ছিল পূর্বের মতই মান্র চার । সেনাধাক্ষ ছিলেন 
বিশেষ সদসা । ইহা ভিন্ন, ১৮৫৩ ধরশম্টাব্দের সনন্দে গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের 
সদস্য-সংখ্যা ১২ করা হইলে উহা আইনসভার ন্যায় বিলের আলোচনা প্রকাশ্যভাবে শুরু 
করিল। পালামেণ্টারী পদ্ধাত অনুসরণ কাঁরয়া সদস্যরা সুদী বন্তৃতায় কালক্ষেপ 

কাঁরতে লাগলেন । কোন কোন সময় তাঁহারা সরকারের ব্যয় বরাদ্দ 


টা রা বন্ধ করিয়া দিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই । চালস উড্‌ যে-উদ্দেশ্য 
প্রবর্তনের য্ত লইয়া ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার গ্যান্ঁ বা সনম্দ রচনা করিয়াছিলেন 


ভারতের লোঁজস্‌লোটিভ কাউন্সিল বা আইন পারদ তাহা 
সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া চালতে দ্বিধাবোধ করেন নাই । ১৮৫৮ গ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ 
এবং ১৮৬০ শ্রীষ্টাব্দের নীল বিদ্রোহ প্রধানত শাসন-সংকান্ত অব্যবন্থারই ফলশ্রাত তাহা 
সার সৈয়দ আহম্মদ ও সমসাময়িক শিক্ষিত ভারতবাসী যেমন বৃঝিয়াছিলেন সার 
বার্টল্‌ ফেরার এবং চার্লস উড: প্রভৃতি ইংরাজরাও উপলাঁব্ধ কারতে পারিয়াছিলেন। 
এই কারণে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে একটি নূতন আইন পাস করিবার চে্টা চাঁলিল। 

১৮৬১ গ্রীষ্টাব্দের কাউন্দিলস- এন (00710184801, 1861)£ ১৮৬১ 
ধ্ীষ্টান্দের কাউন্সিলস্‌ গ্যা্ঈ- ভারতের আইন-প্রণয়ন ব্যবস্থার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ 
পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে । এই আইন অন.সারে ভাইসর্রয় ও 
গবর্ণর জেনারেলের কার্ধীনবণহক সভার ( 2৩০০0৮০ 90011 ) 
সদসা সংখ্যা চার হইতে বাড়াইয়া পাঁচ করা হয়। ভারতের 
সেনাপতিকে বিশেষ সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় । 

গবণ'র-জেনারেলের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হয় । 
কাটীন্সলের অনুমাতি লইয়া গবর্ণর-জেনারেল প্রশাসনিক সর্বপ্রকার কাজ কাঁরতে 

পারতেন । কাউন্সিলের কার্যপদ্ধতি-সংক্লান্ত নিয়ম-কানূন 
বি তৈয়াবের ভার তাঁহার উপরই ছিল। লর্ড ক্যানিং অবশ্য তাঁহার 
কার্ধানর্বাহক পাঁরষদ অর্থাৎ একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সদসাদের 
প্রত্যেককে এক বা একাধিক দগ্ডরের (2০9010110 ) ভার দিয়া মাম্মাসভা অর্থাৎ ক্যাবিনেট 
প্রথার সূত্রপাত কাঁরয়াছলেন । কেবলমাত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সদস্যরা সমগ্র 
কাউন্সিলের মতামত গ্রহণ করিলেই চলিত। অপরাপর সাধারণ বিষয়ের দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
সদস্য নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আদেশ দান করিতে পাঁরতেন। 

আইন-্রণয়ন ব্যাপারে ৯৮৬১ ঘীম্টাব্দে কাউন্সিলস্‌ গ্যান্ত সর্বাধক গুরুত্বপূর্ণ 
পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল। আইন-প্রণয়নের জন্য অর্থাৎ ভাইস্রয়ের কাউন্সিল 
আইনসভার কর্তব্য. আরও অন্তত ছয় জন এবং অনাধক বার জন সদসা লইয়া 
সম্পাদনকালে আন. আইনসভা গঠিত হইবে ॥ ইহাদের অন্তত অধেকি সংখ্যা সরকারণ 
অন্তত ছয় জন অনধিক কর্মচারী নহেন এরুপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে গ্রহণ করতে হইবে । এই 
বার জন সদসা গ্রহণ আঁধক সংখ্যক সদস্যগণ ভাইস্রস কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য 
মনোনশত হইবেন । আইনসভা হিসাবে কাউন্সিলের আইন-প্রণয়ন ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার 


কার্যণনর্বাহক সভার 
সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি 


'ব্রাটশ শাসনের প্রতিক্রিয়া ৪৩১ 


কাজ কারবার আধকার হিল না। আইনসভা ভারতীয়, বিদেশী যাহারা ব্রিটনি অধিকৃত 
ভারতে বসবাস করে এবং সরকার সকল শ্রেণীর কর্মচারীর উপর প্রয়োগের জনা এবং 
রি . যে-সকল দেশশয় রাজ্য ব্রিটিশের সহিত চীন্তবদ্ধ তাহাদের প্রজাবগের 
টা অনার. জন্য আইনপ্প্রণয়ন কাঁরতে পারিবে। প্রশাসনের বা অর্থ ব্যয় 
কোনপ্রকাব ক্ষমতা. বরাদ্দের উপর আইনসভার কোন ক্ষমতা থাবিবে না। ১৮৫৩ 
প্রযোগ নাষ্ধকরণ  শ্রী্টাব্দের চাটণর আইনের পর কাউন্সিল অর্থ, প্রশাসন সব ক্র 
উপর দ্মমতা প্রয়োগ করিয়া ক্ষুছু সংখাক সদস্য লইয়া গঠিত 
কাট্ান্সল ব্রাটশ পার্লামেন্টের অনুরূপ ক্ষমতা ভোগ করিতে শুরু করিয়াছিল ! ১৮৬১ 
প্রীষ্টাব্দের কাউীন্সিলস্‌ গ্যান্ট- তাহা বন্ধ কারবার উদ্দেশ্যে কাউন্সিলের আইন-প্রণরন 
ভিন্ন অন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 


১৮৬১ শ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস গ্যান্ট: বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্দপীর গবণরের 


প্র উাঁন্সলের আইন প্রস্তুত কারবার ক্ষমতা ফিরাইযা দিয়াহল। 
জিনা: ডাগর আই 2 রিবার ক্ষমতা ফিরাইধা দিযাহগ 


প্রোসডেন্দখর অবশ্য গবর্ণর-জেনারেল ও কাীন্সল যে-সকল বাধা-নিষে" আরোপ 
কাীন্পলের আইন-. করিবেন সেগাল মানয়া তাহারা আইন প্রণয়ন কবনেন। 
প্রণযন ক্ষমতা সর্বভারতীয় কোন বিষয়ে যেমন মুদ্রাব্যবন্থা, কীপবাইট, পোস্ট ও 
প্নঃপ্রাতিস্ঠিও 


টেপিগ্রাফ: প্রভীতি সম্পরকে কোন আইন পাস করিবার পূর্বে বোম্বাই 
ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে গবণ্ণর-জেনাবেলেব অনুমাতি লইতে হইত ॥  গ.ণরি-জেনারেলের 
কাউন্সিল আইনসভার কাজ কারার জনা অন্তত আরও চারজন এবং অনধ- আটজন 
সদম্য গ্রহণ কারতে হই'ব। ইহাদের অন্তত অধেকে সংখ্যা বেস্রকারখ ব্যক্তিদের মধ্য 
হইতে লইতে হইবে । এই সকল সদস্য গবর্ণর কর্তৃক মনোনীত হইবেন । 


১৮৬১ গ্রীছ্টাব্নের আইন বাংলা, পাঞ্জাব এবং উত্তর'পশিচম সীমান্ত প্রদেশের 


অপবাপন প্রদেশে ( বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ ) জনা প্রাদে'শক কাউন্সিল স্থাপনের ক্ষমতা 
গবণণবেব কাউন্সিল দির়াছিল। সেই অনুসারে ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্দে বাংলা প্রদেশ, ১৮৮৬ 
৭ ৬ ৬ 

প্রাতাষ্ঠত পষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ১৮৯৭ প্রা্টাব্দে 


প্রাদোশক গবর্ণরের কাউন্সিল স্থাপন করা হইয়াছিল 


১৮৬১ খ্রগস্টাব্দের এ্ান্ট আইনস্ভার উপর আইন প্রণয়নের যে-ক্ষমতা দিয়াছিল 
তাহা নানাদিক দিয়া অত্যন্ত সীমিত ছিল। (১) সরকার খণ 


লোচনা / 
্ গ্রহণ, রাজস্ব, ভারতশয়দের ধর্ম এবং দেশীয় রাজোর প্রতি সামরিক 
সশীমত আইন- ও রাজনোতক নশীতি-সংক্তান্ত কোন আইন-্রণয়নের পূর্বে গবর্ণর- 
প্রণধন ক্ষমতা জেনারেলের অনুমাতি আইনসভাকে লইতে হইত । 
'্রাটশ সরকাব (২) আইনসভা বা লৌজস্লে'টভ কালন্সিল ব্রি:টশ পালণমেন্ট 
বা পা্লামেন্টের প্রণীত কোন আইন অথবা ব্রিটিশ সরকারের কোন অধিকার বা 


আইনের বরোধী ক্ষমতা এতটুকু ক্ষগ্র হইতে পারে এরূপ আইন পাস করিবার 
আইন-প্রণয়ন 'নাষদ্ধ আঁধকারখ ছিল না। 


৪9০ ভারতের ইতিহাসকথা 


গবর্ণর-ভ্রেনারেলের (৩) গবর্ণর-জেনারেল লোঁজসলোঁটিভং কাউন্সিল কর্তক গৃহীত 
ভোটো ক্ষমতা £ আইন “ভেটো (৮৩০) অর্থাৎ নিজ ক্ষমতাবলে নাকচ করিয়া দিতে 


আডনান্সজারর  পাঁরতেন। ইহা ভিন্ন, জরুরী পারাস্থিতিতে সামারক আইন বা 


ক্ষমতা 

অ্ডনান্স নিজেই জারি কারতে পািতেন। এগ্‌ীলি আইনের 
মতই বলবৎ হইত। 
রাণীর আইন (৪) সর্বোপরি কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত আইন ব্রিটিশ রাণণ 
নাকচের ক্ষমতা নাকচ করিয়া দিতে পারিতেন । 


(৫) ১৮৫৩ খাঁ্টাব্দের চাটার মাইনের বলে গবণ“র-জেনারেলের কাউন্সিল আইন- 
প্রণয়নে যেন্বাধীনতা ভোগ করিতেন ১৮৬১ থ্রাণ্টাব্দের আইনে এই ধরনের কোন 
ক্ষমতা যাহাতে আইনসপা প্রয়োগ করিতে না পারে সেই নিদেশ সুস্পম্টভাবে দেওয়া 
আইনসভার প্রশাসন হইয়াছিল । আইনসভার আাধকার ও কর্তব্য সম্পাদনের দিক 
বা অর্থের উপর দিয়া ইহা পশ্চাংপসরণ বলা যাইতে পারে। প্রশাসনের উপর 
ক্ষমতাহীনতা অর্থাৎ ক।খিবশহক বিভাগ (172৭০০6৮০ )-এর উপর অথবা অথ 
ব্যয় বরাদ্দের উপর কোন 'নয়ন্্রণ ক্ষমতা আইনসভার না থাকায় আইনসভার মূল নীতির 
[দক দিয়া ১৮৬১ খছ্টাব্দের আইন ত্রুটিপূর্ণ বলা যাইতে পারে । 


ী (৬) আইনসভার সদস্যদের আধকাংশই সরকারী কর্মচারী 
বেসরকারী সদসাদেব 
প্রাধান্য £ দেশধয় রাজজ- হওয়ায় বেসরকারী সংখ্যালঘু সদস্যদের কোন ক্ষমতা ছিল না 
গণের দরবার ্রর্প বাঁললেই চলে । বস্তুত কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং প্রাদেশিক 
আইনসভাগহালি দেশীয় রাজা বা জমিদারদের দরবার ভিন্ন অপর 
কোন কিছ ছিল না। 

তথা ইহা অনস্বীকার্য যে, উপারউন্ত ঘটি থাকা সত্বেও ১৮৬১ খ্রাম্টাব্দের 
কাটান্সিলস্‌ গ্যান্ ভারতে আইন-প্রণয়ন ও প্রাশাননের যে-কাঠামো তৈয়ার কাঁরয়াছিল উহা 
ব্রিটশ শাসনের শেষ.অবাঁধ স্থায়ী ছিল। ইহা ভারতে পালণামেণ্টারশ শাসনের দূর্বল 
হইলেও একটি গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে স্মরণীয় । গবর্ণর- 
জেনারেলের কার্ধনর্বাহক পাঁরষদ (7০০০6৮৪ 090001] ) যেমন 
ক্যাবনেট প্রথার সূত্রপাত কারয়াছিল, আইনসভা (1791811%6 
0১8০1) তেমন পার্লামেন্টের সূচনা করিয়াছিল । মনোনীত সদস্য লইয়া আইনসভা 
গঠনের নসীততে বেসব্নকাবী সদস্য কাহারা হইবেন সেইরূপ কোন দেশ না থাকার 
ভারতাঁরদের সদস্য হনাবে গ্রহণের কোন বাধা হিল না। বস্তুত লর্ ক্যানিং বারাণসণীর 
রাজা, পাতিয়ালার মহারাজা এবং সার্‌ দিনকর রাও- এই [তিনজন ভারতীয়কে আইন- 
সভার সদসা মনোনীত কাঁরয়াছিলেন। ভারতীয়দের আইন-প্রণয়নের কাজে সম্পৃন্ত 
হইবার ইহাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ । 

১৮৬১-১৮৯১ গ্রীষ্টাব্দের অন্তর্তাঁ কালের আইনসমহ (1,5288180156 
11989868 061ছ860 1861 ৪10 18918) শাসনতাল্মক 
ক্ষেত্রে ১৮৬১ হইতে ১৮৯১ প্রীন্টাব্র পর্যন্ত প্রবার্তত আইন তেমন 
কোন পাঁরবর্তন আনে নাই । ১৮৬$ প্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার 


১৮৩১ খীংটাব্র 
আইনের গর্ব 


১৮১৬৫ খাঙ্টাব্দের 
ভারত-আইন 


ব্রিটিশ শাসনের প্রাতক্রিয়া ৪৪১ 


আইন (00560000606 06170884৯০৮) দ্বারা ভারতে আইনসভা কর্তক প্রণীত 
আইন ভারতে ব্রীটশ নাগারকদের উপর সমভাবে প্রযোজ্য করা হয় । 

১৮৭০ গ্রীন্টাব্দের কাউন্সিলস্‌ এানঈ দ্বারা গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলকে 
আইনসভাকে না জানাইয়া রেগুলেশন বা প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন পাস করিবার আঁধকার 
১৮৭০ খাণ্টাব্দের দেওয়া হইগাছিল। ইহা ভিন্ন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা, শান্তি 
কাডীল্পলস্‌ এন). অথবা ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থের বিঘ্র ঘটিতে পারে এরুপ 
কোন আইন আইনসভার সংখ্যাগারজ্ঠের সমর্থনে পাস হইলেও গবণর- 
জেনারেলকে উহা গ্রহণ না কারবার, কার্যকরী না কারবার, সাময়িকভাবে স্থগিত 
রাখবার এমন কি, প্রত্যাখ্যান কারবার বিশদ অধিকার দেওয়া হয় । পূর্বে এই ক্ষমতা 
এরূপ সংস্পঘ্টভাবে বর্ণনা করা ছল না বাঁলয়া ১৮৭০ ধান্টাব্দের আইনে উহা 
সূস্পম্টভাবে বলা হয়। 
ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির. ১৮৭৩ খণন্টাব্দে এক আইন পাস করিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া 
অবসান (১৮৭৩ খ্রীঃ) কোম্পানি আইনত এবং আনূষ্ঠানিকভাবে উঠাইয়া দেওয়া হয় । 
গবর্ণর-জেনারেলের ১৮৭৪ গ্রঁঙ্টাব্দে একটি আইন পাস করিয়া গবর্ণর-জেনারেলের 
কাউীন্সলের সদস্-. কাউন্সিলের সদসা-সংখ্যা পাঁচের স্থলে ছয় করা হয়। ষষ্ঠ সদস্য 
সংখ্যা বাং পারিক ওয়াকস বিভাগের দায়ত্ব প্রাপ্ধ হন। 

১৮৬১ হইতে ১৮৯১ খ্রীন্টাব্দের অন্তর্বতাঁ কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন ছিল 
মহারাণ? ভিক্টোবিযা  মহারাণশী ভিষ্টোরয়াকে আনষ্ঠ।নকভাবে ভারতের সাম্রাজ্ঞী' 
ভারতের সাগ্রাজ্ঞ উপাধি দান করা। এ সময়ের মধোই ভারতের জাতীয়তাবাদী 


৫১৭৬ খীঃ ) ধারা বাভন্ন ক্ষেত্রে প্রবাহত হইয়া স্বাদোৌশকতা ও জাতীয়তা- 
বোধের মনোভাব ভারতবাসীর মধ্যে সৃদ্টি কারয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রাঞ্টাব্দে জাতীয় 
জাতটব কংগ্রেসের ংগ্লেসের প্রাতষ্ঠায় সেই জাতীয়তাবোধের সাংগঠাঁনক র্‌প দেওয়া 


প্রাতষ্ঠা ঃ শাসনতাম্মক হয়। অল্পকালের মধ্যেই জাতীয় কংগ্রেস গবর্ণর-জেনারেলের 
সংস্কার দার কাউন্সিলে আধকতর নির্বাচিত ভারতবাসত্কে সদস্য হিসাবে 
গ্রহণ, আইনসভার ক্ষমতা বাদ্ধ এবং কারীনবশহক বিভাগের ( চ০০০০৮০ ) কার্য 
১৮৯২ খাত্টাব্দের  কলাপের সমালোচনা, বাজেট পাস করা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলা 
কাউীন্সলসূ 1ভন্ন পাঞ্জাব, উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত প্রদেশে ( বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ) 
এ্যাই পাস প্রাদোশক কাউন্সিল স্থাপনের দাব উত্থাপন করে। এই সকল 
দাঁবর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২ ধ্রীন্টাব্দের কাউীন্সলস: গ্রযান্ত প্রবর্তিত হয় । 
১৮৯২ গ্রণষ্টাব্দের কাউান্সিলস- এ্যাক্ট: (0০550)15 &৫৮ 01 1898) £ ১৮৮৫ 
খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইলে প্রথম দিকে সরকার 
তি রত কংগ্রেসের প্রাত ি্তাপূর্ণ ও সহানূভতিশখল ব্যবহার করেন! 
মিততাপূর্ণ ব্যবহার. কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই কংগ্রেস ভারতবাসীর নানাবিধ অভাব- 
অভিযোগের প্রাতকার দাব করিলে সরকার কংগ্রেসের প্রাত রুষ্ট 
হইয়া উঠিলেন। লর্ড ডাফৃরিণ কংগ্রেসের প্রাত তাঁহার পূর্বেকার মিতা নত ত্যাগ 
কংগ্রেসের শাসনতাল্মিক করিয়া ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে মৃষ্টিমেয ভারতশয়দের কংগ্রেসকে 
দাঁব দরকার রষ্ট জাতীয় প্রারতানাঁধ সংস্থা হিসাবে গ্রহণের অযৌন্তকতা এবং 


৪৪২ ভারতের ইতিহাসকথা 


তাহাদের শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা দাঁব করা বাতুলতা বালয়া মন্তব্য কারলেন। 
কিন্তু লর্ড ডাফরিণ ছিলেন দূরদৃঞ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক । মুখে উড়াইয়া দিলেও কার্যত 
লর্ড ডাফরণের মুখে জাতীয় কংগ্রেসের দাবির ন্যায্যতা তিনি উপলব্ধি করিলেন। তিনি 
চি সত গোপনে ইংলগ্ডে ব্রিটিশ সরকারকে কাউন্সিলের গঠনতন্রের প্রসার 
শানতাপিক ০ সাধনের যুত্তি দেখাইয়া লিখিলেন। নিজেও একটি কমিটি নয়োগ 
জকারাযোিকতা করিয়া উহার উপর প্রাদোৌশক কাউন্সিলের সম্প্রসারণ, সেগুলির 
স্বীকার ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি সম্পকে পরিকজ্পনা প্রস্তুতের দায়িত্ব 
দিলেন ৷ এই কমিটির রিপোর্ট লর্ড ডাফরিণের মন্তব্যসহ ইংলশ্ডস্থ 
'্রাটশ সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইল। এই রিপোর্টে ভীন্ততে ভারত সচিব 
(9200 ০6909866101 [17019 ) লর্ড ক্লাসের চেষ্টায় ১৮১৯০ শ্রীম্টাব্দে পালণমেন্টে 
ভারত সাঁচব ল্ ক্রসের একটি আইনের প্রস্তাব পেশ করা হইল । এই প্রচ্ভাবই ১৮৯২ 
আইন--কাউন্দিলস্‌ থ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিলস: গ্রযা্ট নামে গৃহীত হয়। এই আইন 'ল্ড' 
খ্যা (১৮৯২) ক্সের আইন" (1010. 00355 ৯০0) নামেও পারিচিত । 
এই আইন দ্বারা ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ লেজিসূলেটিভ: কাউন্সিলের 


লেন লেটিও: সদস্য হিসাবে যেসকল আতীরস্ত সংখ্যা মনোনীত করা হইত সেই 
কা্ানলের সস... সংখ্যা নানতম দশ এবং অনাধক যোল করা হইল । এই সকল 
সংখ্যা বৃদ্ধি সদস্টোর মনোনয়ন ভারত সচিবের অন:মোদন সাপেক্ষ ছিল। এই 


সকল সদস্য মনোনয়নের পদ্ধাতি-সংক্লরান্ত আইন-কানুন গবণ র- 
জেনারেলকে রচনা করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইল। এই আইনে এ-কথাও বলা হইল যে, 
নির্বাচন নাত মোট সদসা-সংখার দুই-পণ্মাংশ (8) বেসরকার ব্যান্তদের মধ্যে 
সামতভাবে স্বীকৃত হইতে লইতে হইবে । এই বেসরকারণ সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন 
নর্বাচিত, অপর কয়েকজন মনোনীত হইবেন । বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের 
দির প্রাদেশিক কাউন্সিলের আতীরন্ত স্দস্য-সংখ্যা অন্তত আট এবং 
সাল ৃ অনাঁধক কুঁড় জন করা হইল। অপরাপর প্রদেশের ক্ষেত্রে পনর 

| জনের মাঁধক হইবে না বলা হইল । 

(১) ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্‌ এরাক্ঈ: জাতীয় কংগ্রেসের নিবাচনের মাধামে 

: সদস্য গ্রহণের নশীত গ্রহণ না করিলে আংাঁশকভাবে (৫ জন) 

নির্বাচণর নীতি. নির্বাচন নখাত মানির়া লইয়া আইনসভার গাঠনের ক্ষেত্রে এক 

আধাশকভাবে স্বাক্কত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল। আইনসভার সদস্যদের 
আঁধকার এবং ক্ষমতাও পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়াইয়া দেওসা হইয়াছিল । 


(২) স্দসাগণ সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপর আইনসভায় আলোচনা করিতে, 
সদসাদের আয়-ব্যয়ের নিজ নিজ মতামত প্রকাশ কাঁরতে পারিবে বলা হইল । এখন হইতে 
[হিসাব সমালোচনার আয়-বায়ের হিসাব আইনসভায় পেশ করা বাধ্যতামূলক হইল। 
অধিকার অবশ্য আর্থক ক্ষেত্রে কোনপ্রকার ভোট দেওয়া বা প্র্ঞাব গ্রহণ 
করা তাহাদের আঁধকার-বাহর্ভ়ত ছিল। কার্জনের মতে আইনসভাকে সরকারের 
আরঁথক নশীত বা আয়বব্যয়ের হিসাব ভোটের দ্বারা সমর্থন বা বজন কারবার বা 
সৈ-বিষয়ে কোনপ্রকার প্রন্ঞাব পাস কারবার ক্ষমতা না দেওয়া হইলেগু সরকারের 


ব্রিটিশ শাসনের প্রাতক্রিয়া 8৪৩ 


অর্থনৈতিক নপাত সম্পর্কে খোলাখুলি সমালোচনা করিবার, নিজ নিজ মতামত প্রকাশ 
কারবার আধকার এই আইনে স্বশকৃত হইয়াছিল । 
(৩) ইহা ভিন্ন, ছয় দিনের আগাম নোটিশ দিয়া সদসাগণ প্রশাসাঁনক কার্যকলাপ 
সম্পরকে জনস্বার্থ এবং সরকারের স্বার্থে সরকারকে নানাপ্রকার 
ইসির প্রশ্ন কাঁরতে পারিবেন । প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য'দগকেও 
প্রশন করিবার, সরকারশ নীতি সম্পর্কে আলোচনা কারবার আঁধকার দেওয়া হইল । 
অবশ্য এগুলি জনস্বার্থে করিতে হইবে। 


(8) 'নিবচিনের নীতিও খুবই সীমতভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ষে-পাঁচজন 
সদস্য নির্বাচনের মাধামে আসিবেন তাঁহাদের মধ্যে একজন করিয়া বাংলা, মাদাজ, 
৪ বোদবাই ও উত্তর-পাশ্চিন সীমান্ত প্রদেশের আইনসভার বেসরকার? 
সা নিজো 5 নাগিয কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। বাকী একজন নির্নাচিত 
হইবেন “এ্যাসোসয়েটেড্‌ চেম্বার অব কমার্স দ্বারা । প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষেত্রে 
শনির্ণাচিত সদস্যরা মিউনিসিপ্যালাঁট, জেলা বোর্ড, বিশ্বাবদ্যালয় ও চেছ্বার্ঁ অব্‌ 
কমাস দ্বারা নির্বাঁচত হইবেন। 


এই আইনে যে-জটিল পদ্ধাতিতে বেসরকারী সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল 
তাহা ভারতীয় নেতৃবন্দ তদব্ন ভাষায় সমালোচনা কাঁরয়াছিলেন। 
[ফিরোজশাহ মেহতা, দাদাভাই নৌরোজ?, রমেশচন্দ্র দন্ত প্রভৃতি 
জাতীয় নেতৃণন্দের নাম এ-নিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে । তথাপি 
ইহা অনস্বীকার্য যে, এই আইন সীমত, জটিল পদ্ধাতিতে হইলেও (১) নিরাচনের 
নতি গ্রহণ কাঁরয়া, (২) সদস্যগণকে প্রশাসন বিভাগকে প্রশ্নের 
মাধামে নিয়ন্রণ কারবার আধকার দিয়া ভারতের শাসনতন্োর 
ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল । 

১৯০৯ গ্রাণ্টাব্দের কাউন্সিলস্‌ এ্যাই্‌ বা মোলেমিস্টে। সংস্কার ( 0০006118 
4801 ০1 1909 ০: 8107165-811060 1২6191078 )£ শাসনকাফষ্রে কঠোরতা সত্ত্ব 
লর্ড কার্জনের কার্যকাল ভারতের জাতীয়তাবাদের ধারাকে প্রতিহত কাঁরতে পারে নাই ॥ 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উত্নয়ন, শাসনসংস্কার প্রবর্তন, ইংলশ্ডে অবচ্ছিত 
ভারত সাঁচব (০০০16%15 ০0 90900 :01 [0918 )-এর কাউন্সিলের 
ভারত সচিবের বিলোপ সাধন প্রীতি নানাবিধ দাঁব সোচ্চার হইয়া উঠে। ব্রিটিশ 
8 সরকার বাধ্য হইয়া ১৯০৭ খ্রীন্টাষ্দে ভারত সচিবের কাউন্সিলে 

দুইজন ভারতীয়কে গ্রহণ করেন। 


এ-দিকে ১৯০৬ ধররম্টাব্দে তদানশন্তন ভাইস্রয় ও গবর্ণর-জেনারেল লর্ড মিশ্টোর 
সঙ্গে আগা খাঁ শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎ্পদ মূসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নিবণচন দাবি 
করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের 
রা সাঁহত অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায় আঁটয়া উঠিতে পারিবে না, 
নর্বাচন দাষি (১৯০৬) ৯৮? ছিল পৃথক নির্বাচনের দাবর পশ্চাতে আগা খাঁর যান্ত। 


লর্ড মিণ্টো ভারতে ইংরাজ শাসন টকাইয়া রাখবার সাম্রাজাবাদশ 


জাতীয় নেতৃবৃন্দ 
কর্তৃক সমালোচিত 


গুবৃত্ধপূণ পদক্ষেপ 


সংঙ্গকার দাৰ 


88৪ ভারতের হীতহাসকথা 


নশীতর পক্ষে আগা খাঁর মৃসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক 'নর্বাচন দাঁধির সুযোগ 
গ্রহণে ভ্রুটি করিলেন না। তিনি এই দাঁব বিবেচনা কাঁরবেন 
উল পর বালয়া আম্বাস দিলে মৃসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপূল উৎসাহের 
টা সৃষ্টি হইল। এ বংসরই ঢাকার নবাব সলম-উল্লাহ্‌ মুসালম 
লীগ নামে মুসলমানদের একটি স্থায়ী সংগঠন স্থাপন করিলেন । 
[কিন্তু কেবলমার মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লগ একটি 
সাম্প্রদায়ক দলে পরিণত হইল ॥। ম:সলমানদের এই পৃথক সংগঠন স্থাপন ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের সুযোগ বাদ্ধ কারল। বিভেদের মাধ্যমে 
সাম্রাজ্যবাদের নিরাপত্তা ভারতবাসসই ব্রিটিশ সরকারকে আনিয়া 
দিল। এইভাবে ভারতে সাম্প্রদায়কতার বিষবূক্ষ রোপিত হইলে 
ব্রিটিশ অন:গ্রহে উহা £স্চিত হইতে থাকিল। 
সেই সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা, জাতায়তাবোধের প্রসার, সম্ভাসের উদ্ভব 
সব কিছ গালয়া বিটিশ সরকারকে ভারতের শাসনতান্ধিক সংস্কার 


ধব্রাটণ সামাজ্যবাদের 
সুযোগ 


লর্ড 

2 গ্রহণে বাধা করিল । সেই সময়ে লিবারেল দলের নেতা গলাডস্টোন 
মোলের উদারতা 

বাশ প্রধানমন্ত্রী হইলে উদারনোৌতক মতবাদে বিশ্বাসী লর্ড 
মোলেএামস্টো মোলে ভারত সাঁচব নিযুক্ত হইয়াছিলেন । মোরে এবং ভাইসরয় 
মত 'বাঁনময় লর্ড মিশ্টোর মধো মতের আদান-প্রদানের পর উভয়েই ভারতীয়দের 
জন্য শাসনতান্ল্িক সংস্কারের প্রয়োজন সম্পর্কে একমত হইলেন। 

১৯০১ খবণ্টাব্দের 
সংগকার আইন ১৯০৯ থ্রীচ্টাব্দে (ফ্রেব্রুয়ার ) পার্লামেন্ট যে কাউা"সলস্‌ 


এান্টং পাস কারলেন তাহাই মোলেঁমিণ্টো সংস্কার নামে 
পা'রচিত। 
এই সংস্কার আইনে কেন্দ্রীয় আইনসভার আতরন্ত (£১10:00791 ) সদস্য-সংখ্যা 
কত অনাধক ৬০ করা হইল। গবর্ণর-জেনারেলের কার্যানর্বাহক 
সদস্য..ংখ্যা বাদ্ধি_. সদসাসহ আইনসভার মোট সদস্য-সংখ্যা দাঁড়াইল ৬৯। ইহাদের 
দিদি মধো ৩৭ জন স্রকারী কর্মচারী এবং ৩২ জন বেসরকারী ব্যান্ত 
হইবেন। সরকার সদস্যদের একজন হইলেন গবণর-জেনারেল 
স্বয়ং ৭ জন কার্ষানর্বাহক কাউন্সিলের সাধারণ সদস্য, একজন বিশেষ সদসা এই 
মোট ৩২ জন্‌ ৯ জন ভিন্ন অন্য ২৮ জন সরকারী সদস্য, গবর্ণরজেনারেল 
বেসরকারী সদস্যঃ ৩৭ কর্তৃক মনোনশত হইবেন । বেসরকারী সদস্যদের ৩২ জনের মধ্যে 
জন সরকার কর্মচারী পাঁচজন গবর্ণর-জেনারেল কর্তৃক মনোনশত হইবেন, বাকণ ২৭ জন 
নির্বাচিত হইবেন। এই ২৭ জন আবার আন্চীলক লোকসংখ্যার ভীন্ততে নিবণাচিত 
না হইয়া তাঁহাদের মধ্যে অটজন আসবেন বাংলা, বোম্বাই, 
বেসরকারা সদসাদের মাদ্রাজ ও ইউনাইটেড প্রভিন্সেস-এর প্রতোকাটি আইনসভার 
& জন গবর্ণর-জেনারেল রে 
কত-ক মনোনগত ২৭ বেসরকারী সদসাগণ কর্তৃক ২জন কারয়া নির্বাচিত হইয়া। 
জন নির্বাচিত মধ্যপ্রদেশ, আলস্াম, বিহার-উড়িষা, পাঞ্জাব ও ব্রহ্দেশ" হইতে 
একজন কাঁরয়া একই নির্বাচন পদ্ধাততে পাঁচজন নিবর্চিত হইয়া 


* ব্রদ্ধদেশ তথন ব্রীটশ ভারতের অংশ ছিল । 


ব্রিটিশ শাসনের প্রাতিক্রিয়া 8৪৫ 


আসিবেন। অবশিষ্ট ১৪ জনের ৬ জন বোচ্বাই, মাদ্রাজ, বাংলা, ইউনাইটেড 
নির্বাচনের নতি প্রাভন্সেস্‌, মধ্যপ্রদেশ, বিহার-উড়িষা প্রত্োকাটর জামদারগণ 
. কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া আসিবেন। মুসলমানগণকে পৃথক নিবচিন 
আঁধকার দিবার যে আশ্বাস লর্ড মিন্টো ১৯০৬ থ্রার্টাব্দে দিয়াছিলেন উহা কাষ'করণ 
ররর নাত করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়কে প্থকভাবে ৬ জন সদস্য নির্বাচন 
& . করিবার আধকার দেওয়া হইল । এই ছয়জনের, জন বাংলাদেশ 
জন্য পথক নির্বাচন 
দ্বীকৃত হইতে অপর চারিজন মাদ্রাজ, বোম্বাই, ইউনাইটেড প্রাভন্সেস্‌ এবং 
বিহার ও উঁড়িষ্যা হইতে একজন করিয়া নির্বাচিত হইবেন । ১৪ 
জনের অবশিন্ট ২ জন বোম্বাই ও বাংলাদেশের চেম্বার অব্‌ কমার্স কর্তৃক একজন করিয়া 
নর্বাচিত হইয়া আসবেন । 

প্রাদেশক আইনসভাগহীলর সদস্য-সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইল । মাদ্রাজ, বোম্বাই, 
ইউনাইটেড প্রাভিন্সেস্‌ প্রত্যেকটি ৪৭ করিয়া, বাংলাদেশ ৫২, ইস্টার্ণ বেঙ্গল 'এ্যান্ড আসাম 
৪১, ব্রহ্ধদেশ ১৬ এবং পাঞ্জাব ২৫। বেসরকারী সদস্য-সংখ্যা 
সরকার সদগ্লা-সংখ্যা হইতে প্রাদেশিক আইনসভায় অধিক করা 
হইল । বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কাউন্সিলের সদস্য-সংখ্যা 
বাড়াইয়া ৪ করা হইল এবং লেফটেনাণ্ট গবর্ণর শাসিত প্রদেশেও কাউান্সল স্থাপনের 
আঁধকাব ব্রিটিশ ভারতঈয় সরকারকে দেওয়া হইল । 

১৯০৯ থ্রীন্টাব্দের আইনে কেন্দ্রীয় এবং প্রার্দেশক আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা 
হইয়াছিল । সদস্যগণ সরকারের যে-দপ্তরের যান ভারপ্রাপ্ত তাঁহাকে প্রশ্ন কারিতে 
অর্থাৎ জবাবাঁদাহ কাঁরিতে পারিতেন। বাজেট আলোচনাকালে ভোট গ্রহণ বা বর্জন 
কারবার আঁধকার অবশ্য সদস্যদিগকে দেওয়া হইল না, তবে প্রস্তাব 
পাস করিয়া কোন পারবর্তন বা পারবর্জনের জন্য আভম্ত দিবার 
আঁধকার দেওয়া হইল । আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ কারবার পূর্বে একটি কাঁমাঁট তাহা 
বিচার-বিবেচনা কাঁরয়া দেখবে । এই কমিটি গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের অর্থ- 
ব্ষয়ক সদস্যের সভাপতিত্বে অধেক সরকারী এবং অর্ধেক বেস্কারী সদস্য লইয়া 
গঠিত হইবে । জনসাধারণের স্বার্থ জাঁড়ত বিষয়াদি সম্পকে" ₹'ইনসভা প্রচ্ভাব পাস 
কাঁরতে পারিবে কিন্তু আইনসভার প্রোসিডেন্ট সেই প্রস্তাব সমগ্রভাবে বা আংাঁশকভাবে 
নাকচ করিতে পারিবেন । অবশ্য প্রচ্ভাব গৃহীত হইলেই সরকার সেই অনুযায়ী কাজ 
কারবেন এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। বাজেট পাসের সময় ভোট দেওয়া বা 
সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রচ্ভাব পাস করা--এই দুইটি গণতাল্লিক আঁধকার এই আইনে 
আইনসভাকে দেওয়া হইল না। ইহা ভিন্ন, পররাম্ট্রনধীতি, দেশীক্ রাজ্যগলির সাঁহত 
সরকারের সম্পক, রেলপথের বায়, সরকারী ধাণের সুদ, বিচারাধীন বিষয় প্রভাতি সম্পর্কে 
কোন আলোচনা করা নিষদ্ধ ছিল। 

ইহা সত্য ষে, আইনসভায় প্রশ্ন উত্থাপন কাঁরয়া, অথবা প্রন্ভাবাকারে কোনপ্রকার 
সংপারিশ প্রশাসনের নিকট * রয়া, বাজেট এবং অন্যানা জনস্বার্থ- 
সংকান্ত ব্যাপারে আলোচনা-সমালোচন। “কারয়া এই আইনসভাকে 
শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের জন্য 


প্রাদোশক আইনসভার 
সদস্য-সংখ্যা বাদ্ধ 


আইনসভার ক্ষমতা 


সমালোচনা 


8৪৬ ভারতের ইীতহাসকথা 


পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি ম্ানিয়া লইয়া ইহা ভারতবাসণীর মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করিয়াছিল । 
শিখরা 'ব্রিটিশ সরকারের জন্য যথেম্ট করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের ক্ষেত্রে সরকার কোন 
সুযোগ দিতে প্র্ভত ছিলেন না। এই কারণে শিখরা তাহাদের আঁধকার দাবি করিতে 
লাগিল এবং পরে ১৯১৯ প্রীষ্টাব্দের আইনে তাহাদের পৃথক 
8 রে নির্বাচনের দাবি স্বগকৃতি হইয়াছিল । সাম্প্রদায়িকতার বিষবক্ষ 
রোপণ ছিল মোর্লেমিণ্টো সংস্কারের সবণধিক সর্বনাশাত্মক ঘৃটি। 
মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ১৯০৯ ্রীম্টাব্দের সংস্কার আইন-ই ভারতের 
সর্বনাশের কারণ ছিল। ভারতের উদীয়মান গণতন্তের বকে এই আইন ছারক্াঘাত 
করিয়াছিল-_এ-কথা কে. এম. মুন্সী বলিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এই 
ধরনের প্রভেদ ভারতের ইতিহাস-এতহোর বিরোধ ছিল। লর্ড মোল্ল মুসলমানদের 
জন্য পৃথক নিবণচনের িরোধাঁ ছিলেন। তান মিণ্টোকে লিখিয়াছিলেন, “৬৮০ ৪156 
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ভারতবাসী ১৯০৯ শ্রণঙ্টাব্দ" সংস্শর আইনে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। ভারতীয়রা 
চাহিয়াছিল দায়িত্বমূলক সরকার স্থাপন কাঁরতে। অর্থাৎ সরকার ভারতবাসণীর নিকট 
রানা তাহাদের কাষকলাপের জনা দায়ী থাঁকিবেন। কিন্তু ১৯০৯ 
না শ্বীক্টাব্দের সংস্কার আইন উদারনোতিক স্বৈরাচার শাসন স্থাপন 
করিয়াছিল । পালশমেশ্টারী শাসন-পদ্ধাতি ভারতে ম্থাপন কারবার 
ইচ্ছা যে ব্রিটিশ সরকারের ছিল না, তাহা এই সংস্কার আইনে সংস্পন্ট হইয়া উঠিয়াছিল। 
উপরন্তু এই সংস্কার 'ব্রিটিশ সরকার ও ভারতবাসগর এবং ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে 
পারস্পারিক বৈরীভাব বৃদ্ধির পথ স.গম কারয়া দিয়াছিল। 


১৯১৯ প্রীষ্টাব্দের স্বংস্কার আইন | 0০587001506 01 10016 466 01 1916) £ 
মোর্লেমিশ্টো সংস্কার ভারতবর্ষে প্রকৃত পালনমেপ্টারী শাসনব্যবস্থা স্থাপনের দিকে 
অগ্রসর হয় নাই। বজ্তুত 'ব্রাটশ কর্মচারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ভারতবর্ষে ব্রিটিশ 
শাসন স্থায়ী করিবার*চেষ্টাই এই সংস্কারে পারলক্ষিত হয় । ভারত সচিব লর্ড মোলে" 
পার্লামেন্টে সংস্পজ্টভাবেই এ-কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছলেন 


মোলে-মিস্টো যে, এই সংস্কারের মূল উদ্দেশা হইল বিশ্লবী সল্পাসবাদ+, 
সংস্কারের মূল স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী এবং সরকারের সহিত সহযো'গতার 
উদ্দেশ্য ই ভারতবাস মাধ্যমে নিজেদের সুযোগ-সবিধা বৃদ্ধি-এই তিন ধরনের 
মানেই অসন্তুষ্ট ভারতাঁয়দের কথা স্মরণ রাখিয়া শাসনবাবস্থার কতক পরিবর্তন 


করা হইয়াছে । কিন্তূ এই তিন দলের কোনাঁটিকেই ১৯০৯ খাম্টাব্দের সংস্কার সন্তুষ্ট 
করিতে পারে নাই । কারণ সন্মাসবাদণদের দমনের জন্য 'ব্রাটশ আমলা শ্রেণীর হাতেই 
প্রশাসনের চাবিকাঠি দেওয়া হইয়াছিল । আইনসভায় তাহাদেরই সংখ্যা্গারষ্ঠতা বজায় 
৯১১৯ ধ্রাচ্টাব্দের রাখা হইয়াছল । কংগ্রেসের স্বায়ত্তশাসন দাবি আইনসভার সংখ্যা 
সংগ্কার আইনের বৃদ্ধি করিয়া এবং সদস্যদিগকে কতক আঁধকার দিয়া বাহ্যত 
প্র্বাবাঁধ ঘটনা গণতন্দের একট আবরণ দেওয়া হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে উহা “উদার- 
প্রবাহ নৈতিক স্বৈরাচার" ভিন্ন কিছুই ছিল না। মুসলমান সম্প্রদায়কে 
পৃথক নির্বাচন আঁধকার 'দিয়া ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদের বাঁজ বপন করা হইয়াছিল, 


ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া 8৪৭ 


[কিন্তু কয়েক বংসরের মধ্যেই মুসলিম লীগ ভারতের স্বায়ত্তশাপন হ্থাপনের দাবি উত্থাপন 
কারয়াছিল। ইহা ভিন্ন, প্রাটশ সরকারের তুরস্ক ও ইতালির মধ্যে যুদ্ধে তুরস্কের 
[বিপক্ষে যাওয়া, বলকান যুদ্ধে খাীষ্টানদের পক্ষ অবলঘ্বন করা প্রভাতি, আলিগড়ে 
মুসালম বিশ্ববিদ্যালয় হ্থাপন ব্যাপারে সরকারের সহিত মুসলিম লীগের মতানৈক্য 
এবং সর্বশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 'ব্রাটশ সরকাষ্ছরর তুরস্কের পক্ষে যোগদান মুসলিম 
লীগ এবং ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়কে কতক পারিগাণে ব্রিটিশ-বিরোধ? করিয়া তুলিল। 
ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই যুগ্মভাবে ভারতে স্বায়ন্তশাসনব্যবস্থা হ্থাপনের 
দাঁব উত্থাপন করিল । 


এদিকে সন্ত্াসবাদীরাও চুপ করিস্্া রীহলেন না। পাঞ্জাবে গদর পাটির কার্যকলাপ, 
বাংলাদেশে কামাগাতামারু ঘটনা সবর কিছ মায়া 'ব্রাটশ সরকারের ভশীতন সপ্তার কাঁরল। 
সরকার দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কাঁরয়া ভারতবাপীর অসন্তোষ চাপা 
দিতে চাহিলেন। এজন্য পাত্রকাগলর উপরও ব্যনচ্থা গ্রহণ করা 
প্রয়োজন মনে করা হইল । ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের সংবাদপন্র সাইন, 
সরকার-বরোধঈ সভা নিষদ্ধকরণ আইন (১৯১১), ফোজদারি সংশোধন আইন (১৯১৩) 
এবং ভারতরক্ষা আইন (১৯১৫) সরকারের দমনমূলক ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা 
যাইতে শা 


১৯১৪ প্রীন্গাব্দে 'ব্রাটশ ভারতীয় সরকার প্রথম িশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষকেও 
জড়াইলেন। এই বিপদে ভারতবাসী মহাত্মা গাম্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যে 
দাঁড়াইল । যুক্ধাবপানে ভারতবাপী সেইজনা উপযন্ত শাসনতান্িক সংস্কার দ্বারা 
পুরস্কৃত হইবে আশা করিয়াছিল । এ-দকে ১৯১৬ ধ্রাম্টাব্দে লক্ষে] প্যাক্ক বা লক্ষে0ী 

চন্তির মাধ্যমে একল্রিতভাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ভারতে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ £ টা ১ 
ভাটি বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রচলন করা 'ব্রটশ সরকারের উদ্দেশ্য, এই 
লশগেব স্বাধন্রশাসন ঘোষণা সরকার করুন এই দাবি জানাইল । ইহার পর বংসর (১৯১৭) 
দাঁব, ১৯৯৬ মেসোপটামিয়ায় তুরস্কের বিরৃণ্ধে এক ভারতীয় বাহিনী সম্পূর্ণ- 

ভাবে পর্যুদন্ড হইলে ব্রিটিশ সরকার এই বাঞতার ক্ষারণ নিণ'য়ের 
জনা 'মেসোপটামিয় কামশন” নামে একটি কীমশন নিয়োগ কারলেন। মিঃ মণপ্টাগু 
ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি । এই কমিশনের রিপোর্টে মেসোপটামিয়ায় বিপর্যয়ের 
জন্য ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার টির কথা তিনি দৃঢ় ভাষায় উল্লেখ করিলেন এবং সেই 
বাবস্থার দ্রুত পরিবর্তন না ঘটাইলে ভারত-সাম্রাজ্যের উপর ব্রাশ 
প্রাধান্য বজায় রাখবার আঁধকার 'ব্রটশ সরকার হারাইবে। 
তদানপন্তন 'ব্রাটশ প্রধানমন্ত্রী লায়েড্‌ জর্জ [মঃ মণ্টাগুকে ভারত 
সচিব নিযুক্ত করিলেন (১৯১৭)। মণ্টাগু নিজের 'িচার-বদ্ধ মত কাজ করিবার 
স্বাধীনতা ভোগ করিবেন এই শর্তে ভারত সচিবের পদ গ্রহণ কাঁরলেন। 


অল্পাদনের মধ্যে মিঃ মপ্টাগ্‌ ব্রিটিশ বনন্স সভায় ঘোষণা কাঁরলেন যে, “্রাটশ 


ধমঃ মণ্টাগৃর ঘোষণা সাম্রাজ্যের অন্তভূন্ত থাকিয়া ভারতবাসী যাহাতে আঁধকমাতায় 
(২০শে আগস্ট, ১১১৭) ভারতের শাসনব্যনন্থার সকল বিভাগে সম্পৃস্ত হইয়া ক্রমে ভারতে 


শত্রাটশ সরকারের 
দমনম:লক ব্যবস্থা 


মেসোপটামঘার ঘটনা £ 
[মঃ মণ্টাগুর মন্তব্য 


8৪৮ ভারতের ইত্হাসকথা 


দায়িত্বমূলক স্বায়ত্তশাসনব্যবদ্থা হ্থাপন করিতে পারে তাই-ই হইল ব্রিটিশ সরকারের 
লক্ষ্য ও নীতি” ।* 


[মঃ মণ্টাগু এ বংসরই ভারতবর্ষে আিলেন এবং তদানীন্তন ভাইস্‌রয় ও গবর্ণর- 

জেনারেল লর্ড চেমসফোর্ডের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়। 

মীটাগ্র চেমসুকোড .. মণ্টাগৃ-চেমৃসফোর্ড রিপোর্ট প্রস্তুত করিলেন । লর্ড চেমসৃফোড 

(মণ্টফোর্ড ) রিপোর্ট রর এ ও 

আর্ল অব মণ্টফোর্ড ছিলেন, এই কারণে এই রিপোর্ট মণ্টফোড 

[রিপোর্ট নামেও উল্লিখিত হয় । এই রিপোর্টের 'ভাত্ততেই ১৯১৯ থাঘ্টাব্দের সংস্কার 
আইন প্রবর্তিত হয় । 


১৯১৯ ধ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইনের প্রন্তাবনায় মিঃ মণ্টাগ্ ২০শে আগস্ট, ১৯১৭ 
প্রঙ্টাব্দে কমন্স সভায় যে ঘোষণা কাঁরয়াছিলেন সেই সংস্কার নশাতগুলির 
উল্লেখ কারলেন। যেমন, ভারতবর্ষে দায়ত্বশগল শাসনবাবদ্থা 
১৯১৯খবান্টাব্দের হ্ছাপন করা হইবে, ভারতবষ ব্রিটিশ সামাজোর আঁবচ্ছেদা অঙ্গ 
সংস্কার আইনের 
প্রন্াবনা হিসাবে থাকিবে, দায়িত্বশীল সরকার ক্রমপর্যীয়ে চালু করা হইবে, 
ভারতবাসণকে অধিকতর মান্রায় প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে যোগদানের 
সুযোগ দিয়া স্বায়ত্তশাসিত বািভন্ন সংহ্থা গাঁড়য়া তুলিতে হইবে এবং ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশকে শাসন ব্যাপারে স্বাধীনতা দিতে হইবে । 


এই আইনে ইংলন্ডে ভারত সরকার পাঁরচালনার জন্য যে-বাবস্থা ছিল তাহার কতক 
পাঁরবত্তন করা হইল । পূর্বে ভারত সচিবের মাহনা ভারত সরকারকে বহন করিতে 
হইত । ১১১৯ থ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইনে ভারত সচিবের মাহিনা ব্রিটিশ সরনারের 
দাঁয়ত্ব হইল। ইংলশ্ডে ভারত সরকারের পক্ষে একজন হাই 
কাঁমশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইল । ইনি ভারতের গবর্ণর- 
জেনারেলের প্রাতিনাধ 'হসাবে কাজ কারবেন এবং ভারত সরকার 
তাঁহার মাঁহনা দিবেন। ভারত সাঁচবের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা কতকটা হাস করা হইল। 
তাঁহার ক্ষমতা ভারতবর্ষের প্রদেশগ:লির উপর আর রাঁহল না, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর 
অবশ্য তাঁহার ক্ষমতা পূর্ববংই রহিল । ভারত সাঁচবের পদ উঠাইয়া দিবার যে-দাবি 
কংগ্রেস করিয়া আসিতোছল উহার পরিপ্রেক্ষিতেই ভারত সাঁচবের ক্ষমতা কতকটা হাস করা 
হইয়াছিল । ভারত সাঁচবের কাউন্সিলের সদস্য-সংখ্যা বাড়াইয়া অন্তত দশ এবং অনাধক 
বার ব্রা হয়। এই সংখ্যার অন্তত অর্ধেক এমন লোক হইতে হইবে 'যাঁচারা দশ বৎসর 
ভারতে বাস করিয়াছেন বা চাকরি করিয়াছেন এবং অল্পকাল পূবে ইংলণ্ডে ফাঁরয়াছেন। 
এই সকল সদস্যের কার্ধকাল হইবে পাঁচ বংসর । ভারতের রাজস্ব সম্পর্কে কোন প্রস্তাব 
আঁধকাংশ ভোটে পাস করা বাধ্যতামূলক হইল । ইহা ভিন্ন, ভারতের সাঁভল সাভি“স- 
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ইংলগ্ডে সংস্কারের 
ফল 


ব্রিটিশ শাসনের প্রাতিক্িয়া ৪৪৯ 


ংরান্ত নিয়ম-কানুন পরিবর্তন এবং কোনপ্রকার চুক্তি সম্পাদনে অধিকাংশ সদসোর 
সমর্থন থাকা বাধাতামূলক করা হইল । 

১৯১৯ গ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন দ্বারা শাসনব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া । 
শাসনব্যবস্থা দুই কতকগুলির দায়িত্ব ভারতীয়দের উপর দেওয়া হয়। অপরাপর 
ভাগে বিওস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি 'ব্রাটিশ সদসাদের হাতেই রাখা হয় । 

কেন্দ্রয় শাসনবাবস্থায় ভাইসরয়ের কারর্বহক পারদ বা একজকিউটিভ 
কাউন্সিলের মোট আটজন সদসোর মধ্যে তিনজন ভারতখয় হইবেন । ইহাবা আইন, 
শিক্ষা, স্বান্থা, শ্রীমক, শিল্প প্রতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত থাকিনেন । 
বৈদোশিক সম্পর্কে দেশরক্ষা, সরকারী ঝণ, দেশীয় রাজ্যগলির 
সাহত রাজনোতিক সম্পর্ক, পোস্ট: ও টোলগ্রাফ, যোগাযোগ বাবস্থা, 
দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন প্রন্তীত লর্বভারতায় বিষয়গঞ্ল গবর্ণর জেনারেল ও 
কাউন্সিলর উপৰ নান্ত করা হইল । 

প্রাদোশক ও কেন্দ্রীর সরকারের মধো ক্ষমতা বণ্টন কাঁরয়া একা কেন্দ্রীয় তা)লকা 
এবং অপরটি প্রাদেশিক তালিকা তৈয়ার করা হইল । উপার-উত্ত 
সর্বভারতীয় বিষয়গীল কেন্দ্রুয় তালিকায় রাখা হইল এবং প্রাদেশিক 
তালিকায় জনস্বাস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা, চাকৎসা, রাজস্ব, 
দুভি্দ ৪+৩রোধ, সেচ, আইন ও শঙ্খলা, কাঁষ প্রভাত [বিষয় রাখা হইল । প্রাদেশক 
তালিকায় উল্লীথত নহে. এইর্‌প যাবতীয় বিষয় কেন্দ্রে হাতে থাকবে । 

প্রাদেশক তালিকার বিষয়সমূহকে আবার দুই ভাগে বিভন্ত কাঁরয়া “সংরক্ষিত 
€( £২০5০:৬০৫ ) এবং “হস্ভাঞ্তারত+ (১10815006ণ) বিষয় করা হয। ইহার ফলে 
প্রাদেশিক সবকারেব প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় এক দ্বৈত শাসন (10187075 ০: 1983] 
সংবাক্ষিত ও হস্তান্তারত (19৬.1:00৩100) চালু করা হয়। বিচার, পুালস, সেচ, অর্থ, 
বিষযাদি (1২৩১৩৬৩৫ দভিক্ষ, রাজস্ব, সংবাদপত্র প্রক্তাত সংরাক্ষত বিষয় বালয়া পাঁরগাণত 
৪04 [78১৮০ হয় এবং গবর্ণরের একাঁজাকউটিভ্‌ কাউন্সিলের সদসাদের দায়িত্বাধীন 
9800)6015 ) 

রাখা হয়। আর শিক্ষা (এ্রাংলো-ই গ্ডিয়ান ও ইওরোপায়দের শিক্ষা 
ব্যতীত ), কাষ, পূর্ত, আবগারি, সমবায়, স্বাস্থা, হ্ছানীয় স্বায়ন্তশসন প্রন্তীতি কয়েকাট 
[বিষয় আইনসভায় 'নর্বাঁচত সদসাদের মধা হইতে নিযুক্ত মন্ত্রীদের দা'য়ত্বাধীন থাকিবে। 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কেবলমান্ত সেই সকল বষয়ই ভারতীয়দের নিবাচিত 
সদসাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল যেগলির বার্থতা ব্রাটিশ স্বার্থে কোন আঘাত 
হানিবে না। এই অদ্ভুত ব্যবস্থার জনক ছিলেন 'ব্রীটশ রাজনশীতিক লায়নেল কাস 

১৯১৯ গ্রাঙ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রদেশের মোট সংখ্যা ব্রহ্ষদেশসহ হিল দশ 1 প্রদেশ- 
গলির প্রত্যেকাঁটতে একট কারয়া লেজসূলেটিভ্ এাসেম্ধবলী নামে এক-কক্ষযুকত 
( 010900619] 1.6.) 0176 01101796164 ) আইনসভা গঠনের বাবস্থা করা হইল। 
পারি সংরক্ষিত বিষয়গীল সম্পকে প্রাদৌশক আইনসজার কোন ক্ষমতা 
লেটিভ: এসেম্বলী ছিল না, কেবলমাত্র হচ্ভান্তারত বিষয়াঁদ সম্পকে বায়বরাদ্দের ক্ষমতা 
বা আইনসভার আইনসভার ছিল। সংরক্ষিত ও হস্তান্তারত বিষয়গুলি বণ্টনের 
কার্যকলাপ ও দায়ত্ব ক্ষেত্রে কোন সৃযৌন্তক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাজ করা 


কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের 
কর্তব। বণ্টন 


কেন্দ্রীয ও 
প্রাদোশক তালিকা 


8৫০ ভারতের ইতিহাসকথা 


হয় নাই । যেমন, কৃষি ছিল হস্ভান্তারিত বিষয়গুলির অন্তভুর্ত অথচ সেচ রাখা হইয়াছিল 
সংরক্ষিত বিষয়সমূহের মধ্যে । আবার শিল্প যেখানে হস্তান্তরিত বিষয় ছিল কারখানা, 
বয়লার, জলবিদহাৎ প্রভৃতি রাখা হইয়াছিল সংরক্ষিত বিষয় [হিসাবে । 


গবর্ণর-জেনারে্ গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কার্যকরী সভা তাহাদের কাজের জনা 
রা মি ভারত সচিবের মাধ্যমে 'ব্রাটশ পার্লামেণ্টের নিকট দায় ছিলেন৷ 
দায় ভারতাঁয় আইনসভার নিকট তাহাদের কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না। 


কেন্দ্রীয় আইনসভা দুই-কক্ষ লইয়া গঠিত ছিল । উধর্ব কক্ষের নাম ছিল কাউন্সিল 
অব্‌ স্টেট । আর নিম্ন কক্ষের নাম ছিল কেন্দ্রীয় লোঁজস্লেটিভ্‌ এ্যাসেম্বলী । 
সিটি হার কাউন্সিল টা স্টেট-এর সদসা-সংখা ছিল ৬০। ইহাদের মধো 
গঠন £দই-কক্ষযান্ত ৩৩ জন নর্বাচিত এবং ২৭ জন গবর্ণরজেনারেল কতৃক মনোনীত । 
আইনসভা £ উধ্হ কক্ষ ৩৩ জন নিব্ণচিত সদসাদের মধো ১৬ জন অ-মুসলমানগণ কর্তৃক, 
কাীন্পর অব স্টেটটি ১১ জন মুসলমান সম্প্রদায় কতৃকি, ৩ জন ইওরোশীয়ান, ২ জন 
সম্প্রদায়ভুত নহে এরূপ লোক কর্তক এবং ৬ জন শিখদের দ্বারা 
নির্বাচিত হইবেন । ২৭ জন মনোনীত সদস্যদের মধ্যে ১৭ জন সরকারণী কর্মচারী হইতে 
এবং ১০ জন বেসরকারা ব্যক্তিদের মধা হইতে লইতে হইবে । কাউন্সিল অব স্টেটের 
প্রেসিডেণ্ট ভাইস্রয় কর্তৃক মনোনীত হইবেন ।॥ গবর্ণর-জেনারেল কাউন্সিল অব- স্টেটঁ 
এর অধিবেশন আহবান করিতে, সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে বা ভাঙ্গয়া দিতে পারবেন । 
কাউন্সিল অব্‌ স্টেটের সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে এবং সদসা হিসাবে নির্বাচিত হইতে 
হইলে অন্তত বসরে দণ হাজার টাকার উপর আয় কর দিতে হইবে, অথবা বংসরে ৭৫০ 
টাকা রাজস্ব হিসাবে দিতে হইবে । ফলে প্রাপ্তবয়স্ক ২৪ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে মার 
১৭,৩৬৪ জন এই ভোটাধকার পাইয়াঁছলেন । 


নিম্ন কক্ষ লৌজস্লোটভ্‌ এ্যাসেম্বলী ১৪৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। 
ইহাদের মধ্যে ১০৪ জন নির্বাচিত এবং ৪১ জন মনোনীত হইবেন । মনোনশত সদস্যের 
"ম্কধ্ ২৬ জন সরকারী কমণচারী এবং ১ জন বেসরকারী ব্যস্ত 
নী লৌজস হইতে লইতে হইবে । 'িনবণচিত সদসাদের মধ্যে ৫২ জন সাধারণ 
10ভ্‌ এ্যাসেম্বল? 
ভোটদাতাদের ভোটে নির্বাচিত হইবেন, ৩০ জন মুসলমানগণ 
কর্তক, ২ জন শিখদের দ্বারা, ৭ জন জমিদারগণ কর্তৃক, ৯ জন ইওরোপায়দের দ্বারা 
এবং ৪ জন ভারতীয় বাবসায়ী সম্প্রদায় কতৃক নর্বাচত হইবেন। আইনসভার 
কার্যকাল ছিল তিন বংসর । তবে গবর্ণর-জেনারেল ইচ্ছা করিলে উহার মেয়াদ বাড়াইতে 
পারিবেন । 
এযাসেম্বলখর সদসা নির্বাচনে ভোট দিতে হইলে সেই ব্যান্তকে বৎসরে ১৮০ টাকা 
ভাড়া, ১৫ টাকা মিউনাঁসপ্যাল ট্যাক্স অথবা অন্তত ২ হাজার টাকার আয়ের উপর আয় 
বোগত' কর দিতে হইবে । বৎসরে ৫০ টাকা রাজস্ব দিলেও ভোটাধিকার 
নিচ দেওয়া হইবে । ফলে প্রাপ্তবয়স্ক ২৪ কোটি লোকের মধ্যে মানত 
৯ লক্ষ ৯ হাজার ৮৭৪ জন লোক ভোট দিবার আঁধকারী হইল । 
'বাভন্ন প্রদেশকে লদস্য-সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে দেওয়া হইল না। কোন 


ব্রিটিশ শাসনের প্রাতীক্রয়া ৪৫১ 


প্রদেশের কিরূপ গুরুত্ব তাহাই ছিল সদসা-সংখা বণ্টনের ভীত্ত। পাঞ্জাব, বিহার, 
উঁড়ষ্যা প্রতোকটি প্রদেশকে ১২ জন করিয়া সদস্য নিবাচনের 
আধকার দেওয়া হইল, যাঁদও পাঞ্জাবে বিহার-উড়িষার তিন ভাগের 
দুই ভাগ লোকের বসাঁত ছিল। পাঞ্জাবের লোক হইতে সামারক বাঁহনশতে নৌনক 
গ্রহণ করা হইত এই কারণে পা'গাবের সদস্য-সংখ্যা বোশ ছিল । বোম্বাই ও মাদ্বাজকে 
১৬ জন করিয়া সদসা নির্বাচনের আঁধকার দেওয়া হইল, যাঁদও বোম্বাইয়ের জনসংখা ছিল 
মাদ্রাজের জনসংখ্যার অধে'ক । বোম্বাইয়ের বাপাঁজাক গুরুত্বই ছিল ইহার মূল যুক্তি । 

আইনের পারবর্তন বা আইন বাঁওলের প্রস্তাব উখাপনের পূর্বে গবর্ণর-জেনারেলের 
মত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। অনুরূপ বৈদেশিক নীতি, ধর্ম, সরকারী খণ, 
সরকারের রাজস্ব প্রভাতি বিষয়ে কোন আইন পরিবর্তন বা বাঁতলের 
প্রস্তাব গবর্ণরজেনারেলের অনমাত বাতিরেকে উথথাপন করা চলিত 
না। গবর্ণর-জেনারেলের ইচ্ছা অনুসারে কোন আইন যাঁদ 
আইনসভা পাস না কবে তাহা হইলে তিনি নিজেই উহা আইন হিসাবে বলবং কাঁল্তে 
পারিবেন । ছয় মাসের জনা 1৩তন আর্ডনান্স জার করিতে পারিবেন । আইনসভা 
কর্তৃক গহীত আইন গবর্ণর-হজনারেলের অনমোদন ব্যতখবত আইন হিসাবে বলবৎ হইতে 
পারিবে না! কোন বিল যাঁদ ব্রিটিশ ভারতের বা শীতের কোন অংশের শান্ত ও 
নিরাপত্তা (ব€রাধখ পাঁলরা গবণর-জেনারেল মনে কটেজ তাহা হইলে তিনি সেই পল 
সম্পর্কে আলোচনা নাষদ্ধ করিতে পারিবেন । 

বাজেট সরকার পেশ কবিবেন। আইনসভা বাজেটের কোন কোন নায়বরাদ্দ 
“ম্পর্কে আলোচনা কাঁরতে এবং ভোটে পাস বা প্রত্যাখান কঁিতে 
পারবে, কিন্তু কতক বিষয়ে সদসাদের কোনপ্রকার আলোচনা 
কাঁরবারও অধিকার ছিল না। 

১৯১৯ শ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন ভারতৰাসধীর দাবীর তুলনায় অত্যন্ত আকিণিংকর 
ছিল । শাসনবাপারে প্রকৃত ক্ষমতা এই সংস্কার আইনে গবণর- 
জেনারেল ও তাঁহার কার্যকরী সভার উপবই নাস্ত ছিল। প্রদেশের 
ক্ষেত্রে অনুরূপ ক্ষমতা গবর্ণরদের হাতে ছিল। এই শাসনবাবন্থৃয় ভারতীয় সদসা:দর 
প্রকৃত ক্ষমতা গবর্ণব- মতামত সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া শাসন পারচালনার দায় 
জেনাবেল, গবর্ণর ও ও ক্ষমতা গবর্ণর-জেনারেল ও গবর্ণর এবং তাহাদের কারকিরী 
তাহাদের কাকরী সভার উপরে নান্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনবাকন্থা দ্বৈত শাসন 
ডিএ নন প্রবর্তন কাঁরয়। গবর্ণর ও তাঁহার কার্যকরী সভার সদসোর হাতে 
দাঁয়িত্বহীন ক্ষমতা এবং নির্বাচিত প্রতাঁনাধদের হস্তে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। 
ইহার ফলে শাসনকার্ষে দক্ষতা হাস পাইয়াছিল, বলা বাহুলা । 

“কিন্তু ১৯১৯ গ্রীন্টাব্দের সংস্কার আইনের কতকগীলি ভ্রুঁটি ভারতবাসীর অসন্তোষের 
কারণ ছল । প্রথমত, এই ব্যবস্থায় দায়ত্বশীল শাসন প্রবর্তন করা হয় নাই । দ্িবতীয়ত, 
পৃথক নির্বাচন বাবঙ্থা এই সংস্কার আইনে কায়েম কাঁরয়া ভার৩- 
বাসীর মধো িভেদের স:ঘ্টি করা হইয়াছিল । তৃতীয়ত, প্রাদেশিক 
শাসনে লর্ড ক্লাইভের আমলের দ্বৈত শাসনের প্রায় অনুরূপ শাসন চালু করিয়া 


সদস্য-সংখ্যা বণ্টন 


আইন প্রবতনে 
নানাবধ বাধাশনষেধ 


বাজে১ পাস 


সমালোচনা 


ংসকার সাধনের শ্রাট 


৪৫২ ভারতের ইতিহাসকথা 


শাসনকার্ধকে যেমন জটিল করিয়া তোলা হইয়াছিল, তেমনি ভারতবাসাীর উপর প্রিটিশ 
সরকারের আস্থার অভাব প্রমাণ করিয়াছিল । 

তথাপি ইহা স্বীকার কারতে হইবে ষে, সীমিত হইলেও আইনসভার সদসাগণ 
জনসাধারণের মতামত কেন্দ্র ও প্রাদোশক আইনসভায় প্রকাশ করিয়া সরকারকে 
যথেচ্ছভাবে চলিতে বাধাদান কারতে পারয়াছিলেন। বাভন্ন 
কমিটি সদস্যপদে নির্বাচিত প্রাতীনধিদের গ্রহণ করিবার ফলে এবং 
আইনসভায় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, সমালোচনা করিয়া প্রশাসনকে অনেকটা প্রভাবিত 
করা সম্ভব হইয়াছিল । 

টমসন ও গ্যারেট, কোপলল্যাণ্ড, পি. ই. রবার্টস ১৯১৯ গ্রীন্টাব্দের সংস্কার আইন 
বিফল হইয়াছিল মনে করেন না। কোপল্যাণ্ডের মতে এই আইন আইনসভাকে 
প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ল্পণের ক্ষমতা দিয়াছিল। নির্বাচিত সদনাগণ যেসকল দপ্তর 
পাঁরচালনা কারতেন, সেই সকল দপ্তরের জনা তাঁহারা জনসাধারণেব নিকট দায়শ ছিলেন । 
টমসন-গ্যারেট বলেন যে, এই শাসনব্যবস্থা বে অকর্মণ্য ছিল না, তাহা এই ব্যবস্থার 
স্থায়ত্বের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় । ভারতের শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের 
নীতি ১৯১৯ এরীঃ হইতে ক্রমেই আরও বাপকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল । রবার্টস-এর মতে 
ব্রাটশের হাত হইতে ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয়, যে-বাবস্থা 
স্থাপন কাঁরতে হইয়াছিল ১৯১৯ থ্ীভ্টাব্দের সংস্কার আইন তাহা সাফলেঃর সাঁহত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 

১৯৩৫ গ্রীম্টাব্দের ভারত-আইন (116 00591দ81000101, 01110015501, 1995) £ 
১৯১৯ থ্রীচ্টাব্দের সংস্কার আইন ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা আংশিকভাবেও পুরণ 
কাঁরতে পারে নাই । প্রথম বি*বযুদ্ধে ভারতবাসী ইংরেজদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে 
. সাহাযাদান কারয়াছল । আশা ছিল, 'ব্রটিশ সরকার যুদ্ধাবসানে 

ভারতবাসার প্রাতি কৃতজ্ঞতাবশত দায়িত্বশীল শাসন চাল কারিবেন। 

কিন্তু কার্যত দেখা গেল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যে-সংস্কার প্রবর্তন 
করা হইল, তাহাতে এক অতি সীমত ও সংকীর্ণ নীতি অনুসরণ করিয়া ভারতবাসসঁকে 
আশার অনুপাতে আঁকিংকর শাসনাধকার দান করা হইয়াছে । জাতীয় কংগ্রেস 
এই সংস্কারকে “অকিণ্িংকর, অসন্তোষজনক ও হতাশাবাঞ্জক” বলিয়া অভিহিত করিল। 
শকন্তু এই সীমিত পরিাস্থিতিতেই কংগ্রেস ১৯১৯ এ্রীম্টাব্দের সংস্কার কার্যকরণ করিতে 
রাজী হইল । 

কিন্তু সেই সময়ে সরকারের হঠকারিতার ফলে এক অসহনীন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব 
ঘাঁটল । বচারপাঁত রাওলাট্‌কে সভাপতি করিয়া নিষুস্ত এক কমিটির রিপোর্টের (ভাত্ততে 
চারি হার ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা ১৯১৯-এর ফেব্রুয়ারিতে দুইটি আইন 

প্রবর্তন করিল। এই দুইটি আইনের বলে িচারপতিরা রাজনৈতিক 
অপরাধের বিচারকালে জারির সাহায্য না লইয়াই বিচার কারবার, প্রাদেশিক সরকার- 
গুলিকে রাজনৌতক বন্দীদিগকে আটক রাখিবার আঁধকার দেওয়া হইল। এই আইন 


সীঁমত সাফল্য 


১১১ খীম্টাব্দের 
সং*কারে হতাশা 


ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া 86৩ 


দুইটি রাওলাট আইন (-7৫%12 4০ ) নামে পাঁরচিত। মহাত্মা গান্ধীর এই আইন 
যখন আলোচিত হয় তখন সেগ.লি পাস না কারবার জন্য সরকারকে 
জালয়ানওয়ালাবাগ গে 
টা অনুরোধ জানাইয়াছিলেন ৷ কিন্তু তাহাতে কিছ: না হওয়ায় তিনি 
সতাগ্রহ.করিবার জনা ভারতনাসকে আহবান কারলেন । হরতাল 
প্রতিবাদসভা প্রভৃতি ভারতের সর্ব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল । দেশের বাঁভল্লাংশে 
সংঘর্ষ ঘটিল, পাঞ্জাবে পাঁরাস্থিতি কঠিন ববেচনায় সামরিক আইন জার করা হইল। 
অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক প্রাতবাদসভায় সমবেত নরনারীর উপর জেনারেল 
ডায়ারের আদেশে গুলিবর্ষণ করা হইলে ৪০০ জন নরনারধ মৃত্যুমূখে পতিত হইলেন, 
টার অন্তত ১২০০ জন আহত হইলেন | পাশ্ববতর একটি রাস্তা 'দয়া 
বোধের শান্তবপ্ধি. লোককে হামাগনাঁড় দিয়া চালবার আদেশ দেওয়া হইল । এই সকল 
| ঘটনা সমগ্র ভারতে ব্রিটশের বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব বিদ্বেষ ও 
বিরোধিতার সাষ্ট কারল। ভারতের জাতীয়তানাদ এক অসীম শান্ততে শান্তশালী 
হইয়া উঠিল। 
এঁদকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ে তুরস্ক সাম্রাজোর সংহতি বিনাশ করিয়া সেম্রের 
(১০155) সম্ধি স্বাক্ষর পৃথিবীর মুসলমানদের ব্রিটিশ-বিরোধী কারয়া তুলল । 
ভারতবর্ষের মুসলমানরাও খাঁলফার অপমানের প্রাতিশোধ গ্রহণের 
খিলাফত ও কংগ্রেস জন্য প্রস্তুত হইল। এই সমর মহাত্থা গান্ধী সুযোগ বুঝিয়া 
ধুম আন্দোলন ? 
[খলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে যুগ্মভাবে আন্দোলন শুরু করিলেন। 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 'হন্দু-মৃসলমানদের ষুশ্ম আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল খাঁলফার প্রাত 
আঁবচারের প্রাতকার করা এবং, ভারতের স্বরাজ আনা । 


এঁদকে ১৯২১ ধ্রীন্টাব্দে যখন ১৯১৯-এর সংদ্কার আইন চালু হইল তখন মোতিলাল 
নেহরু ও সি. আর. দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হইল * আইনসভার মধ্য 
থাকিয়া ব্রিটিশ শাসন বানচাল করা ছিল এই পার্টর উদ্দেশ্য । কেন্দ্রীয় আইনসভায় 
সেই সূত্রে ১৯২৪ ধ্রীন্টাব্দে মোতিলাল নেহর: ১৯১৯ থ্রীণ্টাব্দের 
স্বরাজ পাটি £ সংস্কার আইম পাঁরবর্তন কারতে এবং সেজন্য একাঁট গোলটাবল 
৯৯১৯-এর সংস্কার 
আইন পারবর্তনের দাঁব বৈঠকের ব্যবস্থা কারতে অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব পাস 
করাইলেন। কিন্তু গবর্ণর-জেনারেল এই প্রস্তাব, গ্রহণ করিলেন না। 
তবে 'সংস্কার তদন্ত কমিটি” € 26009 [.0001ৈ 00020010666 ) নামে একটি কমিটি 
নিয়োগ করিলেন। এই কামাঁটর আঁধকাংশ সদসা রিপোট 
কারলেন যে সামান্য পাঁরবর্তন অপেক্ষা বৌশ কিছ কারবার 
প্রয়োজন নাই, শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চাঁলতেছে ॥ সংখ্যালঘু দল তাহাদের রিপোর্ট 
বাললেন যে, দ্বৈত শাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হংক্াছে ১৯১৯-এর সংস্কার আইনের 
আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন । 
'ব্রটিশ সরকার পর্বে সিদ্ধান্ত কারয়াছিলেন যে, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাং ১৯১৯-এর 
সংস্কার আইন পাস হষ্্বার দশ বৎসর পর একটি কামশন নিয়োর্গ কারয়া এই সংস্কার 
ক. 'ব. (২য় খণ্ড )--৩০ 


সংস্কার তদন্ত কাঁমাট 


8৫৪ ভারতের হইীতিহাসকথা 


কতদ্‌র সাফল্য অন করিয়াছে তাহা জানিবেন। কিন্তু সংস্কার তদন্ত কমিটির 
সংস্কার তদন্ত কাঁমটির রিপোর্ট এবং ভারতবর্ষে যে আন্দোলন শুরু হইয়াছিল সেই কারণে 
(রিপোর্ট ভারতীয়দের ১৯২৯-এর পাঁরবর্তে ১৯২৭ প্রীন্টাব্দেই সার জন সাইমনের 


আন্দোলনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করা হইল । সাইমন কমিশনকে 
প্রোক্ষিতে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা ?কর্‌প কার্যকরী হইয়াছে, শিক্ষার কতদূর 
সাইমন কামিশন 


অগ্রগতি হইয়াছে এবং প্রাতিনীধমূলক সংস্থা কতদূর গাড়য়া 
উঠিয়াছে সে-বষয়ে তদন্ত করিয়া ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল শাসন- 
ব্যবস্থা কতদূর চাল. করা উচিত হইবে এবং প্রাদেশিক আইনসভার দ্বিতীয়, অর্থাৎ উর্ধ্ব 
কক্ষ গঠন করা প্রয়োজন কিনা, এই সকল বিষয়ে রিপোর্ট করিতে বলা হইল। সাইমন 
কমিশন তাহাদের কাজ শুরু করিয়াই একথা উপলব্ধি করিলেন যে, 
5 'ব্রটিশ ভারতীয় সরকার এবং দেশীয় রাজ্যগুলর পারস্পারক সম্পর্ক 
॥ যঁদি বিবেচনা না করা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার 
উন্নয়নের সুপারিশ করা অসুবিধাজনক হইবে । এজন্য এই বিষয়টিও কমিশনের বিচার্য 
বিষয়ের অন্তভূন্ত করা হইল। 
এই কমিশনে কোন ভারতীয় পদস্য লওয়া হয় নাই এই কারণে কংগ্রেস সাইমন কমিশন 
বর্জন কারবার 'সদ্ধান্ত গ্রহণ কাঁরল। কাঁমশন যে-দিন ভারতবর্ষে পদার্পণ কারল 
সেইদিন সমগ্র দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্থ্ 
লর্ড বাকেনহেড্‌ ভারতীয়দের এই কামশন গ্রহণ না কারবার যা্ত 
হিসাবে বলিলেন যে, এই কমিশন যেহেতু পালামেপ্ট কর্তৃক নিযুস্ত 
সেইহেতু ইহার সদস্যগণও পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্য হইতে লওয়া হইয়াছে । কিন্তু 
ভারতবষে'র শাসনব্যবস্থা কিরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা ভারতবাসীর সহযোগিতার 


নিয়োগ (১৯২৭) 


কংগ্রেস তথা ভারতবাসী 
কতৃক কমিশন বর্জন 


ভারতবাসীদের. , মাধ্যমে জানবার চেত্টা না কাঁয়া কেবলমা্র শেতাঙ্গদের বচার- 
প্রাতনীধহীন বুদ্ধর উপরই উহা ছাড়িয়া দেওয়া ভারতবাসী স্বভাবতই সহজ মনে 
কমিশনের বিরদ্ধে গ্রহণ করিল না। সাইমন কমিশনকে কাল পতাকা প্রদর্শন, “সাইমন 
বিক্ষোভ ফিরে যাও, ধ্বনি দিয়া ভারতবাসী সেইদিন ব্রিটিশ সরকারের 


অফ্রোন্তকতার জবাব দিল । কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যদের একটি কাঁমাট গঠন কারয়া 
সেই কাঁমট যাহাতে সাইমন কমিশনের সাঁহত সহষোগতা করে সরকারের সেই অনুরোধও 
কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইল । 
এদিকে এক সর্বদলণয় সভায় (মে ১৯, ১৯২৮) মোতিলাল নেহরুর সভাপাঁতত্বে 
একট কাঁমাটির, উপর ভারতবর্ষের জন্য সংবিধানের একটি পারিকল্পনা প্রস্তুতের দায়িত্ব 
দেওয়া হইল ৷ তেজবাহাদংর সপ্র:, সোয়াব কুরেশী, সার আলি আমন, এম. এস. এযানি, 
জি. আর. প্রধান, সুভাষচন্দ্র বস. প্রভৃতি ছিলেন এই কমিটির সদস্য। ১৯২৮ শ্রীস্টাব্দে 
মোতিলাল শেহরু রিপোর্ট পেশ কারলেন। এই রিপোর্টে ভারতের শাসনব্যবস্থায় একটি 
ৃ দৃই-কক্ষযুস্ত পার্লামেট থাকিবে বলা হইল£ (১) সিনেট, 
ডে রি - (২) হাউস অব রেপ্রেসেন্টেটিভস্‌ । সেনেটের সদস্য-সংখ্যা হইবৈ 
5 ২০০, হাউস অব রেপ্রেসেন্টেটিভসের সদস্য-সংখ্যা হইবে ৫০০। 
গাবর্ণর-জেনারেলের কার্ধ-নবণহক সভা কৃতকার্ষের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ণ 


ব্রিটিশ শাসনের প্রাতিক্রিয়া 8৫ 


থাঁকবে। তিনি কার্ধানবাহক সভার সদস্যদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ কাঁরবেন। 
কোন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন বাবস্থা থাকিবে না, তবে সংখ্যালঘংদের জন্য 
হিটার সদস্যপদ সংরাক্ষেত থাকিবে । ধর্ম বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের 
স্বাথ রক্ষা করা হইবে । কংগ্রেস এই রিপোর্ট অনুমোদন করিয়া 
চ্ছির কারল যে, ১৯২৯ প্রীন্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে যাঁদ ব্রিটিশ 
সরকার নেহর রিপোর্ট সংবালত শামনতন্ঘ গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আঁহংস 
অসহযোগ আন্দোলন শুরু এবং কর দেওয়া বন্ধ করিবে । 
ইংলন্ডে রক্ষণশীল দলের শাসনের স্থলে শ্রমিকদলের শাসন শ্থাপিত হইলে ঘোষণা 
কবা হইল যে, ১৯১৯-এর শাসন সংস্কারের স্বাভাবক ফলই হইল ভারতে ডোমিনিয়ন 
স্টেটাস অর্থাৎ কানাভা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি 'ব্রটশ ডো'মানয়নের 
টা বৈঠকের অনুরূপ শাসন চাল: করা। একথাও ঘোষণা করা হইল যে, 
সাইমন কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া গেলে পর ব্রিটিশ সরকার, ব্রিটিশ 
ভারতীয় প্রতিনিধি এবং দেশীয় রাজোর প্রাতিনিধি লইয়া গোলটেবিল বৈঠকে স'ইমন 
রিপোর্ট আলোচনার পর সর্বসম্মত সুপারিশ পালণমেণ্টের নিকট করা হইবে। কংগ্রেস 
গোলটেবিল 'বঠকের প্রন্তাব সমর্থন করিল না। পূঝ লিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৩০ 
প্ীষ্টাব্দে মহাত্মা গাম্ধী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু কারলেন। 


এই আন্দোলন ভারতের সর্ব এক দারুণ উৎসাহের সৃন্টি কীরল। 'িলাতী 

ক্রিনিসপন্ত বর্জন, স্কুল-কলেজের ধর্মঘট, অফিস-আদালতে পিকেটিং 

০ সমগ্র ভারতবর্ষে এক প্রবল আন্দোলনের সূচনা করিল। উত্তর- 

পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশে খাঁ আব্দুল গফংফর খাঁ তাহার লালকুতধারণ 

অনুচরদের লইয়া আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিলেন । সরকারী দমননীতি 

ও নির্যাতন উপেক্ষা কারয়া মোট ষাট হাজার: সত্যাগ্রহী কারাবরণ করিল । স্পীজাতিও 
এই আন্দোলনে যোগদানে পশ্চাৎপদ রাহলেন না। 


১৯৩০ থ্রীন্টাব্দে আহত গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগ না দেওয়ায় কোন সিদ্ধান্ত 
গাম্ধণ-আরউইন গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। এমতাবন্থায় ভাইস্রয় লড আরউইন 
ান্ত £ কংগ্রেসের মহাত্মা গাম্ধীকে 'বনা শর্তে মনত দিলেন এবং গান্ধী ও আরউইনের 
ছ্বিতীয় গোলটোবলে মধ্যে এক চুস্তির (08010101-আ1) ৮8০0) শর্তানুসারে মহাত্মা 
যোগদান (১৯৩৯) গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিলেন। হিংসাত্মক 
কাজের জন্য অভিযুস্ত এইরূপ সত্যাগ্রহ? ভিন্ন অপরাপর সকল সত্যাগ্রহী বন্দীদের 
বিনাশর্তে মুন্তি দেওয়া হইল। কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটোবিল বৈঠকে (১৯৩১) যোগদান 
করিতে রাজণ হইল । 


[গ্বতীয় গোলটোবিল 
বৈঠক ব্যর্থ 


এই বৈঠকেও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা স্দ্ভব হইল না। 
মুসালম লীগ প্রতিনাধবগেসি সাম্প্রদাঁয়ক প্রশ্ন তালবার ও জেদের 
ফলে মহাত্মা গাম্ধী সভা ত্যাগ করিয়া আসিলেন। কংগ্রেস 
পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিল। 

১৯৩২ শ্রীন্টাব্দে 'ত্রাটশ সরকার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ম্বারা মুসলমান, শিখ, 


অনুম্বত সম্প্রদায়কে পৃথক নির্বাচন অধিকার দিলে মহাত্মা গাম্ধী আমরণ অনশন শুরু 
করিলেন। শেষ পরত আম্বেদকারের সাহত পণাচুত্তি দ্বারা 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় অনুন্নত সম্প্রদায়কে যে-সংখ্যক সদস্যপদ 
টি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি পদ দিবার শে 
আম্বেদকার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রত্যাখ্যান করিলেন। শিখরা সাম্প্রদায়িক 
বাঁটোয়ারা গ্রহণে স্বীকৃত হইল না। একমান্র মুসলমান সম্প্রদায় এই বাঁটোয়ারার সুযোগ 
গ্রহণ কারল। 
ইতিমধ্যে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ১৯৩০ শ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হইল ॥ ইহাতে 
ভারতবর্ষের জন্য একটি যু্তরাম্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপনের সপারিশ 
০ করা হইল। ১৯১৯ গ্রাম্টাব্দের সংস্কার অন_যায়ণ প্রদেশগীলতে 
যে দ্বৈত শাসন চাল করা হইয়াছিল তাহা পাঁরত্যাগ করা দরকার 
এবং প্রাদোশক শাসনের সবাঁকছই আইনসভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া 
চন উচিত। মান্রসভা অবশ্য আইনসভার সংখ্যা্থারষ্ঠ দল হইতে 
শাসনের অবসান. গবর্ণর নিজে নিযু্ত কারবেন। আইনসভার সদস্য-সংখ্যা বাঁষ্ধ 
এবং ভোটদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সুপাঁরশ করা হইল। 


কেন্দ্রীয় কারনর্বাহক সভা ( 8৪০৮0৬৩ ) সম্পর্কে সাইমন রিপোর্টে নূতন কিছ. 
বলা হইল না। ক্রমপর্যায়ে অভিজ্ঞতা সগয়ের পর সে-বিষয়ে 

কনর কাথা নির্বাক পারবর্তনের কথা বিবেচনা করা যাইবে, এই মন্তব্য করা হইল । 
অপারবার্তত সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারকে আইনসভার 'নিকট কৃত কাজের জন্য 


দায়ী করা হইল না। 


এই রপোর্টে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একাট কাউীন্সল স্থাপনের সংপারিশ করা হইল। 
, এই কাউীম্সল ব্রিটিশ ভারতীয় এবং দেশীয় রাজ্যগ-লির প্রাতিনাধি 
2৪718 লইয়া গঠন করিতে হইবে এবং সর্বভারতীয় বিষয়গুলি সম্পকে 
আলোচনা করিবে। এই কাউন্সিল পরামর্শ-সভার ন্যায় কাজ 
করবে এবং কি কি বিষয়ে তাহারা আলোচনা কারিবে এবং মতামত দিতে পারিবে নূতন 
শাসনতান্লিক সংস্কার চালু করিবার সময় তাহার একাঁট তাঁলকা প্রস্তুত কারয়া দিতে 
হইবে। 
সাইমন রিপোর্ট, নেহরু রিপোর্ট, গোলটেবিল বৈঠক, ১৯৩৩ প্রান্টাব্দে পার্লামেণ্টের 
উভয় কক্ষের সদস্য লইয়া গঠিত জয়েপ্ট ?সলেন্: কমিটি রিপোর্ট, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 
প্রকাশিত হোয়াইট পেপার ( ৬11০ 138: ) প্রভৃতি সব কয়টির সুপারিশ ও 
আলোচনার ভিত্তিতে 'ব্রাটশ সরকার ১৯৩৫ থ্রীষ্টাব্দের ভারত-আইন ( 30227272070 01 
[0019 £১০০ 1935 ) রচনা করেন । 
শাসনতান্গিক সংস্কার চালু করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৫ প্রীন্টাব্দে যে ভারত-আইন 
সিরা প্রবর্তন করা হইল তাহার প্রধানু বৈশিষ্ট্য হইল একটি সর্বভারতণয় 
যু্তরাম্ট্রীয় ব্যবস্থা শ্থাপন, ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্য উপযৃত্ত 
ব্যবস্থাধীন দারিত্বমূলক শাসন প্রচলন এবং সাম্প্রদায়িক নিবণচন প্রবর্তন । 


'ব্রটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া 8৫৭ 


এই আইনে ভারতে. ব্রটিশ শাঁসত প্রদেশসমহ, দেণখয় রাজা এবং চীফ" কামিশনার 

শাঁসত প্রদেশগুল লইয়া এক সর্বভারতীয় য্তরাম্্র গঠনের বাবস্থা করা হইল । দেশীয় 

ধারাখীয় শা... রাজাগংলির এই য্ব্তরাম্্ীয় ব্যবস্থায় যোগদান ছিল সম্প্ণ 

ব্যবস্থা £ উহার শর্ত  স্বেচ্ছাধীন। অবশ্য একথাও আইনে বলা হইল যে. যাঁদ ভারত- 

বর্ষের দেশীয় রাজাগৃলির মোট জনসংখ্যার অন্তত অর্ধেক বসবাস 

করে সেই সংখাক দেশীয় রাজা যাঁদ যব্্তরাঘ্ট্রীয় ণবস্থায় যোগদান করে তাহা হইলেই 
য্স্তরাষ্ট্র গঠন করা চাঁলবে। 


যুক্তরাম্ম্েরে অর্থাং কেন্দের কার্যনিবহিক সভার (1ৎ০০৪%০) দাঁয়ত্ব এবং কর্তব্য 
সাইমন কাঁমশনের  নিরধারণ কারতে গিরা ১৯৩$-এর ভারত-আইন সাইমন কাঁমশনের 
. রিপোর্ট উপোক্ষত £  সপারিশ উপেক্ষা কাঁরয়া এক দ্বৈত শাসন চাল করিল। গবর্ণর- 
কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন জেনারেল নিজ মনোনীত তিন জন সদসা লইয়া একটি পাঁরষদের 
প্রবর্তন সাহাযো ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা, পররান্ট্র-নীত, ধ্রীন্টধর্ম সংক্রান্ত 
বিষয়াদি এবং উপদলয় জাতির শাসন প্রভীতি কাজ করিবেন । 


অপরাপর িষয়াদর বাাপারে গবর্ণর-জেনারেল অনাঁধক দশজনের এক মাঁন্লিসভার 

পরামর্শ € দাহায্য লইবেন । মাল্পিগণ গবর্ণর-জেনারেলই মনোনগত করিবেন ৷ ইহাদের 

চা কার্যকাল গবর্ণর-জেনারেলের ইচ্ছার উপর নিরভরশশল ছিল। 

কেন্দ্ায় মাম্প্সতার মল্ল্রিগণ তাঁহাদের কৃতকাষে'র জন্য কেন্দ্রয় আইনসভার নিকট দায়ী 
কর্তব্য ও দায়ত্ব ৪28 

থাঁকবেন। কতকগহীল বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন দেশের শান্তি ও 

শৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রভৃতি - গবর্ণর'জেনারেল মন্লিসভার পরামর্শ গ্রহণ নাও করিতে 


পারিবেন । 
ফেডারেল আইনসভা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভার দুইটি কক্ষ (170056 ) থাকিবে 

উধর্য কক্ষ কাউন্সিল অব: স্টেটস: ( 00981) 0£ 90865 ), নিম্ন কক্ষ ফেডারেল 
এ্যাসেম্বলগ (50691 £55603015 )1 কাউন্সিল অব স্টেটস্‌ একটি স্থায়ী সংসদ 
দ্বি-ক্ষযুন্ত আইন-. হইবে, উহার এক-তৃতীয়াংশ সদসোর প্রতি তিন বৎসর অন্তর 
সভা £ উধধ্ব কক্ষ কার্যকাল শেষ হইবে এবং সেই স্থলে নূতন সদস্য লওয়া হইবে । 
কাউম্সিলস্‌ অব. অবশ্য যাঁহাদের কাকাল শেষ হইবে তাঁহারাও পুনরায় সদস্য 
স্টেটসে নির্বাচিত হইতে পারিবেন । কাউন্সিল অব- স্টেটস্‌-এর সদস্য- 
সংখ্যা হইবে অনধিক ২৬০ । এদের ১৫৬ জন ব্রিটিশ ভারত হইতে নিবশচিত হইবেন 
এবং অনাধক ১০৪ জন দেশীয় রাজোর শাসকগণ কর্তৃক মনোনীত হইবেন । 


নিম্ন কক্ষ ফেডারেল এ্যাসেম্বলী পাঁচ বৎসরের মেয়াদে নির্বাচিত হইবে । ইহার 

ৃঁ সদসা-সংখা হইবে অনধিক ৩৪৫ । ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগীল 

ডি ফেডারেল হইতে মোট ২৫০ জন এবং অনাঁধক ১২৫ জন দেশীয় রাজা হইতে 

এই এযাসেম্বলীর সদসা হইলেন । প্রাদোশক আইনসভার সদসাগণ 

২৫০ জন নির্বাচন কারবেন, দেশীয় রাজোর সদস্যগণ সেই সকল রাজ্যের শাসকদের 
বারা মনোনীত হইবেন। 


৪৫৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


ফেডারেল অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভা যে-সকল বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করিতে পারিবে 
কারার সেগুলি ফেডারেল লেজিস্লেটিভ্‌ লিস্ট, প্রাদেশিক আইনসভার 
আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা জন্য প্রাদেশিক লোৌজসূলেটিভ: লিস্ট এবং একটি যুগ্ম লিস্ট বা 

তাঁলকা তৈয়ার করা হইল। ফেডারেল আইনসভা সমগ্র ভারতবর্ষ 
বা উহার অংশাবশেষের জনা আইন প্রবর্তন কাঁরতে পারবে । যুশ্ম তালিকার অন্তভুত্ত 
বিষয়াদ সম্পকে'ও আইন পাস কারতে পারিবে । 

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-আইন অনসারে গবর্ণর-জেনারেলকে শাসনব্যবস্থার প্রধান 
ম্তদ্ভ করা হইয়াছিল। 'তাঁন শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমাঞ্জস্য ও এঁক্য 
বজায় রাখবার দায়দ্প্রাপ্ত। সাধারণত মন্নিভার পরামর্শ অনুসারেই তিনি চলিবেন, 
না কিন্তু এবিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নাই । কোন কোন ক্ষেত্র তান 
ক্ষমতা ও কর্ত'বাকার্য মন্লিসভার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই চলিতে পাঁরবেন। কতকগাল 

বিষয়ে তান মাম্রঘভার মতামত গ্রহণ কারিতে বা না-কারতে পারেন 
এবং সে-সব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিজ বিচারবুদ্ধি বারা পরিচালিত হইবেন । এই সকল বিশ্বয় 
হইল £ আর্থক শ্থিতশশলতা বজায় রাখা, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা যাহাতে বিঘিত না 
হয় সেই ব্যবস্থা করা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, সরকারী কমচারীদের স্বার্থ বজায় রাখা, 
বিলাতী পণ্য্রব্য বা ব্র্ধদেশ হইতে আনা হইয়াছে সেইরূপ দ্রব্যাদির ধিরুদ্ধে কোনপ্রকার 
বাণিঞ্জক বৈষম্য না হয় সেই ব্যবস্থা করা, দেশীয় রাজগণের মর্যাদা রক্ষা করা প্রভৃতি । 
যে-সকল বিষয় সংরাক্ষত ছিল সেগযীল তান নিজ্জ ইচ্ছামত সম্পাদন করিতে পারবেন, 
যেমন, দেশরক্ষা, পররাম্ট্রনীতি-নধণরণ, গ্রীম্টধর্ম সংকান্ত িষয়াদ, উপদলীয় জাত- 
সংক্রান্ত কাজ, মান্রিসভা নিয়োগ বা বাতিল করা, আডন্যান্স জার করা, যে-খরচ বাজেটে, 
উল্লিখিত থাকে কিন্তু আইনসভার ভোটে পাস করা প্রয়োজন হয় না সেই খরচ নিয়ন 
করা, আইনসভা আহবান করা, স্থগিত রাখা বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, কোন আইন পাস করা 
সম্পর্কে নিশি প্রেরণ করা এবং আইনসভায় গৃহীত আইন অনুমোদন করা বা না-করা। 
এইভাবে গবর্ণর-জেনারেলের হাতে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার রক্ষাকবচ দেওয়া হইয়াছিল । 

প্রাদেশিক শাসনে গবর্ণর ফেডারেল অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শাসনে গবর্ণর-জেনারেলের 

অনুরূপ ক্ষমতা ও আঁধকার ভোগ করিতেন। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা আইনসভার 
শনর্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে গবর্ণর কর্তৃক নিযুত্ত মন্তীদের পরামশক্রমেই চালান 

হইবে । প্রাদেশিক মন্ব্িগণের কার্যকাল গবর্ণরের ইচ্ছার উপর 
চাবর্ণরের কর্তব্য- 
কার ভিত নিভ'রশীল ছিল। কতক কতক বিষয়ে গবর্ণর তাঁহার মাল্পসভার 

পরামশমিত চাঁলতেন। কিন্তু কতকগুলি নাঁদ্ট বিষয়ে যেমন 
শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রভৃতি, তিনি সম্পূর্ণ নিজ বিচারবুদ্ধি দ্বারা পারচালিত 
হইবেন। গবর্ণর বোষণা দ্বারা প্রদেশের শাসনক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ কারতে পারিবেন। 
যে-সকল ব্যয়বরাচ্দ আইনস্ভার ভোটে পাপ কারবার প্রয়োজন ছিল না (130-%০216 
£ে)5 ) সেই সকল ব্যয় গবর্ণরের নিয়ন্ণাধীন ছিল । 

প্রাদৌশক আইনসভা কোন কোন ক্ষেত্রে এক-কক্ষযুত্ত আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বি- 
শিক আইনসভা কক্ষ ছিল। বাংলা, মাদ্রাজ, বোদ্বাই, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং 

আসামের আইনসভা ছিল দুই-কক্ষযস্ত- লোঁজস্লেটিভ কাউন্সিল 
ও লোজস্‌লেটিভ্‌ এাসেম্বলী । 


ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া ৪৫৯ 


১৯৩৫ শ্রীন্টাব্দের ভারত্*আইনে মুসলমান, তফসিল জাতি, শ্রণজ্টান, এ্যাংলো- 
ইপ্ডিয়ান, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে পৃথক নিবণচনের সুযোগ দেওয়া 
হইয়াছিল। শিখগণ অবশ্য পৃথক নির্বাচন প্রত্যাখান করে। মহাত্মা গান্ধণ ও 
সাম্পদায়িক ভীন্ততে তফাঁসলা সম্পদায়ের নেতা আম্বেদকারের মধ্যে পুণা চত্তির ফলে 
ভোটাধিকার তফাঁসলী সম্প্রদায়কে আঁধিকতর সংখ্যক আসন ছাড়িয়া দিয়া হিন্দ: 

সমাজকে ভাঙ্গিবার ব্রিটিশ কৃটনৌতিক চাল রোধ করা হইয়াছিল । 
উপরি-উন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন অপরাপর সকল লোককে সাধারণ নিবণচক হিসাবে রাখা 
হইল। ব্রিটিশ সরকারের এই সাম্প্রদায়ক ভিত্তিক নিবাচন ব্যবস্থা ভারত বিভাগের 
পটভূঁমকা রচনা করিয়াছিল । 

ভারত-আইনের ( ১৯৩৫) অপরাপর শত“ ছিল এই যে, উহার পরিবর্তন ব্রিটিশ 
সরকার অর্ডার-ইন-কাউন্সিল দ্বারা করিতে পারিবেন, অর্থাৎ সেইজন্য ব্রিটিশ 
পার্লামেশ্টের কোন আইন প্রবর্তন কারবার প্রয়োজন হইবে না। ভারতের আইনসভাকে 
এ-বিষয়ে কোন ক্ষমতা দেওয়া হইল না। কেন্দ্রে দাঁয়ত্বশীল সরকার এবং প্রদেশে 
গবর্ণর-জেনারেল ও স্বারত্তশাসনাধকার কতক পাঁরমাণে ভারত-আইনে দেওয়া হইলেও 
গবর্ণরদের উপর প্রকৃত কার্যত প্রকৃত ক্ষমতা গবর্ণর-জেনারেল এবং গবর্ণরের হাতেই 
শাসন ক্ষমতা নত রহিয়া গেল । দেশীয় রাজাগুল যদুস্তরাষ্ট্ীকর ব্যবস্থার সৃহত যোগদান 
করিবার পরও সেগুলির উপর 'ব্রাটশ সরকারের যাবতীয় ক্ষমতা বজায় রাখা হইল 
ইংলণ্ডে ভারত সাঁচবের কাউন্লিল উঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য কয়েকজন 
পরামর্শদাতা লওয়া হইল। কিন্তু তাহাদের পরামশ“ গ্রহণ করা-না-করা ছিল ভারত 
সাঁচবের সম্প্‌” ইচ্ছধীন । কেবলমান্র ভারতে উচ্চপদস্থ কর্মচারী যেমন, আই. সি. এস. 
প্রীতি সম্পকে পরামর্শদাতাদের পরামর্শ তিনি গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিলেন । 

১৯৩ প্রীন্টাব্দের আইন অন-সারে যে যবুস্তরাষ্ট্রশয় শাসনব্যবস্থা হ্থাপনের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল তাহা অবশ্য শেষ পর্যন্ত কাষ 'করণ হয় নাই। ফলে ফেডারেল আইনসভা 
হ্তরাগ্মীর ভারতের আইনসভা নামে আঁভাহত হইল। অবশ্য প্রাদেশিক 
শাসনব্যবন্থা স্বায়ত্তশাসনব্যবন্থা চালু করা হইল । যুস্তরান্দ্রীয় শাসন চাল না 
গিতঃ প্রাদেশিক হইলেও শাসনতান্ভিক বিষয়ে মামলা-মোকদ্দমার বিচারের জন্য একটি 
'বায়ণতশাসন চাল, ফেডারেল বিচারালয় স্থাপন করা হইল । এইভাবে ১৯৩৫-এর ভারত" 
আইনের যে-সকল অংশ কার্যকর করা হইয়াছিল তাহা ১৯৪৭-এর ভারতের স্বাধীনতা 
আইন পাসের সময় পর্যন্ত অপারবাঁতিত রহিল । 

১৯৩৫ শ্রা'ন্টাব্দের ভারত-আইন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ দ্বারা কঠোরভাবে সমালোচিত 
হইল। জওহরলাল নেহরু ইহাকে “অবাঞ্ছিত, অগণতান্লিক এবং জাতীয়তা-বিরোধা” 
শাসনতন্্ বলিয়া অভিহিত করিলেন । ইহাকে তিনি একাট 'ব্রেকহীন 
মোঁশন' (209০17106 1000 0:6)-এর সাহত তুলনা কাঁরলেন। 
মদনমোহন মালব্য এই শাসনব্যবচ্ছাকে গণতন্মের মুখোশের অন্তরালে অন্তঃসারশ,ন; এক 
শাসনব্যবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিলেন ৷ বাংলাদেশের মৃসলমান নেতা ফজলুল হক ইহাকে 
না-হন্দুরাজ, না-মৃসলমানরাজ বলিয়া সমালোচনা 'কাঁরলেন। চকুবত্থ রাজাগোপাল 
আচারয়ারের মতে ইহা দ্বৈত শাসন অপেক্ষাও খারাপ ছিল। 


সমালোচনা 


৪৬০ ভারতের ইতিহাসকথা 


সাম্প্রদায়ক সমস্যা £ মৃশ্লিম লীগ £ পাঁকিল্ভান ( 00701007081 ৯0161) £ 
119]10) 1.98008 & [১81018081) ) 8. ভারতের সাম্প্রদায়ক সমস্যা বালিতে 'হিন্দ-- 
ৃ মুসলমান সমস্যাকেই বুঝায়। এই সমসা রাজনোতিক কারণেই 
৪5 উদ্ভূত, ধর্মের কারণে ততটা নহে । মুসলমান শাসনকাল হইতে 
হন্দ: ও মুসলমানগণ পাশাপাশি বসবাসের ফলে যে পারস্পরিক 

সম্প্রণীত তাহাদের মধ্যে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল তাহাতে ধর্মের জিগীর ছিল না। 


কিন্তু উনাবংশ শতকে 'হন্দ; ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধর্মসংস্কার এবং 
হরর, এরি পুনরজ্জীবন আন্দোলন শুরু হয় তাহাতে এই দুই 
কারও সম্প্রদায়ের বৈষমোর দিকটি কতক পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ওহাবী 
পৃনর্হজীবনের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে 'দার:-উল-ইসলামে' পরিণত 
আন্দোলন £ ওহাবাঁদের করা এবং সেজন্য অ-মুসলমীন শাসনের অবসান ঘটান । অপরাঁদকে 
জি দয়ানন্দের আর্ধসমাজের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল শুদ্ধির 
মাধ্যমে অ-হন্দধদগকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা। ইহা ভিন্ন, 
ববেকানন্দের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-এঁতহোর প্রত শ্রদ্ধা জাগাইয়া ভারত-আত্মাকে 
পুনরুজ্জীবিত কারবার চেথ্টা, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুরুপ আরবীয় তথা পশ্চম- 
এশিয়ার সাঁহত ধমীঁয় সংযোগ পুনঃম্থাপনের আগ্রহ জাগাইয়া তুলে । তথাপি এই সবের 
ফলে হিন্দ ও মুসলমান এই দুই মহান সম্প্রদায়ের মধো সাম্প্রদায়িক 
সমস্যা ততটা উৎকট এবং নগ্ন রুপ ধারণ কাঁরত না যাঁদ না ইহার 
পশ্চাতে তৃতাঁয় শন্তর হস্ভাবলেপন না থাঁকিত। 
উইলিয়াম হাণ্টার ভারতীয় মুসলমান” নামক গ্রন্থে মুসলমান সম্প্রদায়কে দুবনধি 
বিদ্রোহাত্মক কার কলাপে অপারগ বলিয়া বর্ণনা করিয়া মুসলমানদের 
উইলিয়াম হাস্টারের টু _£ 
রা প্রত সরকারের আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন । 
মহমেডান এ্যাংলো ওরিয়েস্টাল কলেজ'-এর অধাক্ষ মিঃ থিয়োডোর 
বেক ম.সলমানদের মধ্যে হন্দু-বিরোধা ভাব জাগাইয়া তুলিতে এবং ব্রিটিশ সরকারের 
ভি মৃসলম।নদের প্রতি নাতির পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হন। একে 
যেক-এর চেষ্টা সার্‌ সৈয়দ আহম্মদ প্রথম দিকে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রণীতি এবং 
| ভারতীয় জাতীয়তাবোধের প্রবস্তা ছিলেন কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই 
হিন্দ; ও মুসলমান দুইটি ভিন্ন জাতির লোক এবং পরস্পর বিবদমান এই দ-ই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে রাজনৈতিক জীবনে এঁক্য কখনও সম্ভব নহে-এর্‌প বন্তৃতা 
সার্‌ সৈয়দ আহত্মদের দিতে শুরু করিলেন । পাশ্চাত্য শিক্ষায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমান 
ও সম্প্রদায়ের অনগ্রসরতা তাঁহার অন্তরে এক হিন্দ-ভীতির উদ্রেক 
ভেদ সাঁঘ্টতে _ এ 
রান কারল। তাঁহার হ্থাঁপত “মহমেডান এ্যাংলো ওরিয়েপ্টাল কলেজ" 
মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুশীবরোধাী এবং ব্রিটিশের প্রাত সহানৃভাতি- 
সম্পন্ন মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে এক আতিশয় গুরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছল। 
তন স্বয়ং জাতীয় কংগ্রেসের এক বিরোধী শান্ত গাঁড়য়া তুলিতে সচেম্ট হইলেন । 


ব্রাটিশের হস্তাবলেপন 


'ব্রাটশ শাসনের প্রীতক্রিয়া ৪৬১ 


উনবিংশ শতকে ন্্টিশদের রচিত ইতিহাসেও এমন সকল উীন্তি করা হইয়াছিল যেগলি 
হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পারক সম্পর্কে বিচ্ছেদ আনিয়া দিতে 
১৯২১ সাহায্য করিয়াছিল । এই সকল রচনার পশ্চাতে রাজনৌতিক উদ্দেশ্য 
1সাঁদ্ধর চেস্টা ছিল, বলা বাহুল্য । 
বীরদের প্রাত শ্রদ্ধার 


া়ানাজাতীরতারো [বিংশ শতকের প্রথম দিকে শিবাজী, রাণা প্রতাপ, গোবিন্দ সিংহ 
জাগাইবার চেষ্টা £ প্রভৃতি বীরদের প্রতি পুনরুজ্জীবিত শ্রদ্ধার মাধামে জাতীয়তা- 
জাতীয়তাবাদের বোধের প্রসারের চেষ্টা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে কতকটা হিন্দ 
হিন্দ, চারত চান দান কারয়াছল। 


পশ্চাৎপদ মুসলমান*সম্প্রদায়ের তুলনায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুরা চাকরির 
গাগা খাঁর মসলমানদের ক্ষেত্রে যেমন অগ্রসর ছিল, রাজনীতি ক্ষেত্রেও এক 'ব্রাটশ-বিরোধাী 
জন্য পৃথক নির্বান শাল্ত হিসাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনপ্রকার 
দাঁব (১১০৬) ক্ষমতা ভারতবাসীকে দেওয়া হইলে হন্দুরা স্বাভাবিকভাবেই উহার 
সুযোগ গ্রহণ করবে, এই ধারণার বশবতণ হইয়া ১৯০৬ প্রীন্টাব্দে আগা খাঁ লিটনের 
কাছে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন বাবস্থা দাব করিলেন। ইাতিমধো ব্রিটিশ 
কর্মচারীদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া িয়াছিল যে, ব্টিশ-ীবরোধাঁ আন্দোলন- 
কারণ কংগ্রেস হিন্দ্‌দের প্রাতণ্ঠান এবং উহার বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়কে কাজে 
লাগাইতে পারিলে ব্রিটিশ লাম্রাজ্যবাদের [নরাপত্তা অনেকটা বাদ্ধ পাইবে । সুতরাং 
লর্ড মিশ্টো আগা খাঁকে পৃথক নির্বাচনের আশ্বাস দিতে ল্রুটি করিলেন না। 


এ বধসরই (১৯০৬ ) ৩০শে ডিসেদ্বর ঢাকার নবাব সালম উল্লাহ্‌ মুশিলম লীগ নামে 
মুসলমানদের একটি সব্'ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা 
মি কারলেন। এই সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশা ছিল মুসলমানদের মধো 
উরাআদল পারস্পারক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাইয়া তোলা, 'ব্রাটশ সরকারের প্রাতি 
মুসলমানদের আনুগতা বৃদ্ধি করা এবং "এই প্রধান উদ্দেশ্যের 
কোনপ্রকার ব্যাঘাত না ঘটাইয়া অপরাপর সম্প্রদায়ের সাহত সৌহাদ্দা ম্থাপন 
করা প্রভৃতি। 
সৃতরাং ইহা স্পন্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, জন্মল*ন হইতেই মুশ্লিম লীগ 
একটি সাম্প্রদায়িক সংস্থা হিসাবে রাজনৌতিক আঁধিকার ও সযোগ-সহবিধা আদায় করিতে 
চোঙ্টত ছল । এই সাম্প্রদায়িকতার দজ্টান্ত দোখতে পাওয়া যায় 
মৃশ্লিম লগ আলিগড়ে প্রদত্ত নবাব ওয়াকার-উলমু্‌লৃকের বন্তৃতায়। তিনি 
হাতত বলিয়াছিলেন, ভগবান না করুন, ভারতে যাঁদ ব্রিটিশ শাসনের 
অবসান ঘচে তাহা হইলে হিন্দুরাই শাসনক্ষমতচ হস্তগত করিবে । ইহা হইতে রক্ষা 
পাইবার একমান্র উপায়-ই হইল ব্রটিশ শাসন কায়েম রাখা । গ্রিটিশের অন:গত সৈনিক 


হিসাবে মুসলমানগণের রন্ত দিতেও প্রস্তুত থাকা চাই । 


যাহা হউক, মুশ্লিম লীগ িছুকালের মধ্যেই প্রগাঁতবাদী মুসলমান নেতা মৌলানা 
মাজরুল হক, মৌলানা মহম্মদ আলি, সৈয়দ ওয়াঁজর হাসান, মহম্মদ আলি জন্লাহ 


৪৬২ ভারতের ইতিহাসকথা 


প্র়ৃতির প্রভাবে আসিলে মৃশ্লিম লীগের কর্মপন্থা আরও সংস্পচ্ট হইয়া উঠিল । কিন্তু 
ম্যশ্লিম লাগ কয়েক বংসর পর মুশ্লিম লাঁগের কার্যকলাপের কোন সাড়া 
রা দ্সরমান পাওয়া গেল না। সাইমন কমিশন ভারতবর্ষে আপিলে কংগ্রেস 
প্রভাবাধীনে আসিল উহা ব্য়কট করে কিন্তু মুশ্লিম লীগ অবশা আনম্ঠানিকভাবে 
উহা বয়কট করে নাই। ১৯২৮ খরাঁন্টাব্দে সব্দলীয় কনফারেন্সে মৃশ্লিম লাগ 
যোগদান করে এবং পরে নেহরু রিপোর্ট প্রস্তুত হইলে কতকগুলি রক্ষাকবচ 
মনসলমান সম্প্রদায়ের জন্য দাবি করিল কিন্তু সেই রিপোর্ট অনুমোদন কাঁরল 
মৃশ্লিম লীগ কতক না। পক্ষান্তরে সর্বদলীয় কনফারেন্সে মহম্মদ আলি জিন্নাহ- যে 
নেহর; রিপোর্ট '. চৌদ্দ দফা দাবি সংবলিত এক প্রচারপত্র বণ্টন করিয়াছিলেন তাহা 
্রতযাধ্যান£ জিন্নাহ মূশ্লিম লীগ অনুমোদন করে। এই চোদ্দ দফা দাবি ছিল 
5 মুখ্লীম লীগের ন্যনতম দাবি। প্রথম গোলটেবিল কংগ্রেস 
প্রতনাধদের অবর্তমানে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিল না। 
কংগ্রেসের নেতারা তখন জেলে বন্দী। এমতাবস্থায় গাম্ধী-আরউইন প্যান স্বাক্ষরিত 
হইলে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষে একমার প্রাতনাধ হিসাবে দ্বিতীয় গোলটোবিল 
বৈঠকে যোগ দিতে গেলেন। কংগ্রেস ও মহশলম লীগ যাহাতে একই দাবি উত্থাপন করে, 
সেজন্য মহাত্মা গান্ধী মহম্মদ আলি জিন্নাহ-এর সহিত আলাপ- 
প্বতীয় গোলটোৌবল আলোচনা চালাইলেন, কিন্তু তাহাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান 
বৈঠক জিন্নাহর 
একদেশনার্শতায় বার্থ করা সম্ভব হইল না। মহম্মদ আলি জিন্নাহ গোপনে ব্রিটিশ 
সাহাযাপন্ট হইরা কোন শর্তে ই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে রাজ 
না হইলে মহাত্মা গান্ধী হতাশ হইয়া ভারতবর্ষে ফাঁরয়া আসিলেন। 


কংগ্রেস তথা অ-ম:সলমান সম্প্রদায়ের প্রাত মুশ্লিম লগেব বিরোধিতা ব্রিটিশ 
সাম্রাজাবাদের শান্ত বৃদ্ধি করিল। ১৯৩২ শ্রীষ্টাব্দে মূসলমানাদিগকে পৃথক নিবা্চনের 
আধিকার দেওয়া হইল। এই ব্যবস্থা 00011091 4০০10 নামে 
ভি এ 'পাঁরাঁচিত (আগস্ট ৪, ১৯৩২)। ১৯০৬ প্রীষ্টাব্দে লর্ড মিন্টো 
| আগা খাঁকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইল। এই 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা হিন্দ-মুসলমানের মধ বিভেদের প্রাচীর আরও প্রশন্ত করিয়া 
[দল। 
১১৩৫ খাম্টাব্দে ভারত"আইন অনুসারে নিবণাচন হইলে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে 
সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ করিল, সিম্ধ্‌ ও আসামে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করলেও একক 
গরিষ্ঠতা লাভ করায় মোট নয়টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্রিসভা গঠন 
কংগ্রেস কর্তক এগারটি 
প্রদেশের নয়টিতে করিল। কেবলমাত্র বাংলা ও পাঞ্জাবে মুশ্লিম লগ একক সংখ্যা- 
দরকার গরিষ্ঠতা পাইয়াছিল। জিন্নাহ কংগ্রেসের সাহত যু*মভাবে 
ভারতের সব্‌ কয়াট (১১) প্রদেশে মান্িসভা গঠন করিতে চাহিলে 
কংগ্রেস মৃশ্লিম শৌগকে কংগ্রেসের আদ" গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে য.ন্ত হইতে বলে। 
জিন্নাহ্‌ এই প্রজ্তাবে রাজী হইলেন না। তারপর কংগ্রেস সরকারের নিন্দাবাদ ও সাম্প্রদায়িক 
উত্তেজনা সঁষ্টতে তান তাঁহার মৃশ্লম লশগ সহ মনোনিবেশ করিলেন। 


ব্রিটিশ শাসনের গ্রতিক্য়া 8১6 


১৯৩৯ শ্রীন্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসী মন্রিসভার অনুমোদন না লইয়া ছ্বিতীয় 
কংগ্রেসের মন্তিসভা বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষকে জড়াইলে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 


ত্যাগ £ আদর্শের মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও সম্লিবিষ্ট কিনা তাহা ব্রিটিশ 
সরকার ঘোষণা করিতে অসম্মত হইলে কংগ্রেস মন্রিসভা ত্যাগ করিল ( অক্টোবর, 

১৯৩১৯ )। : “ম- পু 
চা ৯)। 'জন্নাহ্‌ ইহাকে 'মুন্তি দিবস" বালয়া আখ্যায়িত 


দির মোন করিলেন। কংগ্রেস কতৃক পরিতান্ত মন্ত্রিত্ব মৃশ্িলম লীগ গ্রহণ 

করিল। কংগ্রেসের মান্বিত্ব ত্াাগ আদর্শবাদ ও নীতির দিক দিয়া 
সমর্থ নযোগ্য হইলেও ইহা রাজনৈতিক অদূরদাঁশতার কাজ হইয়াছল, কারণ সেই সুযোগে 
মুশ্লিম লীগ মুশ্লম লীগ ক্ষমতা হস্তগত করিয়া নিজ সংগঠনকে শন্তিশালশ 
কর্তৃক সরকার গঠন কাঁরতে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে ফলবন্ত কারিয়া তুলিবার 


সুযোগ পাইয়াছিল। 


পর বৎসর (১৯৪০) মুশ্লিম লীগ লাহোর আঁধবেশনে আন-জ্ঠানিকভাবে 
মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান নামে পৃথক রাষ্ট্র দাব ক্রল। ভারতবর্ষের হিন্দু 
255রাড়ারে ও মুসলমান পৃথক দুইটি জাতি এই 'দ্ব-জাতিতব্বের উপর নিভর 
লাহোর আধবেশন করিয়া জন্লাহ্‌ মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসভূমির দাবি উধাপন 
মাঁ*লম লীগ কতৃক করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলমানদের জনা 
পাকিস্তান দা পৃথক বাসভূমির দাবি মহম্মদ আল জিন্নাহ-এর কল্পনাপ্রসৃত 
নহে। দশ বৎসর পূর্বে অর্থাং ১৯৩০ শ্রীষ্টাব্দের মৃশ্লিম লীগের এলাহাবাদ 
আঁধবেশনে কবি ও রাজনীতিক মহম্মদ ইকবাল ভণ্রতবর্ষের সাম্প্রদাঁয়কতার সমস্যার 
সমাধান হসাবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিম্ধু ও 


কাধ ৬ বালহীচন্তান লইয়া একটি পৃথক অণুল, 'রটিশ সাম্রাজাতুত্ত-ই 
ইকবাল কর্তৃক হউক বা স্বাধীনভাবেই হউক, গঠনের প্রস্তাব করেন । কন্তু 
মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান' কথাটির জনক ছিলেন কামাুজ ব*বাঁবদাালয়ে স্নাতক 
ঠা শ্রেণিতে পাঠরত বহমৎ আল নামে জনৈক ছাত্র । তিন হন্দ 
গঠনের প্রস্তাব 


ও ম:সলনানদের মধ্যে জাতিগত মৌলিক পার্থক্যের কথা উল্লেখ 
কাঁরতে গিয়া এই দুই জাতির মধ্যে ধর্ম, আচার-আচরণ, ইতিহাস, এীতিহা, অর্থনীতি, 
স্াাহত্য, উত্তরাধিকার আইন, এমন ক, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ সকল দিক 
দয়াই প্রভেদের কথা বলেন । হন্দ: ও মুসলমান দহাট পৃথক জাতি বাঁলয়া তিনি 
কামারাজ অধায়নরত  দাঁব করেন। পৃথক জাত হিসাবে মুসলমানদের জনা পৃথক 
ছা রহম আল বাসভৃঁমি হিসাবে পাঞ্জাব, আফগান প্রদেশ ( অর্থা্থ উত্তর-পশ্চিম 
কতক 'পাকন্তান। সীমান্ত প্রদেশ ), কাশ্মীর, সিন্ধ: ও বাল:চিন্তান লইয়া পাকিস্তান 
বিয়ার রান রাষ্ট্র গঠনের কথা ভাবেন। পাকিস্তান কথাটি উপরি-উস্ত অঞ্চল- 
গলর আদি অক্ষর এবং বালহচন্ভানের 'ম্তান' লইশা গঠিত (240190-) এটির 
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8৬৪ ভারতের হীতহাসকথা 


কিন্তু পাঁকিষ্ভান দাবির সবাপেক্ষা দৃঢ় এবং নিরলস প্রবনতা ছিলেন মহম্মদ আলি 
রহিত জন্নাহ্‌। লাহোর আঁধবেশনে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন 
এপারিজা জান সি এছ হিন্দ ও 'মৃসলমান' কখাগুলি কোন ধর্মের নাম নহে এগুলি 
দুইটি ভিন্ন সমাজের নাম । এই দুই পৃথক সমাজ 'মিলিয়া একটি 
এক্যবদ্ধ জাতিতে পারণত হইবে একথা স্বত্নেরও অতশত । 
কোন্‌ কোন্‌ অগ্চল লইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইবে সে-বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে 
হাতার বাভন্ন দাবি করা হয়। ১৯৪২ ধ্রীন্টাব্দে মহম্মদ আলি জিশ্বাহ্‌ 
বিভিত্ন অগ্চল দাবি এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তান রাশ্প্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, 
পাঞ্জাব, 'সম্ধু ও অপর দিকে বাংলাদেশ লইয়া গঠিত হইবে 
বলিয়াছিলেন। 


১৯৪০ থ্রীন্টাব্দের আগস্ট মাসে কংগ্রেসের শর্তধীনভাবে যদ্ধ প্রচেষ্টায় যোগদানের 
প্রত্যাত্তরে লর্ড লিনালথগাও যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের সংাবধান রচনার জন্য একটি 
সংঁবধান সভা গঠন কারবার ঘোষণা করিলেন, কিন্তু কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 

আধকার যাহাতে ক্ষপ্র না হয় সেই দিকে ব্রিটিশ সরকার নজর 

যি রাখবেন একথা বাঁললেন। কিন্তু যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে 

র স্বাধীনতা দিবার যে-দাব কংগ্রেস কারল তাহা তান স্বীকার 

করিলেন না। িনালথগাওয়ের এই ঘোষণা মুশ্লিম লীগকে খুবই উৎসাহিত করিল। 

ইহা ভিত্র, ১৯৪২ খ্রপষ্টাব্দে ক্রীপুস পরিকল্পনায় সংস্পষ্টভাবেই 

9 * ঘোষণা করা হইল ষে, যুদ্ধের পর যে সংাবধান চাল করা হইবে 

শত বি তাহাতে যাঁদ ভারতের কোন অংশ বা প্রদেশ যোগদান করিতে 

রাজী না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সম-মর্যাদাসম্পল্ন পৃথক 

সংবধানের ব্যবস্থা তাহাদের জন্য করা হইবে । এই পরিকল্পনা ভারত 'বিভাগের 

ইঙ্গত দিয়াছিল, কিন্তু কংগ্রেস কীপৃস্‌ পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করিলে মুশ্লিম লীগ 

উহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং ভারতকে বিভন্ত করিবার দাবিতে আঁধকতর সোচ্চার হইয়া 
উঠিল। 

১৯৪৩ শ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়াভেল কেবলমান্র সামরিক সেনাপাত ভিন্ন তীহার 
কার্যানব্ণহক কাউন্সিলের অন্যান্য সকল সদস্য ভারতীয় নেতৃবগের মধ্য হইতে লইবার 

উদ্দেশ্যে সিমলায় কংগ্রেস ও মুশ্লিম লীগের প্রাতিনাধদের এক 
পক কন্ফারেন্স আহ্বান কররিলেন। এই কনফারেন্সে কংগ্রেস ও 

মৃশিলম লীগের মতানৈক্যের সমাধান করাও উদ্দেশ্য ছিল। এই 
কনফারেন্সে কংগ্রেস গবর্ণর-জেনারেলের কাধণীনবাহক সভায় দুইজন কংগ্রেসী 

মুসলমানকে গ্রহণ করিতে বালল, কিন্তু জিন্নাহ: প্রত্যেক ম.সলমান 
জিন্াহ-এর অনমনীয় সদস্য মুশ্লিম লগগ কর্তৃক মনোনশত হইবে এই দাবি তুলিলেন। 
অধৌন্তকতায় ব্যর্থ ৰ র্ 

লড ওয়াভেল কনফারেন্স ভাঙ্গিয়া দিলেন। এইভাবে জিন্নাহর 
ইচ্ছাকে যবস্তর উপরে প্রাধান্য দিয়া ওয়াভেল মৃখিলম লশগের পরোক্ষ সমর্থনই 
কাঁরলেন । 


'ব্রাটশ শাসনের প্রতিক্রিয়া ৪৮৫ 


১৯৪৬ থ্রীন্টাব্দে ক্যাবিনেট মিশনের নিকট এক স্মারকলাপিতে মুশ্লিম লাগ 
পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাল,চিন্তান, [সম্ধ, বাংলা ও আসাম এই 
ছয়টি প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তভূন্ত হউক, এই দাবি করে। 

ক্যাবিনেট মিশন ও 
পানা ক্যাবিনেট মিশন পাবিন্তান দাবি অগ্রাহ্য করিলেন। বিন্ত্‌ 
'হন্দু-প্রধান প্রদেশগুলিকে একট, মুসলমান-প্রধান প্রদেশগৃলিকে 
একটি এবং বাংলা ও আসামকে একাঁট- «ই তিনাঁটি জোটে ভাগ করিলেন। 
প্রত্যেকটি প্রদেশকে পূর্ণমাত্রার স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে এবং একটি কেন্দ্রীয় 
সরকারের হাতে দেশ রক্ষা বৈদোশক নীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে এই গ্রচ্ভাব 


ন্যাবিনেট মিশন কারলেন। বস্তুত প্রদেশগুলিকে মুসল মান-গ্ুধান, হিন্দ--প্রধান 
পারকল্পনা অন্বায়ণী অণ্চলে ভাগ করায় পাবিস্তান দাবি পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইয়া 
সংবধান সভার গিয়াছিল। ক্যাবিনেট মিশনের পারিবহগ্না অনযায়ী যে সংবিধান 


নির্বাচনে কংগ্রেসের সভা নিব্াচিত হইল তাহাতে ২১০1ট সাধারণ সদস্যপদের ১৯৯টি 
সংখ্াগাঞ্ঠতা কংগ্রেস লাভ করিল । ০৮ জন মুসলমান দস্যের ০৩ জন মুশিলম 
লীগ পাইল । 'িন্বা আপান্ত তুললেন যে, ২৯৬ জন সদস্য লইয়া গত সংবিধান 
ৃ ২১১ জনই কংগ্রেসের পক্ষে । এমতাবচ্ছায় ম:স্লমান স্বাথ রঙ্ার 
জিশ্বাহ্‌-এর দইটি জন্য দুইটি সংবিধান স্ভা-একাঁটি ভাবতের জন্য এবং অপ্রঃট 
পৃথক সংবধান টির & চি 
টি পাকন্ভানের জন্য আহহান কাঁরতে হইবে । «ই দাবি কাঁরয়া 
ম.ঠ্লম লীগ ক্যাবিনেট 'মশন পরিবজ্পনা হইতে তাহাদের সমর্থন 
তুলিয়া লইল। ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬ মুশ্লম লীগ 'প্রতাক্ষ সংগ্রাম দিবস” (13760 
4৯০01001095 ) পালনের নামে বাংলা, উত্তরপ্রদেশ, বোধ্বাই, 
পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত প্রদেশে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা শুর করিল। কলিকাতা নগরী এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
কদর্যতম 'দিক প্রতাক্ষ কারল। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস 'ব্রঁটশের নিকট হইতে পাঁবিস্তান 
আদায়ের জন্য অন-ষ্ঠিত না হইয়া হিন্দ্‌-নিধন যজ্জঞে পারণত হইল । 
এঁ বৎসরই কেন্দে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে এক অন্তব'তাঁ সরকার গঠিত হইল । 
( ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ) 1 মুশ্লিম লীগ প্রথমে ইহাতে যোগদান 
না কারলেও লর্ড ওয়াভেলের গোপন পরামশে অক্টোবর মাসে 
যোগদানে রাজী হইল, কিন্তু সংবিধান সভায় যোগ দিল না। ১৯৪৭ এাত্টাব্দের 
২০শে ফেব্রুয়ার 'ব্রাটশ প্রধানমন্ত্রী ক্লীমেপ্ট এটীল ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জুনের মধ্যে 
দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হচ্ধে ভারতবর্ষের শাসনভার অপণ কাঁরিয়া 
ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা কাঁবতভেন। কিন্তু সমগ্র ভারতের 
শাসনভার কোন্‌ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেওয়া হইবে বা প্রাদে'শক সরকারের 
কোনটির হাতে কোন্‌ অঞ্চলের শাসনভার ছাড়িয়া দেওয়। 


প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস 
€( ১৬ আগস্ট,৯১৪৬ ) 


অন্তর্বতশ সরকার 


এটলর ঘোষণা 


রা হইবে তাহা ভারতবাসীর স্বার্থের দক দিয়া বিচার করিয়া স্থির 
ক করা হইবে । ইহাতে পাবস্তান হ্থাপ্নের সূস্পন্ট হীঙ্গত রাঁহয়াছিল। 


ওয়াভেলের পরবতণ ভাইস-বয় ল মাউণ্ট-ব্যাটেন ১৯৪৭ খ্রীম্টাব্দের 
গরা জুন ভাপ্ত-ব্যবচ্ছেদের পাঁরকল্পনা ঘোষণা কারলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 


৪৬৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রদেশ ও আসামের সিলেট জেলায় গণভোট গ্রহণ করিয়া সেগলি ভারত বা পাকিস্তানে 
যোগদান কারবে তাহা স্থির কারবার বাবস্থা হইল। বাংলা ও পাঞ্জাবের আইনসভার 
হিন্দ ও মুসলমান সদসাগণ পৃথকভাবে বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করা হইবে কিনা স্হির 
করিতে বলা হইল। বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দ,রা তথা অ-ম:সলমানগণ * কারবার 
সিদ্ধান্ত লইলে এই দই প্রদেশকে মৃসলমান-প্রধান ও হিন্দু-প্রধান 
১৬ বনচ্ছেদর  অগ্চলে ভাগ করা হইল। পশ্চিমবঙ্গ ও পূব-পাঞ্জাব ভারতের 
সাহত সংঘ্বস্ত হইল আর পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম-পাঞ্জাব যোগ দিল 
লি্টনিজা পাকিস্তানের সঙ্গে । এইভাবে সহস্র সহস্র বংসরের ইতিহাস-এীতহা 
রাষ্ট্রের উৎপাত উপেক্ষা করিয়া অথণ্ড ভারত খণ্ডিত হইল, উদ্ভূত হইল ভারত ও 
পাকিস্তান নামে দুহাট পৃথক রাষ্ট্র (আগস্ট ১৫, ১১৪৭)। 
সাম্রাজ্যবাদী 'ব্রাটশ গাসকদের [01৩ 20 1৩ নীতি, মুশ্লিম লীগের সাম্প্রদায়িক 
ংকীর্ণতা ও পৃথকীকরণের নাত জাতীয় কংগ্নেসকে ভারতবষে'র ব্যবচ্ছেদ মানিয়া লইতে 
বাধ্য করিয়াছিল । 

১৯১৪ হইতে ১৯৪৭ গ্রীণ্টাব্দ পরন্ত ভারতের শিল্পোন্বাতি (100 [0009৮751 
দ্ভক্ষ কামশন 1085610008620 11012) 1914 10 1947 )8 ১৮৮০ এবং ১৯০১ 
কতৃক শঙ্েপানযনের খ্রীষ্টাব্দে দক্ষ কমিশন দুইাটি-ই দুভিক্ষ সমস্যা সমাধানের উপায় 
্য়োজনারতার উল্লেখ হিসাবে শিপ স্থাপন এবং শিল্পোন্ন়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ 

নি ৯ ট £ ্ 
কারয়াছিলেন। ফর্লে লর্ড কার্জন একটি পৃথক বিভাগ খুলিয়া বাণিজ্য ও শিজ্পের 
কার্জন কর্তৃক উন্নতি সচনা করেন। এই বিভাগের নাম দেওয়া হইয়াছিল বাণিজ্য 
শিল্পপোনয়নের চেষ্টা ও শিল্প বিভাগ (১৯০৫)। 


এঁ সমরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূরে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইলে ভারতের 
. শিল্পের পুনরুজ্জীবনের এক গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা দেয়। 
৯ উর ৩ ভারতের শিজ্পোন্নয়ন ব্রিটিশ স্বার্থের দিক দিয়া মোটেই আঁভপ্রেত 
চেষ্টা ছিল না। সুতরাং সরকারের দিক হইতে 1শল্পপ্রচেন্টায় উৎসাহ 

দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল। এমন ক, তদানীন্তন ভারত সাঁচব 
ভারতবর্ষে শপ স্হাপনে সাহাধ্য বা উৎসাহ দান দূরের কথা, ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতের 
টিজ্সপ্রচে্টাকে নরুৎসাহ কাঁরতে সরকারকে নিদেশি দিলেন (১৯১০)। 


কয়েক বৎসরের মধো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে (১৯১৪) বিদেশ হইতে 
প্রথম বিধ্বযজ্থকালে আমদানি ষখন কাঠন হইয়া পড়িল তখন ভারতবষের অর্থনোতিক 
ভারতবর্ষে শঙ্পো- নিরাপত্তা ভিন্ন ব্রাটশ সামারক স্বার্থেও যে শিল্পোন্নয়ন প্রয়োজন 
নয়নের প্রয়োঞ্নীয়তা স-কথা সরকার উপলাঁষ্ধ কারলেন। ১৯১৭ শ্রী্টাব্দে একটি বোর্ড 
ন গঠন কাঁরয়া উহার উপর গোলাবার্‌দ উৎপাদনের এবং যুদ্ধের 
প্রযোজনায় অপরাপর সামগ্রী সংগ্রহ করবা দায়িত্ব দেওয়া হইল। ইহার ফলে এবং 
ষুদ্ধের প্রয়োজনের তাগিদে ভারতীর শিক্পপ্রাতিষ্ঠান স্হাপনে উৎসাহ 

ভা দেওয়া হইল। কারগার জ্ঞান ও উপদেশ উভয়ই ভারতখয়দের 
দেওয়া হইতে লাঁগল। দেশীয় শিল্প্রাতষ্ঠানগুলিকেও 

প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ কারতে বলা হইল। ফলে ভারতের শিল্প উল্নাতর পথে 


'ব্রটিশ শাসনের প্রাত্িয়া ৪৬৭ 


কতকটা অগ্রসর হইতে লাগল । এ"দকে জনসাপারণের চাপে সরকার ১৯১৬ ধ্রাঞ্টাব্দে 
একটি শিল্প কামশন (1[7050091  00180155197) ) স্থাপন 
ই ৭ করিলেন। এই কাঁমশনের রিপোর্টে বলা হইল ভারতের শিল্প- 
ন্‌ ॥ প্রচেম্টায় সরকারকে সীকুয়ভাবে উৎসাহ ও সাহাষ্য-সহায়তা দান 
কারতে হইবে । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের শিল্প বিভাগ খৃলিতে হইবে । শিল্প 
প্রাশক্ষণ, কাঁরগাঁর শিক্ষার প্রসার, শিল্পপ্রাতত্ঠানগ-লকে বৈজ্ঞানিক ও কারিগাঁর পরামর্শ 
দয়া, অর্থসাহাযা দিয়া উন্নত কারা তোলাও প্রয়োজন । পাঁরবহন ব্যবস্থার উত্বতি সাধন 
পাঁরবহনের মাশুল প্রভৃতির ক্ষেত্রে শিল্পপ্রাতষ্ঠানগুলিকে বিশেষ সংযোগ দিবার কথাও 
সপারশ করা হইল। সরকার শিল্প কমিশনের রিপোর্ট (১৯১৯) গ্রহণ করিলেন এবং 
সেগুলি কার্ধকর করিতে সচেন্ট হইলেন। ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংদ্কার আইন দ্বারা 
প্রাদেশিক সরকারের হস্তান্তরিত বিষয়গুলির মধো শিল্পকে অন্তনুর্তি করা হইল । 
কিন্তু শিল্পোন্নয়নে সরকারী উৎসাহে শাঘুই ভাটা পাঁড়য়া গেল। য্ধ শেষ 
হইলে শিল্পের উন্নাতর ব্যাপারে ব্রিটিশ সনকার্েব স্বাভাবকভাবেই ততটা উদ্যোগ 
রি রহিল না। এদকে যাহা কিছ শিজ্প গাঁড়গা উঠিয়াছিল, বিদেশী 
| সামগ্রীর প্রতিযোগিতার সেগাল অভান্ত অপৃবিধাগ্রন্ত হইল। 
ভারত" 1শণ্পত্রাতষ্ঠানগ,ল সরকারের উপর শজকনীত পরিবর্তনের জনা দাঁব 
জানাইলে একটি শুল্ক কমিশন নিয়োগ করা হইল । ইহাব ফলে বাভন্ন শিল্পকে 
সংরদ্মণ দেওয়া হইল । অখাং পিদেশ হইতে আমদানকত সামণী 
শহাতে ভারতে উৎপন্ন সনগ্রযকে প্রতিঘোগ হয় হঠাইতে না পারে 
সৈজন্য প্রাতষোগন সামগ্রীর উপর শুজ্ক স্থাপন ক'রয়া দেশী শিক্পকে রক্ষা কারবার 
নীতি গৃহীত হইল । শুল্ক কামশন অনশা 'বিচাবমৃলক সংরক্ষণ" (10150001080178 
[:90০০0100. ) নীত গ্রহণের কথা সুপারিশ, করিয়াছলেন। 
১৯১৮ হইতে ১৯৪৭ শ্রীন্টাব্দ অবাধ ভারতবষের আধুনিক শিল্পগ-লির মধ্যে 
শপ গসমেন্ট, কয়লা, লোহা ও ইস্পাত, সত”, পাউজাত দুব্যাদি, 
কাগজ, "চাঁন, সালাফউটারিক এাঁসড, দিয় লাই প্রভাতির উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । 


1বচারমলক সংবক্ষণ 


ক.ব. (ধর খন্ড )-৩৬ 


অধ্যায় ২১৯ 


ভারতীয় প্রজাতন্র 
( 1710121) 1610701)110 ) 


দ্বাধীন ভারত (10951)904601 11015) 5 প্রায় দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ পরাধণনতা 
হইতে ১৯৪৭ থ্রীন্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী কুটচাল হসাবে লালিত সাম্প্রদায়িক ব্ষিবক্ষের পাকিস্তান” নামক বিষফল 
সেই 'দন স্বাধীনতার আনন্দকে বহলাংশ ম্লান কারয়াছিল। মহম্মদ আল জন্নাহ- 
রি এর 'দিবজাতিতদ্বের ভিন্ততে ভারতবর্ষকে দ্বখশ্ডিত করিয়া 
িসারতা তাঁহার সাম্প্রদাযক অসাহফ,তআা ও সংকধণ্ণতা এবং অহমিকার 
স্বীকাত দেওয়া হইছিল সও), ধিন্তু ইহাতে একাদকে যেনন 
দ্বজাতিতত্বের অসারতা প্রমাণিত হইখাছিল, অপর দিকে তেমান অসংখ্য নিরপত্রাথ 
হিন্দ, ও মুসলমানের ধন ও প্রদণর হার সাধন করিয়া স্বাধীনতাকে অশ্রু ও বস্তে 
সাণ্চত করিয়াছল। পাঁকন্তানে অসংখা হিন্দুর এবং ভারতে অসংখ্য ম.সলমানের 
আন্তিত্বীজন্নাহ-এর দ্বজাততবের  ভাত্ততে দেশাবভাগের মূল য্টান্তই নস্যাৎ কিয় 
দিয়াছল। 
ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া 'লপ্বু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালচিদ্তান, 
পাশ্চম পাঞ্জাব, নাসাম প্রদেশের শ্রীহট্র জেলার আঁধকাংশ এবং 
পুব্বিঙ্গ (বঙগান সবাধীীন বাংলাদেশ ) ল্ইয়া পাকিস্তান রাষ্্র এবং 
ভাঙতের অন্শ্যাঃংশ লইয়া ভারত বাছই পতিত হইল । 
ভারতশয় পধাবধাবের প্রস্তাবনা (17৮81110915 011001711101510) (01151115010 0 2 
ভারতের স্বন্ধাদণ্ত গাাথবীর বাঁভিন দেশের সখবধানের কতকগ্যীল বোঁশন্টা এনং 


1 এ 


5 ১৭ পয তল ৯৮7 22৮ ২২7 তাই রি 4৩ধৃ পি থক ও হুশ 27 
১৯১৫৬ জীঘ্টান্যহ ঢাবত আইনের দৈশঞ্টোর এক স্ধামশ্রণ পারিলাক্ষিত হয় । মাঁকন 


ভাবত ও পা।কন্তান 


বুক্তবান্দ্রেন লংনধাহনর অনুকরণে পত্র সাবধানে একটি প্রন্ভাবনা আঅংযোগ কুন? 
যর হইয়াছে । প্রস্তাবনায় সংাবধানের নল উদ্দেশ ও আদণ' বাণ 
ঁ এ ছে । প্রস্তাবনা যদ সংীবপানের অঙ্গীভত অংশ নহে। তথা। ও 
উহার গুরুত্ব নেহাত কম নহে । আহ প্রন্ভাবন।ত ভারত স্ংাবধানের ফেডদ্দেশ। ও 
আদ* বার্ণত আছে, তাহার সহিত সামজস) হঞ্তা কারয়া লবীব্ধানের বাবা উপধারা 
ব্যাখ্যা কারবার সুবিধা হয়। ১৯৭৬ গ্রীষ্টান্দের সংাবধান সংশোধনে ভারত বাচ্্ুকে 
একটি “লার্বভৌম মমাজতান্নুক ধর্মানরপেক্ষ গণ্আন্িক প্রজাতন্ত্র” বাঁলয়া বর্ণনা 
করা হয়। 
শন্লমাযর় বলা হইয়াছে যে, ভারতের সংঁবধান ভারতের নাগারকাঁদগকে (১) 
পিয়া সা.5ক, অর্থনোতক ও রাজনৈতিক ন্যায়-বিচার, (২) চিন্তা 
রর লপনত প্রকাশ, নিজের বিশ্বাস, নিজ ধর্ম অনুসরণ ও ধমপ্রচারের 
| £7ধানতা, (৩) সানাজক ক্ষেত্রে স-মর্ধাদা, সম-পারমাণ সুযোগ- 
নৃবিধা ভোগের আধরার দান কারতে দঢুসঙ্কঙ্প। , ইহা ভিন্ন (৪) ব্যাস্ত ও ব্যান্তর 
মধ্যে পারস্পারক ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পারক শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ এবং সমগ্র ভারতবাসীর 


মধো জাতিগত এঁক্য বদ্ধ কারতে সচেষ্ট । 


৷ ভারতীয় প্রজাতল্ম 5১৭ 


প্রস্তাবনা গভীরভাবে অনুধাবন কাঁরলে কয়েকটি বিষয়ে ধারণা সংস্পজ্ট হইয়া উঠে । 
যেমন, (১) ভারতের জনগণই হইল ভারত-রাষ্ট্রের সারভৌমত্বের উৎস । (২) ভারতী 
নাগরিক মাত্রেই সামাঁজক, অর্থনোতিক, রাজনোতিক সমতা, ধম? বৃত্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
অনুসরণ এবং নিজ মত পোষণ ও প্রকাশের অধিকার সমানভাবে 
ভোগ করিবে । সরকার এই সকল আঁধকার সংরক্ষণের জন্য দায়ী 
থাঁকিবেন। (৩) এই প্রস্তাবনার উদ্দেশ স্মরণ রাঁত্ঘা হাইকোটন বা সুপ্রীম কোটেরি 
বিচারপতিগণ সধাঁবধানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেখণ কাঁরবেন। সংবিধান যাঁহারা রচনা 
করিয়াছেন আঁহাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ক ছিল তাহা উপলব্ধি কারতে প্রন্তাবনার পুরু 
অভ্যধিক বলা বাহুল্য । প্রিটিশ রাণ্্রনশীতাঁবদ- আরনেস্ট বার-কার এই প্রস্ভাবনার মধ 
আধ্ানক উদার গণতন্ত্র দার্শনিক নিধির উল্লেখের ভুয়সই প্রশংসা করিয়াছেন । 

ভারতনয় পধাবধানের প্রধান বৈশিন্টযসমূহ (011৭ 76310) ৫৯ 01101600108) 
(01151118116) ) 8 ভারতায় সংবিধানের সবপ্রথন নবৈঁশিন্টয কইল ইহার বিশালতা । 
৩৯৫1) ধারা এবং আটাট ৬ফসিল সংবলিত ভাবভের সংীবধান গাঁথনীর সংব্ধানগলর 
পাথবানীবশাতম লবাপেক্ষা বৃহত। ১৯৮১ থীঞ্ঞান্দের (ডসেম্বর পধন্ত লোট 5 
টা বাব এই সংবধান সংশোধন করা হইয়াছে । ফলে স্ংঁন্ধানের 


প্রস্তাবনার গুরু 


কান কোন ধারার পারবহনি, পারবধন, বাতিল এক বালার 
গানে হানা ধারা সংযোোজত হইয়াছে । তফাসলও আট হইতে নব) হইয়াছে । 


জা [স্থানে আমোপ্রচা, ইংল৬, কানাডা, আয়লড আস্ট্রেপয়া প্রভাতি নানা হেকোর 

বধানেপ কোন ন ১1শস্টা সংযো।জও হইয়াছে । 
দণতীরত, ভারতের সংাবধান একট যক্তবাণ্ট্রীয় সংাঁনধান। এই শাসনবাক্স্থার 
কেন্দ ও অঙপবাজাগন্লব আধো ক্ষমতা বন্উন করিয়া দেওয়া হইয়াছে । সর্বভারতীয় 
9 যেখন শ্রাতরনন, সেনাত মৌ ও বিমান বহর, যোগাযোগ, পবলান্ট্ুনীত, 
ন্ানাবদ্থা প্রতি মোড ১৭19 বিষয় রকল্দ্ীর তাবাকাষেব ওা।লল্যাভুগ্ত করবা হইয়াছে । 
াাণ নাজোর শান্তিনঙ্খলা নজাষ এখা, প্লিস তষ 


স 


৫ 
7 কপ টা] এন হা |] 2 1712 চি নি 0517 ই ৮৯ টি শক্ত সু ন্টিন্ছযাশ ১০-- € 
চাচি ভারা 5 775155152522114758515-85- তব, 
৮ । শি 1 5 81. 4ন । 4৯ চে € পি 
বেশ বাতেন গীশনাদু্ত বরা হয়ছে ৯৭ 45 
৬ ০৮১০, 0 শু 2. রা 
৬৬৭ লি বাশবেহ তাত হতনা হুহ তাহ হা কাকিল হবি 
ঘুণ্ম-ত শর আন্হভণ্ত | এইভাবে (ফভ্দাযর তালক 6116-8755৬-41া টনক 
ন-তালকার অন্ত ৩৬ 1 এ হ্ভা নে কিনার আতিত। ডি 5০5 5০ 
রা ৬ 5 7 
ছা )ও হন্গন-আলকা 6:0176111277- 45155 ) রি । ৩৫ 2 ল হাঃ শেখা 


বদ এক? ্ শিপু সপ ১ দার ৮ ক বত ৯, শী শিলা 
টৈঠ়ান কিয়া কেন্দ্র ও নাতাগুঁলির মধো ক্ষমতা ব্$ন বু হইকাছে | উল সিন 


[ধম সম্পক্ষে কেন্দ্রকে ক্ঈএতা দেওয়া উড «ই ব্যবগ্ার কেন্দ্রীয় সরকারকে 
শা্তশালণ রাখা হইয়াছে । 


* বাত সংশোধানেব দবাবা কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও যৃশ্ম তাঃলকাব অন্তর্ভুন্ত বিষষগুলিব "কান-কোনটিকে 
এক তালকা হইতে অপব তালিকা লওযা হইয়াছে, "বন্তু প্রতোক তা'লবায যে মোট সংহ্যক বিষয় 
ছিল তাহার সংখ্যা ৯৭, ৪৭ ও ৬৬ রাথা হইয়াছে । নূতন সংযোজনা কে) (এব) এইভাবে দেখান হইধাছে। 
1শক্ষা ও জনসম্পদ রাজ্জাতালকা হইতে যৃশ্ম তালিকাভুস্ত করা হইয়াছে। 


নয ভারতের ইতিহাসকথা 


তৃতীয়ত, ভারতের সংবিধান একটি লিখিত, অনমনীয় (2110 ) সংবিধান ৷ ইহার 
পরিবর্তন বা পারবর্ধন করিতে হইলে বিশেষ পদ্ধাতি অনুসরণ 
করিতে হয়। সাধারণ আইন-কানুন যে-ভাবে পাস করা হয় 
সেইভাবে ভারতের শাসনতন্বের পাঁরবর্তন, পরিবর্ধন করা সম্ভব নহে । কিন্তু 
সংাবধানের কোন কোন অংশ আবার সাধারণ আইনের মতই 
পাললামেণ্ট পরিবর্তন ও পাঁরবর্ধন কাঁরতে পারে । এঁদক দিয়া 
দেখতে গেলে ভারতের সংঁবধানকে আংাঁশকভাবে নমনীয় (2. ৭৮1০ ) বলা চলে । 
চতূর্থতঃ ভারতের সংঁবধান অনুসারে রাষ্ট্রপাঁতকেই শাসনব্যবস্থার সর্বোপার হ্থাপন 
নী রা করা হইলেও এই সংঁবধান রান্ট্রপাঁত-পদ্ধাঁতর সংঁবধান নহে । ইহা 
শাসনব্যবস্থা পালামেণ্টারী প্রথা অনুসরণ কাঁরয়া চলে। রাম্ট্রপৃতি নামেমান্ 
সবময় কর্তা । প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানমল্লণ ও মন্রিসভার উপর নাস্ 


লাখত এবং অনমনীয় 


আংশিকভাবে নমনীয় 


করা আছে। 


পণমত, নাগরিকদের মৌলিক আধকার ও মৌলিক কব ভারতীয় সংবিধানের 
রিকদের মৌলিক অন্যতম প্রধান উল্লে-যোগ্য বোশপ্টা | এই আধকার ক্ষ্র করা 
আঁধকার হইলে সংবিধানে বর্ণিত উপায়ে উহার প্রাঙকার করা চলে । জরুরী 
পারাস্থিততে অবশা রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে নাগরিকদের মৌলিক 
আঁধকার স্থাগত রাখিতে হাস করিতে পারেন । 
ষঙ্ঠত, ভারতয় সংবিধানে ভাবত রাশ্ট্রকে ধমানরপেগ্ নাশ্ট্র বাণিয়া ঘোধণা করা 
রন হইঘাছে। ধমেরি ভিত্তিতে নাগাবকদের মধ্যে প্রভেদ করা হইবে 
অ-সাম্পরদািক রাষ্ট্র না। ধর্মপালনে সকশেই সমান স্বাধীনতা ভোগ করিবে । হিন্দু, 
মুসলঘান, শ্রগম্টান প্রভাতি নানা ধর্ম নাশেষে ঘোগাতা থাকিলে 
যেকোন ব্যক্তি ভারতের সবোচ্চ পদে অর্থাৎ রাম্ট্রপাঁত-পদে পর্ন আসান হইতে 
পারবে । ভারত একটি অ-সাম্প্রদায়: রান্ট্র। 


সপ্তমত, ভারতীয় সংাধধানে কতকগুলি নদেশমূলক নীতি (1))76-0৬ত 7১100101৩8) 
ও নত 
দিদেশিমূলক নশীত সা্নবিষ্ট করা হইয়াছে | রাষ্ট্রে প্রশাসকগণ এই সকল নী; ত স্মরণ 
রাঁখয়া শাসনকার্ধ পারচালনা কাঁরবেন । এই সকল 1নর্দেশমৃূলক 

নশীতি অনুসরণের মাধ্যমেই ভারতকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পাঁবণত করা চাঁলবে। 
রা অন্টমত, সংঁবধানে ভারত যবস্তরান্ট্র হিসাবে গঠিত হইলেও 
কেণ্দিক করা চাঁলবে জাতীয় [বিপদে প্রয়োজনবোধে সংঁবধানে বার্ণিত উপায়ে ভারতের 
সপ্রম কোট বিচার শাসনব্যবন্থাকে এক-কোৌন্দ্রিক করা চলিবে । 
এবং সংবিধান সংক্রান্ত নবমত, ভারতের সধাবধান সর্বোচ্চ বিচারক্ষমতা সংপ্রীম 
বিবাদের চূড়ান্ত কোটের উপর নান্ভ কাঁরয়াছে। ইহা ভিন্ন, সংাবধানের বিশ্লেষণ, 
নিদ্পান্তর ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংবিধান সংক্রান্ত [ববাদের চূড়ান্ত নিষ্পান্তর ক্ষমতাও সংপ্রীম 
কোটকে দিয়াছে । ূ 

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংবিধানের ৪২তম (১৯৭৬) সংশোধন দ্বারা 
নাগ্বারকদের কতকগাল মৌলিক কর্তব্য নিধণারত করা হইয়াছে । 


ভারত" প্রজাতন্থা 65১ 


নিদেশমূলক নীতি (10176010155 [১1116100188 )£ ভারতের সংবিধানে শাসন- 
কার্যাদির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুসরণের জন্য কতকগুলি নির্দেশমূলক 
নীতি সংযোজন করা হইয়াছে । ইহার উদ্দেশ্য হইল ভারতকে 
নিদেশমূলক নীতিব রি সির ২ তি 
একাঁটি জনকল্যাণকর গণতান্দিক রাচ্ট্রে পরিণত করা। এই সকল 
নিদে'শমূলক নীতি যদ কেন্দ্রীর সরকার বাকোন রাজা সরকার 
কায'করা না করেন তাহা হইলে কেহ আদালতে বিচারপ্রা্ হইতে পারবে না বটে, কিন্তু 
এই সকল নাতি রাণ্ট্র-কত'বোর পবিন্র নাত হিসানে গহগত হইয়াছে এবং কেন্দ্রগয় এবং 
রাঙা সরকারগুল এই সকল নিদেশমূলক নীত মানিয়া চাঁলবে এই আশা সংবিধান 
রচয়িতাগণ পোষণ করিয়া এগুলিকে সংবিধানে সংযোক্রন করিয়াছেন । 


(১) নদেশিনূলক নাভিতে প্রথমত বলা হইয়াছে যে, সামাঁজক, অথনোতিক ও 
রাচ্থনোতক নায়াবচার প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারত র্রাঘ্রকে একটি জনকল্যাণকর রাল্টে 
পারণত কারতে হইবে । ৮২) জাতায় সম্পদের শ্যাধ্য বন্টন করিয়া ধনগ ও দবিদ্রের 
মথো অ্থনৈ।তক গাথন্া হাস কারতে হইবে, স্ীলোক ও পুরুষ সকলকেই সম-পারমাণ 
কাজের জনা সান পরিথাণ পারিশ্রমিক দিতে হইবে, শিশু ও যুবকদের শোষণের হাত 
হইতে দণন করিতে হইব, বদ্ধদের পেনসন দিবার ব্যবস্থা কারতে হইবে । ভ্রাতয় 
সম্পদ যাহাতে মহান্টমেয় বাঙউর হাতে সণ্চত না হর, সেব্যবস্থা 
কাপতে হইবে । (৩) শ্রীনকমারেই যাহাতে জীবনধারণের পক্ষে 
পন্ড পরিমাণ পারিশ্রীমক পায়, উপযুক্ত পরিমাণ অবসর পায়, 
সেজন্য প্রযোজনায় সামাজক ও সাংস্কীতিক সধোগ-সুবিধা ভাহাদিগকে দিবার ব্যবস্থা 
কাঁরতে হইবে । (৪) দেশের সকলের জনা কমসিংস্থান, বেকার, পণীড়ত,। বদ্ধ ও 
অভ।বণুস্ত ব্াাগদের বাঘ্ট্র হইতে আর্ক সাহাযা দানের বাবস্থা করিতে হইবে! 
(৫) সং।ধান চালু হইবার দশ বৎসরের মধো কুটিরাশিল্সের উল্লয়ন, চোদ্দ বৎসর 
বরণ পধত্তি বালক -বা।লকার জনা বাবাতামলক অতেতানক প্রাথারত িশক্ষার ব্যবস্থা 
গ্রহণ কারতে হবে । (৬) তফ্‌শীলভু্ত ও অনুন্নত সম্প্রুদায়গলির স্বাস্থা, শিক্ষা ও 
₹সকাতর ৬নয়নের চেথ্টা করিতে হইবে । (৭) সকল নাগারকেন জন্য একই ধরনের 
আইন প্রয়োগ কাঁরতে হইবে এবং তরীতহাসিক নিদশনগতালর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । শাসনকা+ও বিচারকার্য পৃথকীকৃত কাঁপতে হইবে । (৮) আন্তজীতিক 
ক্ষেত্রে শান্ত বজায় রাখা, পারস্পীরক সমান ও সহযোগিতা বৃদ্ধ এাং শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে বাভন্ন রাঞ্জের পারস্পারক বিবাদ-বসংবাদ ও সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে । 
(৯) গ্রাম পণায়েত স্থাপন কারয়া স্গেঠিল যাহাতে স্বয়ংশাসিত প্রাঙজ্ঠান হিসাবে কাজ 
কারতে পারে, সেই বাবস্থা কারতে হইবে । (১০) সংঁবধানের ৪২তম সংশোধনে 
ভারতায় শশগণ যাহাতে স্বাধীন, সূম্থ ও মযপিপূর্ণভাবে গাঁড়য়া উঠতে পারে সেই 
ব্যবস্থা কারতে হইবে । সরকার এমন বচার-ব্যবচ্থা চাল করিবেন যাহাতে ন্যাষা-বিচার 
সকল নাগারকই সমভাবে পাইতে পারে এবং বিশেষত, দারিদ্র যাহাতে ন্যাব্য-বিচার 
লাভের অন্তরায় না হয় সেজন্য বিনা বায়ে দারদ্রু নাগরিকগণ যাহাতে আইনের সাহায্য 
পাইতে পারে, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। 


নিপেশিমক নাতির 
খ্যখ্যা 


৪৭২ ভারতের ইতিহাসকথা 


উপরি-উন্ত নিদে'শমূলক নীতি স্মরণ রাখিয়া কেন্দ্রীয় ও রাজা সরকার শাসন 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার পরিচালনা এবং আইন প্রণয়ন করিবে । ভারত-রাষ্ট্রের সম্মুখে এই 
রে সঃ রি সকল নিদেশমূলক নাতি কতকগুলি আদ তুলিয়া ধাররাছে, 
যেগুলি অনুসরণ করিলে ভারত একটি অ-সাম্প্রদায়িক জনকল্যাণকর 
গণতাদ্দ্িক রাষ্ট্রে পরিণত.হইতে পারবে । 
নিরদেশমূলক নীতি নিদেশিমূলক নাঁতি কায'করণ কাঁরতে গিয়া কোন গৃহীত 
নাগাঁরক আধকার আইন যাঁদ কোন নাগারকের ক্ষমতার আঁধকার, সম্পান্তর আঁধকার 
অপেক্ষা আধকতর. ও ব্যন্তি-্বাধীনতার অধিকার__এই কয়টি অ1ধকারের দিরোধনও হর 
গ্রদত্বগ্ণ তাহা হইলেও উহা কোন বিচারালয় অবৈধ ঝলিয়া খোষণা করিতে 
পারিবে না। 
ভারতের মৌলিক আঁধকার কোনভাবে লঙ্ঘিত হইলে নাগারক নংবধানে বণিতি 
উপায়ে বিচারালয়ে বিচারপ্রাথণ হইতে পারিবে, কম্ত নিদেশম-লক 
নির্দেশমূলক নীতি . ্ ১ এ 
ও মৌলিক আঁধকারের নাতি লঙ্ঘিত হইলে আদালতে বিচারপ্রাথা হওয়া চলে না। 
পার্থকা নিদে'শমূলক নাতি রাষ্ট্র কত'ব্যের নিদেশ দাত, কোন নাগরিক 
আঁধকার দেয় নাহ, কিন্তু মৌলিক আঁধক্া সংব্ধানে সবক 
নাগরিক আঁধকার। নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক আঁধকারের মধে। ইহাং হইল পার্থকা। 
সংবিধান সভা £ সংবিধান রচনা (09051016111 ৯১১৫))))1) 51301501106 
0908106100 ) £ ১৯৪৬ খ্রীচ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পূকেই প্রাদেশিক আ.নসভার 
সাধারণ নিবচনে নির্বাচিত প্রাতানীধদের লইয়া এ বৎসরই [ডসেন্বর সাস্ধে ৯ তারিখ 
সংবিধান সভার আঁধবেশন শুরু হইল । ১১ই ডিসেম্বর ডঃ রাজেন্দরগ্রসাদ এই সভার 
সভাপতি সবসম্মাতিক্রমে নিব্চীচত হইলেন । সংবধান রচনার দায়িত্ব বে-কাদটির উপর 
দেওয়া হইল উহার সভাপতি হইলেন ডক্টর আম্বেদকর । 
সংঁবধান সভান্ব হ্থারী সভাপতি-পদে নবচিত হইয়াই (১১ই ডিসেম্বর, ১১৪৬ ) 
ডন্তর রাজেন্দরপ্রসাদ স্পঙ্ডভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যত বাধা- 
সংাবধানসপার প্রথম বপতিই থাকুক না কেন জনসাধারণের আগ্থাঙাজন এ৭ং নির্বাচিত 
রা প্রতিনাধ লইয়া গঠিত গণ-পরিষদ সম্পূ্ণ স্বাধান এবং সাব'ভৌম ॥ 
| কোন বাঁহঃশান্ত ইহার কার্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পাবিবে 
না বা ইহার 'সন্ধান্তের কোন প্রকার রদ-বদল কাঁরতে পারিবে না। 
ইহার দুই দিন পর (১৩ই ডিসেম্বর ) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরহ গণপারিষদের 
মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন কাঁরলেন । এই প্রন্তাবে 
বলা হইল যে, গ্রণপারষদ ভারতকে একাট সা ভোম গণতান্রিক প্রজাতল্ত (১০৬০:১1%, 
[02000080০ [১০১1০ )-এ রূপান্তারত করিতে দপ্রাতজ্রভাবে সংবিধান-প্রণয়নে 
ব্রতী হইয়াছে । পূর্বেকার ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশসমূহ, দেশীয় 
4 রাজযগুলি এবং ভারতের অপরাপর অঞ্লসমূহ যেগাঁল ভারতায় 
চি? য্তরাষ্ট্ে যোগ্রদানে ইচ্ছুক তাহাদের লইয়া ভারতের প্রজাতন্ত্র 
বা সাধারণতণ্ঘ ( £০)০17০ ) গঠিত হইবে। প্রত্যেক অঞ্চলেরই 
আর্চালক স্বায়ন্তশাসনাধিকার থাকিবে । এই যুক্তরাষ্ট্রের সাব'ভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের 


ভারতণ্য় প্রজাতন্ম ৪৭৩ 


ইচ্ছার উপর প্রাতিষ্ঠত হইবে । জনসাধারণের সকলে জাতি-ধর্ম-জন্মস্থান-নার্বশেষে 
ন্যায়বচার, রাজনোৌতক, অর্থনোতক ও সামাজিক আধকার সমভাবে ভোগ করিবে । 
আইনের দহান্টতে ব্য্তিহে বাক্তিতে কোন পার্থক্য থাকিবে না। 
স্বম তপ্রকাশ। স্বাধীন চিন্তা, সবধশেরি উপর বিশ্বাস ও ধমপালনের 
সম্পূর্ণ প্বাধানঠা সকলের শাঁকবে । আইনসম্ন তাবে দেকোন 
বত বা পেশা গ্রহণ করা, সমবেত হওর। গ্রড়'তর আঁধকার স্কলেহই থাকিবে । 
সম্প্রদায়, পাবতা অগ্চলের আপবানশ এবং অনন্ত সম্প্রদায়ের ভাবা, লাহিভা। সংজকত 
ও স্বার্থ সংবাক্ষিত হইবে । এই সকল উপান ৪ উন্নত নীঙর উপন গাঁঠিত ভারতের 
পাধান্ণতন্তর ।বশ্পের দরণারে স্ণখয় উপবক্ত মথনাপূর্ণ স্থান আধকার কনিবে এপং বহন 
খানবগোষ্ঠীর কলাাণ-সাধনে এ।ং পাথিবীতি শান্তিচ্থাপনের প্রচেষ্টায় যথাবথ অংশ 
রি 


শ[নকাঞজ্পত যুক্তবাহ্্রীঘ 
পংবধানেব উদ্দেশ্য 


€ 


গ্রহণ কারবে। ১৯৪৮ খ্রান্টানদের ২২শে আনুয়ারি অওহরলালের এই প্রস্তাবটি সর্প 
সম্মাতক্রমে গহঈত হয় । 

তারপব দীর্ঘ তন বৎসরের নক্ষাল্ত চেষ্টায় ১৯৪৯ গ্রীন্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর স্বাধীন 
ভাবতের সংবধান গণপাঁএবদের সভাপতি ভক্ত বাঙগেন্দপ্রুসাদ কতৃক স্বাক্ষারৃত হইল । 
১১৫০ এটার ১৯৫৫ থাথ্টান্দের ই৬শে জানার নুতন সাবধান জনবসাবে ভারত 
২৬ গান,গাবি নল ভামানগন” হইঠে এক সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সাব্ভোম গণতাম্বক 
াবব।নে অনতবর্ধ  প্রজাতন্তে পারণত হইল" একটি যুক্তরাষ্ট্রীর শাসনবাবস্থা এই 
শাবচিন গণআন্তক সরশধান অনুসারে স্থা(ীসত হইল ।  ইিডানয়নণ অথথ কেন্দ্রীয় 
প্রনাতশ্ত্া পবণত টা টিরিরররার নি ১ 

সরকার ও 'বাজ্য অর্থাৎ আগুালক সরকার-_-এই দুই প্রকার 

গাএনের সনন্দয়ে যাক্করান্ট্রীর ভারতরাম্ট্রু গণিত হইল । 

ন:তন সাবধান £ ভারতীয় বুরাষ্টী ই কেন্দ্রীর সরকার (০৮৮ 00754)1461077 : 259 
11511710101) 2 ২১৮ 250151005651 117 10005 ভারুতের যুক্তরাণ্দ চার প্রকার রাজ্য 
লইয়া গঠিভ হইল ॥ ক" পধণয়ে স্থাপিত হইল আসাম, বিহার, 
বোম্বাই, মধাপ্রদেশ), মাদ্াজ, উঁড়য্যা, শ্তাশ্পাজাব, বন্চপ্রদেশ 
ও পাঁশচমবঙ্গ | থখি' পায়ে হায়দরাবাদ, জম্মু ও কা*মীর, 
ম+যভাণত, মহীশুর, পাতিয়ালা ও পৃবশ্পাঞ্জার রাজাসমূহ, রজস্থান, সৌরাম্্র, তিবাত্কুর- 
কোচিন ও পিন্াপ্রদেশ স্থাপিত হইল | গা” পষায়ে রহিল আজমীর, ভোপাল. বিলাসপুর, 
কুগ” দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, বক্ছ, মাঁণপ্‌র এবং ত্রিপুরা । আন্দামান ও নিকোবর 
*বইপপূঞ্ লইয়া গঠিত হইল “ঘ' পধণয়ের পাজ্য 

১১৯৫৬ গ্রঙ্টাব্দে ভারও সরকার রাজা পুনগঞন কামশন (১ ,৭নেড [২০৭2] 2 
0010007538 71-591২0) গঠন কারিয়া উহাব সুপারিশ অনুসারে এবং ভারতীয় জন- 
সাধারণের দাবির প্রত শ্রদ্ধাবশত ভারতীয় যুক্তরান্ট্রের অঙ্গরাজাগুলির পুনা্বন্যাস 
করেন। এ-বিষয়ে যদিও ভাষাভিত্তিক পুনগ+*"নর বথা প্রথমে বলা হইয়াছিল, তথাপি 
কাষক্ষেত্রে তাহা করা সম্ভব হয় নাই । রাজ। পুনগণঠিন কামশনের সুপারিশ অনুসারে 
রাকা যে রাজা পুনর্গঠন আইন পাস করা হইল তাহাতে পূবেকার 
চাঁর পর্যায়ের রাজ. ক খ,গ, ঘ, এই চার প্রকার রাজ্যের ক্ষেত্র কেবল জঙ্গরজ্য 

(000905001)0 308005) এবং কেন্দ্রশাসিত (09009]]5 


খ- উল ২ 
এত বননান্েণ 


এ.শনহ 


8৭৪ ভারতের ইতিহাসকথ। 


51001715080 80525 ) বা ইউনিয়ন অণল-_এই দুই প্রকার রাজা গঠন করা হইল। 
এগুলির মধ্য সেই সময়ে মোট ১৪টি অঙ্গরাজা এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছিল। 
পূর্বেকার ক, খও গ-_এই তিন প্রকার রাজোর মধো যে-পার্থকা ছিল তাহা এখন 
বিলোপ কাঁরয়া সব কয়টিকেই একই.পষণয়ে আনা হইল | পরবতাঁ কালে এই পুনগঠিনের 
কাজ আরও ব্যাপকভাবে করা হয় এবং বর্তমানে অঙ্গরাজাগযালর সংখা বৃদ্ধি পাইয়া 
হইয়াছে মোট ২২টি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৯ট। ২২টি 
অঙ্গরাজোর নাম হইল ঃ (১) অন্ধপ্রদেশ, (২) আসাম, (৩) উড়িষযা, 
ত'মানে ২২টি (৪) উত্তরপ্রদেশ, (৪) কেরালা, (৬) গুজরাট, (৭) জম্মু ও কাম*্মণর, 
অঙ্গরাজ্য 
(৮) নাগাভূমি, (৯) পশ্চিমবঙ্গ, (১০) বিহার, (১১) পাঞ্জাব, 
(১২) হরিয়ানা, (১৩) কণটিক, (১৪) মহারাঘ্ট্র, (১৫) তামিলনাড়ু, (১৬) রাজস্থান, 
(১৭) ল্িপুরা, (১৮) মণিপুর, (১৯) হিমাচল প্রদেশ, (২০) মেঘালয়, (২১) মধ্যপ্রদেশ, 
ও (২২) সাকিম । 
কেন্দ্রশাসিত অণ্চল £ (১) আন্দীনান-নিকোবর, (২) লাক্ষাদ্বীপ, 'মানকয় ও 
১ কেন্দ্রশাসিত আমিনদ্ীপ (বর্তমানে এই সব কয়াটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'লাক্ষা 
অল দ্বীপ? ), (৩) দিলা, (৪; চণ্ডীগড়, (৫) দাদরা ও নগর হাভোি, 
(৬) গোয়া-দমন-দিউ, (৭) অর.ণ।চল, (৮) মিজোরাম ও (৯) পাণ্ডিচেরি । 


রাজ্য পুনগ্গঠন আইন দ্বারা প্রাতবেশী অঙ্গরাজাসমূহের এবং কেন্দ্রশাসিত অগ্চল- 
গুলির পারস্পাঁরক অথনোতিক উন্নয়ন ও সীমান্ত সংক্ান্ত সবপ্রকার সমস্যার সমাধানের 
উদ্দেশ্যে উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পাঁশচন ও মধ্য - এই পাঁচটি আণুলিক পরিষদ গঠন করা 
হয়। উত্তরাণ্লের অন্তভুকন্তি অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসত অগ্ুল হইল £ 

আগ্ঠালক পারষণ-. পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজদ্থান, জম্ম; ও কাশ্মীর, দিল্লী, চণ্ডীগড় 
৪ হিমাচল প্রদেশ ; প্রগিলের_ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও 
উঁড়ষা। ; দাক্ষণাঞ্চলের_-অন্ধগ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণণটক, কেরালা ও পণ্ডিচোর ১ 
পশ্চমাণচলের- গুজরাট, মহারাঘ্ট্র, গোয়াদমন-ীদউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলি ; 
মধ্যান্চলের-_উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ । ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, 
অরুণাচল, নাগাভীমি, ন্রপুরা ও 'মজোরাম লইক্লা উত্তর-পূর্ব আগ্চালক পরিষদ গঠন 


করা হয়। 
রান্ট্রপাতি (1১76১510876) $ সমগ্র ইউানয়নের সবো্চে স্থাপিত হইলেন একজন 
রাষ্ট্রপাত। ইনি পাঁচ বৎসরের জনা কেন্দ্রীয় পালমমেণ্টের 'ানবচিত সদস্যবর্গ এবং 
রাখীপতি রাজাসমূহের আইনসভার নির্বাচিত সদসাবর্গ কর্তৃক নির্বাচিত, 
হুইবেন। রাত্রুপতি জাতির প্রতীকস্বরূপ ॥ শাসনতন্ত্র অমান্য 

করিবার অপরাধে রান্ট্রপাতিকে ইম্পীচ্‌ করা চলিবে । সংঁবধানের ৪২তম সংশোধনে 
সূস্পম্টভাবে বলা হইয়াছে যে, রাম্ট্রগাত মান্পিসভার পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন 
(১৯৭৬) । নামে রাম্ট্রপাঁত হইলেও ভারতের রাষ্ট্রপতি মাঁকন যুু্তরাস্টের রাষ্ট্রপাঁতির ন্যায় 
ক্ষমতার অধিকার? নহেন । তান ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর ন্যায়, মান্লিসভার মত কাজ 


কয়া থাকেন। 


ভারতী প্রজাতন্ 8৭৫ 

রাষ্ট্রপতি নিব্িচিত হন । কিন্তু এক বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁহাকে নিবচিন করা হয়। 
পরোক্ষ 'নিবচিনের মাধামে রাষ্ট্রপাতি নবার্চিত হন। এজনা একাটি নিবণচকনণ্ডলী বা 
ঢ1০00৭] 001198০ গঠন করা হয়। পালার্মেন্টের উভয় কক্ষের সদগাবুন্দ এবং 
রাজাগৃঁলর ধানমভার সদসাগণ এই নিণচিকনণ্ডলীর সদা । তাঁহারা একক 
হন্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক [ভোটদান পদ্ধতিতে ভে.) দিয়া থাকেন (0191001210291 
1০700০820001101) 0% ১171৩ [ঠা ৩9100 ৮016) 1 


রাষ্ট্রপাত পালসেশ্টের সংখ্যাগরিষ্ঞ দলের নেতাকে প্রঙ্গানমন্ত্র নিয়োগ করবেন 
বং তাঁহার পরামশক্মে অপরাপর মন্ত্রীকে নিঘুড় কাঁরবেন। মন্িসভা তাঁহাদের 
উদ জনা বেশ্রীঘ পালা্দেষ্ট্েরে নিকট দায়ী থাঁকবেন। রাষ্ট্রপতি আইনত 
»।ন্নসভাকে যেমন নিষুক্ত কাঁবতে পাবেন তেমনি পদহা 5৪ করিতে 
পদ্বেন। কিন্তু লাবতি মান্িসভার পশ্চাতে লোকসভার (17556 
060৩1১৮971০) সংখ্যাগাণচ্দের সমর্থন থাকিলে নন্রিনভাকে পরহাত করা বাহ্ট্ুপাতর 
পক্ষে সম্ভব হু না। 
বান্ট্রপাঁল" 'নতা প্রততপক্ষে পচি ধবনের | যথা-(১) শাসন-সংক্কান্ত, (২) মাইন 
প্রণয়ন-নংক্লান্ত। (৩) মর এসংকান্ত,। (9) বিঢাব-সংকানত, এবং £&) জরুবধ ক্ষমতা । 
শাসন-সংক্লান্ত ণা কার্ষনিনাহক (12৭৯০7:7৮৮) বিভাগে সবেপিরি হইলেন 
রাষ্ট্রপাতি। তান প্রগানমন্ী নেযোগ খাং হাহাব সুপাবশকুমে অপরাপর মন্ত্রী 
নিয়োগ করেন, এ1ং সংনিপানশীববোধী কা 2 *সভাকে পদহাত কাঁরুতে পারেন 
এনং লোকসভা ভাঁঙ্গঘা দিগা পুনবায় নিংগচনেন আদেশ দিতে 
পারেন শাসন-সংকান্ত কমল ন নলে তা টন বাজাগ,"লব বাজাপাল, 
হাইকোর্টের পিচাবপাঁত,। ভারতের কম্প ট্রোলাব জেনাবেল, প্রবান ন্বাগন কামিশনাব, 
এাটাঁন জেনাংেল। কেন্দ্রীয় পাবলিক সাঁভিন কামশনের সদসা এ ৪ কেন্দ্রীয় ও রাজা 
সরকারের উদ্চপদস্থ কমণ্চাবী নিমেগ করিধা থান ॥ তিনি বি শী বান্ট্রৰতণণেব 
পাঁরচন্ পত্র গ্রহণ কৰেন এবং ভাবতীয় রাম্রীদতদিগকে পরিচযপণ্ধ দান ক।রয়া বাভনন দেশে 
প্রেরণ করেন । ভারতে শামনবাণগ্থা রাজ্ট্রপাতল নামেই চলে। 
ূ আইন৩ রাম্ট্রপাঁতি ভারতের হল, নৌ ও বিমান বাহনীর 
হুল, নৌ ও বন. সব্াধাক্ষ। অবশ্বা তিনি এই সকল ক্ষমতা পার্লামেন্ট ও মান্্সভার 
বাহনীৰ সর্বাধ্যঙ্ষ ৃ্‌ 
নিরল্প্রণাধধনে প্রয়োগ কাবয়া থাকেন । আন্দামাননিকোবর, 
লাক্ষা দ্বশপ, দাদরা ও নগর হাভোলর শাসন পাঁবচালনা, শান্তিরক্ষা এবং টন্নবনের 
প্রয়োজনীয় কার্ধাবাধ (২:৫0170107) রাণ্রশাঁত প্রণরন করেন । কেন্দ্রশাসিত 
অণুচলের সংরক্ষিত ক্ষমতা (৩২০৮৩ 0১৬০৩ ১ রাজ্ট্রপাঁতব 
শাসন-সংক্রান্ত বিশেষ নিয়ন্রণাধশীন কার্করী করা 71 জরুরণ অবস্থার বাজাপালের 
কতকগুলি ক্ষমতা ৃ ও 
প্রশাসানক ব্যাপারে যেকোন বাবস্থা রাষ্ট্রপতি গ্রহণ কারিতে 


প্রধানমন্তণ ও শাল্তিনভা 


শাসন-সংকান্ত দখ্নভা 


পারেন । 
আইন প্রণয়ন সংকান্ত ক্ষমতা বিশ্লেষণের প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রপাতি 


“পার্লামেন্টের এক আঁবচ্ছেদ্য অংশ । তাঁহার অনুমোদন ভিন্ন কোন আইনই বলবং হইতে 


৪৭৬ ভারতের ইত্হাসকথা 


পারে না। রাষ্ট্রপাত পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভার আঁধবেশন আহবান করিতে, 
মূলতবখ রাখিতে বা লোকসভা ভাঁ্গয়া দিতে এবং পুনরায় নির্বাচনের আদেশ দিতে 
পারেন৷ পালণমেন্টের প্রতোক আধবেশনের শুরুতে রাস্ট্রপাতি তাঁহার উদ্বোধনী বন্তৃতায় 
সেই আধবেশনে সরকারের উদ্দেশ্য এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করেন । পালণমেন্ট 
কোন বিল পাশ করিলে রাম্ট্রপতি উহাতে নিজ স্বাক্ষর প্রদান করিয়া 
১ সংক্রান্ত উহা আইন হিসাবে বলবং কাঁরতে পারিবেন অথবা পালণমেশ্টের 
পুনবিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন । গপালণামেণট আঁধবেশনে 
না থাকিলে রাষ্ট্রপতি জর্‌রশ আইন বা আর্ডনাম্স জার করিতে পারেন। অবশ্য 
পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হওয়ার ছয় সপ্তাহের মধো আইনে পরিণত করা না হইলে 
সেই আর্ডনান্স বাতিল হইয়া যায়। রাষ্ট্রপতি লোকসভায় অনাধক দুইজন সদস্য 
পাংলো-ইশ্ডিয়ানদের মধ্য হইতে মনোনীত কারতে এবং রাজাসভায় মোট ১২ জন সদস্য 
মনোনীত কাঁরতে পারেন । ইহারা সামাঁজক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
খ্যাতিসম্পন্ন বান্ত হওয়া চাই । 

অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা সম্পকে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রপতির সুপার 
_. ভিন্ন কোন বাজেট লোকসভায় উথাপন করা যায়না । কোন 
রা আনাশ্চত আকাস্মক প্রয়োজনে বায় কারার প্রয়োক্ছন হইলে 
সপারিশ 'আনাশ্চত বায় তহবিল" (00701080570 ) হইতে রাষ্ট্রপাত 
নায় কারবার অনুমতি দতে পারেন। এই ধরনের বায়ের জনা 

গালামেশ্টের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। 
কেন্দ্র ও রাজাগুলির. মধো রাজদ্ব বন্টন ি অনুপাতে করা হইবে সৈজনা প্রীতি পাঁচ 
টানার যারা বংসর অন্তর রান্ট্রপাঁত অর্থ কামশন? (01704105 07070015510 ) 
টি নামে একাঁট কাঁমশন সুপাঁরশ করিবার জন্য নিয়োগ করিয়া 
" থাকেন। রাণ্ট্রপাতর আদেশ অনুসারে অথ কমিশনের সুপারিশ 
কার্যকরী হইতে পারে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের হিসাব রক্ষা সম্পর্কে [সিদ্ধান্ত 
কম্প্রোলার ও আঁডটর জেনারেল গ্রহণ কারিবেন, কিন্তু এবিষয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন 

গ্রহণ করা প্রয়োজন হইবে । 
বিচার ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বাক্তির দণ্ড মকৃব করিতে বা হ্রাস করিতে 
অথবা এক দশ্ডের পাঁরবর্তে অপর ধরনের দণ্ড দিতে পারেন। মতুাদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত 
ডিয়ার বান্তর ক্ষেঘ্েও অনুরুপ ক্ষমতা তিনি প্রশ্নোগ করিতে পাবেন । কোন 
ব্যাপারে রান্ট্রপাতি সংপ্রীম কোটের বিচারপাতদের আভমত চাহলে 
তাঁহারা সেই অভিমত দিতে বাধ্য | 

রাষ্ট্রপীতির কতকগনল বিশেষ ক্ষমতা আছে) যুদ্ধ, বৈদেশিক আকমণ অথবা 
যুদ্ধ এবং "লদেশিক আক্রমণের আশঙকা অথবা অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র অভ্াথানের আশঙুকা 
দেখা দিলে সেইর্প পারিস্থিতির মোকাবিলার জনা রান্ট্রপাতি “জরুরশ পরিস্থিতি" 
জরুরী ক্ষমতা £ (501£90০5 ) ঘোষণা করিতে পারেন । এইর:প জরুরী অবস্থা 
জরুরী অবস্থা ঘোষণা ঘোষণা কারলে অঙ্গরাজাগলির আইন প্রণয়ন ও শাসন-্ষমতা 
কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট ও সরকারের উপর বর্তাইবে। জরুরী পরিস্থািততে রাম্টীপাঁত 


ভারতীয় প্রজাতন্ ৪৭৭ 


নাগরিকদের মৌলিক আঁধকার সামায়কভাবে স্থগিত রাখিতে বা হাস করিতে 
পারেন। অবশ জীবনের নিরাপত্তা ও ব্যন্তগত স্বাধীনতার আঁধকার হ্থগিত তিনি 
রাখতে পারিবেন না (৪৪তম সংশোধন, ১৯৭৮ )। রাম্ট্রপাঁত সমগ্র ভারত অথবা 
ভারতের যেকোন একটি অংশের জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন 
(৪২তম সংশোধন )। 


দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্ষুগ্ন হইতে পারে এইরূপ পারাস্থিতি দেখা দিলে অথবা 
দেশের আর্থক স্থাগরিত্ব বনাশপ্রাপ্ত হইতে চালয়াছে তাহা হইলে আঁথক জর-রী অবস্থা 
রবী ঘোষণা কারতে পারবেন । সমগ্র দেশ অথবা কোন এক অংশের 
পারাস্থিতি ঘোষণা ক্ষেত্রে এরূপ আর্থিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা [তাঁন কারতে পারেন । 
এইরুপ জরুরী পারাস্থাত ঘোষণা কারলে [তান ব্যয় সংকোচ এবং 
নানা বিষয়ে বায় হাস কারবার 'নদেশি দিতে পারেন । ইহা ভিন্ন, ব্যয-সংকান্ত নানাবিধ 
বাধাশনষেধ তান আরোপ করিতে পারবেন । 
উপরান্ট্রপাত £ ভারতের সাবধানে একজন ডপরান্ট্রপাঁত নিয়োগের ব্যবস্থা আছে । 
[তাঁন রাহ্ট্রপাতর ন্যায় অবশ্যই ভারঙনয় নাগাঁরক হইবেন । তাঁহার বস অন্তত ৩৫ 
বংসৰ এবং রাঞ্যস্ভার সদস) হইতে হইতল ফেধঘোগ্য হা থাকা দরকার তাহা ভাঁছার থাকিতে 
হইবে । নিবাচনকালে [তিনি কোন চাকরিতে নিষন্ডে থাকতে লা 
কোন প্রকার অর্থাগম হয় স্ইেরূপ কোন কাজে নিধুক খাকিতে 
পাবেন না। পার্ল মশ্ের উভয় কক্ষের সপসাদেব ভোটে উপরান্দ্রপাত নিব1 5 হইয়া 
এাকেন । তিনি পার্লামেন্টে উদর কক্ষ অধাং রাজসভার সভাপাতি পদাধিকার বলে 
শাভ করেন। ব্রাজাসভার আইকাংশ সদনা নোট দিয়া উপ্জান্ট্রপাতকে পরছ্াত কব্বার 
প্রক্কাণ গুহণ বারুলে সেই গ্ুন্তাবে লোকসভা সম্মত জানাহলে হহাকে উপনান্টুণ।তর পদ 
হইতে অপ্সারও করা চালবে | 


[নর্বাচন ও যোগ্তা 


সি 


উপ-রাম্ট্রপাত ব্রালগাসগার সভাপতির ভিন্ন, পদত্যাগ, ইমন অট্ের কলে? ছটত 
অথবা মুত্র ফলে রাহ্্রণাতা পদ শলা হইলে অক্থারভাতো হ। সাঁতর কাজ জীরয়। 
থাকেন। সেই সময়ে তিন ান্ট্ুনাতর মাধতীয় ক্ষমতা, সহাগসিশবধা ভোগ 
কাববেন। 


পালণমেণ্ট (11071877010) £ নেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট একটি দই কক্ষব,্এ আইনসভা । 
ইহার উধর্বকঙ্চ রাজাসভা (0১000 91 ১৭৭৪) মোট ২৫০ জন নদসা লইয়া গাঁতিত 
হইবে। এই সকল সদসোর ২৩৮ জন +।আ্য আইনসহাগনলর 
[বিধানসভা (104081811৮৮ 4৯৯৯৩০]৬ ) দ্বারা নিবণচিত হইবেন । 
অবশিষ্ট ১২ জন বাঁহারা শিল্পকলা, 1বজ্ঞান, জনকলাণনূলক 
কাঁদতে পারদাঁশতা প্রদর্শন করিযাছেন এইরু”' গণ্যমান্য বাসদের মা,, হইতে রাণ্ট্রপাতি 
কর্তৃক মনোনিত হইবেন। এই সভাকে ভার্দিয়া দেওয়ার কোন প্রয়োজন হইবে না। 
প্রাত দুই বংসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য পদত্যাগ কীরবেন এবং নৃতন সদসা স্ইে 
সকল পদে নিষু্ত হইবেন। রাজ/সভার সদস্য পদপ্রাথ'কে ভান্নতের নাগাঁরক এবং 
অন্তত ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে । 


পালমেন্ট 2 উধবকিক্ 
বাজাসতা 


8৭৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


নিম্নকক্ষ লোকসভা (1770052 0৫ 0১০ 750916 ) অঙ্গরাজ্য হইতে অনাধক পিশত 


সদস্য এবং ইউনিয়ন অগ্ুল হইতে ২৫ জন সদসা লইয়া গঠিত হইবে । ১৯৭৩ খ্রীচ্টাব্দ 
৩১তম সংশোধন দ্বার: লোকসভার সদসাসংখ্যা বাড়াইয়া অনাধক ৫৪৪ করা হইয়াছে । 
অঙ্গরাজ্যগুলি হইতে ৫২৪ জন এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইতে ১৭ জন লোকসভায় 
নির্বাচিত হন। বিভিন্ন রাজোর ২১ বৎসর বয়স্ক স্ঘী-পুবন্ষ 
ভোটারগণের প্রত্যক্ষ ভোটে এই সভার সদস্যগণ নিবাচিত হইবেন 
প্রত পাঁচ লক্ষ হইতে সাড়ে সাত লক্ষ লোক পিছ একজন কারয়া সদসা নিব্ণাঁচত 
হইবেন। প্রাতি পাঁচ বসর অন্তর এই সভা ভাঙ্গিয়া টিয়া নৃতনভাবে নির্বাচন করিভে 
হইবে। অবশ্য পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পৃঝেই এই সভা রাষ্ট্রপাত প্রয়োনবোধে 
ভাঙ্গয়া দিতে পারিবেন। এই সভার কার্ধাঁদ পারচালনার জনা একজন স্গীবার 
( ১১৩৪৮: ) ও একজন সহকারশ স্পীকার (10০09 91১৩৪/০:) সদসাণণ |নহেদের 
মধ্য হইতে নিবাচন কারবেন । হ্ঞীবল (1১7: 311) একমাত্র নিম্নকক্ষেই উধ্াপন 
করা চালবে। রিবা [বল (13111) যেকোন কমে, উধাপন 


নিম্নকক্ষ লোকসভা 


ইউনিবন পালণমেশ্টেব 


আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা করা চলিবে । কিন্তু এই সকল বিলযাদ এক কক্ষে পাস হণ 
পর অপর কক্ষ কর্তৃক প্রত্াখাত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপাত নশ্ে 
যুগ্ম আধবেশন আহবান করিয়া সংখাগারগ্ঠের মতামত গ্রহণ কাররা আইন এন,ঘোদন 


বি 


অথবা প্রহ্যাখান কারবেন। অর্থবিলেব ক্ষেত্রে উপহ্কিক্ষের মতামতের তেন মল 
নাই । কারণ উহার আপাত্ত থাকলে অর্থাবল রা্ট্রপাঁভর অনুমোদন লাভ করিয়া আইনে 
পাঁরণত হইবে । পালামেন্ট চা গৃহীত আইন রাণ্ট্র1ত বতৃক্ষ »' ্ষান নয হইলেই 
বলবৎ হইতে পাবিবে। তিন মাইন স্বাক্ষর কাঁরয়া বলবৎ কাঁরিতে পারত্নে, [ভিগো 
করতে পারতেন বা টি মন্তবাসহ পুনরায় লিবেচনার জনা পালামেত্টের নিব প্রেরণ 
কারতে পারিবন। ীবিন্তু পালণমেণ্ট পুনরায় এই বিল পাঁরবার্ভত কিংবা অপারদাভি ভা 
ভাবে শাস কারলে, রাক্ট্রপাতি উহা গ্রহণ কাঁরতে বাধা হইণেন। পাপণনেতের ক্ুমতাত 
মধ্যে সংব্ধান সংশোধন রাষ্ট্রপাত,। উপরান্ট্রপতি, হাহবোচতেল বিচারুপা ৩ণকে 
পদচ্যুত করিবার আঁধকার উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
রাজ্যপরকার £ রাজ্যপাল (51816 0৮০10171076: 00৮০11101) 2 কেন্দ্ীর 
শাসনব/বস্থার সবোপার শেমন রাস্ট্রপাতি আছেন, তেমান রাজাশাসন বাবস্থার 
ৃ্‌ সবেণপার থাকেন রাজ্যপাল বা গভর্ণর । রাত্ট্রপাঁত রাঞ্যপালকে 
নিরোগসি৩ পাঁচ বংসরের জন্য নিয়োগ করেন। অবশ্য এবই রাজাপালিকে 
যোগ)তা তাহার কার্ধকালের মেয়াদ শেষে পূননিয়োগ কারবার কোন বাধা 
নাই। সংবিধান ভঙ্গের আভযোগে রাষ্ট্রপাত রাজ্যপালকে পদ্াত 
করিতে পারেন। রাজাপাল পদে নিযুক্ত হইতে হইলে শহাকে ভারতীয় নাগাঁরক এবং 
অন্তত ৩৫ বৎসর এয়স্ক হইতে হইবে । 
রাজ্যপাল রাজোর শাস্নব্যবস্থার নিয়মতান্িক সর্বোচ্চ শাসক ( 00051016061009] 
77580 )। শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা বলে তিনি রাজোর আইনসভার 
নিন কক্ষের অর্থাৎ 'াবধানসভার সংখাগরিত্ঠ দলের নেতাকে 
মহখামন্ত্ী নিযূত্ত করেন এবং তাহার সুপারিশক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। 


শাসন-্সংক্রান্ত ক্ষমতা 


ভারতী প্রঙ্গাতন্ম ৪৭৯ 


ইহা ভিন, রাজোর এডভোকেট জেনাবেল, পার্ক সার্ভস কমিশনের সদস্যবর্গ) উদ্চ- 
পদস্থ সবকারী কগণচারী নিয়োগ করেন। মন্বিসভা সংবিধান ভঙ্গ করিলে অথবা 
খাগারিত্ঠভা হারাইবার পরও পদত্যাগ না কাঁরলে রাজ্যপাল মান্বিসভাকে পদচ্যুত 
করিতে পারেন। 


রাজপাল রাজা আইনসভাব অপিচ্ছেদ্য অঙ্গ । তাঁহার সম্মতিসূচকক স্বাক্ষর ভিন্ন 
[সান মাইন আইনসভা কতৃক পাস হইলেও বলবৎ হহ,.বনা। আইনসভা কতক গহাত 
বিল রাজ্যপাল স্বাক্ষর কারয়া আইনে পরিণত করিতে পারেন, অইনসভার প.নাববেচনাব 
জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির অন,.মোদনের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। 
কোন আইন রাজাপাল আইনসভার নিকট পূনার্বস্চেনার জন্য ফেরত 
পাঠাইলে উহা পাঁরবাতিত বা অপাঁরপার্ভত অনস্থায় পুনরায় পাস 
করিয়া আইনসভা রাজ,'পালের নিকট প্রেরণ করিলে রাজাপাল 
উহা স্বাক্ষর কারতে বাধ্য । রাজ্যপালের সুপারিশ ভিন্ন কোন অর্থাবল আইনসভায় 
উথ্থাস্ন করা যায়না । কোন কোন রাজ্যে উত্বিক্ষ বিধান পরিষদ আছে ॥। অর্থাৎ 
বোন বোন রাজোর আইনসভা বিধান পাঁরষদ ও বিধানসভা-এই দুই কক্ষ লইয়া 
অর যার গাঠত র পশ্চন“ঙ্গে বিধান পাব্ষদ ১ঠাইয়া দেওয়া হইরাছে। যে- 
পন রাজো £বধান পরিষদ আছে সেখানে রাজাপাল সা'হত্য, সমাজ.সবা 

ও সংস্কৃতিতে অন্দান আছে এরুপ বান্তিদের মধা হইতে কয়েবজন 

সদসা মনোনীত কাঁরতে পারেন । কতজনকে মনোনগত কাঁবিন্নে তাহা বিভিন্ন রাজোর 
ক্ষেত্রে নািষ্ট করা মাছে । আইনসভা আঁধবেশনে না থাঁবলে রাজাপাল জরুর 
আইন বা অর্ডনাম্স পাস কারতে পারেন। 

বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা বলে রাজাপাল কোন কোন ক্ষেত্রে 
দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যাস্তর দণ্ডাদেশ মকুব কারতে, হ্রাস করিতে পাব্নে। 

রাজো শাসনতান্তিক অচলাবদ্থা সৃতি হইলে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপাতর নিকট রাম্ট্রপাতির 
শাসন প্রবত্নের সুপারিশ কাঁরয়া রিপোট প্রেরণ করিতে শারেন। সেই ক্ষেত্রে 
মান্ঘসভা ভাঙ্গয়া দিয়া রাষ্ট্রপাঁতর শাসন স্থাপ করা যাইতে পারে। 
রাজোর অভ্যন্তরে উপজাতি অধ্যাষিত অঞ্চলের প্রশাসন রাজ্যপালের 
ইচ্ছান,ক্রমে চলে, এজনা মন্লিসভার পরামর্শ গ্রহণ করা বাধ্য ভামণলক নহে। 


রাজ্য মান্তরসভা (91565 811718175 ) 8 কেন্দ্রীয় মন্পতিসভার ানয়োগ পদ্ধতি 
রাজোর মন্পিসভা নিয়োগেও অনুসরণ করা হইয়া থাকে । এখানে রাল্ট্র-তর স্থলে 
রাজাপাল মান্পনভা নিয়োগ করেন । বিধানসভার সংখাগান্ঠঠ দলের নেতাকে 
অথবা কোয়ালিশন দলেন্ন নেতাকে তিনি মৃখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেন। মুখামন্লর 
স্‌শার*ক্রমেই অন্যানা মন্ত্রী নিষুস্ত হন। তিনি রাজাপাল ও মাল্দুসভার 
মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলেন। মহ্দিস্ভার সদসাদের 
মধো দগ্ডর বণ্টন, মন্দি 'ভায় সভাপাতিত্ব করা, মন্লিসভার 
শাসন-স'ক্রান্ত ও আইন-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে 
রাজাপালকে অবহিত রাখা মখ্ামল্লরশর কর্তব্য । রাজাপাল নিজে কোন বিষয়ে কিছু 
জানতে চাহলে মহখ্যমল্ল। সে-বিষয়ে তথ্যাদ রাজ্যপালকে জানাইতে বাধ্য। 


বাজাপালেব আইন 
প্রণংন-সংক্ান্ত ক্ষমতা 


1বচাব-সংকান্ত ক্ষমতা 


[বণেষ ক্ষমতা 


মাল্মসভার কতবা ও 
দায়ত্ব 


৪০ ভারতের হীতহাসকথা 
রাজাপালের সুপারিশ অনুসারে মহখামন্ত্র কোন কোন বিষয় মাল্পিসভার বিবেচনার 
জনা উথাপন কবেন। মান্পিসভা তাহাদের কাজের জন্য প্রত্যেকে পৃথকভাবে এবং 
সমভ্টিগতভাবে বিচারস্ভার নিকট দায়ী থাকেন । মুখামন্তী যেকোন মন্রপকে 
পদত্যাগ কারতে বালিতে পারেন বা পদছাত করিতে পারেন। তাঁহার পদচাত করিবার 
সরাসরি ক্ষমতা অবশা নাই । মুখামন্রশর সুপারিশক্রমে রাজাপাল মন্ত্র পদত্যাগ 
গ্রহণ করিতে এবং পদছ্াত করিতে পারেন। মুখামন্্র পদত্যাগ করিলে মন্দিসভার 
পতন ঘটে। মান্পভার যেকোন একজন মন্ত্রী অথবা সমগ্র মান্তরসভার বিরৃদ্ধে 
অনাস্থা প্রস্তাব পান হইলে, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইলে মান্িসভাকে 
পদত্যাগ করিতে হয়। মুখামন্তীর পরামর্শক্রমে রাজাপাল বিধাননভা ভাঙ্গিরা দিয়া 
তনভাবে নির্বাচনের আদেশ জার করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে রাজোব মুখামন্ 
কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীর এবং রাজ্যের মাল্িসভা কেন্দ্রের মান্ঘিসভার ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা 
যাইতে পারে । 

রাজ্য আইনপভা (359 19515186576) £ রাজোর আইনসভা বিধান পরিষদ 
(1201518101৩ 0০170] ) ও বিধানসভা (1০215050150 £৯৪০০0019 ) লইয়া গাঁঠিত। 
বর্তমানে অশ্ধপ্রদেশ, উত্তবপ্রদেশ) কণণটক, বিহার মহারাজ্ট, 
তামিলনাড়ু, জম্মু ও কাশ্মীর বাতীত অপরাপর রাজো বিধান 
পরৈষদ নাই । রাজা বিধানসভাব মোট সংখাগারজ্ঞ সদসা 
এবং উপাচ্ছত সদসা "ই-ত হীয়াংশেৰ ভোটে বিধান পাঁরষদ পিলোপের প্রস্তাব পাস 
হইলে বিধানসভা বাঁতল করা যায়। অনশা পালণমেন্ট কর্তক ইহা অনুমোদিত 
হওয়া প্রয়োভান । 

বিধাল পারদ উধ্যকক্ষ (09001701101 9689 1.৮. 1116 [0[1)6৮ 7190০ ) 2 কোন 
অঙ্গরাজোরই ধান পাঁরবদের স্দসাসংখা ৪০ জনের কম এবং বিধানসভা সদনা 
সংখ্যার এক-তৃভামাংশের অধিক হইলে না। বিধান পাঁুবদের সদসাসংখ্যার এক- 
ভৃত।এাংশ মিউনিসিপাল কোড জেলা পাবষদ প্রভৃতি গ্থানশধ স্বায়গ্ুশাসন-প্রতিষ্ঠান- 


আহনপভা £ বিধান 
পারষদ ও বধানসভা 


৮ 


দী-লিঙগ নে হাঃ নে নি 1৮দ9 
115০ শ্দশপ্পর দবানা। শিক ততযাংশ [বরাদলভান গরপাহপ 
সদসানংখযা-ানর্বাচনা » 
৫ ৫ £ আরতি] এনা সন তকুদেব দল151.175 ভীত 0 দ9 21২৮1 
ও স্ানঘল দক তি 277 হিরা ও 
মদ কাজল রা লা াানধা।চহ হ হবেন ৩১৮10 ১04০০ তল১]গিণ 
নু র্‌ কু শর লা 2৬ লি 
সেহাভতসলা, দাহতহ । জ্ঞান, সং্ক্াভ সমবায় আন্দোজন গুড।ত এনিহান বোন শেষ 
সি শু রহ 
» সম আছে এইকূপি বাাতদেল মনা হইতে কাদা নল কতটি মলি! ও , হেন | (৭৮ 
্ ২4 . 22220 25212574175 
পরছে সদমাগণ ানতজদের মধা হইতে এব সন সভাচ টি হি পকুজন দহসিভাগাত 
রি জা নি সপ 3 ০ কস রি না সস শি পল হত রঃ ০] 7 রঃ 
নিলাতন কালি । ধান পজ্যদের স্দপা প্রা হি ছি ডিনিতের শাগারক এবং 
7৮. ক 


১ 2 8 রি মির 
স্ব শুথ এল উসাদিশ কতা যায় লা হি 5 বত তল ভাবশা ওখাপন 
ঃ রি র্‌ র্‌ 22424 এ তি এ ঞ 

05500115712 লিল হি 05 ধান পারষদের 
রি চে ক - রে ই ৮৪ স্জিকি, £ 

1 [নম্নকঙ্। অথাৎ 
লি রি চি ২. টনি 

হয ৮ বে দ্ধাততে বিল পাদ কাত হাকে ঠিক অনুরূপ 


সরগতিিভি উহ 25৪ ব.2৩ পারে লা উহা 1বধানসভার [নক পনাবিবেচনার জল্য 


ভারতীয় প্রজাতন্ ৪৮১ 


প্রেরণ কাঁরতে পারে। ধিধান পরিষদ কেন্দ্রীয় রাজাসভার অনুব্প একটি ক্ষ 
সংস্করণ বলা যাইতে পারে। বিধান পারষদ কখনও ভাঙয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। 
ইহা এটি স্থারী সভা। ইহার এক-ত ধীয়াংশ সদপ্য প্রাত দুই বংসর অন্তর পদত্যাগ 
করেন এবং সেই শুনা গদ নৃতন সদপা দ্বারা পৃবণ করা হয়। 
বিধানসভা বা লিম্লকক্ষ (1.921912156 /১595010801% 1.6 10106 10৮৮১, 11030 ) £ 
বিধানসভা রাজ্য আইনসভার প্রকৃত ক্ষমভাশালগ সভা । গীধানসভান সদসাপংখ্যা 
বার মা কম এবং ৫১০ -এর বেশি হইবে না। তবে সংবিধানে 
রি বাবন্থা করা হইয়াছে যে, [নাকনের পিধানসন্গাধ সদসালংখা হইলে 
৩০ (পঠমান ৩২) এাং নাগাদ বিধ'নসভাব সনাসহখ্যা ৪৬ 
হইবে। একুশ দর নয়প্ক ন [নারীর ছোটে বাঙ্গা পিপাননভার স্বলগণ নিবণাচিত হইয়া 
থকেন। বিধানসভার সংখ্যাগাবজ্ঞ দলের শেল অথবা কোরালিণন দলের নেতাকে 
খামন্শি নিয়োগ করা হর । বিধানসভার স্দনাগণ নিজেদের 
সং [হইতে একজন গীটার মগ নভাশাত ও এদ্রন ডেপাটি 


পপীকার ও ডেপএট 
প্ধীকার টিবণচন করেন । স্পীকার নিধানপভার কাধাদি 


সগীকান 


পারচালনা করেন। 

নিধানপ ও জা তালিকাহ বিষননগুলি এলং খন তালিকাভুক্ত ব্িএগুল সম্পকে 
আইন প্রণধন করেন । যুগ্মভালিকা পঃ [ব্ষঘ সদরে ০7৬ কতকি গৃহীত আইন 
নাঁদ বেন্্ীঘ পার্নানেট কুকি প্রহাঠিত আইনের টিকোধাী হন আহা হইল বিধানসভা 
কতক গ.হীত আইন নাকচ হইণা রা [াানসভা অথাধল উধা শন করিার একমান্ 
মাধকানী। াধানসভা কর্ঠক গহীশীত আইন রা পারদ কর্তৃত পাস করা হইলে 
উহ্তা যখনই বাজাপালের দ্বার লাভ কারবে তখনই উহা আইন 
হসাবে লব হইবে । পালানেশ্গাণী বত অন,নারে বধানসভা 
পিস তাকে দহার শাফকলাপ সম্পর্তে নানাপিতর প্রন কাবযা সবকানের উপর পরোক্ষ 
নিযশণ চাল পাব । ধিপানসভার সখাগাক্ততা মান্তিনগার পশণ্চাতত না থাকিলে 
এলাসকণক পদ তা করিতে হয় । বিধানসভায় এ।মসভার বর ধ আনান্থা প্রন্তাব 
1 ০7০ আনা এখ্টীংল লা কোন গর্তে পর্ণ বিল বিধানসভ। কর্তৃক প্রহাথাত 


হি হ লু 
বুনন পিনভা 


তে নে € 


হইলে মন্দসভাকে প্দতাগ কাবিতে হয় বিধাননভান কাবধক্ল্র নেয়াদ +85 বং 
এই কাখকাল শেৰ হইনার পুরে মখাদন্রি টিলানসভা ভাঙ্গন ন্কা লন 
ন।এচনের পরামর্শ রাজাপালকে দিলে পিধানসভা বাজাপাল ভাঁঙগয়া দিতে পারেন। 
ইউনিয়ন অণ্ল বা কেন্দ্রশালিত জণ্ল (10701091 তা007165 07 (হট াল 
480: সী [7] 0190171950৫ তন্দ্রণাস্হ রি. 788 হার পি ত 
এবজন প্রশাসক (৯৭05 ৮502াত 1 টনল করেন 0 হত প্রপাসকজ চি 
কামশনাব লা লেফটেনাও গাভপন শিপ্যাদাসদপন্ন  হহটী 
ম'গ্সভা, আইন- থাকচেন। কোন কোন তেলে অঙ্গশাজাপ শশ শালের ডিল 
সচাহীন কেন্দ্রশাসিত রা চার রদ 


পা»1'বতখব কেন্দ্রুণাসত অগ্চলের শাসনভার রাজদ্ুন:ত নাত 
থাকেন। বেন্দ্রশাসত অঞ্চলের শাসনকাষের জনা ছিোিশ 

-্ ১ হাহ ই 

রাজ্টুপাতর নিকট দায়শ থাকেন। কেন্দ্রশাসত অঞ্চলে কোন কোনাঁতে চান্স লি 


অনল 


ভারতের ইতিহাসকথা 
৪৮২ 
আইনপভা নাই। যেমন আন্দামান-নিকোবর, লাক্ষাদ্বপ, দাদরা ও নগর হাভেলি। 
এগ.লির সুষ্ঠু শাসন, শান্তি ব্দায় রাখা ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রসাত কার্যাবাঁধ 
পু ([২০£12'1975) পাস কাঁরয়া থাকেন। যেসকল কেন্দ্রশাপিত 
আইনসভা ও মন্রসভা অঞ্চলে আইনসভা আছে, যেমন পণ্ডিচোর, দিল্লী, মিজোরাম, 
সহ কেন্দ্রশাসপিত অণল রর 
গোয়া্দমন-দিউ প্রভৃতি সেগৃলির আইনসভা কোন কারণে ভাঙ্গিয়া 
দেওয়া হইলে রাম্ট্রসাত সেগুলির পরিচালনার জন্য রেগংলেশন প্রস্তুত কারতে পারেন। 
আইনসভা আধবেশনে না থাকলে রাম্ট্রপাঁতর অনমতিক্রমে প্রণাসক জরুরী আইন-__ 
অর্থাৎ আড'নান্স জার কারতে পারেন । 
পালামে"১ প্রয়োজন মনে কারলে কেন্দ্রণাঁসত অঞ্চলে হাইকোর্ট স্থাপন কারিতে 
অথবা সেই অগুলের বিচারালয়কে হাইকোটের মধণাদায় উন্নীত 
কারতে পারে । অঙ্গরাঙ্রোর হাইক্োটে'র বিচার ক্ষমতাও প্রয়োজন 
বোধে পালামেন। কেন্দ্রগাসিত অণ্ুলে প্রসারিত কাঁরতে পাবে। 


ভারতের বিচারব্যবস্থা (1110180 1811018" 591600 )£ সপ্রীম কোর্ট £ 
ভারতের 1চারব্যাস্থার সংবণচ্চ ভ্তবে রাহযাছে ভাবতের সংপ্রীম কো০। প্রথমে 
. একজন প্রধান বিচারপতি ও ৭ জন মপবাশর িচাবপাত ভইরা 
সংপ্রাম কোের ৫ টার 

বি বানা সংপ্রী্ কোড গঠিত হইয়াছল। পরে পালানেউ আইন পাস 
[িচাবপাত ও ১৭ জব কাররা 7চাবপাতসংখা সাড়াইয়া দিখাছে। বঠমানে একজন 
অপবাপব ।ব5'বপাত শ্রথানচাবণাঁত এ1ং ১৭ জন অপরাশর বচাবপতত মো) ১৮ জন 
লইয়া সুপ্রীম চো) গত । রাম্ট্রণাত সুস্রীম ছোটে র প্রধান 
[বচারপাঁত এবং অপরাপর [বচারপাতা নয়াগ করেন। অপরাপর 1;চারপাঁত 'নরোগের 
ক্ষেত্রে তিনি প্রধান বিচাবপাতর পর!মর্ণ গ্রহণ কারতে পাবেন। সংপ্রথন ফোটে 
'চারশাত-পদে নিয়োগের যোগাতা হইল অন্তত (১) ভারতের 
" নাগারক হওযা চাই, (২ অন্তত দণ বংসব এা।ডগাকেট হিসাবে 
অথবা পাঁচ বসব কোন হাইজোটের [চারপ ৩ হসাবে অ ভক্তা 
থাকা চাই । সংপ্রীম কোট্রের 1চার সতিগণ ৬৫ বংসর বয়স পর্যন্ত স্বপদে হাল থাকিতে 
পাঁরুবন । অবশ্য ইহার পূর্বে পঁঠারা পদতাগ কারতে অথবা অসদাচরণেব আভিযোগে 

তাহ'দের [বরুদ্ধে পার্লামেন্টে কোন প্রদ্তাব পাস হইলে পদছ্ভাত হইতে পারিবেন । 


সুপ্রীম কোর্ট মৌলক্ বিচার ক্ষমতা বলে কেন্দ্রে ও রাজোর মধ্যে, বা এক ও অপর 
রাজা, অথবা একাধক রাজা ও অপর এক বা এচাধক রাজোর 
মধ পারস্পাঁরক বিবাদের বিচার করিতে পারে । সংবিধানের ব্যাখ্যা- 
সংক্রান্ত বিচার সুপ্রীন কোট সরাসাঁর কারতে পারে। কারণ সূপ্রম কোট হইল 
সংবধানের সংরক্ষক ও বিশ্লেষক । 


আশীল বিচারের দিক দিয়া সপ্রণীম কোট" সংবধান-সংক্কাষ্ত আপণল, ফোঁঞ্জদারশ 

ও দেওয়ান বিচারের বিরুদ্ধে আপীল শুনিতে পারে । কেন্দ্রীয় 

আপাল বিচার ক্ষমতা ঃ অ'ইনের বৈধতার প্রশ্নের বিচার সুপ্রীম কোর্ট মোট সাতঙ্জন 
১) শাননতাপ্ক. বচারপাত লইল্লা গ:ঠত বেঞ্চের মাধ্যমে শুনিতে পারে । জাতীর 


কেন্দ্রশা গত অণু লে 
হাইকোড-এর বাবস্থা 


[র্চবেপংত হ'বাৰ 
ঘোগ)তা 


মৌলক বিচার ক্ষমতা 


ভারতীয় প্রজাতঙগা ৪৩৩ 


স্বার্থাবরোধী কাজকর্মের জন্য ধৃত এবং আটক বান্তিদের ক্ষেত্রে পরওয়ানা (*06) 
জার করিয়া সেই আটক আইনসম্মত 'কনা বিচার করিয়া দেখিতে পারে । 


কোন ফৌজদারী মামলায় হাইকোর্ট যাঁদ এই মর্মে সা্টশীফকেট দেয় যে, এই 

ব্যাপারে জাঁড়ত আইনের প্রশ্ন সপ্রীম কোর্টে বিচারযোগ্য তাহা হইলে সেই মামলা 

রাত সুপ্রীম কোর্ট শুনিতে পারে । ইহা ভিন্ন, নিম্ন আদালতে খালাস 

পাইবার পর যাঁদ হাইকোর্টে কোন ব্যন্তির প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়া হয় 

অথবা হাইকোর্ট নিজ্জ ক্ষমতা বলে নিম্ন আদালত হইতে কোন মামলা উঠাইয়া লইয়া 
উহার বিচারে যাঁদ প্রাণদণ্ড দেয় তাহা হইলে সংপ্রম কোর্টে আপীল করা চলে । 


দেওয়ানী মামলায় হাইকোর্ট এই মর্মে সাঁদ সার্টিফিকেট দেয় যে, উহাতে জটিল 
কজন আইনের প্রশ্ন জঁড়ত আছে, সে-বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টে বিচার 
হওয়া উচিত, তাহা হইলে সেই মামলার আপণল সংপ্রশম কোর্ট 

শুনিয়া থাকে । 


রাম্ট্রপাতি কোন সধাবধানগত বা আইন-সংক্রান্ত কোন পরামর্শ বা মতামত 
ভাজার সুপ্রীম কোর্টের নিকট চাহিলে সপ্রম কোর্ট তাহা দিতে বাধ্য । 
নাগারকের মৌলিক অধিকার ক্ষ-্ হইলে সূত্রীম কোর্ট আদেশ, 

ধনর্দেশ বা পরোয়ানা জার কারতে পারে । 


হাইকোর্ট (17181) 0০0 )£ ভারতের সংবিধানে বলা আছে যে, ভারতের 
অঙ্গরাজ্য মাত্রেই একটি কারয়া হাইকোর্ট থাকিবে! অবশ্য পা্গামেণ্ট প্রয়োজনবোধে 
হাইকোট_মোট একাধিক রাজ্যের জন্য অথবা একাধিক রাজা ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের 
উট জন্য একই হাইকোর্টের ব্যবস্থা কারতে পারবে । ভারতে বর্তমানে 
২২ট অঙ্গরাজ্যের জন্য ১৭টি এবং দিল্লীর জনা একটি হাইকোট 
আছে । গোয়া-দমন-দিউ'র জন্য হাইকোটের পরিবর্তে একজন “জুিাঁশয়েল কামশনার' 
(10191 (0000.20195107)6 ) নয়োগ করা হইয়াছে । সব ক্লাট হাইকোটের 
চি ই বচারপাঁত সংখ্যা অবশা এক নহে। তবে প্রতোক হইকোটে 
অপরাপর বিচারপাত একজন করিয্লা প্রধান বিচারপতি এবং কয়েকজন অপরাপর 
বিচারপাঁতি আছেন । ইহারা রাম্্রপৃতি কর্তৃক সংশ্লিন্ট রাজ্যের 
রাজ্যপালের এবং সমত্্ীদ কোটের প্রধান বিচারপাতর পরামর্শক্রমে নিষুত্ত "হইয়া 
থাকেন। 


হাইকোর্টের বিচারপতি নিষুস্ত হইতে হইলে অন্তত দশ বংসর হাইকোর্টের 
এডভোকেট অথবা বিচারকের আভজ্ঞতা থাকা চাই। 'বিচারপতি-পদপ্রারথীকে 
অবশ্যই ভারতশয় নাগাঁরক হইতে হইবে এবং তাঁহারা একবার নিষযদুস্ত 
হইলে ৬২ বৎসর বয়স পর্য'ত বিচারক-্পদদে আসন থাকতে 
পারবেন। অবশ্য ইহার পৃবেই তাঁহারা ইচ্ছা কারলে পদত্যাগ 
কাঁরতে পারিবেন অথবা অসদাচরণের আভিযোগে পার্লামেশ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে 
পাস করা প্রস্তাবক্রমে রাম্ইপাতি কতৃক পদচ্াত হইতে পারেন। 
ক. 'বি. ( ২য় খণ্ড )--৩২ 


8৮৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


হাইকোর্টের মোঁলিক বিচার ক্ষমতা এবং আপণল বিচার ক্ষমতা- উভয় প্রকার 
বিচার ক্ষমতা আছে। পন্যাশ হাজার টাকার অধিক পরিমাণ অর্থের মামলা সরাসরি 
হাইকোর্টে করা চলে । মৌলিক আঁকার ক্ষ-গ হইলে হাইকোট' 
সরাসরি মামলার বিচার করিতে এবং আদেশ-নিদেশ বা 
পরোয়না জারি করিতে পারে । নিম্ন আদালত হইতে দেওয়ান* ও 

ফোঁঞ্রদারণ মামলার আপখল হাইকোর্টে করা চলে। 
নিন বিচারালয়সমূহ (70৩৮ 00018 ) 2 হাইকোর্টের অধখনে জেলাজজের 
আদালত, সাবজজের আদালত, মুন্সেফী আদালত প্রভৃতি 'বাভিন্ব নিদ্ন পায়ের 
আদালত আছে। জেলাজজ দেওয়ানী ও ফৌজ্জদারধ বা দায়রা 
(১5105 ) বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত । সাবজঞ্জদের দেওয়ান 
বিচার ক্ষমতা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সাবজজকে দায়রা বিচারের ক্ষমতাও দেওয়া 
হয়। সাবনুজর আদালত হইতে জেলাজজের আদালতে পল 


মৌলক ও আপণল 
[বচার ক্ষমতা 


জেলাজজ 


সাবজজ 

| করা চলে। সাবজজের নাঁচে মুন্সেফী আদালত দেওয়ানণ ছোট 
হিজর মামলার ভারপ্রা্থ। মুণ্সেফের আদালত হইতে সা জজের 
88 আদালতে আপাঁল করা চলে। ফৌজদারী [বিচার কলকাতা, 


বোদ্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রেসিডেম্পী এলাকায় প্রধান প্রেসিডেম্সণ মাজস্মেটং ও 
প্রোসজেম্সী ম্যাজিশৌ অপরাপর ম্যাজিস্ট্রেট করিয়া থাকেন। জেলা ও মহকংমায় সেই 
ও অপরাপর ম]াজিপ্টেট: কাজ জেলা মাজিস্ট্রেং ও মহকুমা মাজিশ্ট্রে প্রভীতি ফৌজদারণ 
' বিচার করিয়া থাকেন। মাজিস্ট্েটদের ক্ষমতা প্রথম, দ্বিতীয় 
ও তৃতাঁয় এই তিন পায়ে ভাগ করা আছে। সেই অন্যায় 
সিটি সাঁভল কোট" তাঁহাদের বিচার ক্ষমতারও তারনমা রাঁহয়াছে। কলিকাতা সিটি 
সিভিল কোর্ট কলিকাতার 'বাভন্ন এলাকার দেওয়ান বিচার কারয়া থাকে। 


গ্রামাঞ্চলের ন্যায় পঞ্ায়েৎ বা পঞ্ঠায়েৎ আদালত এক বা একাধক গ্রামের ছোট ছোট 
মামলা-মকদ্দমার বিচার কাঁরয়া থাকে। এইভাবে ভারতীয় বিচারব্যবস্থা সবনিম্ন স্তর 
গ্রাম পণ্ায়েৎ হইতে সংপ্রীম কোর্ট পরন্তি ক্রম পায়ে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রসারিত। 


কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা-বস্টন (10181108110 01 00/618 
1)6/০০]॥ (09 [0711101) 810 086 915695 ) £ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের 
মধ্যে ক্ষমতা-বস্টন শাসনতন্মে সুস্পষ্টভাবে কারয়া দেওয়া হইয়াছে । এজন্য তিনটি 
পৃথক তালিকা রচনা করা হইয়াছে, যথা £ কেন্দ্রীয় বা ইউানয়ন তালিকা (0007) 
[450), রাজা তালিকা (5080 [450) ও যুগ্ম তালিকা (0০০০৮001796 )। 

ইউনিয়ন তালিকার প্রতিরক্ষা, পরিবহন, সংযোগ ব্যবস্থা, বৈদেশিক 
উল নীতি, যুদ্ধ, শাম্তি, মদ্রাব্যবন্থা, বাণিজ্য প্রভীতি মোট ১৭টি বিষয় 
যঞ্ম তালিকা সম্পকে" আইন প্রণয়ন কেন্দ্রীয় সরকার করিবেন । রাজ্য তালিকার 
7 জেলখানা, বিচার, শিক্ষা, রাজ্যের শাম্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা 
বনসম্পদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত আইন-প্রণয়ন এবং যাবতীয় দায়িত্ব সংক্রান্ত 


ভারতখয় প্রজাতচ্ম 8৮৫ 


মোট ৬৬টি রাজা সরকারের উপর নাস্ত হইয়াঞ্ঠে । যু*্ম-তালিকার দেওয়ান ও ফৌজদারী 
আইন-কানুন শিক্ষা, স্বাস্থা, শ্রীমক সত্ঘ প্রভীতি মোট ৪৭টি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরবার বা 
রাঙ্যসরকার আইন প্রণয়ন কারতে পারবেন । কিন্তু এাবষয়ে উভর সরকার-ই আইন 
প্রণয়ন করিলে কেন্দ্রীপ্ন সত্রকারের আইন রাজ্যসবকারের আইতনর উপব স্থান পাইবে। 
রাজা সরক্কারগহীল শাহাদের কার্য-সম্পাদনে এবং আইন প্রণয়নে কেন্দ্রীয় আইনের সাহত 
সামঞ্জস্য বজায় রাখয়া চলিবেন। 

ভারতীয় নাগাঁরকের মৌলিক আধিকার ( [07709080179] 7161)69 01 0176 110101217 
0111%685 )£ ভারতীয় শাসনতন্রে জাতি-ধমণীনাব'শেষে সকল নাগারককেই কতকগলি 
মৌলক আঁধকার দেওয়া হইয়াছে । নাগাঁরক মাত্রেই (১) আইনের চক্ষে সমতা, 
(২২ সম্পাত্ত ক্র, ভোগদখল ও বিক্রয় কারবার স্বাধীনতা, (৩) স্বমত প্রকাশের এবং 
ধর্ম পালনের ও প্রচারের স্বাধীনতা, (৪) অটৈধভাবে গ্রেঞ্ার জথবা বিনা-বিচারে 
দণ্ডত না-হওয়ার স্বাধীনতা, (৫) যেকোন আইনসম্মত বান্ত 
গ্রহণ এবং আইনসম্মতভাবে সমবেত হইবার স্বাধীনতা, (৬) নিজদ্ব 
ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বাধধীনতা, (৭) দেশের এক স্থান 
হইতে অপর স্তানে অবাধ গমনাগমনের স্বাধীনতা এবং যেকোন ম্থানে বসবাসের 
স্বাধীনতা, এবং (৮) সংবধানে বাঁণ'ত উপায়ে মৌলিক আঁধকার ক্ষ:গ্ন হইলে উহার 
প্রাতকাবের অধিকার আছে। কেবলমাত্র জর.রাঁ পারাম্থাত বিবেচনায় রাষ্ট্রপতি 
সামায়কভাবে এই সকল মৌ[লক আধকার ম্থগত রাখতে পারবেন । ১৯৭৮ শ্রীন্টাব্দে 
সংাবধানেব ৪9তম সংখোধনে সম্পান্তর আধকার মৌলক আঁধকার বাঁলয়া পারগাঁণত 
হইবে না সর হইরাছে। সাধারণ আইনাবাধ দ্বারা এই আধকার নিয়াল্লিত হইবে । 
অবশ্য বে-আইনীভাবে কাহাকেও সম্পা্ত হইতে বা9ত করা যাইবে না। 


মৌলিক কতব্য (080708110617081 10893) £ সংবধানের ৪২তম সংশোধনে 
ভারতী নাগারকদের কতকগন্ল মৌলক কর্তব্য সংযোগ করা হইয়াছে । এইগুলি 
হইল £ (১) প্রনত্যক ভারতীয় নাগারককে ভারতের সংঁবধান, “ "বধানের আদ? 
সংবধানে সান্নাবিন্ট সকল সংহ্থার প্রঃত, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের প্রাত শ্রদ্ধা 
ও আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হইবে। (২) স্বাধীনতা আন্দে'লনের কালে যে-সকল 
আদর্শ সম্ম,.খে রাখয়া আন্দোলনকা!রগণ অগ্রসর হইয়াছিলেন সেগল শ্রদ্ধা 
সহকারে পোষণ করিতে হইবে । (৩) ভারতবর্ষের সার্ভোমত্ব, সংহতি, অখণ্ডতা 
ধারণ ও সংরক্ষণ প্রাত ভারতীয় নাগারককে কারতে হইবে । (9) দেশরক্ষা ও দেশ 
সেবার জন্য প্রয়োজনবোধে বিনা দ্বিধায় অগ্রসর হইতে হইবে, (৫) জাত ধর্ন+ 
ভাষা, আগাঁলক বা দলগত টৈষম্য বা বৈচিত্র্যের উধর্য থাঁকয়া ভারতগয়দের মধ্যে 
এঁক্যবদ্ধতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গাঁড়ধা তুলিতে সকল নাগাঁরককে সচেষ্ট 
ভাবতীয় নাগারক হইতে হইবে । (৬) ভারতে” মিত্র সংস্কাতর প্রা শ্রদ্ধা প্রদশনি 
মান্রেরই মৌ।লক ও উহা সংরক্ষণ প্রতেঃককে করিতে হইবে । (৭) জাতীয় বনসম্পদ, 
কর্তবঝ/সমূহ ৃ 
জাতীয় পারবেশ, নদস, হুর্দ, বনাপ্রাণী সংরক্ষণ ও বনাপ্রাণশর 
প্রাত সমহোদনশীল হইতে হইবে ॥ (৮) জৈজ্ধনিক মনোবত্তি, মানাবক ও অন 
সাম্ধংসার মনোবৃত্তি এবং সংস্কারমূলক কাজের আগ্রহ প্রত্যেকের অন্তরে জাগাইয়া 


[বাভম্ন ধবনের 
আধকার 


কি 


9৮৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


তুলিতে হইবে । (৯) জাতীয় সম্পান্ত রক্ষা করা এবং হংসার মনোভাব পারত্যাগ 
করা সকলের পাঁবন্র কর্তব্য হইবে । (১০) জাতীয় জীবনের প্রতোক চ্ভরে চরম উৎকষ" 
সাধন, ব্যান্তগত ও সমাম্টগতভাবে কার্য সম্পাদনে সচেষ্ট হইতে হইবে, যাহার ফলে 
জাতি হিসাবে ভারতবাসী উচ্চতর প্রচেষ্টায় ও উৎকর্ষ সাধনে সাফল্যলাভ করিতে 
সমর্থ হয়৷ 


স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা (ণ।9 900081 77085 01 10119) £ স্বাধধন 
ভারতের জাতীর পতাকার ক্লমবিকাশের একাটি সুন্দর ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। 
১৯০৬ শ্রীন্টাব্ৰে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে যখন সমগ্র ভারতে এক প্রবল জাতীয়তাবোধের 
সান হয়, তখন ভারতের বাহিরে ভারতীয়দের উপরও উহার প্রভাব বিস্তৃত হয় । সেই 
সংয়ে কয়েকজন দেশাত্মবোধপম্পন্ন প্যারিস-প্রবাসী ভারতবাসী এক সভায় যোগদান 
কারতে গিয়া দৌখলেন যে, অপরাপর সকল দেশেরই জাতীয় 
পতাকা আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের সেইরূপ কোন জাতীয় পতাকা 
নাই। তখন তাঁহারা প্যাঁরিসেই ভারতের জাতীয় পতাকার এক 
পাঁরকম্পনা প্রদ্তুত করিলেন । এইভাবে ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকার জন্ম হইয়াছিল 
(১৯০৬ )1 প্রথমেই এই পতাকায় গৈরিক, সাদা ও সব-জ এই তিনটি রংএব তিনটি 
সমান অংশকে সমান্তরালভাবে সাজ্জাইয়া উপরের গৈরিক অংশে আটাট তারা, মধ্যের 
সাদা অংশে 'হান্দি ভাষায় “বন্দে মাতরম্‌ এবং নিম্নের সবুজ অংশে বামে একটি লূর্ 
এবং দক্ষিণে চাঁদ অঙ্কিত ছিল। এই জাতীয় পতাকা'টি ফ্রান্সের প্রবাসী ভারতীয়গণই 
ব্যবহার কারতেন। 


১৯০৬ খঃ ভারতের 
জাতীয় পতাকার জন্ম 


১৯১৬ শ্রীন্টাব্দে গান বেসান্ত ভারতের স্বায়ত্তশাসনের জন্য (70009 [২01০ ) 
আন্দোলন শুরু করিলে ভারতের একটি জাতায় পতাকা প্রস্তূত বরা হয়। ইহার 
মধ চারথণড লাল এবং তিনখণ্ড সবুজ রংয়ের কাপড় সমান্তরাল- 
ভাবে সাজান ছিল। বামে উপর দিকে ছিল 'ব্রাটশ জাতায় পতাকা 
_ইউনিয়ন জ্যাক । নখচে ছিল সপ্তার্ধমণ্ডলের আকারে সাজান 


১৯১৯৬ খখচ্টাব্দের 
পারক.জপত পতাকা 


সাতাঁট তারা । 


১৯২০ শ্রীন্টাব্দে কংগ্রেসের নাগপুর আঁধবেশনে মহাত্মা গাম্ধ্ন কংগ্রেস কর্তৃক 
একটি জাতীয় পতাকা পরিকল্পনার প্রয়ো্জনধয়তা সম্পর্কে সকলের দহ্টি আকর্ষণ 
করেন এবং পর বংসর নিজেই উপরে সাদা, মধ্যে সবংজ ও নশচে লাল এই তিন রংয়ের 

একটি পতাকা প্রস্তুত করেন। পতাকার মধ্যস্থলে ছিল একটি 
১১২০ ২১ খান্টাত্দে চরকার ছাপ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতক হিসাবে সাদা অংশ, 
মহাত্মা গান্ধী কতক টু 
পারকাঁপত পতাকা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসাবে সবুজ অংশ, সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হন্দ- সম্প্রদায়ের জন্য লাল অংশ এবং ভাত"য় উন্নয়নের প্রতীক 
[হসাবে চরকার ছাপ--জীতীয় পতাকার এই ব্যাখা মহাত্বা গান্ধ দিাছলেন। জাতীয় 
পতাকা খদ্দর দ্বারা নিমণণের নিদেশও মহাত্মা গান্ধীই দিয়াছিলেন । 


ভারতীয় প্রজাতম্য রি 


১১৩১ শ্রীষ্টাব্দে জাতাঁয় পতাকা কিরূপ হওয়া উচিত সে-বিষয়ে বিচার- 
_... বিবেচনার জনা একটি বিশেষ কামাট গঠন করা হয়। এই 
গস কাঁমাট সমগ্র পতাকাট গোরক হইবে এবং উহার বামাঁদকে উপরে 
কিন্তু অনুমোদনের. একটি চরকার ছাপ থাকিবে বলিয়া সুপারিণ করেন। কিঃ এই 
অভাবে নূতন পতাকার পতাকা দেশের সব অনূমো দত না হওয়ায় ফলে এ বংসরই 
পাঁরকঃপনা আলাপ-আলোচনার পর একখানি তিন রংয়ের পতাকাই গৃহাঁত 
১১৪৭ ধানের. হয়। এই পতাকার উপরাংশ গোরক, মধোর অংশ সাদা ও নাচের 
গণ-পারষদে জাতীয় অংশ সবুজ-এবং মধ্যস্থনে একটি চরকার ছাপ ছিল। ইহাই 
পতাকাব স্বর্প গহণত বর্তমানে জাতাঁয় কংগ্রেসের পতাকা । ১৯৪৭ প্রীন্টাব্রে এই 
জাতীর কংগ্রসব  পতাকার-ই সামান্য পানবর্তন করিয়া__মর্থাং মধাগ্ছুলে চরকার 
পাকা পারবর্তে' ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অণোকের 'ধর্মচক্র-প্রবর্তন”"এর 
চকাটর ছাপ দেওয়া হইল । ইহার রঙ গাঢ় নীল (৪5 014৫)। এই পতাকাই বর্তমানে 
আমাদের জাতীয় পতাকা । এই পতাকা-ই ১৯৪৭ খাীঁন্টাব্ণের ২২শে 
জুলাই গণপারষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ভারত সরকারের 
প্রতীক 'হসাবে রাজর্ষ অশোকের সারনাথ স্তস্ভশীর্ষ গৃহাঁত হইয়াছে । 
ভারতের জাতীর পতাক।র তাৎপর্য হইল নিম্নালাখত রূপ £ উপরের গৈরিক রঙ 
ত্যাগ ও নিভর্ঠকতা, মধোর সাদা রঙ শামি ও সতোর এবং 


সরকারী প্রতীক চহ 


ভারত জাতীর. নীচের সবুজ রঙ শোধ ও বিধ্বাসের প্রতীক হিসাতে চি্িত। 
গপঙাকার পতের টু 
তাংপযঃ মধাগ্থলে চাঁব্বশটি পাখি-যৃন্ত (52১8৫) অশোক চক্রটি ন্যায়, ধম 


ও অগ্রগতির প্রতীক । ইহার রঙ গাঢ় নীল। পতাকাটির তিন 
রঙের তিনটি অংশ সমান। ইহার দৈর্ঘা ও প্রস্থের অন-পাত হইল ৩: ২ অর্থাং তিন 
মিটার লম্বা হইলে ২ সিটার চওড়া হইতে হইবে। 
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১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতে মুঘলশাস্তির অবনতির সমালোচনামৃূলক 'বিবরণ 
লেখ 

প্রথম হনজন পেশওয়ার নেতৃত্ব মাবাঠা শান্তর বিস্তার বর্ণনা কর। 

দাশ্ষিণ।তো ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত ব্ররণ দাও । এই সংঘর্ষে ফরাসাঁদের 
পরাজ য়র কারণ কি? 


১০, 
১১. 


১২. 
১০. 


রি 


&0. 


কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপর্র ৪৮৯ 


তৃতীয় প!ঁনিপথের ষুশ্ধের (১৭৬১) গুরুত্ব কি ছিল ? 

বাংলাদেশে চিরম্থায়শ বন্দোবস্ত প্রবাঁতিত হইল কেন? বাংলার সামাঁজক ও 
অর্থনোতক ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব নিণয় কর। 

রণাঁজং সিংহের নেতৃত্বে শিখশাস্তর অগ্রগাঁত বর্ণনা কর। 

ভারতে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তন এবং ভারতীপ্ন সমাজে তাহার প্রাতক্রিয়া ও 
ফনাফল সংক্ষেপে লেখ । 

১৮$৭ সালের বিদ্রোহ কি ভারতের প্রধম দবাধীনতা য্ধ বাঁলর়া ননে কর 2 
উত্তরের সমর্থনে কারণ উল্লেখ কর। 

আধুনিক্ক বাঙালীর জীবনে রাঞ্জা রামমোহন রায় ও ঈঘ্বরচন্দ্ু বদ্যাসাগরের 
অবদান নির্পণ কর । 

লর্ড রিপনের সংস্কারগুলি ক কি ছিল ? 

স্বদেশী আন্দোলনের এ্ীওহাসিক গুরুত্ব সালোচনা কর । 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভ্বকা পর্যালোচনা কর। 
১৯০২ শ্বীঙ্টাব্ণ হইতে ১৯3৭ প্রীৎ্টাব্দ পর্থক্ত ভাবত ক্ষমতা হস্তান্তরের 
কাঁহনণ সংক্ষেপে বিবৃত কর । ইহার কারণ নির্ণয় কর । 
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ভারতের ইতিহাসকথা 


ভারতের ১৭০৭ গ্রীষ্টাব্দের পর মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতির যুগে ইহার উপর 
বৈদেশিক আক্রমণের ফলাফল সংক্ষেপে বিবত কর। 

পলাশণীর যুদ্ধ হইতে বক্সার-এর যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলায় ইংরাজ শান্তর অভুাথানের 
কাহিনী লেখ । 

মুঘলশন্তির পতনের পর ভারতে সাম্রাজাস্থাপনে মারাঠাদের ব্যর্থতার কারণগুলি 
বুঝাইয়া বল। 

কিরুপ পরিস্থিতিতে “দেওয়ানী” অর্পণ করা হয়? ইহার এীতিহাসিক তাৎপয' 
নিণ'য় কর । 

ইম্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতে বাণিজা ও শিল্পের অবস্থা সংক্ষেপে 
পর্যালোচনা কর। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে সমাজ সংস্কার এবং ধম আন্দোলন হইয়াছিল 
তাহার বিবরণ লেখ । 

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ-এর ভূমিকা নির্ণয় কর। 

লর্ড কারজজনের বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর । 

মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন কেন প্রবর্তন করেন? এক্ষেত্রে 
তিনি কতদূর সফল হইয়াছিলেন ? 

ভরতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভামিকা পষণলোচনা কর । 
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যেকোন পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও £-- 

ভারতে ফরাসীরা ইংরাজদের নিকট ববে কোন. যুদ্ধে চ্‌ড়ান্তুভাবে পরাজিত 
হয়? 

প্রথম তিন পেশোয়ার নাম লিখ । 


ইস্ট- ইীণ্ডিয়া কোম্পানী কত শ্রীন্টাব্দে কাহার নিকট হইতে দেওয়ান লাভ 
করিয়াছিলেন ? 
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45 এ 2 লি 
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ভারতের ইতিহাসকথা 


বাঁঞ্কমচন্দের কোন গ্রন্ধে ১৭৭০ গ্রীঙ্টাব্দের দাভক্ষের বর্ণনা আছে তাহার 
নাম উল্লেখ কর। 

কলকাতায় সংপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন? কোন 
প্রীসম্ধ ভারতীয়কে তান প্রাণদণ্ড দেন ? 

হন্দ কলেজের প্রাতষ্ঠাতাদের মধো যে-কোন দুইজনের নাম লিখ । 

“ইয়ং বেঙ্গলের" কয়েকজন নেতার নাম কর । 

স্যার চাললস: উড কে ছিলেন? তিন কিসের জন্য বিখ্যাত 2 

তাণ্তিরা তোপীকে? কিজ্বনা তান স্মরণীয় ? 

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহনী কোন: গ্রন্থে চিত্রিত হয় ? গ্রম্থকারের 
নাম কি 2 

বাংলয় বিলবধদের সংগাঁঠত দুইটি গুপ্ত সামাতির নাম লিখ । 
জালিরানওয়(লাবাগের হতাকাম্ড কবে কাহার আদেশে অন:ম্ঠিত হয় % 

[খলাফং আন্দোলন কখন হইয়াছিল? এ আন্দোলনের একজন নেতার নাম 
উল্লেখ কর। 

কাহাকে 'সীমান্ত গাম্ধী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে? তাঁহার অনুগামীরা কি 
নামে পারিচিত 2 

'পুণাঠীন্ত' কোন: সময়ে কাহাদের মধ্যে লম্পাদিত হয় ? 

ন্রিপুরী কংগ্রেসে কে সভাপাত হন 2 নিবণচনে তানি কাহাকে পরান্ভ করেন ? 
পাঁকস্তান প্রন্তাব কত খ্রীঙ্টাব্দে প্রথম গৃহীত হয়? মুপালম লীগের সেই 
আঁধবেশন কোথায় মনুষ্ঠত হইয়াছিল ? 

'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সঠিক তারখ লিখ । 

ক্লীপ:স: নিশন' বলিতে কি বোঝ 2 

ভারতের প্রথম্‌ ও শেষ-_এই দইঞ্জন গভণ র-জেনারেলের নাম কি ? 

কিরূপ পারাশ্থিতিতে তৃতীর পানিশথের যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে 
পর্যালোচনা কর। ইহার গুরংত্ব নির্ণয় কর। 

ওরারেন হোস্টংসের শাসন এবং রাজস্ব বিষয়ক সংস্কারের বিবরণ দাও । 
বাংলার সামাজিক ও অর্থনোতিক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবন্ভের প্রভাব 
আলোচনা কর। 

কিভাবে লর্ড ডালহোঁসি ভারতে 'ব্রাটশ আধিপত্য সম্প্রসারণ করেন সংক্ষেপে 
ববংত কর। তুমি কি মনে কর ১৮৪৭ সালের বিদ্বেঃহের জন্য তানি দায়ী ? 

ভারত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে একাট সংক্ষিপ্ধ প্রবন্ধ লখ। 

ভারতের জাতীয় কঃগ্রেস প্রথমে কি উদ্দেখো হ্থাপিত হয়; পরে ইহা কিরূপে 
সংগ্রামধ প্রতিষ্ঠানে পারণত হইল ? 

১৯০৫ শ্রীন্টাব্দে কি কারণে বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যবস্থা হয়) ভারত ইতিহাসে 
ইহার গ:রত্ব নিরুপণ কর। 
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৬ ০৮ 2 গর 


ভারতের ৯ তহাসকথা 


01087 ৪ 
4১151618105 170৮ 00065010105 : 
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বিভাগ 'ক' 
যেকোন পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ 
শেষ শিখগুরু কে ছিলেন? কাহার দ্বারা শিখদের মধ্যে 'খালসা 
প্রবর্তিত হয় ? 
ভারতের ইতিহাসে কাহারা সৈয়দল্রাতৃগ্বয় নামে আভহিত ? 
কবে এবং কাহাদের মধ্যে বল্সারের যুদ্ধ হইয়াছিল ? 
'সম্বাসশীবিদ্রোহে'র সময়কাল মোটামুটি কি? ব্কিমচন্দ্রের যে গ্রন্থে উহার 
উল্লেখ আছে তাহার নাম কি ? 
ভারতে ইংরাজী শিক্ষ।র প্রবর্তনের নীতি কবে গৃহীত হইয়াছিল ? 
চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ডালহো সির শপ্লুপক্ষ কাহারা ছিল ? 
ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত কোথায় হয়? ভারতবর্ষে কে প্রথম ইহা 
শ.র- করেন 2 
১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দে ভারতে বিদ্রোহের চারজন প্রধান নায়কের নাম লিখ । 
“নল বিদ্রোহ” কবে এবং কোথায় কোথায় হইয়াছিল ? 
ভারতের শেষ মুঘল সম্রাট কে ছিলেন ? কোথায় তাঁহার জশবনের অবসান ঘটে ? 
হন্দুম্জেলার প্রবর্তক কাহারা ছিলেন ? 
ইলবাট' কে ছিলেন? ইলবার বিলের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ? 


57 


এ হা 42 &| 


11. 


111. 


কাঁলকাতা 'ব*বাবদ্যালযের প্রশ্নপ্র 25১ 


ভারতে জ্ৰাতীন্ন কংগ্রেন কখন স্থাঁপত হখ 2 ইহার প্রথম সভাপাত কে ছিলেন ? 
স্বামী বিবেকানন্দ রচিত যে-কোনো দ্‌ইখানা গ্রন্থের নাম লিখ ? 

'ব্রাটশ শাসনে কত খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যবস্থা হয়? তদানীন্তন 
গবর্ণর-জেনারেল কে ছিলেন? 

মুসালম লীগের প্রাতষ্ঠা করেনকে 2 কোন- সময়ে ? 

রাগলা9 আইন কেন প্রবর্তন করা হয় ? 

জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে পাঞ্জাবে কে নেতত্ব দেন ? 

আঙ্গাদ হিন্দ ফৌজজজ প্রথমে কাহার চ্বারা গঠিত হয় ? নেতাজী কখন ইহার 
সবাধনায়কত্ব গ্রহণ করেন ? 

লর্ড পোঁথক-লরেন্সা কে? কি প্রসঙ্গে তিনি ভারতে আসয়াছিলেন ? 


বিভাগ “খন” 


যেকোনো চারিটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ 
আহ-্মদ শাহ আবদালি কেন ভারত আকুমণ করিয়াছিলেন ? ইহার গর 
নির.প৭ ক । 
ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপনে ক্লাইভের ভূমিকা আলোচনা কর। 
কর্ণওয়ালশ-প্রবতিতি প্রশাসন ও বিচার সংক্রান্ত সংস্কারের সমালোচনামূলক 
[বিবরণ দাও। 
ভারতের বাণিক্য ও শিল্পের উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব সংক্ষেপে 
পর্যালোচনা কর। 
উনাবংশ শতাব্দীতে ভারতে সমাজসংস্কার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন ব্রায়ের ভূমিকা নির্ণয় কর। 
'স্যদেশশ আন্দোলনে'র উপর সংধাক্ষপ্ত টীকা লিখ । ইহার 4 তিহাঁসক গর্ত 
বুঝাইয়া বল। 
১৯৪২ ্রীম্টান্দ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাহনপ 
সংক্ষেপে ববৃত কর । 
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কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ৪৯৭ 


বিভাগ “ক' 
যেকোনো পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও £__ 
“খালসা" বালিতে কি বোঝায় 2 কে শিখদের মধ্যে 'খালসা' প্রবর্তন করেন ? 


নাদির শাহ কোথা হইতে আঁসয়াছিলেন 2 কবে তান ভারত আক্রমণ 
করিয়াছিলেন ? 


এথম তিনজন পেশোয়ার নাম লিখ । 

কোন: সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ান লাভ করে 2 ইহার ফলাফল 
কি হইয়াছিল 2 

এঁশয়াটক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে? এই সোসাইটি প্রাতষ্ঠার প্রধান 
উদ্দেশ্য কি ছিল ? 

'স্কুল বুক সোসাইটি'র লক্ষ্য কি ছিল ? 

[ডরোজিও ?ক জন্য স্মরণণয় ? 

ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেলের নাম কি? আহার দ.ইটি প্রধান সংস্কারের 
উল্লেখ কর। 

ধবে এন্বং কাহাদের এধ্যে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ হইয়াছিল ? 

তান্তিয়া তোপ কে? তিনি কি জন্য বিখাত 2 

'নলদর্পণ' কে রচনা করেন 2 ইহার বিষয়বন্ত- কি ? 

সাঁওতাল বিদ্রোহ কবে হইয়াছিল 2 ইহার প্রধান দুইজন নেতার নাম কর। 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন 2 কংগ্রেসের সেই 
আধবেশন কোথায় হইয়াছিল 2 
'আালিয়ানওয়ালাবাগ কি কারণে স্মরণীয় 2 

[খলাফং আন্দোলনের লক্ষ্য ক ছিল? 

আইন অমান্য আন্দোলনের কি কর্মসচচী গুল 2 

“মাম্টারদা” কে? কি প্রসঙ্গে তাহার কথা শৃনিয়াছ ? 

প্রাচ্কলায়' দইজন বিখ্যাত প্রবন্তার নাম লিখ । 

লাহোর আঁধবেশনে (১৯৪০) মুসলিম লীগ কি গুরুত্বপূর্ণ প্রন্ভাব গ্রহণ 
করিয়াছিল ? 

আজাদ হিন্দ ফৌজের দুইজন নায়কের নাম উল্লেখ কর । 


বিভাগ 'খ' 


যেকোন চারিটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ 


ষ্, 


৩ 
9. 
৫ 


১৭০৭ গ্রীম্টাব্দের পর ভারতে মুঘলশান্তর অবনতির কারণ "নির্ণয় কব । 

ওয়ারেন হেম্টিংসের সংস্কারগযীলর তাৎপথ্ বশ্লেষণ কর । 

মারাঠা শান্তর পরাজয়ের প্রধান কারণগলি 'বশ্লেষণ কর । 

উনাবংশ শতাব্দীতে ভারতে যে সমাজ সংস্কার এবং ধর্ম আন্দোলন হইয়াছিল 
তাহার বিবরণ লিখ। 


৪৯৮ 


£০ 


1], 


স111, 


আড, 


ভারতের ইাঁতহাসকথা 


লর্ড 'রিপণের সংস্কারগুলি সংক্ষেপে পর্যালোচনা কর। 

ভারতের রাজনশীতি-ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ-এর ভূমিকা নির্‌পণ কর। 
কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার ( ৷ পটভূমিকা আলোচনা কর। কংগ্রেসে চরম-পন্থা'র 
উদ্ভব কেন হইয়াছিল ? 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা সংক্ষেপে বিবৃত কর । 
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0 01859০5 €0 006 02006 0£ 90591. £৯081556 006 ০210323 0৫ 1196 
540781191) 55100555. 


10. 


২4 9£ 


ঞ এ 


£&4 এ 


এ লা লে পো ৪৮ 


কলিকাতা 'িশ্বাবদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র হিম 


৬৬121 (16 006 5015601061565 06 00০ 117110 99005 01727102102 


৬৬1১০ ১০ 076 01000705080005 0109৮ 150 00 006 ঢোল 06 10120 7 
4859295 105 10150011091] 91010001006, 


[২০৬1০০৮0110] 07৩ ০09201090 01080 210 10001509 1) [1906, 111 
0৩ 4955 0: 0176 [05179105556 10419. 0001000905, 


/55655 006 ০0000100005 0৫ [9]. 7২817, 1৬017007২05 2170 15901 
(01001)010. ৬7095959021: 00 0106 17791006 06110415100 32089]. 


[1906 00০ 61০৬0) 9৫ 00০ ১101) 0০০ 00401২90116 51081 015০ 
৪, 30010 20000010006 1015 211011015:101৬6 3502]. 


৬৬1)% ৪5 07০ ০1৬11 0150109101)00 100.১৬৮০1091)0 19001001060 05 
1৬191790109, (3900101170৬ 91 ৮/৭5 106 91100295111 ? 


৬৬11০ 8 51310 92000941606 757536 009৮0002008 10, [00012 1 0100 
1900 ০০)০৫1. 


বিভাগ “ক' 

যেকোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও ৪ 

“হন্দু পাদ-পাদশাহৰ? বলিতে ক বোঝায় £ 

বন্সারের যুদ্ধের তাৎপর্য কি ? 

ওয়াহাব আন্দোলনের সূত্রপাত কোথায় হয় 2 ভারতবর্ষে কে প্রথম ইহা শুরু 
ববেন ? 

ছিয়ান্তরের মন্ব্তরের প্রধান ফলাফলগুলির উল্লপখ কর । 

“চরস্থায়ী বন্দোপ্গ্' বালিতে ক বোঝায় 2 

ফোর্ট উহীলয়ম কলেজ কি উদ্দেশ্য স্থাপিত হয ? কেন ইহার এরুপ নামকরণ 
করা হয়? 

“ইয়ং বেঙ্গণ” বলিতে কি বোঝায় ১ ইহার কয়েকজন নেতার নাম কর । 
'নীলাবদ্রোহ' বলিতে কি বোঝার 2 ইহার প্রধান ফল কি হইয়াছিল ? 
উনাঁধংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে ধমসংস্কার আস্ল্পলনের চারজন 
নেতার নাম কর। 
আলিগড় আন্দোলনের লক্ষা কি ছিল ? 
স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্যগুলি কি ছিল 2 
রাওলাট আইন কেন প্রবর্তন করা হয়? 

'স্বরাজ্য পা” কাহারা গঠন করেন 2 অহাদের মূল লক্ষ্যক ছিল ? 
গান্ধী-আরউইন ছ্রীন্ত কবে হইয়াছিল ? ইহার প্রধান সতগু্লি কি ছিল ? 
“রুণ্স মিশন? কবে এবং কি উদ্দেশ্যে ভারতে আসিয়াছিল ? 


৫০০ ভারতের হীতহাসকথা 
বিভাগ “খ; 
যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও £__ 


২. ১৭০৭ প্রীষ্টাব্দের পর মুঘল সাগ্রাজোর অবনতির যৃগে ভারতের উপর বৈদেশিক 
আক্রমণের ফলাফল সংক্ষেপে বিবৃত কর। 

৩. পলাশী হইতে বক্সার-এর যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলার ইংরাজশান্তর অভ্যুত্থানের কাহিনণ 
বর্ণনা কর। ইংরাজদের সাফল্যের কারণগ-ি বিশ্লেষণ কর । 

৪. তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর । 

&. কিরূপ পরিস্থিতিতে দেওয়ানী অর্পণ করা হয়? ইহার এীতহাসিক তাৎপর্য 
নির্ণয় কর। 

৬. ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতে বাণিজা ও শিষ্পের অবস্থা সংক্ষেপে 
পযালোচনা কর। 

৭, আধুনিক বাংলার গঠনে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান 
নিরূপণ কর। 

৮. রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখশ্তির অগ্রগতি বর্ণনা কর। তাহার শাসন-ব্যবদ্থার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

৯. মহাতআ্া গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন বেন গ্রব্ন করেন? এক্ষেত্রে তিনি 
কতদূর সফল হইয়াছিলেন। 

১০. উনাঁবংশ *তান্দীতে ভারতে কৃষক ভান্দোন্রে এবাটি সংন্সপ্ত বাহির 

লেখ । 


01:010---4৯ 
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কালকাতা 'বশবাবদ্যালয়ের প্রম্নপত্র &০১ 
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শ্বুপ-_-এ 
১। যে-কোনো দশাট প্রশ্নের উত্তর দাও £-_- 


(ক) মোগল ঘুগে কারা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় নামে পাঁবচিত ছিলেন? তাঁদের শেন 
“রাজ-্ত্ম্টা বলা হয়? (খ) মারাঠা শান্তর উপর পাঁনিপথের তৃতয় যুদ্ধের ”ভ'ব 
আলোচনা কর। (গ) ভারতের প্রথম ইংরেজগ সংবাদপত্রের নাম লেখ । এট কে 
এবং কবে প্রাতষ্ঠা করেন? (ঘ) ফরাজণ আন্দোলনের সূত্রপাত কে করেন? এর 
উদ্দেশ কিছিল? (ঙ) "স্বত্বাবলোপ নসাত” কাকে বলে? এমন তিনাট রাজোর 
নাম কর ষেখানে ডালহোসন এ নীতি প্রয়োগ করোছলেন ৷ (চী স্যার সৈয়দ আহমদ 
খাঁর রাজনোতক চিন্তাধারা কি ছল? (ছ) “ইলবাট”” বিলের উদ্দেশ্য কি ছিল? 
(জ) “কালহিল সকুর্লার” কবে ও কেন জার। করা হয়? (€ঝ) বাংলায় 'বস্লবীদের 
দুটি গুপ্ত সাম'তর নাম লেখ। (৪) খিলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি ছিল £ 
(ট) দুটি হোমরুল লগ কারা স্থাপন করেন? (ট) পনাচীন্ত কাদের মধ্যে 
স্বাক্ষরিত হয় ১ এর মূল সত“ ছিল ? 'ড মুসালম লীগের লাহোর আধবেশনকু 


৫০২ ভারতের হইীতহাসকথ্া 


(মার্চ, ১৯৪০) তাৎপর্য কি? 6) সুভাষচন্দ্র বসু কবে ভারত থেকে পাঁলয়ে যান » 
ি ভাবে আজাদ 'হশ্দ ফৌজ গাঠিত হয়োছল ? (৭) “মন্ত্রী মিশন"*-এর সভ্য কার! 
ধহলেন? তাঁরা কেন ভারতে আসেন? 


গ্রপ- 
ষেকোনো পাঁচটি প্রম্ণের উত্তর দাও 


ই। ১৭০৭ খম্টাব্দেরু পর মোগল সাম্মাজ্যে্8জ অবনাতর আড্যম্তরীণ কারণ 
ফিব্ত কর। 

ও। পলাশীর মুদ্ধ কি কারণে ঘর্টোছল ? এই যৃণ্ধের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। 

91 ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ভ কর্নওয়ালিশের ভামরাজস্ব-নীত সংক্ষেপে 
আলোচন। কর। 

€&। লর্ড ওয়েলেসলীর কউ রুজনশীত ও যুদ্ধাবগ্রহের ফল সদ্ঘন্ধে একটি 
টীকা লিখ। 


৬। উনাঁবংশ শতাব্দীতে ভারতে পাশ্চান্ত্য শিক্ষার প্রসারের বিবরণ দাও! 
ভারতীয় সমাজে এদের ফলাফল কি হয়োছল 7 

৭। ১৮৫৭ খ্টাব্দের বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় কর। একে তারতের 
প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যায় কি ? 


৬। উনাবংশ শতান্দীতে ভারতবর্ষে ধম"-সংস্কার আন্দোলনগুগলর বিবরণ দাও ) 


৯। স্বদেশী আন্দোলন কিভাবে গড়ে ওঠে? এর ঞাঁতহা'সক তাপ নির্পণ 
কর। 


১০। দ্বিতীয় বি*বষহদ্ধের সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহনী সংক্ষেপে 


'ববৃত কর। 


(01001) /৯ 

1. (1) ৬1721 00905 11100] 7১90-19051)211” 17021 2 
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(1792) ? ৬2০ 25105 5121)111021706 ? 

(1৬) ৬400 00 00 01921) 0৮ (185 40017121115 05000 1 (0110101 
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(৮) ৬1) (09170900170 9101)710 58010 2 ৬0০1 পাতে ৬ 5185 1 
(011090 ? 

(৬1) ৬/110 425 911 00701195 ৬/০০৫ 2 ৬15 15 10 [01005 ? 


(৮11) ৬৬110 50201160079 1711)00; ৬169 900 ৬091) 2 001; ৬৮০1০ 11৩ 
1175 2 


কাঁলকাতা 'ব্বাহন্যালগ্রেয় প্রত্নপরর ৫০৩ 


(৮111) ৬1180 009 ৬০০ 8:০৬ 2০০৪০1001৬1 2 

(18) ৬/1)0 7085590 0109৬ 61778081191 1১15১54৯০৮2 ৯8026 615 165 
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9. [২০৬1০৬/ 1112 [01817517206 00116 0106 1008৮ 1942-47 101 
€11০01110 7[121)5091 01 1৯0৮/01”, 

10. 70150055 (00০ 100020% 01 711051) 17019 0 0116 11906 2100 117011510% 


০1 20012. 


শ্রপ-_ এ 

১1 যে-কোনো দশট প্রশ্নের উত্তর দাও £-_ 

(ক) পহন্দু পদ পাণশাহি" বালতে কি বোঝায় 2 

(খ) ইংলিশ ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে কে দেওয়ামণ দান করেন? ইহার 
ফলাফল কি হইয়াছিল ? 

(গ) শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি (১৭৯২ ) কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষীরত হয় 2 ইহার গুরবত্ 
ক ছিল? 

(ঘ) “কর্ণওয়ালিশ কোড" ঝুলিতে কি বোঝায় ১ ইহার প্রধান কয়েকটা দিকের 
উল্লেখ কর। 


$08 ভারতের ইীতহাসকথা 


($) শ্রাক্মদভা কে প্রাতত্তা করেন 2 কবে এবং কেন ইহা প্রাতা্ঠত হয়? 
(চ) স্যার চার্লস উড কে ছিলেন? তিনি কেন বিখ্যাত ? 
(ছ) 'হম্দুমেলা কাহারা এবং কবে প্রচলন করেন ? ইহার উদ্দেশ্য কি ছিল 2 
(জ) তিতু মীর সম্বন্ধে ক জান 2 
(ব) “দেশীয় ভাবায় সংবাদপত্র আইন” কে পাশ করেন? ইহার প্রধান সর্তগৃলি 
ক? 

(রঃ) প্প্রাচ্যকলা'র দুইজন প্রবস্তার নাম লেখ । সধক্ষেপে তাঁহাদের মতাদর্শের 
পারচয় দাও। 

(9) প্রার্থনা সমাজ” ও “আর্য ঈমাজ” কাহারা গ্রাতিষ্তঠা করেন? এই দুইটি 
সমাজের প্রাতত্ঠার উদ্দেশ্য €ক ছিল 2 

(5) মুসালম লীগ প্রাতষ্ঠা কবে এবং কেন হইয়াছিল ? 

(ড) “্বরাজ্য পাটি” কেন স্থাপিত হইয়াছিল ? 

(6) “খ.দা-ই-খদমতগার” কে গঠন করেন ১ ইহার কয়েক প্রধান কাযবিলীর 
উল্লেখ কর। 

(৭) ভ্ারতাঁয় নৌ-বিদ্রোহের (১৯৪৬ ) প্টভামকা ?ি ছিল £ 


প্রপ--বি 
প্র্পগ্যালির মান সমমূঙ্গোর 
যে কোনো পাঁচাট প্রশ্নের উত্তর দাও 
২। ১৭০৭ খষ্টাব্দের পর মোগল সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণগুলি বিশ্লেষণ 


করি। 

৩। দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দেবর কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। ফরাসীরা 
ব্যর্থ হইয়াছিল কেন ? 

৪। মোগল শান্তর পতনের পর ভারতে রাজনোতক প্রভূত স্থাপনে মারাঠাদের 
ব্যর্থতার কারণ কি? 

&। উনাবংশ শতাব্দীর ভারতে সামাঁজক সংস্কারের ক্ষেক্লে রাজা রামমোহন ও 
পাণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগরের ভামকার মূল্যায়ন কর। 

৬। ইংরেজ শান্তর সাঁহত রণজিৎ 'সংহের সম্পর্ক সংক্ষেপে বর্ণনা কর। তাহার 
মৃত্যুর পর শিখ সাম্রাজ্যের দ্রুত পতনের কারণ কি ? 

৭। লর্ড ডালহেটসীর আমলে ভ্ররতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার সম্পর্কে একাঁট 
1নবন্ধ লেখ । 

৮। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে মহাত্মা গাম্ধীর ভৃঁমকা সংক্ষেপে 
বিবৃত কর। 

৯। ১৯৪২ হইতে ১৯৪৭ খষ্টাব্র পর্ধস্ত ভারতে, ক্ষমতা হস্তাপ্তরেন্র পাঁরকজ্পন্য- 
গ্্যালর পবলোচনা কর। 

১০। ভারতে বাণিজা ও িঞ্পের উপত্র বাটিপ শাসনের প্রভাব আলোচনা কর । 


